






এই সংখ্যায় আদর্শ নাটক প্রকাশিত হইয়াছে । 
আজ বসব হই পূর্বে ্  আদর্শ নীটক অভিনয় করিরা শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস কলিকাতার 

শিক্ষিত সমাজকে বিমুগ্ধ করিয়। দিয়াছিলেন, ঘে আদর্শের গানগুলি একবার শুনিলে শ্রোতৃ- 

বর্গের হৃদয়ে দিবানিশি ঝঙ্কার 'দিতে থাকে, আমরা বহু পরিশ্রমে সেই আদর্শ নাটক: সংগ্রহ 

কন্যা বর্তমান সংখ্য। হইতে প্রকাশ করিতেছি । এই আদর্শ নাটক পড়িয়া, আলোচন৷ 

করিয়া জনসাধারণ হৃদয়কে উন্নত করিয়! তুলুন এইটুকু আমাদের অনুরোধ । এবারে কেবল 

প্রথম্ দৃশ্য প্রকাশিত হইল। 





* কল্প 
চতুর্থ ভাগ॥ 

জোট, থান্ধদর্ধৎ ৮৯ । 
৮৯৮ সংখ 

-তজ্রোধিনীগত্রিকা 
গাথা থ্ঝািহমথ আর্জীপাস্থল স্মিশলাজীলকিভ্ পপ্ধলভুশল। লনুখ লিন পালললণ জিষ ব্রলন্লাসিরহহঘঠীন4৭1িল) এ 

 ম্বঞ্থদ্াঘি নঞ্ধলিযন্দ ঙ্ধাম্মম ওঞসিণ ভক্ঈগলিন€ধুষ দুখ্থনদলিলদিলি। ওঝা লঙ্বা নীঘাঃণলতঃ 

ঘাহলিবাদীতিবা যলম্মঘলি। লঞ্মিল্ পীলিছা্য সিযন্ধাণ্' আখলক্ম লত্্ঘাঝললীজ » 

£1 চি ॥ ৮ / // টি 
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সম্পাদক 

শবীসত্েন্রনাথ ঠাকুর 

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
০ ২৫ ৬৬ চি 

দিক্ বলং ক্ষার বলং চা 
অপে্গয় (কবিতা) : 
ম্ম!ন এ 1১স্1 আমহী প্রতিভা দেবী ০৪ বি এ 

নববনে আশিম্মল্ন্ত্র বড়।ল বি-এ '** ক 6 
দর্ীতি ও তাহার প্রতীকার আসত্যাশনন দাস -* ্ ৫ 
বঙ্গমঙ্গীত (হে প্রাণের দেবতা ) -** রহ £ 
বঙ্গমাহিত্যের নবীন যুগ শীযোগেশচন্ধ চোধুরী টি রে দর 

হিতেন্দ্রনাথের প্রতি (কবিতা )৮ শক্ষিতীন্দ্রনীণ ঠাকুর তি ৪ রা 

আদর্শ বা দাদা ঠাকুর ( নাটকা) যা রি ঠা 

আদিবাহ্গসমালের ত্রেবার্ষিক কার্য বিবরণ রর ৰা 
গীতা-র্হস্য (টিলক প্রণীত ) অজ্যোতিরিন্দরনাথ ঠাকুব রঃ রর রী 
রাণাডের স্বৃস্তি কথা শ্রজ্যোতিপিক্্রনাথ ঠাকুর রঃ ং টু 
নববর্ষে শ্রীসুধীন্্রলাপ রায় রঃ টা ৮. 
বক্ষন্গীত স্বরলিপি (নব বর বর আলো) শ্রামতী প্রতিভা দেবী ৫ রঃ ৮১ 

প্রতিদান (ক্ষবিতা ) শ্ীহিরণায়ী চোধুরাশী ৪০০, নি রর 

উন্নতি প্রসঙ্গ . রঃ ৭ | ণ* 
গ্রন্থ পরিচয় এ 

শাক সংবাদ ২ 
সম্পাদকীয় বন়্ুব্য 

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, 

সাল ১০২৫) খু ১৯১৮1 সথ্হ ১৯৭৫: কশিগতাগ ৫০১৮ | ১লা জো) বুধবার । 

ভত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূলা ৩ টাকা, |] আ.দরাগাসমাজের কম্মাধাক্ষের নাঙে 

ডাকমাগুগ &৭ আন । এই সংখ্যার মূল্য ।* আনা। ! পাঠাইতে হইবে। 

আিবাাসমান্গ ঘা প্রবণতা ঘজনতী হাব মৃদিচ ও প্রবাশিজ । 



ন পুস্তক ! স্তন পুস্তক !! 
শ্রীযুক্ত অভুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 

“উপনিধদের উপাখ্যান" গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড । 

সটিকন্কেত্ভা £ 
( মহামহোপাধ্যায় ভীমুক্ষ পণ্ডিত প্রমগনাথ তর্কভুষণ লিখিত ভুমিকা সম্বলিত ) 

আমাদের দেশের জনপাধারণের চি 'এই উপাখশন ও তত্ব পাঠে মুল উপানিষদের প্রতি আর্ট হইবে, গীত1 ও 

চতীর ন্যায় ইভা বঙ্গের গুহে গৃহে অধীত ও আলোচিত ৬ইবে মনে করিয়। অভুলবাবু যথাসম্ভব সরল ভাষায় শান্ধর 
ভাষ্যের অনুযায়ী “উপনিবদের উপাখ্যান পিখিতে আরগ্ত করিয়াছেন । ক্রমশঃ গগ্াকারে এক একখানি উপাখ্যান 

বাতির হইবে । এই প্রকার শ্ুন্দর ও সরল উপনিযদর এমন সব্ধাঙগ সৌঠবযুক সংস্করণ বঙ্গতাষায় আর নাই । 

গ্রশ্থখানি উৎ$৯ শুন্র এন্টিকলেড কাগলে মুদ্রিত ও ১১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । ইহাতে যম ও নচিকেভার অতি উতকুষ্ট 

একখামি বু বরে” চিত্র আছে । চকোলেট রংএর মুগাবান্ সোনাপি ও রূপার গলে লতাপাতায় বিভূবিত পরিচ্ছদ- 
পটে শ্াধাবের অতি অন্দর ভাবোন্দীপক একদানি (রিবর্ণের চিত্র গাদন হইয়াছে । মূলা বার আনা মাত্র। 

ধাকালার মাণনীর চিরেকটর বাহাছর কুক বঙগদেশের সকল কলে সমুহের জন্য লাইব্রেরী গ্রন্থ রূপে অশ্গমোদিত । 

এ 

পুন্দ) পাদ ১৩৮৮ গরুদাঁন বন্বাপাধ্যাগ তে ছা, ০৮৬, 1), 1 -নচিকিত্তা উপাখ্যান জগতের সাহিতাভাগ্ডা- 

স্ব একটি অশুল্য রহ, এবং জীপের জীবন পথের আকুতি ট্রে সম্বল । সেহ উপাখ্যান আপনার সিদ্ধহস্তের রচনা 

সবল 2 মনোক্জ বাঙাল ভামায় বিবৃত কিমা আপনি বধঙ্গমাহত্োের (বশেষ লাগব বর্ধন ও বাঙ্গালি পাঠকের পরম 

এক্গল সাধন করিয়াছেন । 

পুজ্যপাঁদ হমুক্ত সলতাআনাথ কুনু 1. 0 ১. (170 ১(116501 )--আামি ভাঁন'ন 'নচিকেতার আখান। পড়িয়া গীত 

ইলাম। কঠেপিনিষদের তস্থ গুলি ভাগ ভাগ করিয্ধা! বিশপূগে উপদিই হভখাছে । ধাঁগারা কঠোপনিযদ্ সংস্কুতে 

পড়েন নাহ তাহারা তোমার ব্য।খ্য। দিখিন। মণঞ্ান্ছের অন্্হন করিতে সঙ্গম হবেন ॥ এইরূপ উপনিষদের অগ্ঠান্ঠ 
খান শেহম়ু। একটি আমান সাল প্রণথলল করিলে বড জ্ডাল হমু । 

প্রধাসী--_€সপল ভাযাগ লিপিবদ্ধ 1 গ্াধান পা্টয়াছি অনজ্ঞ জীলোকেব: পাঠ করিয়। ইহার রস আস্বাদন 
হরিতে পারিবেন । আমাধিগের 51 বেশ ভাল লাগিদাছে ॥ 

তন পুস্তক ! 2তন পুস্তক ! ! বৃতন পুস্তক! শুতন পুততক 1! নুতন পুস্তক !! 
রি ৪ রর শীযুন্ত ক্ষিতীন্দ্নাথ ঠাকুর তন্বনিপি, [ব, এ, প্রণীত । 

শিক্ষানমন্যা ও কৃষিশক্ষা। ১। প্রাণের কথা ল্য 1০ 
শরীক্ষতীজ্্রনাথ ঠ1 [কুর তত্বনিধি বি-এ প্রণীত । . কোন ধন্দপাপ ব্যক্তি “প্রাণের কথা” পাঠ করিয়! 

লিখিয়াছেন-_ 
( শ্রীযুক্ত হীরেক্জনাথ দত বেদানস্তরক্ মহাশয়ের আপনার “গাখের কথা” প্রাণের দিলিষ। প্রাণের 

ভূমিকা সমেত ) কথা পাঠে ভাণ প্রাণারামের জন্য অস্থির হয়। প্রাণের 
9. শব ভিত ক | এমপাতি ৫য়" ইহাতে শিক্ষা সংক্রান্ত নানাবিধ জর্টিল বিষয়ের কথা৷ পাঠে চার ভিতর হহতে প্রেমাশুপাত করাইয়! 

শ্রদয়স্থিত প্রাণের প্রাণ প্রাণারাম পরমাত্বায় বিভোর 
সমস্যা বিশদভাবে মীমাংসিত হইয়াছে । এই পুশ্তক- করাইয়। দেয় । নিবেদন মিভি-_ 

খানি কেবল ছাব্রদিগের নয়_-ছাত্র-অহ্িভাবক- 
দিগেরও প্রণিবানযোগ্য । এই পুস্তকের বনুল বৃ | ও পিতা নোহুনি। 
প্রচার আবশ্যক হওয়ায় উহার গুল্য অতি স্থুলভ ৃ 

করা হইয়াছে । ত্মাকার ডবল ক্রাউন ১৬পেজা ( তুমি আমাদের পিতা ) 
হারতে! পৃষ্ঠায় পূর্ণ। ঘুল্য-_॥০ আন! । আদিক্রাক্মসমাজ কাধ্যালয়ে (৫৫ নং আপার চিৎপুর 

হর পানি রঃ ূ রোডে ) প্রাপ্তথা । মুল্য ॥* আনা মাত্র । সুন্দর ছাপা, 
৫নং অপার চিশপুর রোড, আদিব্রাহ্ষসমাজ ইহাঁতে ঈশরের পিতৃভাব বিশদবূপে বুঝধূন হ্ইয়ছে। 

'লালয়ে প্রাপ্তব্য | বাঁলকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 



৮৯৮ নংখ্য! 

রি কল্প 
চতুর্থ ভাগ। 

চ্যোষ্ঠ, খাঙ্ধসন্থৎ ৮৯। 

তজ্সরোধিনী 
১৮৪৬ পক 

হলি আনীরান্ঘণ হিখলাঘী নহি পঞ্জলন্বন। লহীধ লিন প্রালমলন মিম জালম্জামিহ্যমহণীথা ঈণঃছিলতঞ 

সঞ্জজ্যাঘি শঞ্খলিবন্ অঙ্ধান্ময'গজ্জবিল ঘঞ্খজমিলবৃধুঘ ঘুখখনগমিলনিন। হ্ফাতা লব্তীবীঘাওলগা 

 খ্বাহলিন্দতিগাত্ব ঘলগাঘমি। লাভিন্ সীলিঘার গিঘধা' আাঘলদ্ লতুঘাজলদীঘ », 

ধিক বলং ক্ষাত্র বলং। 
ভারতের পুরাণাদি ধাহার! কিছুমাত্র আলোচনা 

করিয়াছেন, তাহারাই সেই পুরাকালের বশিষ্ট- 
বিশ্বামিত্রের মহাযুদ্ধের কথা নিশ্চয়ই অবগত আছেন 

রাজ! বিশ্বামিত্র নিজের বলদর্পে দর্পিত ধনৈশ্বর্্যমদে 
মন্ত। তবু তীর মনের কথ! এইযে ভিনি যাহ! 

কিছু চাহিবেন বা! পাইতে ইচ্ছ। করিবেন, চাহিবা- 
মাত্রই, ইচ্ছামাত্রই সেটা তীর পাওয়া চাই। বল! 
বাহুল্য এ বিষয়ের ক্ষমতা তাহার ছিল না, এবং 

সেই কারণে তাহার হৃদয়ে পরাজিতের একটা দুঃখ 
চিরজাগরূক ছিল। তাহার গর্ব ও অহঙ্কার এতই 
বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে প্রবাদ আছে যে তিনি ভগ- 

বানের ঙঙ্গে প্রতিদস্থিতায় মানুষ পর্যন্ত সৃষ্ট 
করিতে উদাত হুইয়াছিলেন। বিজ্ঞান প্রভৃতি 

জড়ীয় জ্ঞানচর্চায় বা ০016019 বিষয়ে সম্ভবত তিনি 
অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছিলেন। | 

এদিকে বশিষ্ঠ আপনার তেজে অধিষ্িত থাকিয়া 

ধর্মকে সহায় করিয়া নিজের কাজকণ্ম, পরের 

উপকার প্রভৃতি যথাযথরূপে সম্পন্ন করিতোছেন। 

গর্্ধ গহঙ্কারের তিনি কোনই ধার ধারেন না। 
ন্যায় দয়! প্রভৃতি হইতে কিছুমাজ্স বিচ্যুত হয়েন ন]। 

যাহা কিছু করেন, বা যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়েন, 

তাহা ঈশ্বরেরই দান বলিয়! কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ 

করেন। তীহার দেই অবিচলিত ভগবন্তপ্জির 

পুরক্ষারস্থরূপে বলিতে গেলে তিনি একটী কামধেনু 

লাভ করিয়াছিলেন। সেই কামধেমুর নিকট চাহি- 

লেই তাহার যখন যাহা আবশাক হইত তাহাই 

পাইতেন। কাজেই তাহার কোন বিষয়ে অন্যায় 

লোভ করিবার অবনরও ছিল না। 

বশিষ্টের এই কামধেনুর গুণের পরিচয় পাইয়া 
বিশ্বামিত্র তাহাকে ছলেবলে কৌশলে যে কোন 
উপায়ে হউক হস্তগত করিবার উপায় অন্বেষণ 

করিতে লাগিলেন। তীহার মনের কথা এই যে 

এমন একটী ধেমু তাহার ন্যায় রাজারই নিকটে 
থাক! কর্তব্য, বনবাসী ফলাশী এক দরিদ্র খা্ষর 

সেই ধেনুর উপর কোন অধিকার থাক1 সঙ্গত নহে। 

ছলে কৌশলে সহন্ধে যখন বিশ্বামিত্র বশিষ্টের নিকট 
সেই ধেনুকে লাভ করিতে পারিলেন না, তখন 
বলপুরর্ণক কাড়িয়া লইবার অভিলাষে বশিষ্ঠকে যুদ্ধে 
আহবান করিলেন। বিশ্বামিত্র রাজা, তাহার রাশি 

রাশি সৈন্য যথারীতি শিক্ষিত ও সমরাগিতে দীক্ষিত। 

বশিষ্ঠের দলস্থ লোকেরা সেরূপ শিক্ষিত দীক্ষিত 
ছিল না। কাজেই ন্যায়ধর্মের মর্্যাদারক্ষণ!থে 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেও প্রথম প্রথম বশিষ্ঠ পদে- 
পদ্দেই পরাজয় লাভ করিতেছিলেন। অবশোধে 

তিনি অনন্যগতি হইয়।, যাহার জন্য সংগ্রাম « 

বিরোধ, সেই কামধেনুরই শরণাগত হইলেন । তথ 

কামধেশুর প্রতাপে দেকালের প্রাচ্য জগতের গায় 

সকল জাতিই একে একে বশিষ্ঠের সপক্ে স্বস্ত্রধারণ 

করিল। পরিণামে বিশ্বামিএ পরাজয় স্বীকার 
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করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তাহার  গর্ববদৃপ্ত 
হৃদয়ের অহঙ্কার একেবারে চূর্ণ কিচর্থ হইয়। গেল। 
পূর্বের রাজ। বিশ্বামিত্র ভন্ম হইয়। গেলেন এবং এক 
নবতর ভক্ত বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করিলেন । ধুলি- 

লুন্টিতমস্তক বিশ্বামিত্রের সমুদয় হুদয় ভেদ করিয়া 
এমন এক তেঙজঃপূর্ণ মহাবাণী উদিত হইল, যাহা 
আজ পর্য্যন্ত সমগ্র মানবজগতকে ধর্দ্দের পথে ভগ- 
বানের পথে দৃঢ় থাকিতে শিক্ষা! দিতেছে । সেই 
মহাবাণী হইতেছে--ধিক বলং..ক্াত্রবলং ব্রক্গ- 
তেজোবলং বলং__ঙ্ষাত্রবল বা জড়ীয় বলকে ধিক ; 
বহ্মাতেজ যে বলের ভিত্তি সেই বলই প্রকৃত বল। 

শত সহজ বতসর পরে আমরাও আজ বর্তমান 

মহাসমরে সেই বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রেরই মহাযুদ্ধের 
প্রতিরপ দেখিতেছি । ইংরাজজাতি ন্যায় ও ধণ্মের 

উপর মাপনার সিংহাসন ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা- 

তেই ভগবান স্থপ্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে সমুদ্রের 
আধিপত্যরূপ একটী কামধেনু প্রদান করিয়াছেন। 

এই কাঁমধেনুর সাহাযো তাহারা স্থমের হইতে 

কুমের পর্য্যন্ত সকল স্থান হইতেই আপনাদের 

গাভিলধিত বিষয় সকল লাত করিতেছেন । 

বিশ্বামিত্রের প্রতিরূপ জশ্মনগণ সাহিতো ও বিজ্ঞান 

প্রভৃতিতে খুবই উন্নত হইলেও এবং ব্যবসায়বাণিজ্যে 

বলিতে গেলে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে বসি- 

(লও সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না। জর্প্মনেরা 

চায় যে তাহাদের ইচ্ছামাজ সকল অভিলধিত 

বন্থু লাভ হয়; তাহার প্থিবীর প্রত্যেক অংশ- 

কেই সম্পূর্ণরূপে নিজন্য মনে করিয়। স্বাতি 
ভিন্ন অপর সকল জ্রাতিকেই ক্রীতদাসের ন্যায় 

বাবহার করিতে চাহে । প্রায় অন্ধ শতাব্দী হইতে 

চলিল, জন্্মনি সহস৷ প্যারিস নগর অবরুদ্ধ করিয়া 

ফ্রান্সের পরাঙ্জয় সাধন করিবার পর অবধি অহ্ব- 
ক্কারের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদার্পণ 
করিতে করিতে বর্তমানে গর্বের শিখরদেশে আরো- 

হণ করিয়াছে । তাই এখন জন্মনি ইংরাজের কাম- 

[ধনু সেই সমুদ্রের আধিপত্য হরণ করিস্তে উদ্যত। 
খর্মান ক্ষেত্রে ইংরাজের! ন্যায় ও ধর্মের উপয় 

দাড়াইয়াছেন বলিয়া পৃথিবীর .প্রায় সকল জাত্তিই 
একে গুকে তীহাদ্দের পক্ষে যুদ্ধ ক্ষত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছে ও হইতেছে । সে জ্রান্সকে পরাজিত 

তম্ববোধিনী পত্রিক! 

এদিকে 

১৪ কা, ৫6 ভাগ 

করিবার পর জাবর্ধি আল প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয় 
ইংরাজের কামধেনু হরণের অভিপ্রায়ে জর্ম্মনি 

জড়ীয় বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছিল। জড়ীয় 

বিজ্ঞান তাহার সাধ্যমত বরদান করিয়াছে . বটে, 

কিন্তু আশঙ্কা হয় যে সেই. বিজ্ঞানই পরিশেষে 

জন্গনির সর্বনাশ সাধন করিবে। আমরা কিন্তু 
ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যে পক্ষে ধর্ম, যে 

পক্ষে নীতি, সেই পক্ষেই ভগবান এবং পরিণামে 
সেই পক্ষেরই নিশ্চিত জয়। 

বর্তমান মহাসমর ও তাহার আনুষঙ্গিক কার্্য- 
কলাপ ষাহার! সুন্মমভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া- 
ছেন, তাহারাই নিশ্চয় উপলব্ধি করিতেছেন যে, যে 

পক্ষেরই জয় হউক না কেন, জড়ীয় বিজ্ঞানের 

উন্মাদ তাগুবনৃত্য ভেদ করিয়া, সমুদয় আকাশ 
দ্বিধাবিভক্ত করিয়া, সমস্ত পাশ্চাত্য ভূখগ্ডকে 
আচ্ছাদিত করিয়া পুরাকালের সেই বিশ্বামিত্রের 

মুখসমীরিত ক্রন্দন জাগিয়! উঠিয়াছে-__ধিক বলং 
ক্ষাত্রবলং ব্রহ্ধতেজোবলং বলং-_ ক্ষাত্রবলকে ধিক, 

ব্রহ্মতেজই যাহার ভিত্তি সেই বলই প্রকৃত বল। 

আত্মার শাস্ত তেজই যে পরিণামে সমস্ত 

জগত জয় করিবে একথ। কে অস্বীকার করিবে ? 

মানুষ জড়বিজ্ঞানে সহ উন্নত হইলেও তাহার 

অন্তরে ঈশ্বর স্বয়ং যে প্রজ্ঞানবীজ উপ্ত করিয়। 

দিয়াছেন, জড়বিজ্ঞান সেই প্রজ্ঞানবীজের ধ্বংস 

সাধন করিতে পারে না। কার্য্য-বৈচিত্র্যের কারণে 
জড়বিজ্ঞানকে আপাতত্ত মহাশক্তিশালী এবং 

প্রজ্ঞানবীজকে আপাতত একটা সর্যপবীজের ন্যায় 
দেখিতে হইলেও কালক্রমে লেই প্রতগ্ানবীজই 

যে জড়বিজ্ঞানেয্র উপরে দাড়াইয়া প্রকাণ্ড মহী- 

রুহের জাকার ধারণ করে তাহা আমর! প্রতিপদে 

প্রত্যক্ষ করিতেছি । পৃথিবীর কত অংশ যে ভূমি- 

কম্প প্রভৃতি প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারে একেবারে অন্তর- 

হিত হুইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে, কিন্তু 

(সেই সকল বিপ্লীবতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে গ্রজ্ঞানবীজ 

সকল কেমন আশ্চর্যরূপে ভাসিয়া আসিয়াছে । 

এই যে একটা প্রজ্ঞানকথা যে আত্মা অবিনশ্বর, 
তাহার ধ্বংস নাই বিনাশ নাই মৃত্যু নাই--ইহ! 
কোন্ স্থদূর অতীতে মানবহদয়ে উপ্কি ঝুকি 
মারিয়াছিল। তাহার পর কতবার এই সত্য জড় 
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বিজ্ঞানের ধূলিরাশি দ্বারা আচ্বন্প হইবার উপক্রম 

হইয়াছিল । অবশেষে শত বিপ্লবরাশি জড়বি্্তা- 

নের সহ অতর্কজাল- ভেদ করিয়া বেদবেদাস্তের 

সঙ্গন্নে কেমন আশ্চর্যাকাপে তাহা মাথা তুলিয়া 

াড়াইল। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যদিগের ধর্টে 
আত্মার অবিনশ্বরত্ব দৃঢ়রূপে প্রচারিত হইলেও, 
পাস্চাত্যগণ সে কথ! মুখে শ্বীকার করিলেও, 
তাহাদিগের হাদবকে ধনৈশ্র্ষোর মোহমদিরা আচ্ছন্ন 

করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই যে জড়বিচ্তানের 

সাহায্যে ধনৈশ্র্য্য লাভ হয়, প্রজ্ঞানকে ছাড়িয়া 
দিয়া সেই জউবিভ্ানেরই চর্চায় পাশ্চাত্যগণ বড় 

বেশী আপনার্দিগকে নিযুক্ত করিয়াছে । তাহারই 

ফলে বর্ধমান মহাসমরের ঘূর্ণাবায়ু সমগ্র পৃথিবীকে 
গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে । কিন্তু আশ্চর্ম্য 

খই যে, সেই মহাহবের অগ্নির ভিতর দিয়া, হতা- 

হত সৈনিকগণের নানা উক্তি ও কার্য্যের মধা দিয়! 
সেই প্রজ্ছান-প্রচারিত সত্য---আত্মার অবিনশ্বরত্ব-__ 
যেন আরও স্পঞ্টতর রূপে দেখ। দিতেছে। সেই 

সঙ্গে ন্যায় ধর্ম প্রভৃতির অবিনশ্বর তাবসকলও 

যেন সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে স্থায়িত্ব লাভ করি- 
তেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি । 

ব্রচ্মতেজই যাহার ভিত্তি সেউ প্রচ্জানবল যে 

জয়লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ 

প্রমাণ পাই, যখন দেখি যে অন্তত মহাযুদ্ধের এক 
পক্ষও ঘোষণ! করিতেছেন যে তাহারা পরের ধন 

কাড়িয়৷ নিজের স্থথসমদ্ধি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে 

মছে, অনোর সর্বনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে নহে, 

কিন্তু সত্যরঙ্দগণার জন্য, নীতিরক্ষার জন্য, ধর্ণ্মরক্গার 

জন্য বর্তমান সমরে অবতীণ হুইয়াছেন। যে যুগে 
প্বার্থের কথা, জড়বিজ্ঞামের মোহ মানবহৃদয়কে 

সম্পূর্ণ অধিকার ক্ষরিয়া বসিতেছিল, সে যুগে একথা, 
নবতর ভাবের কি শ্গম্তীর কথা, তাহা একবার 
ভাবিয়। দেখিলে ভগবানের চরণে মস্তক স্বতই 

অবনত হইয়া আসে-হৃদয হইতে স্বতই বিম্মা- 

মিত্রের সেই মহাবাণী বাহির হয়--ধিক বলং ক্ষাত্র- 

লং ব্রক্মতেজোবলং বলং। 
এই যে মহাবাণীর ধ্বনিতে আজ দিগ্দিগন্ত 

প্রতিধ্বনি্/হইতেছে, এই যে আমেরিকার যুক্ত- 

রাজ্যের প্রেসিডেপ্ট উইলসন বর্তমান সমরে নামিবার 
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পুরে ন্যায়,ব্যক্তিগত অধিকার প্রভাতি উন্চতম নীতি- 
সমুহের আদর্শ জগতের সম্মুখে ধারণ করিয়াছিলেন, 
কে বলিতে পারে যে তাহান্তে মহাধশ্মসঙ্ঘ প্রভৃতির 

সাহায্যে পাশ্চাত্য জগতে ভারতের পবিত্র প্রভা - 

বের নির্দেশ দেখ যায় না? পরলোকগত শ্রদ্ধেয় 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দ প্রস্ভৃতি 

ভারতবাসীই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ব্রহ্মজিঙ্তাসার ও 
তদান্ুুষঙ্গক শন্তিপ্রবর্তক অন্যান্য ভাবসকলের বাজ 

গভীররূপে বসাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কাহা- 

রও অবিদিত নাই। যতই আলোচন! করি, ততই 

মনে হয় যে জগতকে মুল সত্যতন্বসমূহে শিক্ষা- 

দীক্ষা দিবার জন্য ভগবান যেন প্রাচ্যতৃখগ্ডকে, 
বিশেষত প্রাচীনতম সভ্যতার উচ্চতম আদর্শে প্ররতি- 

চিত এই ভারতবর্ধকে নিষুক্ত করিয়া দিয়াছেন, 
এবং ভারতবর্মও যেন সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 

পশ্চা্পদ নহে | 
ভারতবর্ষ তো! জগতের চিরস্তন শিক্ষাণ্ডরু, 

বন্তমান যুগেই বা ভারতবর্ষ সেই শিক্ষাণ্ডরুর দায়িহ 
গ্রহণে পশ্চা্পদ হইবে কেন? যদি আমর! 

দেশের উপযুক্ত সম্ভান হই এবং ভারত্তের গৌরব 
অক্ষুণ্র রাখিতে চাহি, তবে আমাদের এক নিমেষও 

আলস্যে কাটাইলে চলিবে ন7া। কি পুরুষ, কি 
স্ত্রীলোক, প্রত্যেক ভারতবাসীকে চিন্তায়, কথায় 

এবং কার্ষে দেখাইতে হইবে যে ভারতবর্ষ জগত্ডের 

শিক্ষাপণ্ডরু হইবার উপযুক্ত । আমাদের প্র-ত্যককে 

ভগবত্প্রীতি এবং তাহার শ্প্রিয়কার্যযসাধনরূপ 

শ্রেষ্ঠতম উপাসনাকে জীবনের প্রতি নিশ্বাসে জীবন্ত 
মুর্তি প্রদান করিতে হইবে। এই যুগসন্থিক্ষণে, 

এই নবযুগের প্রারস্তে আমাদের মধ্যে যে কেহযে 
পরিমাণে স্বীয় কর্তব্যসাধনে পশ্চাণ্ুপদদ হইবেন, 

তিনি দেই পরিমাণেই দেশের অমঙ্গলের জন্য, জগ- 

তের লোকক্ষয়ের জন্য দায়ী হুইবেন, +এঁটী যেন 
আমরা বিস্মৃত না হই । 

জগতেয় শিক্ষাণুরুর গৌরবমখ্িত সিংহাসনে 

ভারতবর্ষকে চিরমধিষ্ঠিত রাখিতে চাহিলে ভারতের 
প্রকৃত ব্রাক্গণ্যকে ফিরাইয়া! আনিতে হইবে । আমি 

অহমিকামুলক ব্রাক্গণ্যের কথা এখানে বলিতেছি না । 

ষে ব্রাহ্মণ্যের ফলে সমগ্র ভারতের অধিবাসী এক 

সময়ে ব্রাক্মণত্ব লাভ করাকে শ্রেষ্ঠতম অধিকার 
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বলিয়। মনে করিত, সেই যথার্থ ব্রাঙ্মণ্কে আমা- 

দের জাঞ্াত করিয়। তুলিতে হইবে। ক্ষাব্রবলের 
উপর যাহার ভিন্তি সেই পার্থিব স্খসম্পদকে তুচ্ছ 

করিতে হইবে এবং ব্রহ্মতেজের উপর যাহার ভিত্তি, 

সত্যধন্্ন যাহার মুল, সে-ই ব্রাঙ্গণ্যকে প্রত্যেক 
ভারতবাসীর অবলম্বন করিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণ্য 
কাহাকেও নীচ বলিয়া ঘ্ব্ণা করিতে পারে না। 

বঙ্গাণ্ডের ক্ষত্রবৃহৎ প্রত্যেক বস্ক্রতে. প্রতোক 

চিন্তায়, প্রত্যেক কার্যে ব্রঙ্গের অস্তিহ পরিচয় 

পাইয়া, এই ব্রাঙ্গণ্য কাহাকেও নীচ বলিয়। অবঙ্গ| 

করিতে পারে না; প্রত্যুত, যথাসাধ্য স্বীয় শক্তি- 
প্রয়োগে প্রত্যেককে বর্গের পথে অগ্রসর করিবার 

বিষয়ে, উন্নতির পথে প্রাত্যেকের অভিব্যক্তিসাধনে 

সহায়ত! করে । এই ব্রাঙ্গণ্যের পরিচয় পাই আমর! 

বৈদিকপৃর্ণধ যুগের জাবালি মুনিতে । জাবালির 
উপাখ্যান যাহারা পড়িয়াছেন, তাহারাই জানেন যে 

গবালির গুরু তাহার সরলতার কারণেই কিরূপে 

তাহাকে ত্রাঙ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন 
নাই । এই ত্রাঙ্গোণের পরিচয় পাই সেই ত্রাঙ্গণে, 

যিনি গ্রীকসআাট আলেকজাণ্চার কর্তৃক ধনরাশির 

প্রলোভনেও প্রলুব্ধ না হইয়া তাহাকে পৃথিবীর 
শ্বখসম্পার্দের তুচ্্বভাব প্রত্যক্ষ দেখাইতে সমর্থ 

তইয়াছিলেন। কেবলি যে ভারতবর্ষে এই ব্রক্জাণোর 

পরিচয় পাই তাহা নহে। রুষিয়াতেও এই ব্রাঙ্ম- 

ণ্যের জীবস্তমুর্তি কাউণ্ট টলষ্টয়ের জীবনে দেখিতে 
পাওয়া যায়--াছার মূলমন্ত্র ছিল অসাধুকে সাধুত! 
হার! জয় করিতে হইবে। 

জগদ্গুরুর দায়িত্ব স্বান্থে লইয়। আমর। ' ঘখন 

সংস|রে দীড়াইতে চাহি, তখন আর আমাদিগের 

পিছাইলে চলিবে না-_পিছাইবার উপায়ও নাই। 
ভগবানের মঙ্গলরাজ্যে এমনই নিয়ম যে, যাহার উপর 

যে কাজেরু তার দেওষ! হয়, সে সে-কাজ সহজে 

স্কল্গ হইতে নামাইতে পারে না-_নামাইতে গেলে 

ঘাতপ্রতিঘাতের মহাবিপ্লীৰ সহা করিতে হয়। যে 

দায়িত্ব আমরা লইয়াছি, তথব। আমাদের মস্তকে 

ভগব।ণ দিয়াছেন, সে দায়িহ্ব সম্পন্ন করিতে না 
পারিলে আমাদের রঙ্গা নাই | আমাদের প্রত্যে- 
কের নিজেকে, প্রত্যেকের পরিবারকে, প্রত্যেকের 
সমাজকে, প্রত্যেকের দেশকে এই দায়িত্ব সম্পন 
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করিবার এক একটা অগরিষ্থার্য্য সহায় বলিয়া 
জানিতে হইবে । একাকী আমা দ্বারা এই দাযিস্ব- 

পূর্ণ কার্য সুসম্পর কর! অসম্ভব । অথচ সে কার্ধ্য 

সম্পন্ন করিতেই হইবে। কাজেই আমার নিজের 

সঙ্গে সঙ্গে পরিবার, সমাজ ও দেশকে উন্নত করিতে 

হইবে। যে ব্রহ্মনামের হুম্দুতি একবার বাজিয়া 
উঠিলে দেশবিদেশের লোক সচকিত হইয়া উঠে, 

সেই ব্রহ্মকে এবং তিনি যে ধর্মকে আমাদের হাদয়ে 
নিহিত করিয়! দিয়াছেন সেই সত্যধর্মকে কেনে 

রাখিয়৷ যেমন আমাদের নিজের উন্নতি সাধন করিতে 

হইবে, সেইরূপ পরিবারেরও মঙ্গল সাধন করিতে 

হইবে ; সমাজকে স্থসংস্কৃত করিয়া অন্যায়, অবিচার 

ও অত্যাচারের পথ.সকল রুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে; 

দেশ যাহাতে সর্ববাঙ্গীন মঙ্গলের পথে চলিতে পারে 

তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। কোন কাজ 
করিলে আমার নিজের স্থার্থহানি হইবে অর্থাৎ 

আমার পার্থিব স্ত্খসম্পদ লাভে আঘাত পড়িবে, 
এ কথা ক্ষণেকের তরেও মনে স্থান দিব না। 

স্বার্থের খাতিরে যদি আমরা আমাদের গৌরবমগ্ডিত 
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উচ্চ আসন ছাড়িয়া দিই, তবে আমরা তো৷ ভীষণ 
আঘাত পাইব, কিন্তু ইহাও স্থির যে, আমাদের 

চি্জন্তন আলন অন্যের অধিকারে চলিয়া যাইবে। 

গত ব্সরে আমাদের দেশের অবস্থা পর্য্যা- 

লোচনা করিলে আমর! দেখিতে পাই যে অনেক 

বিষয়ে দেশ অগ্রসর হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও 

তানেক বিষয়ে আমাদের আরও অগ্রসর হইতে 

হইবে। ভারতের যে রাজন্যবর্গ পরস্পরের বিরুদ্ধে 

সর্বদাই অস্ত্র ধারণ করিতেন, তীহার। যে মিলিয়! 
(মিশিয়া দেশের ভালমন্দ আলোচন। করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন, ইহা! একটা আশ্চর্যা-শুভ লক্ষণ । এই 
যুদ্ধের কারণে প্রজাতন্ত্র শীসনের প্রতি অনুরাগ 
সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়। পড়িয়াছে। ইহার ফলে 

প্রত্যেকের আত্মনির্ভরের ভাব অল্গবিস্তর জাগিয়। 

উঠিয়াছে। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সমধিক জাগ্রত 

হইয়াছে । স্ত্রীশিক্ষা এখন অনেকটা উন্নতিকামী 

সমাজের অন্যতর স্বাভাবিক অঙ্গ বলিয়া গৃহীত 
হইয়াছে । কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে নাই, 
অত্যাচার করিলেই তাহার প্রতিঘাতে সমান্ুপাত 

বিপ্লব উপস্থিত হয়,ইহাও আমরা! প্রত্যক্ষ করিতেছি । 
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আমাদের কর্তব্য, রাজন্যবর্গকে নান! উপায়ে সম- 

কেষ্টভাবে দেশের উন্নতি করিবার জন্য উৎসাহিত 
কর! । আমাদের কর্তব্য দেশের প্রত্যেক লোককে *| 
আাত্মনির্ভরে দীক্ষিত করা-_বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া 
দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়ে অন্ুরক্ত থাকিতে 

শিখাইলেই আত্মনির্ভর খুবই সহজ হইয়! আসিবে। 

সকল প্রকার শিক্ষাই যাহাতে বহুল প্রচার হয় এবং 
শিক্ষার প্রভাবে সকলেই ঘাহাতে উন্নত হয় তাহার 

উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইবে। 

এইরূপ করিতে পারিব কখন? যখন আমর! 

নিজের! প্রকৃত ত্রাহ্ধণ্য অবলম্বন করিয়া, নিন্দা ও 

স্ুতিকে সমান জ্ঞান করিয়া পার্থিৰ স্ৃখসস্তোগকে ৷ 

পদাঘাত করিতে পারিব. এবং হৃদয়ের সহিত বলিতে 

পারিব--ধিক বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং। 

তথনই আমাদের ভারতবাসী এবং খধিদের বংশধর , 
হওয়া সার্থক হইৰে। | র 

০ পপি ১ 

জ্ঞান ও চিন্তা ৪৩ 

জ্ঞান ও চিন্তা । 
( শ্রমতী প্রতিভা দেবী) 

ভাল চিন্তা হৃদয়কে অধিকার না করিলে ভাল 

হইবার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না । চিন্তার তাল-এ 

মন্দ গতি আমাদের আচার ব্যবহারের গতি নিয়মিত 

করে। চিন্তা সংযত না হইলে আমাদের স্বভাব 

যথেচ্ছাচারী ও শিথিল হইয়া! পড়ে । কিন্তু কাহার 

চালনায় এই চিন্তাকে আমর! সংবত করিতে পারি, 

কুপথ হইতে ফিরাইয়। লইতে পারি ? সে সারথি 

কে? সে আর কেহ নয়_জ্ঞান। চিন্তাকে 

স্থপথে চালনা করিবার জন্য আমাদের চ্গনের 

শরণাপন্ন হইতে হইবে। পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বর.ক 
সকল চিন্তার কেন্ত্রস্থলে রাখিলে আমাদের সমগ্ড 

চিন্তাই নিয়মিত হইয়া! চলিতে থাকিবে । তাহাতে 

আমাদের কাধষ্যের কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না। 
চিন্তা কেন্দ্রভব্ট হইলে আমাদের ঘোর অন্ধকারে 

৷ পড়িয়া যাইবার ভয়। চিন্তার ভিন্তি জ্ঞানে স্থা(পত 

৷ হইলে তাহাতে ধর্রকূপ মহা অট্টালিকা নিশি 
শে সপে 

অপেক্ষায় । | 
| 

হইয়। মানবসমাজকে পরম স্থখের করিয়া তুলে। 
| জ্গানরূপ বীজে স্থুচিন্ত। অঙ্কুরিত লইলে উহ! ক্রমে 

জীবনের লত। গিয়াছে শুকায়ে 

পাতাগুলি গেছে ঝরে একে একে । 
শুধু আছে ডাল শ্মশানের মাঝে 

সাক্ষী দাড়াইয়! অব্ট অঙ্গে বেঁকে ॥ 

মরমের পরে বহেনাকো আর 

নুদ্ুল হিল্লোলে বসন্তের বায়। 

ফোটেনাকেো। আর কুম্তুম সুগন্ধ 

গন্ধ মধু নাহি প্রাণেরে জুড়ায়ু ॥ 

কোথায় বা.আর বনের সে হাসি, 

প্রভাতের সেই লুকোচুরি €খলা ? 

সন্ধ্যা সমীরণে নব ভাব আর 

করে না আঘাত হৃদয়ের বেল] ॥ 

মরণের শ্বস লেগে আছে যেন 

গ।য়ে গায়ে গায়ে--লানন্দকল্লেল - 

কোথারে লুকাল---অপেখিয়। আছি 

কবে পাব মা'র শীতল সে কোল ॥ 

৷ বিশাল বক্ষে পরিণত হইয়া জগতে সফল প্রদান 
করিবে । চিন্ত। জ্ঞানের আশ্রয় না হইলে আমা; 
। দের জীবন যে কত ভয়সঙ্কুল হয় তাহা কে বলিবে ? 
| কত ঝড় ঝটিকা আসিয়। তখন আমাদিগকে বিদ্বপ্ত 
' করিবে, আমাদের চিন্ত কতনা বিপদে সমাচ্ছন্ন 

| হইয়া পড়িবে! 

জ্ঞানের দ্বারা চিন্তাকে সংযত করাই মনুষোর 
বিশেষন্ব। ইতর প্রাণা ও মন্ুয্যের মধ্যে প্রনেদ 

এইখানে । ইতর প্রাণারা মানুষের মত জ্ঞান দার! 

. চিন্তাকে আয়ন করিতে পারে না। মানবের মত 
| ইতর প্রাণীর জঙ্তানের বিকাশ হয় না। তাই মানবে 
। ন্যায় তাহাদের অন্তরে চিন্ত| কাধ্য করিতে পারে ন।। 
ূ চিন্তার শক্তি বড় কম নয়। ইহা আমাদের মধূকে 
ৃ ক ন৷ ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। চিন্তার সাহাখে। 
| আমরা কত কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করি; কত ভাঙন, 
৷ কত গড়ন, চিন্তা দ্বার সাধিত হয়! কত যুস্তিৎ, 

কত কল্পনা, কত ভাবান্তর, আনরন চাঁরযা চিন! 

আমাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ত-1 চিন্তাকে 

শাসন করিতে হলে জ্ঞানের ভ'৮ *“ণগাম দিতে 
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হয়। জ্ঞানের দ্বার! চিন্তা সংযত হইলে তখন উহা 
প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। চিন্তার প্রশান্ত ভাব 

ধান। চিন্তা ধ্যানে পরিণত হইলে তখন উহা 

গ্ীর। আমর! আনন্দ-লোকে উপনীত হই। চিস্তার 

গতি স্থপথে চালিত হইলে আমরা অম্বতের পথে 

সহজেই আসিতে পারি। 

চিন্তাকে মন্দ পথ হইতে ফিরাইবার জন্য পৃ্ণ- 
জন ভগবানকে আমাদের সারথি করিতে হইবে। 
তাহার হস্তে সমস্ত চিন্তার ভার অর্পণ করিতে 

হইবে, তাহা হইলে'আমরা নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ 
করিতে সমর্থ হইব। চিন্তাকে ভগবানের মধীন 

করিলেই আমরা আরামে গম্যস্থানে যাইতে সঙ্গম 

হইব, আমাদের নকল ভয় তিরোহিত হইয়া ধাইবে। 
আমরা স্বেচ্ছায় চিন্তা স্পথে চালনা না করিলে 

দণ্ডের কশাঘাতে স্থপথে ফিরিতেই হুইবে। চিস্ত। 

(যন আমাদিগকে গহন বনের কণ্টকিত পথে লইয়। 

ন|যায়। আমরা চিন্তার দ্বার যেন স্বেচ্ছাচারিতার 

পথে না যাই। তাহার যে পথ তাহাই প্রকৃত 

স্বাধীনতার পথ, মুক্তির পথ। সেই পথে যাইতেই 
আরাম । তিনি রাশ ধরিয়। থাকিলে জ্ঞান, প্রেম, 

শান্ত, সৌভাগ্য, সকলই সহজায়ত হয়। তাহার 

বিচ্ছেদে আমর! এক মুহূর্তও তিঠিতে পারি না। 
তিনি রাশ ছাড়িয়া দিলে আমর! ভগ্ন, . চর্ণ হইয়! 

কোন্ অন্ধকারে যে নিপতিত হইব তাহা কে বলিতে 

পারে ? সেই রাজরাজেশ্বরকে কর্ণধার করিয়। 

জীবন-তরী ভাসাইয়া দাও তাহ] হইলে সংসার- 

শ্রোতে অক্লেশে বাহিয়! যাইতে পারিবে । যদি 

সংসারে শক্তি চাও তো তীহার মহাশক্কির আশ্রয় 

গ্রহণ কর। সেই শক্তিই তোমাকে উদ্ধার করিবে, 

তাহারই বলই তোমাকে বলবান করিবে । নিজের 

চিন্তার জঞ্জালে আপনাকে জড়াইও না। তাহার 

রণ ধরিয়া থাক । তাহা হইলেই শান্তি, মুক্তি, 

সকলই করতল-ন্যস্ত হইবে, তাহা না হইলে চতুর্দিক 
শূন্যময় দেখিবে। 

যাথেচ্ছাচারিতা। ও স্বাধীনত। এক কথা নয়। 

ঘথেচ্ছাচারিতা আমাদিগকে অন্ধতম নরকে লইয়া 

যাঁয়, আর স্বাধীনতা মুক্ত গগনে বিচরণের জন্য 
আমাদিগকে উন্নত-লোকে লইয়া যায়। স্বাধীন. 
স্তাতেই আমাদের মুক্তি। স্বাধীনতার চরম লক্ষ্য 

১৯ কয়, ৪ তাগ 

ভগবান। ভগবানের অধীনত।ই প্রকৃত স্বাধীনতা! । 

সেই স্বাধীন মুক্তিরাজ্যের আনন্দময়কে প্রান্ত 
হওয়াতে আমাদের অন্তরে কত আনন্দধারা ন! প্রবা- 

হিত হইতেছে। যিনি অন্তর্যামী তিনিই জানেন যে 

আমরা কত স্থখী। তিনিই তীহার সঙ্গে আমাদের 

চিন্তা যুক্ত করিবার ক্ষমতা দিয়া আমাদিগকে মুক্ত 
করিয়া দ্বিয়াছেন। 

অসৎচিন্ত। দূর কর। সরলতা৷ ও | পবিভরত গুণ 
হৃদয়ে তাহার কাছে দাড়াও, তাহ! হইলে ভগবানের 

সৃষ্টি তোমার উপর পড়িবে। তাহার কৃপা-বারি 
বর্ধিত হইলে তোমার পাপতাপ সকলি বিধৌত 
হইয়া যাইবে। পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য 

অনুশোচন! কর। অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহাকে আহবান 

কর তিনি তোমার অশ্রু মুছাইয়া দিবেন । ঈশ্বরে 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। সেই সত্যস্বরূপকে 

অবলম্বন করিলে নির্ভয়ে সকল দিকে চলাফেরা 

যায়। তিনি অনাদি ও অনন্ত, পুর্ণ পুরুষ । তাহার 

দয়া অসীম । তাহার অপার করুণ! সকলের জন্য 
রহিয়াছে । সুথে দুঃখে বিপদে সম্পদে অম্নীনবদনে 

সম্ভোষের সহিত তীহার প্রতিদিনের দান গ্রহণ করিতে 

কুম্ঠিত হইবে না। সকল খত, সকল দিন, সকল 
মুহূর্ত জীবের মঙ্গলস্বরূপ যাহা কিছু দিবেন তাহাই 
আমাদের শ্রেয়্কর জানিয়া হাত পাতিয়া লইবে। 

আমাদের মত দুর্বল প্রাণীকে তিনি কখনই বিস্মৃত 
হয়েন না| সর্ববদ1 ভাল চিস্তাকে মনে স্থান দিও। 

ভক্কিভাবকে মনে জাগাইয়া তোল। ঈশ্বরের 

পৃজায় মনকে নিযুক্ত রাখ । তাহা! হুইলে ক্রমেই 
তোমার জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। চিন্তাকে 

ধর্মের দ্বারা, জন্তানের দ্বারা, নিয়মিত কর। তাহা 

হইলে তোমার ৰাক্য ও কার্য্য সকলি স্থপথে চালিত 

হইবে। সংযম ও পুজা! আরাধনার দ্বার চিন্তাকে 
সত্যের পথে, জ্ঞানের পথে লইয়া! যাও, দেখিবে 

মুক্তির অভয়পদ তোমার সম্মুখে । তখন ম্বর্গ- 
রাজা তোমার স্বদয়ে অঙ্ষুভূত হইবে। ভগবানের 

প্রীতির স্থরে চিন্তার তন্ত্রী বাধিয় জীবন-বীণ। 

বাজাও, তাহ। হইলে তোমার নিরানন্দ প্রাথ আনন্দ- 
ময় হইয়া উঠিবে। $ 

* আনন্দ সভান্ব বাধিক অধিযেশন উপলক্ষে লিখিত ও বিত্ত! 



জ্যেষ্ঠ, ১৮৪, 

নববর্ষে । 
( শ্রীনিক্মলচন্জ্র বড়াল বি-এ) 

রাগিণী টোড়ী ভেরবী__একতাল!। 

নুতন করে নে' তোরে-_ 

চির নুতনেরি মাঝে । 

জাগে রবি প্রভাত হ'তে 

নুতন আলোর অগাধ শোতে 

নুতন গীতি গাহে বিহগ 

ধর! নৃতনতায় সাজে ! 

শিশির-সজল ছুর্ববাদলে 
দেরে দে' তোর হৃদয় মেলে! 

নুতন দিনের নূণ্চন ফুলে 

যেন রে তোর হৃদয় খুলে, 

হাওয়ার দোলায় যেন দেশিলে, 

প্রাণে কলগীতি বাজে ! 

এই যে চিরনবীনতায় 

ভরে' নে তোর সকল হৃদয় । 

_ চিরদিন এই স্থলে জলে 

তারায় তারায় ফুলে ফলে 

উৎসারিত ষে প্রাণ, যে গান 

জাগ্ রে (তুই) তারি মাঝে ॥ 

দর্নীতি ও তাহার প্রতীকার ৷ 
(শ্রাসত্যানন্দ দাস ) 

ব্সামরা৷ এখনও আলস-বালিশে মাথ! দিয়া বেশ 

স্থথে নিদ্র। যাইতেছি-__আমাদিগকে ধিক |" আমা- 
দের চারিদিকে মহাসর্ববনাশকর প্রথাসমূহ আমাি- 
গকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও 

যে আমর। অন্ধের ন্যায় বিচরণ করিতেছি--মমা- 

দিগকে শত ধিক।. কোন্টাকে ছাতিয়া কোন্টার 
কথ! যে বলিব তাহা খুঁজিয়াই পাই না| এই যে 

পাপোদ্দেশো বালিকা পোষণরূপ ভীষণ ব্যবসায় 

আমাদের চারিদিকে অব্যাহতভাবে চলিয়াছে-__এ 

বিষয়ে তো বলিতে গেলে আমরা কোনই আন্দোলন 

করিতেছি না। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতার পুলিস 
' পরীক্ষা করিতেছিল যে ফৌজদারী: দণ্ডবিধির 

সাহায্যে এই ব্যবস! বন্ধ কর! যাইতে পারে কি না। 

এখন বলিতে গেলে সেই পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়া 

ছুর্নীতি ও তাহার প্রতীকার ৪৫ 

গিয়াছে যে এই ব্যবসায় বন্ধ করা যায়। এবিষয়ে 

বিশেষভাবে আন্দোলন করিবার ইহাই তো৷ অবসর । 

সংবাদপত্রে এবিষয়ে যে যতসামান্য আন্দোলন হইয়া - 

ছিল তাহাতে আমরা তৃপ্ত হইতে পারি নাই । কেন যে 

এবিষয় লইয়া আরও তীব্র ও বিস্তৃত আন্দোলন হয় 
না, তাহার কারণ আমর! ঠিক বুঝিয়া৷ উঠিতে পারি 
না। এবিষয়ের আন্দোলনে দশমধ্যে এখনও যে 

সে-রকম একট৷ সাড়া পড়িয়া যায় নাই, ইহাই 

আশ্চর্য । আশ্চর্য হই বা কেন ? আমাদের বুদ্ধি 
অনেকটা মেষপালের ন্যায় হইয়া গিয়াছে । এমন 

বিপদের মধ্যেও বাস করিয়া আমরা নিজের! চক্ষু 

বুজিয়াই আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করি। এই 

ভীষণ ব্যবসায়ের ফলে ভীষণ পাপসমুহ ও তদনুসঙ্গী 

ভীষণতম রোগবীজসমুহ সমাজের শরীরে প্রবিষ্ট 

হইয়া সমস্ত সমাজকে যে পুড়াইয়৷ ভন্ম করিয়া 
ফেলিতেছে, তবু আমাদের স্থখের নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে 

না--আমাদিগকে শত ধিক । 

এই মহা অমঙ্গলের প্রতিবিধানে আমরা নীরব 

কেন? কেন আমরা এবিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগি- 
তেছি না ? বাহিরে বাহিরে দেখিয়। ইহার কারণের 
সন্ধান করিতে না পাঁরিলেও একটু সুন্মমভাবে বিচার 
করিয়া দেখিলে একটা সন্দেহ মনের ভিতর জাগিয়। 
উঠে-_বুবি বা আমর! অন্তরে এই ব্বসায়কে প্রশ্রয় 

দিবার ইচ্ছা পোষণ করি, বুঝি বা সেই অন্তঃসল্লিল 

ইচ্ছাই আমাদিগকে ইহার বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদে 

প্রবৃত্ত হইতে দিতেছে না। বর্তমানে আমার্দের 

সংঘমের বড়ই অভাব হইয়াছে, তাই আমরা ছুর্নাতির 
বিরুদ্ধে দাড়াইবার পরিবর্তে অনেক সময়ে নানা- 

ভাবে তাহার সমর্থনে অগ্রসর হই। 

ইহার ফলে দুঃসাধ্য ভীষণ ভীষণ রোগের বীজ 

সকল এক ব্যক্তি হইতে শত ব্যক্তির শরীরে অম্গু- 
প্রবিষ্ট হইতে হইতে সমাজশরীরকে একেবাবে 

রোগজর্জরিত করিয়া তুলিতেছে। আমর! বলি 

ম্যালেরিয়াতে দেশ গেল, কলেরাতে দেশ গেল। 

ইহা কতকাংশে সত্য বটে । কিন্তু আমরা কেন এই 

ম্যালেরিয়৷ প্রভৃতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা 

করিতে পারি না, সে বিষয়ে একটাবারও ধীরভ্াৰে 

ভাবিয়া দেখি কি ন! সন্দেহ । ম্যালেরিয়া প্রস্তুতি 

বিষয়ে উপর উপর আমর! ঝনেক আলোচনা জল্পনা 



৪৬ 
করি বটে, কিন্তু আমর। মূল ধরিয়া আলোচন। করিতে 

সাহস করি না। মুল ধরিয়া আলোচন। করিলেই 

আমাদের ঝআঁ(তে ঘা! লাগিবে, আমাদিগকে সংযম 

অভ্যাসের সপক্ষে দাড়াইতে হইবে। তাই ম্যালে- 

রিয়। হইতে আত্মরক্ষার আলোচনাকালে সংযম 

অক্ঠযাপ প্রভৃতির কথাকে একট| বাজে কথা ও 

অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আমরা অনেকেই উপহাসের 

দ্বারা উড়াইয়া দিষ্তে চাহি। তাহাই কি ঠিক? 

মালেরিয় কলেরা আজও আছে এবং চিরকালই 

ছিল। কিন্্ব এ সকল রোগের বিষকে দেহ হইতে 
এবং নিজেদের বাসন্থান হইতে স্তাড়াইবার জন্য যে 

উদ্যম, যে শক্তিধ্যবহার আবশ্যক, পুরাকালে 
ভারতবাসীর সে উদ্ভম সে শক্তিব্যবহার ছিল। 
আজ আমাদের বংশান্ু ক্রমে সংযম হারাইবার ফলে 

নসামর| সে উদ্যম ও শক্তিব্বহারের ক্ষমতা বিনষ্ট 
করিয়াছি বলিয়াই এ সকল রোগের জ্বালায় আমরা 
সহজেই মৃতামুখে নিপতিত হই । জাপানের কাউন্ট 
ওকুম। স্বাহার একটা বক্তৃতায় অতিবড় এক সত্য 
ঘোষণ। করিয়াছিলেন ষে পচ ধরিবার ফলে কাঠ 
পরভতি জীণ হইয়া গেলে তবে তাহাতে শতাবিধ 

কীট বাস! বীধিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া 
ফেলে । আমাদেরও শরীরমনকে ম্যালেরিয়! 

কলের! অপেক্ষা ভীষণতর রোগবীজনকল বিষে 
নর্্লরিত করি! তুলিয়াছে, তাই সেই ম্যালেরিয়া 
প্রভৃতিকে নির্বাসিত করিবার উপযুক্ত উদ্যম ও 
“[্তঃ সকলই হারাইয়। বসিয়াছি। সেই ভীষণতর 

রোগের বিষে আমাদের সমাজশরীর একেবারে 
পচিয়। গিয়াছে, তাই কথায় করায় নান! রোগ শরী- 
(বের মধ্যে বাস! বাঁধিয়া অল্পদিনের.মধ্যেই তাহাকে 

ধরাশায়ী ফরিয়! ফেলে । 

আমাদের সমাজে পচ ধরিবার অন্যতর প্রধান 
কারণ দুর্ণাতি। ছুর্গাতির ফলে 'যখন ছেলেদের 
তক্তিশ্রন্ধ। প্রভৃতি সাধুভাব কল শিথিল হইয়। 
বাম, তখন তাহাদের প্রকাশ্যভাবে দুর্ণাতির লাশ্রয় 
গ্রহণ করিতেও কোন প্রকার কু আসে না। 
গুপ্ত ও প্রকাশ্য উভয়বিধ দুর্খীতিই আমাদের সমাজ- 
দেহকে কুরিয়া ঝুরিয়া খাইতেছে। এই দুর্ণীতি 
আমাদের সম্ধাজশরীরের, যন্গমারোগ বলিলেও বলা 
কইতে গায়ে 1. ' যন্মদারোগে যেমন রোগী নিজ্বের 

১৯ কী, ৪ ভাগ 

ক্ষয় বুঝিতে পারে না, দুর্দীতিও তেমনি সমাজকে 
বুঝিতে দেয় না যে তাহার শরীরে ঘুগ ধরি- 
য়াছে। প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয়বিধ তুর্ণীতি পরস্পরের 
সাহায্যে বিস্তৃত হইবার ফলে আমাদের সমাজ 
ক্রমশই অন্তঃসারশুনা হইয়া পড়িতেছে, ইহা 
আমরা প্রতিপদে প্রত্যক্ষ করিতেছি । 

এই যে প্রতি বংসর ভারতে ছোট ছোট বালক 
বালিকার বিবাহ দেওয়া হইতেছে, ইহাতে একেতো 
সেই বালকবঝালিকার্দিগকে কিলাইয়। অকালপরু 
করিয়া তোলা হইতেছে । তাছার উপর, এই 

সকল বিবাহে প্রকাশ্যভাবে দুর্ণীতির প্রশ্রয় দেওয়া 
একটী প্রথাতে ধাড়াইয়। গিয়াছে । ভারতের প্রায় 
সববিত্র দেখা যায় যে বিবাহোৎসবের একটা প্রধান 
অঙ্গ বাইনাচ। & বাহার! এ বিষয়ে কোন সংবাদ 
রাখেন, তাহারাই শ্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন 
ঘেবাইনাচ যতই আমট বাধিতে থাকে, ততই 
তাহাতে গান ও ভাবের অশ্লীলতাও প্রগাঢ়ঠা 
লাভ করিতে থাকে । প্রকাশাভাবে এইরূপ দুর্ণী- 
তির সমর্থনের ফলে" ভারতের অনেক অঞ্চলেই 
ধশীদিগের বারবনিতা পোষণ করা একটা সম্মানের 
বিষয় হইয়া, দাড়াইয়াছে। এমন কি, অনেকস্থলে 
মহিলাগণও শিক্ষার দোষে এই প্রথা সমর্থন করেন 
দেখা গিয়াছে । বর্ণমানে এই ভাব অনেকটা কমিয়! 
গেলেও সম্পূর্ণ যে চলিয়। গিয়াছে এমন কথা বলিতে 
পারিনা । বঙ্গদেশও এই কুপ্রথার হস্ত সম্পূর্ণ 
এড়াইয়| যাইতে পারে নাই । 

বঙ্গদেশ আবার ভারতের অন্যানা প্রদেশ 
অপেক্ষা সবচেয়ে বেশী দ্র্ববল কিনা, তাই এই 
দুর্বলতর দেশে বাইনাচ অপেঙ্গ মশ্লীলতর কাধা 
বিবাহোৎসবের অঙ্গস্বরূপে একটা প্রথাতে : দাড়া- 
ইয়াছে। সেই প্রথা হইতেছে খেষটানাচ। ফে 
পরিবার প্রধানত অর্থ বিষয়ে একটু ধনী মানী বলিয়া 
খ্যাতিলাত করিতে চাহেন, প্রায় সেই পরিবারেই 
প্রধানত ফুলশয্যার রাত্রে এই খেমটানাচের বিষবীজ 
ছড়ানে৷ হুইয়। থাকে | ধাঁহার৷ এই নাচ কথনও 
দেখিয়াছেন, তাহার আনুষঙ্গিক গান শুনিয়াছেন 
এবং নর্তকীর্দিগের হাবভাব দেখিয়াছেন, তীহারাই 
_. * সামান্ধিক হুশীতির কথ! বাক্জ করিতে গেলে হই চারটা অতন্ত্র' 
শব্দের বাবার অপরিহাধা হুইয়! উঠে, আশ! করি ভজ্ছন্া খ[ঠকবর্গ ক্ষ করিষেব। নি টি 
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এই নাচের অশ্লীলতার গভীরতা বিষয়ে নিঃসঙ্কৌচে 
সাক্ষ্য দিবেন সন্দেহ নাই । আমাদের দেশে প্রায়ই 

ছোঁঠ ছোট বালকবালিকাঁর বিনাহ হয় বলিয়! 
বিবাহ উপলক্ষে বরকন্যার সমবয়সীদেরই মধ্যে 

বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার ধুম পড়িয়া 
যায়। ফুলশয্যার রাত্রে আবার সমবয়সী মেয়ে- 

দেরই সমাগম অত্যন্ত বেশী হয়। বরকন্য। হইতে 
আর্ত করিয়া সেই সকল ছোট ছোট বালক 
বালিকারা নর্তকীদের গান, নৃত্য ও হাবভাব একে- 
বারে গিলিতে থাকে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

এখন, দুর্নীতির বিষবীজ তাহাদের কোমল তস্তঃ- 
করণে কি প্রকার স্থায়িত্ব লাভ করে, তাহা কি 

আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে ? সেই সকল 

বালক বালিকাগণকে চিরজীবনের সর্বনাশের পথে 

তাহাদের পিতামাতা আমরাই তো বলপুর্ব্বক লইয়া 

যাইতেছি। তাহারা যখন দেখে যে তাহাদের 

গুরুজনেরা এই সকল ছুর্ণীতিময় কার্ধ্যকে প্রকা- 

শ্যেই সমর্থন করেন, তখনই তাহাদের ইহ মনে 

হওয়া স্বাভাবিক যে প্রকাশ্যে বা গোপনে 

সেই সকল কার্যের কায়মনোবাক্যে সমর্থন করা 

ভাল হউক বানা হউক, অন্তত অন্যায় .হইতে 

পারে না। 

আজকাল অবশ্য অনেক পরিবারের বর্তৃপক্গ 

বাইনাচ খেমটানাচ প্রভৃতির অপকারিতা উপলব্ধি 

করিয়। কোন উৎসবে তাহার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা 

করেন না। কিন্ক্রী তীহারা ইচ্ছ! না করিলেই বা 

কি আসে যায়? বাড়ীর মেয়ের! যে তাহা চাহেন। 

কাজেই অনেক পরিবারের দুর্ববলচিন্ত বর্তৃপন্দ 

বাড়ীর মেয়েদের অনুরোধের চাপে মনের ইচ্ছ! না 

থাঁকিলেও অনেক সময়ে কার্যে সেই সকল কুপ্রথা 

সমর্থন করিতে বাধা হয়েন। বাড়ীর মেয়েদের 

মতে সেগুলি বিবাহোৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ । 

শিক্ষার অভাবে তাহারা একদিকে এ সকল কুপ্রথার 

অরনিষ্টকারিত। উপলব্ধি করিতেই পারেন না, অপর- 

দিকে ভাবেন যে এ সকল কুপ্রথা ছীটিয়া ফেলিলে 

(ববাহের অঙ্গহানি হইবে। ইহা আমার স্বকপোল- 

কল্লিত নহে--ইহ। আমার প্রত্যক্ষ । 

_ এই সকল কুপ্রথা প্রধানত সমাজের এক 
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স্তের প্রভাবে তাহার কুফল দুর্নীতি ও তদনুষঙ্গী 

রোগসমুহ সমগ্র সমাজকে অকালে জরাজীর্ণ করিয়! 

ভুলিতেছে। ইহার প্রভাব কি প্রকার বিস্তৃত 

হইয়া পড়িয়াছে, একটা ঘটনাতেই তাহার স্থৃম্পষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যাইবে। শুনিয়াছি যে পরাক্ষ। 
করিয়। দেখা গিয়াছে যে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের 

ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের দেহে কোন-না 

কোন আকারে যক্ষনারোগের ভাব দেখা! গিয়াছে । 

শতকর! ১০০ জনের দেহে কেন যে তাহা দেখ! 

যায় নাই তাহাই আশ্চর্য্য । অধুনাতন চিকিৎসক- 

গণ এবং বিদ্যালয়সংক্রান্ত কমিশনরগণ ইহার 

উপরিস্থ কারণসমূহ আবিষ্কার করিবেন এবং তৎ- 

প্রতীকারক নানা উপায় অবলম্বন করিবেন বটে । 

তাহার ফলে রোগের বৃদ্ধি ও প্রসার উপকরণ 

অভাবে কতকট! নিবারিত হইতে পারে-_কিন্ত 

তাহাতে রোগের বিনাশ হইবে না। স্কুলের ছেলে- 

দের রৌগের প্রধান কারণই হইল বাল্যকালের 

গুপ্ত ছুর্নীতি। একেতে। তাহাদের দেহ বংশানুক্রমে 
ভীষণতম রোগবীজের সংস্পর্শে অপটু হইয়। রহি- 
য়াছে, কাজেই তাহা ম্যালেরিয়া ও কুঈনাইনের 

নিত্য বাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর, 
স্কুলের ছেলেদের ভিতরকার .খবর ধাহার। রাখেন, 

ত্াহারাই বলিতে পারিবেন যে গুপ্ত দুর্নীতির নিস্থট 

আত্মসমর্পণই তাহাদের দেহে যঙ্গমাবীজের অন্তিতের 
অন্যতর কারণ ন। হইয়া যাইতে পারে না। এই 

দুনাঁতি যে সামাজিক কুপ্রথার ফলে ছেলেদে 

ভিতর সংক্রামিত হয় নাই তাহা! কে বলিতে পাবে। 

এখন, আমরা যদি আমাদের দেশকে, আম 

দের সমাজকে, পরিবারকে এবং ভবিষ্যৎ বংশাল 

এই মহ সর্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, 

তবে, যেমন আর্থিক উন্নতিসাধনের জনা এক দি + 

আয় বৃদ্ধি, অপরদিকে ব্যয়সংক্ষেপ করা কঞ্তব। 

সেই প্রকার এ বিষয়েও আমাদের একদিকে ধর্ম 

ব্রক্গচধ্যমূলক শিক্ষার বিল্তার করিতে হইবে, অপক। 

দিকে সর্বপ্রকার অনিম্টকর তাৰ আসিবার সন্ত 

বনাও যগাসাধ্য প্রতিরুদ্ধ করিতে হইবে । এক 

দিকে শরীর, মন ও আম্মার ন্বাস্থ্াবিধায়ক নিয়ম 

সমূহ পালন করিতে ভ্হবে, অপরদিকে দ্ুনীতি- 

সমর্থক স্কল বিষয় হইতে দুরে থাকিতে হইবে । 
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ঈশ্বরের নিয়ম এই যে আমরা আমাদের দেহমনের 

্বাস্থ্াবিধানের একটুও চেষ্টা করিলেই সমস্ত 
প্রক্কতিই সে ধিষয়ে আমাদের সহায়তা করিতে 

উদ্যত হয়। 

বালকবালিকা-নির্বিবশেষে সম্ভানগণকে রক্ষা 

চধ্যমূলক শিক্ষা দিলে তবে তাহারা দুর্নীতির সহিত 
সংগ্রাম করিবার একটা বল পাইবে । ইহাই তার- 

তের মনুপ্রমুখ খধষিদের আদি শিক্ষাপথ | তৎ- 
পরিবর্তে বর্তমানে ভারতের ছুরদৃষ্টবশত এক শ্রেণীর 
লোক ব্রহ্মচর্যের মুলোচ্ছেদক শিক্ষা! প্রবর্তিত 

করিতে চাছেন এবং নানা উপায়ে করিতে বসিয়া- 

ছেন। তীহারা কলাকৌশলের দোহাই দিয়া বাই- 
নাচ প্রভৃতির সমর্থন করেন. এবং তাহাদের লিখিত 

নান! প্রসঙ্গে মানবের নীচভাবের ও তজ্জনিত মন্দ 

কার্য্যের স্পষ্ট চিত্র দিয়া অধঃপতিত দেশকে আরও 
অধোগতির দিকে টানিয়া লইয়। চলেন। তীহাদের 

মতে এই সকল বিষয়ের এ প্রকার স্পষ্ট চিত্র 
'১০118৮1০ &1৮ বা! প্রত্যক্ষব্যঞ্রক কলাকৌশল । 
তাহার! ভুলিয়া যান যে, সকল বিষয় হইতে সৌন্দর্য্য 
ফুটাইয়। তোলাই হইল কলাকৌশল । প্রত্যক্ষ 
মাত্রই ব্যক্ত কর! যদি কলাকৌশল হয়, তবে চুরি 
ডাকাতি ব্যভিচার প্রভৃতি যাবতীয় কুক্রিয়ার কিছু- 
মাত্র গোপন ন। রাখিয়। অত্যন্ত প্রত্যক্ষ চিত্র দেও- 

যাকেও কলাকৌশল বলিতে হয়। কি ভয়ানক 

কথ/__ইহ! তে। কলাকৌশল নিশ্চয়ই নহে। আর 
যদি বা ইহা কলাকৌশল হয়, তবে সে কলাকৌশল- 
কেও শত ধিক। কলাকৌশলের নামে শিক্ষার 
এই অপজংশ কজ্রক্মচর্যামুূলক শিক্ষার মুলোচ্ছেদ 

করিতে চাহে। 

একদিকে যেমন ব্রক্ষচর্য্যমুলক শিক্ষার সাভায্যে 

সন্ত্ানগণের হৃদয়ে স্থনীতির পথে চলিবার উপকার 

?ট মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে, অপরদিকে সেইরূপ 
তাহাদিগকে ছুর্নীতির -সংশ্রুব “হইতে দূরে রাখিতে 

চইবে। ডিটেক্টিভ্ত উপন্যাস ব৷ ত্রক্ষচর্যয ব্রততঙ্গের 
পহায়ক কবিতা উপন্যাস প্রভৃতি নিজেরাও পড়িয়া 

সময় বুথা নষ্ট করিব না এবং সম্ভানগণকেও করিতে 
দিবনা। আমরা নিজেরা যদি এসকল পড়ুয়া 

সময় নষ্ট করি, তবে সন্তানগণকে সে বিষয়ে নিষেধ 

করিবার কাধিকার থাকিবে না|. 

১৯ কল, ৪ ভাগ 

সম্তানগণকে ভুর্নাতির সংঅ্ হইতে দূরে রাখি- 
বার অনাতর প্রধান উপায় হইতেছে বালিক।- 
ব্যবসায় উঠাইয়া, দেওয়।। প্রজাদের মঙ্গলে গভণ্ণ- 
মেণ্টের মঙ্গল। প্রজাদের শারীরিক প্রস্ভৃতি সকল 
বিষয়ে মনুষ্যত্ব বজায় থাকিলে প্রয়োজনের সময়ে 

গতর্ণমেপ্ট সাহাধ্য পাইতে পারেন। তাই এই 
বালিকা ব্যবসায় উঠাইবার পক্ষে গভর্ণমেণ্টেরও 
বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক । এই ছুর্নীতিপোষক ব্যবসায় 
উঠাইবার পক্ষে আমাদেরও ষে প্র।ণপণ চেষ্ট। আব- 
শ্যক, সমুদয় দেহ মন দিয়া এ বিষয়ে যে আমাদেরও 
লাগ! আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও দুইবার 

করিয়। বলিয়। দিতে হইবে না । গবর্ণমেণ্ট ও আমরা, 

আমাদের সমবেত. চেষ্টা থাকিলে উহা উঠাইয়৷ 
দিতেই বা কত সময় লাগে? ফৌজদারী দণগুবিধি 
আইনের সাহায্যে বালিকাব্যবসায় অনায়াসে উঠা- 

ইয়। দেওয়। যাইতে পারে। পুলিসকে এ বিষয়ে 
কাধ্যের দ্বারা, আমাদের সমবেত সপক্ষ মত জানা- 

ইয়া এবং অন্যান্য নান! উপায়ে সাহায্য করা উচিত। 

সমাজের একটী ৰিষকীট বিদুরিত করিবার এমন 
শুভ অবসর যেন আমরা অবহেল! পুর্ববক না 
হারাইয়! বসি। | 

কেবল বালিকাগণকে বেশ্যাদিগের হাত হইতে 
উদ্ধার করিলেও চলিবে না। তাহাদিগকে উদ্ধার 

করিয়া রাখ। হইবে কোথায়? থৃষ্টানদিগের ভিতর 
ইহাদ্দিগকে রক্ষা! করিবার নানা উপায় অবলম্থিত 

হইতেছে । সম্প্রতি একটা খৃষ্ঠীয় মহিলার উদ্ভোগে 
কটকে ইহাদিগের জন্য. একটা আশ্রয়স্থান (0111- 
01010019 91)91$9£ ) খোলা হইয়াছে । আত্মবিক্রয়- 

রূপ ভীষণ কষ্টকর জীবন যাপন করা অপেক্ষা 

যে কোন একটা ধন্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। নির্দোষ 
জীবন যাপন শতগুণে মঙ্গলজনক | কিন্তু আমাদের 

বিশ্বাস যে হিন্দুসমাজের ভিতরে এইরূপ বালাশ্রম 
খুলিয়া খিপ্রদিষ্ট ব্রক্ষচর্যযমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিলে এবং ততসঙ্গে আশ্রিত বালিকাদিগের ভবি- 
ষ্যত জীবনযাত্রার উপযোগী শিক্ষা প্রদান করিলে 
সর্বাপেক্ষা মঙ্গলপ্রসু হইবে এবং বালিকাব্যবসায় 
অচিরে উঠিয়া যাইবে। 

বর্তমানে ধেঁ সময় আসিয়াছে, এখন আমাদিগের 
প্রতোককে সমাজের মলের জন্য দেশের কল্যাণ 



ত্য) ১৮৪০ 

কামনায় যখাযুক্ত শক্তিনিয়োগ করিতে হইবে। 
নিশ্চিন্ত হইয়। বসিয়। থাকিলে চলিবে না। আমরা 

যে এই হাড়ভাঙ্গ৷ পরিশ্রম করিতেছি__কাহাদের 

জন্য? আমাদের সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য কি 

নহে? তাই যদি হয়, তবে ইহা! কেমন কথা যে 

একদিকে আমর! তাহাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের 

জীবন পর্য্যস্ত বলি দিতে প্রস্তুত, অথচ অপরদিকে 
তাহাদের চিরজীবনের সর্ববনাশের উপায় অপসারিত 

করিবার জন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করিব না? 

আমরাও জননীর .জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মাতার 

মাতৃত্বই আমাদিগকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়। 

আসিয়াছে; ভগ্রীর, কন্যার স্রেহহুস্ত কতবার 

আমাদিগকে অশান্তির মাঝে শান্তিদান করিয়াছে 

মাতার, ভগ্রীর, কন্যার ছায়া যখন আমরা প্রত্যেক 

বালিকাতেই দেখিতে পাই,. তখন সেই বালিকা- 

গণকে সর্ধবনাশের পথ হইতে রক্ষা করা,."ভাহাদি- 
গের মাতৃত্বকে বিনষ্ট হইতে না দেওয়া এবং সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের ভৰিষাত সম্তানসম্ভতিকে রোগ- 

শোকের রিধবীজের সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার 
পথ প্রস্তুত করা-_-এ সকল কাধ্য যে আমাদের 

কতদুর প্রয়োজনীয়, তাহ! একমুখে বলিয়া শেষ করা 

যায় না। 

ভারতের জননী সর্বপ্রকার ুর্নাতির অন্যতর 
প্রধান মুল এই বালিকাব্যবসায় উঠাইয়! দিবার 

বিষয়ে আমাদের শুভমতি ও ক্ষমতা প্রদান করুন। 

ব্রক্ষনঙ্গীত। 
স্লাগিণী ইমন--তাল আড়াঠেক1। 

ছে প্রাণের দেবত।, 

তোমারি চরণে 

প্রাণ যেতে চায় । 

অনেক পেয়েছি হুখ, 

ভেঙ্গেছে আঘাতে বুক, 
লহু লহ তুলে 

তোমারি কোলে ॥ 

বঙ্গসাহিত্যের নবীন যুগ ৪১ 

বঙ্গনাহিত্যের নবীন যুগ। 
( উ্রযোগেশচল্া চৌধুরী ) 

প্ীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীগণ-_ইংরাজ রাজন্ব 
আরম্ভ হইলে খৃষ্টান মিশনরিগণ বঙ্গদেশে খুষট- 
ধর্দের প্রচারার্থ বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা! আরস্ত 

করেন ইহার ফলে বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ উপকান্গ 

হয়। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ত্তাহারাই সূত্রপাত 
করেন। তাহাদের সময়ে বঙ্গে মুদ্রান্ত্রের ব্যবহার 

আরঙ্ হয়। 

রামমোহন রায় ও বঙ্গে নব যুগ--যে সকল 

মহাপুরুষ বঙ্গদেশকে বর্তমান উন্নতির পথে পরি- 

চালিত করিয়াছেন রাজ! রামমোহম রায় তাহাদের 

সর্ববাগ্রনী | বঙ্গে ত্রাঙ্মদমাজ স্থাপন এবং নান!- 

বিধ উন্নতির পথ তাহার দ্বারাই উন্মুক্ত হুই- 

য়াছে। এই ত্রাঙ্গসমাজ বঙ্গভাষাকে যে কি পরি- 

মাণে উন্নত করিয়াছে তাহা বলা“যায় না । রামমোহন 

রায় বাঙ্গাল দেশের নব যুগের সাহিত্যের আচাধ্য । 

তিনি গদ্য সাহিত্যের শ্রঙ্ী। অক্ষয়কুমার ও 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে বাঙ্গাল! গদ্য সাহিত্য 

বিশেষ তাবে পরিপুষ্ট হয় বটে কিন্ত রাজা! রাম- 
মোহন রায়ই সর্বাগ্রে গদ্যে উপনিষদ গান্গুবাদ 

করেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত তর্কবিতর্কের জনা 

পদ্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । এতগ্িঙ্ 

তিনি স্থবিখ্যাত লঙ্গীতরচয়িত। ছিলেন। 
এই প্রকারে বঙ্গসাহিত্যের নবযুগের পতন 

হইলে অনেক প্রতিভাশালী পণ্ডিতগণ ধারাবাহিক 

স্তাবে বঙ্গসাহিত্যের সেব! করিতে লাগিলেন । এই 

সকল সাহিত্যসেবীগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় 

বঙ্গের বাণীমন্দিরের অন্যতর প্রধান পুরোছিত। 

বঙ্গীয় গদ্যসাহিত্কে তিনি নব নধ অলঙ্কাবে 

স্থসজ্জ্িত করিয়াছেন । তিনি, অক্ষয়কুমার দত 

প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের কল্যাণে বঙ্গসাহি্্য অচির- 

কালেই জনসাধারণের প্রিয় হুইয়৷ দাড়াইল। 

অক্ষয়কুমার দত্তের সময়কে আমরা “তত্ব বোধিনী 

পত্রিকার” যুগ বলিতে পারি, কারণ দন্ত মহাশয়ের 
গ্রন্থাবলী এ পত্রিকাতেই সর্বব প্রথমে মুদ্রিত হুই- 
যাছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর 
এঁ সময়ে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ পুণ্িসাধন করি- 
যাছিল। গুপ্ত কবি নানাবিধ কাধ্য রচনা দ্বার 
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বঙ্গসাহিত্যকে বিশেষ অলরূতি করেন--্সমালোচক- 

:7ণর মতে গুপ্ত কবিই বাঙ্গালার শেষ খাঁটা বাঙ্গালী 

কৰি। 

মাইকেল মধুসূদন দন্ত, বস্থিমচন্দ্র ও নব যুগের 

বাঙ্গালা কাব্া-_প্রতিভা নিজের জন্য নুতন 

পথ প্রস্থত করিয়া লয়। মহাকবি 'মাইকেল 

মধুসূদন দব অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালায় প্রথম প্রব- 

£ন করেন এবং ইংরাজ কবির অনুকরণে বাঙ্গা- 

লায কাব্য প্রণয়ন করেন। আধুনিক ইংরাজী 

শিক্ষিতগণ প্রাচীন কবিগণের লেখা বড় পছন্দ 

করেন না। তাহার। মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্ 

ও রবীন্দ্রনাথের পাঠক ।. পদ্দ্ে যেমন মাইকেল 
এব যুগের প্রবর্তন করেন, গদ্য সাহিত্যে সেইরূপ 
বন্কিমচন্দ্র নবযুগের প্রবর্তক | বিদ্যাসাগরের সাধু- 

ভাষ। এবং মালালী ভাষা! এই ছু'য়ের সংমিশ্রণে 

এঙ্িমচন্দ্র যে ভাবায়র সুষ্টি করেন তাহা অপূর্বব। 
তাহার কল্পনার লীলাদণ্ড আনর্ভন করিয়। তিনি যে 

শপুর্বব উপন্যাস বঙ্গভাষায় রচন। করেন পূর্বে 

পঙ্গালায় তাহা! একেবারেই ছিল না। বস্তুত 

মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই জন বাঙ্গালার ভাব- 

ক'জোর দুই বিভাগের সমসাময়িক দুই সম্াট। 

৫'জনেই ইংরাজী সাহিত্যে স্থপগ্ডিত এবং দুজনেরই 
এান্ছে ইংরাজী লাহিত্যের প্রভাব বিশেষ ভাবে 

*বিলক্ষিত হয় । হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বিশেষভাবে 

মাইকেলেরই অনুকরণ করিয়াছেন বলিলেই হয়। 

তাবে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার কাবো যে 

জতীয়তার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করেন--হেমচন্দ্র ও 

নবীনচন্দ্রের কাব্যে তাহা বিশেষ ০ দেখা 

বায়। 

বন্তমান যুগে “গীতি কবিতার” পুমরভ্যুখান 
₹ওয়ায় মাইকেলের যুগ আংশিক পরিবর্তিত হই- 
মাছে। “সারদামঙ্গল” কাব্য প্রণেতা ৬ বিহারী, 
লাল চন্ত্রচন্ত্রী মহাশয় বঙ্গদাহিতোর গীতি কবিতার 
একটা নূতন স্থুর সংযোগ করেন। আজকাল 

রবি বাবুর দেখাদেখি অনেকে যে অস্পষ্ট ভাবের 
কবিতা ( 2255620 [)09585)5 ) লেখা হ্বারু করিয়া- 

ছেন_-দসেই অস্পষ্ট ভাবের প্রথম আভাস পাওয়া 

যায় বিহারীলালের “সারদ। মঙ্গল” কাব্য । বন্বমানে 

কাব্যে রবীন্দ্রন।থের যুগ চলিতেছে বল! যায় । 

১৯ কল্প, ৪ ভাগ 

বাঙ্গালা নাটক । অুসলমানের যুগের সাহিতো 
নাটক ছিল না। ইংরাজ রাজত্বে আবার নাটকের 
পুনরভ্যুদয় ঘটিয়াছে। বাঙ্গালার আদি নাট্যকার 

রামনারায়ণ তর্করত্ব। নাটকে মাইকেল, দীনবন্ধু 

মিত্র$ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর, 
অম্তলাল বস্থ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বিশেষ 

প্রসিদ্ধ । দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় হাস্যরসের মধুর 
নাটক লিখিবার শক্তি অতি অল্প নাট্যকারেই 

দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র থোষ একজন 
যথার্থ ভাবুক কবি। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালার আসরে 

নৃতন স্থুরে গান গাহিয়াছেন। | 
ংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র-_-এই ছুয়ের দ্বারা 

সাময়িক সাহিত্য আলোচিত হয়। তন্ববোধিনী, 

বঙ্গ দ্ননি, আর্যযদর্শম, সাহিত্য, ভারতী, প্রবাসী ও 

ভারতবর্ষ প্রভৃতি 'বাঙ্গালায় অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ 
মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছে । এক 

এক সময়ে এক একখানি বিশেষ উন্নত হইয়া 

বঙ্গসাহিত্যকে প্রন্ভাবশালী কয়াছে । সংবাদপত্র: 
অনেকগুলি প্রচলিক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে সমাচারদর্পণ, 
বঙ্গবাসী, হিতবার্দী, সম্ীবনী ও বন্থমতী প্রভৃতি 

বাঙ্গালা স্লাহিত্যে স্যশ অন্ন করিয়াছে । এই 

সকল সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রের সম্পাঙদকগণ 

বঙ্গের চিন্তাশীল স্থলেখক এবং বাণীর একনিষ্ঠ 
সাধক--যথাযৌগ্য স্থানে তাহাদের বিষয় কিছু 

কিছু বলিবার ইচ্ছা রছিল। 

আজকাল বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির দিনে শুধু 

কাব্য, নাটক ও উপন্যাস লইয়াই বঙ্গসাহিত্য নয়। 

বঙ্গভায়াকে সর্বববিদ্যার আধারভূতা করিবার নিমিত্ত 
যথেষ্ট চেষ্টা চলিতেছে ।  ধাঁহারা:বঙ্গভাষার এরূপ 
সর্ববাঙ্গীন উন্নতির নিমিত্ত বদ্ধপরিকর তাহার! আমা- 

দের সকলের ধনাবাদভাজন | বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ” এ বিষয়ে সর্ববাগ্রাণী । এই সাহিত্যপরিষদের 

গ্রধান প্রধান সভ্যগণের চেষ্টায় বৎসর বতসর 
“সাহিত্য সশ্মিলন” হইতেছে । এই সম্মিলনের ফলে 

একদিকে যেমন আমাদের সাহিত্য কোন্ বিষয়ে কি 

পরিমাণে উন্নত হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়, 
অন্য দিকে বঙ্গমাতার স্ুসন্তানগণ পরস্পর সম্মিলিত 

হইয়া ভাতৃভাব বক্ধন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। এই সাহিত্যসম্মিলন চারিভাগে বিভক্ত. 
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এই চারিভাগে সাহিভা, দর্শন, .বিজ্ঞান -ও- ইতিহাসের 

আলোচন! হইয়া থকে | এইভাবে যদি সাহিত্যের 
আলোচন! কোনরূপ 'বাধা নাঁ পাইয়। চলিতে . থাকে, 

তাহা হইলে অনতিদুর ভবিষ্যতে আমরা যে ইংলগু, 
জর্্মনি প্রভৃতি দেশের সমুন্নত পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
সহিত আমাদের বঙ্সাহিত্যের তুলনা করিতে 
পারিব, তাহাতে আর মন্দেহ নাই । - 

৬িতেন্দ্রনাথের প্রতি |. 
(্রক্ষিতীন্তরনাথ ঠাকুর ) 

বরষের পর বর্ষ গিয়াছে চলিয়া । 
ধরণীর স্থখছুখ গেছ এড়াইয়া ॥ 

কত চেষ্টা করেছিনু রাখিবারে ধরি । 
নিরাশের আশা! গেলে সুনিক্ষল করি ॥ 

গেছ ভাল ন্গরগের পেয়ে দিবা বলে-- 

ফেলি অবিশ্রাম মোর! নিতি অশ্রদ্জলে ॥ 
ছিলে যবে হেথ1, কত করিতে উৎসব--- 

যত কিলে ভাল থাকে ভাইবোন সব ॥ 
কোথা সে আনন্দোঙসব আজিকার দিন 

বিষয় কুটিল লয়ে রয়েছি মলিন ॥ 

এক ছুই করি হেথা গণি গো! বসর। 

কালের যায় ন। সেথ। গর্ববপদভর ॥ 

কিবা! মাস কিবা! বর্ষ বুঝি তব কাছে। 

কালের জটিল ভাগ ঘুচিয়! গিয়াছে ॥ 

তোম! বিনা-করি. হেধা যত গীত গান। 
সকলি নিবস্ত,যেন-স্নাহি যেন প্রাণ ॥ 

যে গান শুনি তুমি সংসারের পারে । 

বন্ধু দেবগণ হতে অনাহত তারে ॥ 
তেমন সঙ্গীত বল কোথা পাব হেথা__ 

অদ্ধ পথে থেমে যায় স্কুলি মন্ব্যথ। | 
যৌবন-মাখানে! তব সরল সে মুখ, 
ঢাকিতে পারেনি কৃতু শত কষ্ট ছুখ ॥ 
স্বচ্ছ অতি ন্বচ্ছ তব নিষ্বলঙ্ক চিত্ত। 

তুচ্ছ ছিল তব কাছে রাশি রাঁশি চিত্ত ॥ 
প্রেমময় পন্রে ভুমি অটল নির্ভর 

রেখেছে চিররারবপ্প্আনন্দনিকরি 

আদর্শ বাাদাঠাকুর ৫$ 

বহিত তোমার প্রাণে--বারেকের তরে 

নামেনি আধার তব জীবনের পরে ॥ 

বিভুরে জানাই মোর প্রাণের এ কথা । 

7 তুমি যেন নাহি পাও সেথ। কোন ব্যথা ॥ 
দীর্ঘশ্বাস অশ্রু যেন ফেলিতে না হয়। 
মৃত্যু কষ্ট কাছে যেন ঘে'সিতে না পারে ॥ 
এতদিন সেবা তুমি করিয়াছ ধারে, 
সার্থক জীবন তব__পাইয়াছ তারে ॥ 
কালের পরদ৷ ছিন্ন করি দুই ভাগে, 

অনিমেষ দেখিতেছ--তারি আখি জাগে ॥ 

তাহারি মৃহিম। গান করিয়াছ চলি । 
স্থনিস্তন্ধ শূন্যে তার আহরিছ বলি ॥ 

আদকর্্প 
বা! 

চাদ জীলুহল্ | 
প্রথম অঙ্ক । 

প্রথম দৃশ্য । 
স্বান--নর্দীতীরস্থ প্রাস্তর । কাল শরৎ-_প্রভাত। 

(নৃত্য গীত করিতে করিতে বালকগণের প্রবেশ ) 

গৌড় সারঙ্গ__এক ভাল] । 
একি সামলে থাকা যায় £ 

ডাক্ পড়েছে, সকাল বেলা 

আয়রে ছুটে আর” ! 

কে রয়েছ ঘরের কোণে, 

কে করেছ মুখ ভারী, 

পু'টুলি ফেলে আয়রে চলে 
তাড়াতাড়ি কাজ সারি? । 

সকাল বেলায় পাগল হাওয়ায় 

এম্নি করেই কাজ .ভাঙ্গায়। 
হাওয়ার মতন আয়রে মেতে 

আলোর মতন হেসে : 

পাখার মতন গান গেয়ে আয় 
মেঘের মতন. ভেসে ; 

সরা জগৎ দিচ্ছে সাড়া 

প্রাণে প্রাণে প্রেমে জাগার়। 

১ম বালক | যাই বল, দাদাঠাকুর ন। এলে আমোদ 

হয় না। 
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২য় বালক । ঠিক বলেছ। দাদাঠাকুর যখন নাচেন, 
মনে হয় যেন খোল! মাঠের ঝোড়ো হাওয়া এসে তার 

সাথে যোগ দেয়। যখন গান গান, বনের পাখী তার 

সঙ্গে গেয়ে উঠে। আকাশ তার গন কান পেতে শোনে, 

ফুনগুলি তাঁর হাসি দেখে হেসে ওঠে। বাতাসে বখন 

তার সাদা চুলগ্চলি ওড়ে তখন তাঁকে কি সম্বরই 

দেখায় । | 
১ম বালক । দাদাঠাকুর আমাদের যে কে, ত। কেবল 

বুঝতে পারি, বলতে পারিনে। তিনি না হলে আমাদের 
কোনে! কাঞ্জে মন বসে না । 

৩য় বালক । আজ দাদ্াঠাকুর এলেন ন! কেন ? 
নর্থ বালক | আমি ভাই আজ দাদাঠাকুয়ের উপর 

অভিমান করব। তার সাথে মোর আড়ি। 

১ম বালক । এমন কথা বলতে ৫নই। দাদাঠাকু- 

বরের উপর কি অভিমান ক'ত্তে আছে? তাকে যে 

মানা কনতেহয়। 

নর্থ বালক । আমার তাই তার সাথে সবই চলে। 
আমি একদিন খুব রেগে তাঁর সাথে আড়ি করলুম; 

কিন্তু ভাই মজার কথা কি বলব, যাই তিনি এলেন, 

আর অমনি আগে আমিই হেসে ফেলুম । 

২য় বালক। ঠিক বলেছ তাকে দেখলে আর অভি- 

মান থাকে না। আমার তে! ভাই তাকে দেখলেই 
নাচত্তে ইচ্ছা! করে। 

৪র্থ বালক | দাদাঠাকুর ভারী মজার মানুষ. 

পাগলের রাজা । 

গৌড় সারশ্্__একতাল!।। 

দাদাঠাকুর পাগলের রাজ।। 

বড় মজার মানুষ, প্রীণের মানুষ, 
মনের মানুষ গো-- 

নাচ্বো গাইবো তারি সঙ্গে-- 
বাজায়ে বগল বাজ । 

নাইকো কোনো বীধন ছাদন 
নাইকো ঢাকা -চাপা 

আমোদে তার নতুন ধরণ 

নাইকে। যোখা! মাপা । 

ঘড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ, 

মনের মানুষ গো” 

সাচ্ব গাইব তারি সঙ্গে রর 
বাঁজারে বগল বাজ।। 

কাশ তারে দিয়েছে প্রাণ 
পাখী দেছে স্বর 

১৯ কয়।ও গাগ 

ঝৌোড়ে! হাওয়া দেছে নাচন্ 

বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ” 

মনের মানুষ গো” 

নাচ্ব গাইব তারি সঙ্গে 
বাজারে বগল বাজ।। 

কেবল গান আর কেবল হাসি 

কেবল ভালবাসাবাসি 

হাজার কনুর হ'লেও যে তার 
কেবল দয়া-্নাই সাজ। 

বড় মজার মানুষ, প্রাণের মানুষ, 
মনের মাঙ্গষ গো”. 

নাচ্ব'গাইব তারি সঙ্গে 
বাজারে বগল বাজা । 

দাদাঠাকুরের প্রবেশ। 

দাদা । নাচ, ব্যাটারা, খুব নাচ॥ আরে! নাচ্, যাহোক, 
যাই বলিস, আমোদ হ'লেই হ'ল। খুব নাচতে হবে; 
আরো নাচতে হবে। আজ নাচে গানে এই ভোরের 

আলে চম্কে দিতে হবে ? আজ নাচে গানে এই শরতের 
আকাশ লুট কয়ে নেব। 

| বাজঙছণণ ছুরির গিয়া! দাদাঠাূয়খে খেরিল ) 

গৌড় সারঙ্ব--এফতালা। 

দাদাঠাকুর, দাদাঠাবুর, ও দাদাঠাকুয় 
খোদার উপয় খোদগিয়িটে করেছে চতুর। 

পাক্চে যতই চুল তোমার 
পড়চে যতই দাত 

আমোদ ততই যাচ্ছে যেড়ে-স্ 

কি এক নতুন ধাত.। 
সকলেরি সমবয়সী-এমনি মধুর 

রাইয়ে বুড়ো হচ্চ ঘতই 
ভিতয়ের যৌবন 

উথ্লে উঠে পড়চে ছেপে 
ভাষ্চে”এ ভুঘন ; 

যতই পেকে ঘাচ্ছ ততই রসে ভরপুর । 
কালেয়ে যে দেছ ফাকি 

কাল যে তোমাক দাস 

ভোমার রাজ্যে জয়া ফাগুন 

অধুরত্য কুধাকলস-স্প্বিলাচ্ছ শঁঢুর | 



লৈ, ১৮৪০ 

দাদ] । নাচ, আরে! নাচ। খুব নাচ । য1 হোক যাই 

বলিস্, আমোদ হলেই হোল। 
১ম বালক | নাচো ভাই নাচে! ? দাদাঠাকুর বলেছেন 

আমোদ কর্তেই হবে। 

দাদা। ওরে তানয়; আমোদ কর্তেই হবে তাবি- 

স্নে-তাতে আমোদ হয়'না। ন'চগান কর্তেই হবে 
তাৰিস্নেঃ ওতে নাচ গান আসে না) চেয়ে দ্যাথ এ 

আকাশের দিকে, এ খোলা মাঠের দিকে, চেয়ে দ্যাথ্ 

এ নদীর পানে। বাইরের এই আনন্দটুকু টেনে আন্ 
দেখি প্রাণে! তার পর দেখবি নাচতে গাইতে পারিস 

কিন! ! 

১ম বালক। দাদা ঠাকুয়, তুমি ঈশ্বরের নাম কর, 
ঈশ্বরের নাম করে? করে* নাচৰ গাইব। | 

দাদ । কেন, তা ন! হলে আর নাচতে গাইতে 
পার্বিনে ? 

১ষ বালক । ওতে আমোদও হবে, পুণ্যিও হবে। 

ঈশ্বরের নাম করুলে স্বর্গবাস হয়। 
দাদা । দূর ব্যাট! আ| মাটি করেছে। ঈশ্বর 

আর কে?--এই আনন্দই যে ঈশ্বর। পুশ্যি, স্বর্গ 

এসব উচু কথা তোদের কে শিখিয়ে দিলেরে? 
অত বড় কথায় কাঞ্জ কি? কেবল আমোদ কর্ৰি-_ 

কেবল আমোদ। শি লব উচু কথা পেলি কোথা? 
১ম বালক । এসব আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে 

গনেছি। 

দাদা। কোন্ পণ্ডিত মশাই? 
১মবালক। খর যে টোলের পণ্ডত বিদ্যানিধি 

তট্চাজ মশায়ের কাছে। 
দাদ । এঃ তোদের ফাছে মিনি-পয়পায় অম্নি 

এসব বড় বড় কথ। গুলে! বলে ফেলে। 

১ম বালক। আমাঙের ঠেসে কি আর বলেছেন? 
উনি যখন টোলে ছাত্রদের পড়ান্ তখন আমর! শুনে 

নিয়েছি। ৃ 

দাদ1। আ্যা--মাচি করেছে! পণ্ডিতের কথ। শুনে 

ফেলেছিস্! ওরে তিনি যে বড়বান্যের পঙ্ডিত। তোরা 

ঘেছোট লোক। ওসব এখন থাকৃ। আমোদ কর্; 
খালি আমোদ করবি । ওসব বড় বড় পণ্ডিতি কথ 
এখন থাকৃ। আজকের পণ্ডিত এই শরতের আকাশ, 

আজকের পুথি এই শরতের পৃথিবী, আজকে পড়তে 
হবে এরই শান্তর, গাইতে হৰে এরই গান। এরই মধ্য 
দিয়ে আনন্দ আঙগ আকার ধরে দেখ! দেবে-সআর সেই 
আননেই ঈশ্বরকে দেখতে পাবি। 

১ম বালক । ভাই নাকি? 
দ্াদা। ভানযত্কো কি? 

আদর্শ ঘা দাদাঠাকুর ৫৩ 

১মবালক। তবে আর পণ্ডিতের মান! শুন্ব ন|। 

এস ভাই গাই আর নাচি। 

পিলুবারোয়া--একতাল!। 

কে শোনে আজ মানারে, ভাই 

কেকরেআজমানা? 

সকল বাধন কাটে যখন 

আমোদ তখন একটানা । 

প্রাণের মাঝে জাগ্ল পাগল--. 
তুলেছে কি গঞ্চগোল ; 

বাইরে ঘরে কি কলরোল 

কে রাখে কার ঠিকান! ? 
এর নাই পরিমাণ, নাইরে হিসাব 

নাইকো! কোনে সীমানা 

কেবল নাচানাচি মাতামাতি 

বিভোল করে প্রাণখানা । 

(জুন্ধতাবে বিদ্যানিধির প্রবেশ) 
বিদ্যানিধি। আঃ ভারী আলাতন করণে! ভারী 

জ্বালাতন করলে! (একটু গস্ভীরভ্তাবে বসে) দার্শনিক 

তত্বালোচন! করবার যে! নেই) টোলে ছাত্রদের অধ্য- 
য়নের ব্যাঘাত ! এ ব্যাটার! তো! তারী জ্বালাতন করলে। 

ওহে দাদাঠাকুর তুমিও একেবারে খেপ্লে নাকি ? 
দাদা। প্রণাষ। 

বালকগণ । প্রণাম। 

বিদ্য। আরে যাও! হ্যা দ্যাখ দাদাঠাকুর, দিন 
নেই রাত নেই এই লব হোটলোকের হেলেগুলোকে 
নিযে মাতামাতি করছ কেন বল দিকিন্? 

দাদ।। ওয়া যে আমায় হানায়, নাচায়। কাদায়, 

মাতার_-আমি কি কব্্ব? 

বিদ্যা। তুমি একট! বুড়ো-পাগল। বুড়ে। হয়েছ, 
এখন গভীর হওয়া উচিত । 

দাদাঁ। গম্ভীর হতে পারুবনা। ও আমার ধাতে 
সয় না। 

বিদ্যা । অত আমোদ টাযোদ যুড়োদের অঙ্যে নয়। 

দাদা । যুড়ে! হয়েছি? যুড়ে। আবার কি! আমি 

তে| বুড়ে। হই নি। তবে এসেছি এখানে অনেক দিন 
হল বটে। তাতেই তো! এ জায়গাটার সঙ্গে আরে! 
বেশী পরিচয় হয়েছে । চেয়ে দেখুন এই শরৎস্প্রতাতের 

দিকে, কেঘন তরল আনন্দে সে থেতে উঠেছে) সেতো 

কতবার এল কতবার গেল, কিন্ত বত বার আস্্ছে তত 

বারই নতুন। ওতো পুরাণে! হয় নি) ওতো বুড়ো 

হয়নি। ওয়েকেবলিঘেন বেশী নতুন হচ্ছে। এই 
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প্রভাদতর আলো যেকআজ প্রাণে আনন্দের দোলা দিয়ে 

ঢেট খেপিক্গে শ্লোত বহিয়ে যাচ্ছ । না-যেতে থে 

পারি না । 

বিদা। কি বলছে ভে'মার মাথা আর মু । 

ভাতের আলোর কথ এল কিসে? 

আমাদের সম্পক কি? 

দাদা । সম্পর্ক নেই ? খুব সপর্ক--তারী সম্পর্ক । 
এই বিশের সাথে যে আমাদের নাদীর বাধন! বলেন 

কি? এই আলো ছাঁয়। হালি গান এক সঙ্গে আমাদের 
সম্পর্ক নেই? এই প্রস্তাতে ফুল ফুটছে পাখী গাচ্ছে, 

রৌদ্র হাসছে । আর আমর! কেন ফুলের মত ফুটে 
উঠব না? রৌদ্রের মত হেসে উঠব না? পাখীর মত 

গেয়ে উঠব না? আমরাও যে এই জআাযগারই মানুস। 

প্রভাতের ৮ 

বিদ্যা । দ্যাখ। এ পৃথিবীট| কিছু নয়। দর্শন শাঙ্গ 
বালেছে, এপব মায় মিথা। ; কেবল সেই মায়াতীত যিনি, 

হিনিই সার ; এসস ছেড়ে, আমোদ টামোদ তাগ করে 
গম্ভীর হয়ে বসে, বর্ম চিস্তা কর। 

দাদা । মায়া-মিথ্য।? তবে এ দর্শনশাস্ম আম।র 
জন্তে নয । এ যদি মীয়। হয় তবে আপনিও মায়া_ মিথ্যা, 
আপনার দর্শনও গিথ্য।, আমিও গিখ্যা, সকণি মিথ্য।। 
না_এ মায় নয়, এ মিথা নয়। এ যে ফুণ হাসছে_-এ 

তারি হাসি) এ যে পাখী গাচ্ছে। এ যে তারি কথস্বর ; 

এই শাম-রম্যা পৃথিবীর অন্গআ্র লৌন্দর্যয--এ যে তারি 
অঙ্গলাবণা । আম এই সকলের মধ্যে তাবে পেতে চাই । 

এই সারা জগতে ছড়ানে! স্থানশ্দই আমার. তিনি ৷ আমার 

সতা, নিথ্য!, ভালো, মন্দ, স্থখ, দুঃখ, পাপ, গুণ সকল 

নিয়েই যে তিনি | তাঁকে ছেড়ে কোথায় যাবো? এ 
যদি মায়। হয় তো! হোক মায়া, আমি এই মায়! নিয়েই 
থাক্ব। আমি এই প্রভাতের আলোতে প্রাণ হাসাঁব ; 
এই শিশিরে প্রাণ ভেজাব; এই তরল আনন্দ পান 
করুব | গম্ীর হয়ে এক] বসে ছয়ার বন্ধ করে-_-এই 
আপন ঘরে প্রবাসী হয়ে-_মালা 'জপ1 আমার মোটেই 

জ্পবে না। 'আমি সবাইকে নিয়ে হেসে খেলে বেড়াব। 

5. বিদা। |. নেচে মেতে বেড়াবে এই সব ছোটলোকের 
রেলের পিলের সঙ্গে ? কি আশ্চর্য ] এরা সব. কেউ 

নুমঃশু দত কেউ কৈরর্ত, ওদের সঙ্গে মিশে এইরূপ সাত 
সাতি করছ] ছিছি! ওদের স্পর্শ করলে যে ক্সপণিত্র 

তে হি... 

দাদা । ওরা ছোট্র বলেই তো ওদের সঙ্গে এত 
সহজে মিশতে পেলেছি। ওপর যে হিমাব নেই। 
আনন্দ যে ওদেরি ভিতরে বেশী সহগ্গ হয়ে উঠছে । 
ওয়! যখন না.১ রাশী বাজায়, ধেনু চরার, গু! ফুলের 

১৯ কল, ৪ ভাগ. 

মাল! গেঁথে গলায় পরে, আনন্দ তখন গিয়ে! এসে যে 

ওদের খোজ করে? নেয়। 

বিদ্যা । দ্যাখ, তুমি লেখা পড়া শিখেছ, একটা জন- 

নায়ক হ'তে চলেছ। 

দাদা। তাইতো কারেও ছাড়তে পারছিনে। আমি 

হে'এই-ই শিখেছি কেবল সার! জীবন তরে? । আমার 

সকল বিদ্যাই--এই "সবার সাথে মিলে মিশে আমোদ 
কর।। ৰা 

বিদ্যা ।  এমন-ধার! করলে মানুষের ফাছে হালকা 

হয়ে পড়ছে । আর কেউ তোমাকে তয় করবে না। 

দাদা । ভয়করবে? সেকি! তার মানেকি? 

তয় কেন? ভয়ের সঙ্গে আমন্দের যে বড় বিবাদ । ভয় 

করবে কেন? আমি এদেখ সঙ্গে নেচে গেয়ে বেড়াব-- 

এর ফল ঘ1 হয় হবে। ২ 

বিদা। ॥ তুমি ভূল বৃঝেছ। 

দাদা । এ যদি তল হয় তো আমি এই ভূল নিয়েই 

থাকব। এর চেয়ে কোনো সত্য আমি চাই নে। 

বাস্তভাবে সেবাব্রতের প্রবেশ 

সেবা। গুরুদেব 

দাদা চুপ্ঃ বল্ দাদাঠকুর। ভারী একট! কথা 
শিখেছেন “গুরুদেব” ! ও সব উচুক্রথ! রেখে দে--বলু 
দাদাঠাকুর |: ূ 

সেব1।" আপনি বে গুরুর গুরু | 

দাদা। আবার % মার খাবি। দাড়া আগে তবে- 

(চপেটাঘাত  করিগেন )। 

(সেবারত হাসামুখে দাদাঠাকুরের পদধুলি গ্রহণ করিলেন। 
. দণদাঠাধুর তাহাকে আলঙ্গন করিয়। কহিলেন ) 

হা দ্যাখ্, গুরু ভাবিস্য। ভাবিসু-_ভাব্বি, আমার 
কাছে বলিদনে। আর গুরু টুরু বল্লেই যেন কেমন 

আর একট। ভাব আসে, ,তাতে দাদাঠাকুরের মগ থাকে 
না। গুরু বল্লেই মনে হয়ঃ--গণ্ভীর মুখ, গেরুয়! পরা, 
লঙ্গা দাড়ী, ফোটা তিলক-কাঁটা, মাথায় টিকি, পায়ে 

| খড়ম, একেবারে সাবভৌম' ঠাকুর। আমি পাগৃলা মানুষ, 
অত শত হুতৈ? পারব না । আমি দাদাঠাকুর। ] আমার 

তাই ভাল। ৃ 

সেবা । আচ্ছ! এখন থেকে তাই ই বল্ব । একটা 

খবর আছে। এ 
দাদা। কিখবর? 2; ডি 

সেবা হরিচরণ মগুলের ছেলের কলেরা হয়েছে । 
দাদা । আযা--তাই 'নাকি 7 ওরে চর, আমর! 

সবাই মিলে সেখানে যাই। 

সকলে। চলুন ।- 
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দাবা! । ভট্চাজ্ মশাই, আপনিও চলুন । 

বিদ্যা। কোখার? 

দাদা । .হন্সিচরণের বাড়ী । 

বিঙ্না। কেন? 

দাদ]! | ছেলেটিব শুশ্রষা কর্তে। আহা ওয়া বড় 
গরীব। | 

বিদ্যা । তা আমি কি কর্ব? 
দাদা। আপনিও শুশ্রুষ। কর্বেন। 

থাকলে একটু বল হবে। 
বিদ্যা । রাম, রাম, রাম» মহাভারত, মহাভারত ! 

তুমি বলকি! ব্রাহ্মণ হয়ে” এখন চণ্ডালের সেবা করব ? 
ভুমি কি উন্মন্ত নাকি? ও জানিই তো) কলিতে ধর্দদ 
নাই,--ধর্ম নাই । যত সব গ্লেচ্ছাচারী জুটে একেবারে 
ধর্ম কর্ম সব রসাতলে দিলে! পৃথিবী যাবে) বুঝেছি-- 

পৃথিবী যাবে | চা*রপো! পাপ পরিপুর্ণ হয়েছে । এইবার 

পৃথিবী যাবে। 

দাদ । সেবা কি :ব্রামণের ধম্ম নয়? সেবা কি 

ব্রা্মণের কর্তব্যের বাইরে? যে পেবা_-রোগে জননী, 

ছুঃখে সাম্বনা ! সেবা--যা ত্রিদিবের মন্দাকিনী ধারার 

ন]ার। দিব্য আলোকের ন্যায়, বিধাতার আশীর্বাদের 

ন্যায়, মানবের বহুভাগ্যফলে ধরায় নেমে এসেছে, সে 

সেবার অধিকারী হয়ে মানুষ আপনাকে কৃশার্থ মনে 

করবে না? কৃতজ্ঞ অন্তরে ঈশ্বরকে £ধন্যবাদ দিবে না? 
দয়] সেবা! যে নীচ পরিত্যক বাক্ির জন্যই প্রায় হয়েছে । 

সেবার ধর্ম ষে জলের মত, সে নিয়দিকেই ধাবিত হবে। 

বিদ্যা । সেব! ব্রাহ্মণের ধর্ম নয়) সেবা শৃদ্রের 

ধর্মশ--জান তো গুণানুসারে বর্ণ বিভাগ হয়েছে? 

দাদা। হাআনৃষ্ঠ! তার অর্থ কি এই? সেবা 
মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, যদি গুণ অনুসারে বর্ণ-বিভাগ 
হয়ে” থাকে? স্রাঙ্গণের যদি উচ্চ প্রবৃত্তি থাকে, তার যদি 

উচ্চ অধিকার থাকে, তাহ'লে সেব৷ ব্রাঙ্ণের ধর্ম না হয়ে 

আর কার ধর্ম হবে? | 

বিদ্যা । চগ্াল সেবালাভের অধিকারী নয়। সেবা 
যদি ব্রাহ্মণের হয়, তে। সে সেবা ণাকের যোগ্য দেবভারা।। 

ব্রাঙ্ণ কেন নীচ জাতির সেবা কর্বে 
দাদা । সেবা লাভের, সেব! প্রাপ্তির অধিকারী কি 

কেবল উচ্চ জাঠিমাত্র ? পুম্যতোয়! ভাগীরণী মণি 
কেবল ছিমাচলের উচ্চ শৃঙ্গেই থাকত তবে কি তার অমৃত- 

ধারার এই শ্যাম! বনুদ্ধরা শীতল হোত? সে যেনীচে 

নেমে এসে তবে বিশ্বকে প্লাবিত পুণ্যপুত করেছে। সে 

ভাল মন্দ, পবিস্রাপবিভ্র স্থাননির্বিশেষে ধুয়ে দিয়ে 

যাচ্ছে । সে তে! কোনে! বিচার করে না, কেবল অশ্রান্ত 

পুণ্য স্রোতে ধরিত্রীকে দ্েহসিক করে দিয়ে ষায়। 

আপাঁন সঙ্গে 

আদর্শ বা দাদাঠাকুর ৫৫ 

বিদ্যা । দাঁপাঠাকুর, তুমি পণ্ডিত, তুমি উচ্চ বংশো- 
স্তব তা সতা, কিন্ত হুমি ত্রাঙ্মণের মর্যাদা ফি বোঝ ? তুমি 
কায়স্থ। ব্রাঙ্ষণ অবশ্যই অন্যানা জাতি অপেক্ষ। শ্রে্ঠ; 

না হলে? তুমি ব্রাহ্মণ আমি কায়স্থ এ গ্রডেদ কেন হোল ? 

দাদা । ব্রাহ্মণ! ক্ষমা করুন; তবে আজ কিছু 
বল্বঃ আমি না! বলে থাকতে পারছিনে। হাঁ, অবশ্যই 

ব্রাহ্মণ উচ্চ কেন, তার একট! কারণ আছে--একথা 

কারে। সাধা নাই যে অন্বীকার করে। কিন্কু ত্রাঙ্গণের 

উচ্চতার কারণ কি এই নয় যে তার শিক্ষণ, ধর, পরোপ- 

কারই তাঁকে শ্রেষ্ঠ করেছে? 
ব্রাহ্মণ তাকেই বলে, ধার সমস্ত চিন্তা ভগবচ্চরণে, 

ধার সমস্ত সাধনা বিশ্বের কল্যাণের দিকে । সংসারে 
জাতি পুজ্য নয়, গুণই পুজ্য। ত্রাহ্গণ ! একবার মনে 
করুন সেইদিন, সেই মানবের ইতিহাসের স্মরণীয় বরণীয় 
মহাপুণ্যময় দিন--যেদিন এই ক্রাক্ষণজাতি সকল স্বার্থ 

সকল বিলাললালসা ছেড়ে কেবল স্বেচ্ছা-বুত দারদ্রয 

মাত্র সম্বল করে তপোবনবাপী হয়ে বিশ্বের কল্যাণ 

কামনায় দেহপাত কর্েন । তখন তাঁর--এই ব্রাঙ্গণের 

পদতলে গৰ্বোদ্ধত রাজমুকুটশোভিত শির বিলুর্তিত হয়ে 
আপনাকে কৃতার্থ মনে করত । হার সেদিন আর ত্রাহ্মণের 

নেই। একদিন ছিল যখন ক্রহ্গণত্ব কেবল বংশগত 

অধিকার্ছিল না। একদিন ছিল সমাজের, যখন ব্রাক্মন- 

গণ গুণানুসারে ভিন্নজাতির (অন্ন গ্রহণ কর্তেনঃ তাদের 

সঙ্গে বন্ধুত। কন্তেন, ভ্াদের শন্ব শিক্ষ। দিতেন, আবান 

শিষাভাবে শাস্বাধ্যরন কর্তেন। ত্রাণ ! একবার এ অঙ্ক 

অভিমান, স্বার্থমুগ্ধ বিগাঁর পরিত্যাগ করে একবার পেই 
অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখুন । 

বিদ্যা । দাদাঠাকুর, তুঘি যেন কতকট! ঠিক বলচ 

মনে হচ্চে) আচ্ছ। আমি ভেবে দেখব। তবে কি 

জান, এতকাল ধরে য! মেনে :চলেছি ১তার উপর কেমন 

একট! মার! জন্মে গেছে ; হঠাৎ ছাড়তে পারা যায় না । 

_না-না ভোমার কথা শুনতে পারি না। এতে আঙ্গণের 

মর্ধ্যাদাহানি হবে। 

দদা। প্রাঙ্গণ! প্রশান 7; তবেখাকুন 

বরাঙ্গণত্ব নিয়ে । ঢগ্ডালের সেবা করবেন না? ঢগালকে 

স্পর্শ করলে অধন্দম হবে? কি আশ্যর্া। চঙ্াল কি 

মানুষ নয়? তী্ঘছি কি মা৪যের গ্রাণ নয়? তারও কি, 

মগের মত অপপ্রত্যপ নয়? সেই জগতপ্রাণ কি তার 
প্রাণে নেই? ব্রাঙ্গণ! সূর্মা কি চণ্ডালের ঘরে কিরণ 

বিতরণ করেন না? বর্ষাধার। কি দব্বস্থানকেই স্নেহপিক্ত 

করে না? ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমি যেন জন্ম-লন্ম চগ্ডাল 

হয়ে জন্মগ্রথণ করি, তবু যেন হীন এরপ স্বার্থনাস ব্রাহ্মণ 

না হই। চল ভাই" চল, আমর! যাই, কন্দর্নয় জগৎ, 

আপনার 
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অনেক কাঞ্জ কর্তে হবে। কার চোখের জল পড়বে, 

চল তার চোখের জল মুছিয়ে দিইগে ) কে ক্ষুধায় অন 
পাচ্ছে না, চল তাঁকে আহার্যয দিইগে। কোন্ অভাগা 

অন্ুতাপের আনলে দগ্ধ হচ্চে চল তার বক্ষ শীতল বরে 

দিইগে । এ যে অন্ধ, আতুর, অসহায়__ আমাদের ঈশ্বর 

যে ওরাই | যদি ওদের মুখে এক গ্রাস অঙ্গ তুলে দিতে 

পারি, সেখানেই ঘে দেবতাকে নৈবেদ্য দেওয়া হল। 

ওদের সেবা কর্তে পারলেই "যে তায সেবা হোল । চল 

ভাই সব, আমর! ধনা, কৃতার্থ যে এমন সেবার অধিকার 

পেয়েছি | 

সকলে। চলুন আমর। প্রস্ত। 
বেহাগ--এক তাল । 

সবার সাথে পড়লে বাধ! 

খুলবে তোমার এ বাধন । 

আপনাকে ভাই বিলিয়ে দিলে 

মিলবে তোমার মে আপন । 

ধড়ই বোঝা নিজের বোঝা 

সেযষেবোঝা যায় না বোবা-- 

সবার বোঝাই নেয়া সোজা 

বুঝলি নারে ওরে মন। 
নেমে আয় সৰার মাঝে, | 
লেগেযা সবার কাজে : 

চলে আয় সবার সাজে 

সবার মাঝে নে আমন । 
মকলে প্রগ্থানোদাত-্বদানিধি বাধ। দিলেন। 

বিদ্যা । দাড়াও দাদাঠাকুর, একটু দাড়াও । আমিও 

মানুষ, যতই বল আমিও মানুষ, আমারও মান্থষের 

প্রাণ।-দাদাঠাকুর, €ক তুমি? কে তুমি? তুমি 

আনুষ নও,--কে তুমি? তোমার প্রতি বাকো আমার 

প্র/ণে নবীন প্রেরণা, নব-জীবনের হিল্লোল মর্ঘরিত হয়ে 

উঠছে । কে বলে আমি ত্রাঙ্ষণ, তুমি কায়স্থ। নানা 
তুমিই প্রাঙ্গণ, আমিই শুদ্ঘ। দাদাঠাকুর,। আঁজ যদি 

তোমার চরণে এ মন্তুক লুষ্ঠিত হুয়, সেট! বেশি কিছুই 
করা হবে না। হায় অন্ধসমাজ্ব! দাদাঠাকুর। আবার 

বলি-কে তুমি? তোমার বাকো (মেঘের গঞ্জন, চক্ষে 

স্ুধ্যের দীপ্ত, বক্ষে বঙ্গের দৃঢ় তা, অক্ষ সঞ্চালনে ঝটক! 
কে তুমি ? এর পূর্ব ক্ষণে তোমার কি ভাবে দেখেছি- 
দেখেছি এক হাস্যোজ্বল আনন্দ নয় মৃত্তি; এখন আবার 
ক দেখুছি__€ন প্রথর প্রদীপ মহিমাময় মূর্ভি! 
দাদাঠাকুর নিয়ে চল, আমি অন্ধ, আমার হাত ধরে নিয়ে 
চলল; 'হ মহাকম্থী আমার এ মহাকর্মের অধিকারী 
কর) আমিও তোমার যত্ব এবিশ্বের কর্ধসাগরে 
কাঁপিয়ে পড়ব। হে আনন্দময়। আমায় তুমি এমনি 

১৯ কপ) ৪ ভাগ 

তোমার মত আনন্দে নাচাও মাতাও, কাদাও গলাও ; 

আর আমার আতাত্তিমান নেই। আজ একি গুন্ছি, 
--কেউ তো এমন কথা কখনে! শোনাক্স নি! আমার 

চক্ষে একট। নূতন জগৎ খুলে গেছে। এ আমার কি 

শুনালেঃ কি দেখালে দাদাঠাকুর ? মাচ্ছষ নও, দেবতা! 

নও-_কে তুমি? কে তুমি? 

দাদা । আমি অধম। দীনাতিদীন, আপনার চরণের 

দাস দাদাঠাকুর । গাও সেবকগ্ণণ, তার নাম কর? ধন্য 

তার লীগা, আজ বড় মধুর মুহূর্ত । আল ব্রাহ্মণ! 
আপনাকে পেয়েছি । আপনি অগ্রবন্তী হোন, আমর! 
আপনার পিছনে যাবো । আমি পাগল, আমি অজ্ঞান, 

আমি অধম? ব্রাহ্মণ! আমায় আশীর্বাদ করুন। আদ 

বড় আনন্দ । কে বলে ব্রাঙ্গণসমাজ পতিত ? বিশ্বসমাজ ! 

আশ্বস্ত হও। অবোর সেই মহামুহর্ত আস্বে। কি 
আনন্দ আঙ্--আবার ব্রাহ্মণ অগ্রবর্তী হয়ে শুদ্রের হাত 
ধরে, মানবসমাজের মহাঁমিলনের মন্দিবাভিমুখে চলেছে! 

ওরে তো ভদ্কা বাজ।, নিশান উড়া, পুম্প বৃষ্টি কর্। 

আবার সকল জাতি মিলে এক মহা মানবসকব সংগঠিত 

হবে। সব জেদ বিবাদ দ্বিধা! ঘন্য দূর হবে। বিশ্ব 
অমৃতময় হবে। ওই শোন ধর্মের বিষাণ' বেজে উঠেছে। 
দেবত। জাগ্রত হয়েছেন। একি আলে।! কি আনন্দ! 

কি অমৃতপ্লাবন। ত্রাঙ্গণ ! আমার পদধূলি দিন । 
বিদ)। একি! একি! কর কি! কর কি! 

এস ভাই তোমার বক্ষে বক্ষ মিপিয়ে ধন্য হই। গাও 

ভাই, তোমরা একবার তার নাম গান কর, আমিও 

তেমোদের সঙ্গে একবার গেয়ে ধনা হই। তারপর 
চল, সবাই মিলে কর্ধসাগরে বঝীপিয়ে পড়িগে। দাদা 

ঠাকুর, এস, ভাই, এস একবার আমায় আলিঙ্গন দাও। 
| উভয়ের আলিঙ্গৰও সকলের নৃতা গীত। 

পিলু বারোয়া -তাবা একতালা। 
আপনি ঠাকুর বাঁধা যে তার জগতের কাজে 

আমর হেথায় রব বসে” তাও কি রে সাজে? 

ঘরে বসে' জপলে মাল! হয় ন৷ পুজা! তার। 
ছোট বড় সবাই আম্মক খুলে দাও ছুয়ার। 

সবার পনে আসবে সে জন-্শ্পাবে সকলের মাঝে । 

প্রাণসাগরে পড় ঝাপায়ে পাবি শত প্রাণ 

আসল চেয়ে অংশ বাড়ে যতই কর দান। 
কেউ আসেনি আপন লয়ে” ঘুরতে আপনার মাঝে 
কারেও যদি দাও তাড়ায়ে, তাড়ারে তারে; 
আস্তে দিলেই আনা হবে লেই প্েবতারে ; 
হাস্্লে ধরা হামেন তিনি, ব্যথা দিলে তারে বাজে । 

৬ সকলের প্রস্থান। 

প্রথম দৃশ্য সমাপ্ত । 



জোর, ১৮৪, 

_ আদিত্রাক্ষসমাজের ত্রৈবাধিক 
কার্য বিবরণ । 

(১৮৩৭-৩৯ শকের পৌষ পর্য্যন্ত ) 

১৮১৪ শকফের শেষভাগে দেখ! গেল যে আদিত্রাঙ্গ- 

ত্রৈবার্ষিক কার্য্য বিররণ 

সমাজের দেনা নৃযনাধিক ১৯৯২ টাকা ঈীড়াইয়ছে এবং 
অগত্যা তাহার কার্েয নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে-_ 
উন্নতিসাধন তো! দূরের কথ । সেই কারণে সভাপতি 

মহাশয়দিগের উপদেশ অনুসারে অধ্যক্ষ এ বংসরে 

৩ রা ফান্তঠনের অধিবেশনে আদিত্রাঙ্গদম।জের কার্য 

শুহ্ধলার মধ্যে আনয়ন করিয়া তাহার উন্নতিসাধনের 

অন্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্নাথ ঠাকুরকে সম্পাদকপদে নির্বাচিত 
করিলেন । ইহ! যথারীতি টুষ্টীাগণের অনুমোদিত হইল । 

১৮৩৫ শকের প্রথম অবধি ক্ষিতীন্ত্র বাবু তাহার 

পূর্ববর্তী সম্পাদক শ্রীযুক্ষ নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
সহিত সহযোগে সমাজের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

সে সময়ে ক্ষিতীন্ত্র বাবু অন্য কার্ষ্য বিশেষভাবে ব্যাপৃত 

থাকায় সমালের কার্ষেয যথোপযুক্ত মনোযোগ প্রদান 

করিতে পারেন নাই॥ কিস্ক তিনি এই বৎসরের আয়- 
ব্যয়ের একটী আনুমানিক হিসাব প্রস্তত করিয়া! সমাজের 

আর্থিক হিসাবে যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন । এই হিসাব 

ত্র বংসরের ২৫ শে শ্রাবণ অধ্যক্ষসভায় আলোচিক্ত 

হইয়া অনুমোদিত হুইয়াছিল। “আদি ব্রাচ্মদমাজের 
১৩২* সালের আন্ুম্নিক আমব্যয়ের হিসাব নূতন 

আকারে গ্রস্তত করিয়া আলোচনার স্থবিধা করিবার 

কারণে* সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সতোন্ত্রনাথ ঠাকুরের 

প্রস্তাবে সর্বসন্মরতিক্রমে অধ্যক্ষসভ। ক্ষিতীন্দ্র বাবুকে 

ধন্যবাদ প্রদান করিয়ছিলেন.। তিনি এই আন্ষানিক 

হিসাব অতি ঝষ্টে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন । ক্ষিতীক্ত্ 

বাবুর প্রদর্শিত পদ্ধতি অগ্রণ করিয়া! প্রতি বংসর আয়- 
ব্য় প্রস্তত হইয়া আসিতেছে । 

১৮৩৬ খকের অধিকাংশ সময় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

নুর্ঘকাল প্রবাসে কাটাইতে মনস্থ করিয়া তঁ বৎসরে 

লেষভাগে তত্বব্্ধিনী পৰ্বিকার সম্পাদন কার্ধ্য হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহার সহকারী শ্রীযুক্ত 

অজিতচন্দ্র চক্রবর্তীও এই বংসরের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত 
তথ্ববোধিনী পত্রিক৷ চালাইয়াছিলেন এবং তিনিও 

সময়ভাব বশত পত্রিকার সম্পাদন ভার পরিত্যাগ 

করিলেন । 

১৮৩৭ শাকের প্রথম অবধি শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুরের উপর পত্রিক্কার 
লম্পাদনভার ন্যত্ত হইল। | 

&৭4 

এই বৎসরে বগুড়ানিবাদী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপত 
কয়েক মাসের জনা কলিকাতায় অবস্থিতি করেন! 
তিনি বৃদ্ধ হইলেও আদিত্রাক্ষসমাজের মগের জন্য তাহার 

_ উৎসাহ অদম্য ও অনুকরণীয় । তিনি ক্ষিতীন্র বাবুকে 
একটী মণ্ডলী গঠনের জনা বিশেষ অনুরোধ করেন। 
ক্ষিতীস্ত্র বাবু প্রথমত মণ্ডলী গঠনের আবশ্যকতা বুঝা- 
ইয়। এবং (ক প্রণালীতে আদিত্রাঙ্গদমাজের অধীনে 
অসান্প্রদায়িক একটী মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে তাহ! 
বিস্বৃতরূপে বুঝা ইয়! হুইটী প্রবন্ধ যথাক্রমে .এই বৎসরের 
মাঘ ও ফাল্গন মাসের তববোধিনী পরিকায় প্রকাশ 
করেন। এই দ্রইটী প্রবন্ধে আদিক্রাঙ্গলমাজের প্রাণের 
কথা ব্যক হইয়াছে বলিলেও বলা "যাইতে পারে । এই 
বংমরের ১৫ই খান্যনের অধ্যগ্সতার অধিবেশনে শ্রীযুক 
সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে উপরোক্ত প্রবন্ধজায়ে 
ব্যক্ত মণ্ডলীসংগঠন প্রস্তাবনা বিশেষ ভাবে আলোচিভ" 

হইয়া সাধারণত গৃহীত হইঞ্সাছিল। অধ্যঠক্ষপভা কতৃক 
গৃহীত হইবার পূর্বেই প্রবন্ধ ছুইটী সভাপতি মহাশয়- 
গণের নিকট প্রেরিত ও তাহাদের, কর্তুক অনুমোদিত 
হইয়্/ছিল। 

উক্ত মগলী প্রস্তাবনা মর্ধা অনুসারে আদিত্রা্গসমাজের 
মগ্ডলীভুক্ত সভ্যগণের মধ্যে ধাহারা অধ্যক্ষসডার সড) 
হইতে চাহেন, তাহাদের নাম জিজ্ঞাস! করিয়া নিমললিখিত 
পত্রখানি প্রচারিত হইয়াছিল £-- 

সবিনয় নমস্কার,- 

ইহা! অত্যন্ত আননোর কথা যে বর্তমানে সমগ্র ভারত- 
বর্ষে ধম্মুবিষয়ক একট। বৃহৎ জাগরণের ভাব আসিয়াছে । 
ইহাও আপনার অবিদিত নাই যে আদিব্রাঙ্মদমাজ হইতেই 
অনেক বর পূর্বে এই জাগরণের মুল প্রোথিত হইয়া 
ছিল। আঙ এই জাগরণের সময়ে আদিত্রহ্ষসমাজের 
নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে ন। ৷ আমাদিগের ?ুঢ় 
বিশ্বাস যে মহাত্ম। রাজ! বর।মমোহন রায়ের উদারতম 
ষ্টডীড এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-দৃষ্ট উদারতম ব্রাঙ্গধন্ম- 
বন্ধ যাহার ছুইটি মূল ভিত্বি, সেই আদিত্রাঙ্গসমাজই এই 
দেশব্যাপী জাগ্রত ধর্পন্তাবকে প্ররুতপথে পরিচালিত 
করিতে পারিবে । আদিসমাজের কার্ধ্য করিবার এমন 
শুভ অবসর অবহেলায় হাঁরাইলে চলিবে ন! | দেশে দেশে 
নগরে নগরে ইছার সত্য প্রচার করিয়া জনসাধারণকে 
ইহার পতাকার নিয়ে সবেত করিতে হইবে। 
কিন্ত একথা আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে না যে আদি- 
সমাজের বর্ধক্ষেত্র এ ভাবে বিস্বত করিতে গেলে একী 
মণ্ডলী অত্যাবশ্যক। আপনি ব্রাঙ্গমান্ের একজন 

হিতৈষী বন্ধু । আপনাকে উক্ত প্রস্তাবিত মওলীর সভ্য. 



৫৮. তন্গে। বম 

ভুক করিয়৷ লইলাম | এই সঙ্গে আদিসমাজের মণ্ডলী সং- 
গঠনের একটি প্রস্তাবনাও আপনার নিকট প্রেরিত 

হইল । তাহ! হইই্তই আপনি এ বিষন্কে আমারদিগের 

মূল বক্তব্য অধগত হইতে পারিবেন | পুনশ্চ, ষ্টাম্পযুক্ত 
একখানি পোষ্ইকার্ড পাঠান যাইতেছে, তাহাতে আপনি 

আগামী বৎসরের জন্য আরিত্রাক্ষসমাঞ্জের অধ্যক্ষ সভার 

( কার্ধ্য নির্বাহক সভ। ) সত্য হইয়া উহার কল্যাণসাধনে 
ব্রত্বী হইতে ইচ্ছুক কিন। পত্রোত্তরে জানাইলে বাখিত 
হইব । 

.. নিবেক 
শ্রীক্ষিতীজনাথ ঠাকুর শ্রীদত্যে্রনাথ ঠাকুর 

সম্পাদক শ্রীআাউতোষ চৌধুরী 
সভাপতি । 

প্রায় প্যত্রিশখানি উত্তর পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে 
তিন চার খানি ব্যতীত অন্য সকলগুলিই সন্মতিজ্ঞাপক 

ছিল। এই বৎসরের চৈত্র মাসে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ 

আদিসমাঞ্ের কর্মচারী নিযুক্ত হুইয়াছিলেন £--সভা- 
পতি--্রীসত্যেনাথ ঠাকুর, মাননীয় জঙিস সার আশ্ু- 

তোষ চৌধুরী । সম্পাদক - শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর বি-এ, 
তত্বনিধি। সহকারী সম্পাদক--্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় 
বি-এ, বি-এল। তন্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক-- 

প্রীসত্যেক্নাথ ঠাকুর এবং এ্ক্ষিতীক্জনাথ ঠাকুর বি-এ, 

তত্বনিধি । অধ্ক্ষ--গ্রীসত্যেন্জনাথ ঠাকুর (ম্বপদে বা 
৫»-০0700), মাননীয় জঙ্রিস সার আশুতোষ চৌধুরী 

স্বপদে ), জীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ( স্বপদে ), প্ীচিস্তামশি 
চট্টোপাধ্যায় ( শ্বপদে ), শ্ীনুধীন্রনাথ ঠাকুর, শীধতেন্ত্রনাথ 

ঠাকুর, জ্ীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর শ্রীলিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীকেদারনাথ দাসগুণ্, প্রীজ্জানেশ্রানথ ঘোষ, ীনরেজ্রনাথ 
ঘোষ, ডাক্তার শ্রীতানেন্্লাল ও, প্ীবীরেশয় মন্ুমদার, 
প্রীগোবিনলাল দাস, জীজাগুতোধ রায়, শ্রীপাচুগোপাল 

মল্লিক, শ্রীশিতিকঠ মল্লিক, শ্রীশয়ৎচজ্জা চৌধুরী, ভ্রীশশধর 
সেন, শ্রীনীলফান্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালী প্রসন্ন বিশ্বাস, 

প্রীরাজকুমার সেন, জ্রীগৌরীনাথ-চত্রবর্তী কাব্যরত্ব শাস্ত্রী, 

মিঃ এস, পি, মিত্র । হিসাষ পনীক্ষক--্রীসিদ্ধিনাথ 
চট্টাপাধ্যায়। ইষ্টী--ীঘিজেন্রনাথ ঠাকুর ও প্রীবিপেন্জ- 

নাথ ঠাকুর । 

ইহাদের অনেকেই ফোন না কোন প্রকায়ে আঁদি- 

ব্রাঙ্মমমাজকে সাহীষ্য কর্ষিকা সমাজের ক্কতজ্ঞতান্ভাজন 

হইয়াছেন। যাহার. কোন প্রকার সাহায্য করিবার 

অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহাদিগের প্রতি আমাদের 

বক্তব্য এই যে, তাহাদের আদিত্রাঙ্মসমাকে সাহায্য- 

প্রদানের অবসর করিয়া লয়. উচিত। . তাহাদের 

যেন ইহা স্মরণ থাকে, তীহারা ,আজ ধর্ম 

১৯ কন। ৪যাগ 

বিষে .এবং. 'সামাজিক বিয়ে স্ব
া€ নর রঃ 

যে মতামত প্রকাশ করিয়। এবং কার্য্য করিয়! 

সমাজে নির্ভয়ে বিচরণ করিত ছেন, ইহার 
মূল ব্রাহ্মধর্ম এবং আদিত্রাঙ্মসমাজ । 
অন্য কোন উপায়ে যদি না পারেন, অন্তত তত্ববোধিনী 
পত্তিকার্র গ্রাহক হইয়াও সাহায্য করিতে পায়েন। 

গ্বদেশবাসীগণ গ্রত্যক্ষে ও পয়োগ্চে আদিসমাজ হইতে 
যে উপকার লা করিতেছেন, তজন্য তীহাদের ফোন ন! 

কোন প্রকারে আগিসমাঞজকে সাহায্য কয় কর্তব্য । 

অন্যান্য অনেক মাসিক পত্র প্রভৃতি থাকিলেও আদি, 

ব্রাঙ্গলমাজের প্রত্যেক হিতৈষীর সর্বাগ্রে তন্ববোধিনী 
পত্রিকার গ্রাহক হওয়! কর্তবয। যদি তাহার প্রবন্ধ 

বা তৎসক্রান্ত কোন কিছু তাহাদের অমমোনীত হয়, 
তবে তাহার সংশোধন কর! তো] তাহাদের হন্তে-্সে 

বিষয়ে জানাইলেই তে। স্কাহার সংশোধনের চেষ্টা হইতে: 
পারে। 

আদির্রাক্মসমাজের '্র্টভীড অন্থসারে প্রতি লগ্ডাহে 
একবার করিয়া ( গ্রতি সুধবার ) উপাসন! কার্য নিয়মিত 

ভাবে নির্বাহ করা হইয়াছে। শ্রদ্ধাম্পদ প্রীযুক চিস্তামণি 
চট্টোপাধ্যায় শারীরিক অনুস্থতার কারণে ছুএক দিন 
ব্যতীত প্রতি বুধবারই বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রতি 
বৎসর প্রায় সাত আট খাস ধরি! মাসে অন্তত একবার 

করিয়া চিন্তামণি বাবুর সহিত ক্ষিতীশ্র বাবুও বেদী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ যে দিন বিশেষ 
ভাবে কোন বিষয়ের উপদেশ করিয়াছেন, তাহার পূর্বে 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রস্থৃতি দ্বার! জনসাধারণকে এবং 
পত্র দ্বার মণ্ডলীভুক্ত সত্যগণকে বিশেষভাবে আহ্বান 
করা হুইয়াছে। চিন্তামণি বাবুর মত অক্লান্তকর্শা। ব্রাহ্ম 
সমাজসেবক পাওয়া ছুর্ঘট। তিনি পারিশ্রমিক বিন। আরি- 
সমা্ের উন্নতিকল্পে যেরূপ পরিশ্রম করেন, তাহাতে 
তিনি আদিসমাজের সমগ্র মণ্ডলীর রুতগ্ঞতাভাজন নিঃস- 
নো । বিশেষ বিশেষ দিনে প্রদত্ত উপদেশগুলি তত্ববোঁধিনী 
পত্রিকাতে গ্রকাশিত হইর। থাকে। | 

অধাক্ষসভ! ধে কয়জন আদিসমাজের িতিবী চি 
আচার্য্য পদে বরিত করিয়াছেন, তীহাদের সকলেই, 

যদি: উৎসাহ পূর্বক আচার্ষের কার্য নির্ধাহ করিতেন, 

তাহ! হইলে সমাজেয় বিশেষ উপকার হইত । ... 

আচার্য্ের কার্য্যের জন) চিন্তামণি বাবু ফোন বেতন. 

গ্রহণ করেন লা) তাহাকে পাথেয় ম্বযরূপে লামান্য কিছু 

দেওয়া হয় ধাত্র। কিন্তু আমাদের যোখ-হন্ববে একটী 

পণিতলোকের তরগপোবণের উপযুক্ত কিছু পা্গিতদিক 



টং ৮5. ত্রৈবার্ষিক কি 

আন্দাজ মাসিক ৫*২ টাঁকা দিয়। সমান্পের আচার্ধ্যের 

কার্য নির্ব্বাছের জনয ক্নার্থিলে ভাল হয়। 
সমাজের সঙ্গীতের কার্ধ্য স্প্রসিদ্ধ গায়ক শীযুক্ত 

নুরেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন । 

শারীরিক অসুস্থতার কারণে কয়েক বার তিনি অনুপস্থিত 
থাকিবার' কাগে তাঁহার কোন ছাত্র অথবা সমাজের 

পূর্বতন গায়ক শ্রীবুক্ত শ্যামনুন্দর মিশ্রের দ্বার কাজ 
চালাইয়৷ লওয়! হইয়াছে । শ্রীযুক্ত কৃষ্চচন্ত্র চক্র নামক 
এক ব্যক্তি হারমোনিয়ম বাজাইয়৷ থাঁকেন। তীহাকে 
পাথেয় স্বরূপে পাঁচ টাক! মাত্র দেওয়া হয়। তিনি 
ইতিপূর্বে বহুকাল যাবৎ আদিসমাজের প্রতি মন্ুরাগের 
কারণে উপাসনার, দিনে হারমোনিয়ম বিনা পরিশ্রমিকে 
বাজাইতেন ] | 

গত বৎসর উপাসকদিগের স্্বিধার জন্য প্রায় ছুইশত 
টাক! ব্যয় করিয়া ইলেন্ট্িক আলোর সুবন্দোবস্ত করা 
হইয়াছে । উপাসন! গৃহের ছুইদিকে ছুই সারি আলো! 
দেওয়। গিয়।ছে | ইলে ইক পাখারও বন্দোবস্ত করিবার 
ইচ্ছ। ছিল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে নানা বিষয়ে ব্যয়বৃদ্ধি 

হওয়ায় তাহ। কার্যে পরিণত করা হয় নাই । 
মিউনিসিপাল ট্যাক্স হিসাবে সমাজকে বৎসরে দুইশত 

টাকার অধিক দিতে হয়। এইট্যাক্স না দিতে হইলে 
সমাজের অনেক উপকার হয়। আগামী বৎসর এই 

বিষয়ে বিশেষভাবে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা আছে ' 
যুদ্ধের জন্য কিরূপ ব্যয়বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছে একটা 

ৃষ্টান্ের হবার! তাহা স্ুম্পষ্ট উপলব্ধ হইবে । সমাজের 
একটী পায়খানা ভরগ্রাবস্থায় ছিল, তাহা নুতন করিয়া 
গড়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল । যুদ্ধের ঠিক প্রারস্ত- 
ভাগে এই প্রস্তাব উঠিয়াছিল | কিন্তু ইঞ্জিনিয়র প্রথমে 

আন্দাজ দেড়শত টাকা মাত্র ব্যয়ের এক্িমেট করিয়াছিলেন । 

দেখিতে দেখিতে যুদ্ধের কারণে উপকরণ সমূহের মুলা 
বৃদ্ধি হওয়ায়, তিনি বুদ্ধ শীত্র থামিয়া যাইবে আশা করিয়া 
কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন । পরে যখন দেখা 

গেল যে যুদ্ধ শীঘ্র থামিবে না এবং জিনিসপত্রের দাম 
আরো বাড়িতে চলিল, তখন ইগ্জিনিয়র অগত্যা কার্ধ্য 

আরম্ত করিতে পরামর্শ দিলেন । তখন আবার নূতন 
করিয়া বাজার-দরের উপর এষ্টিমেট করিয়া দেখা! গেল যে 

১৫০২ "টাকার স্থলে প্রায় ২৫*২ সাড়ে তিন শত টাকা 

লাঁগিবে। এই ৩৫*২ টাকা ব্যয় করিয়াই পাইখানাটী 

নৃতন করিয়া গড়িতে হইয়াছে । 
' সমাজবাটীর পশ্চিম দিকে যে সকল গৃহ ছিল,তাহাদের 

কতকগুলি এক এটি ক্রয় করিয়৷ ভাঙ্গিয়া! ফেলিয়াছেন। 

৫৯ 

আদিসমাজ পূর্বাপর বর্ধমান ব্রাঙ্মলম!জ এবং কালন। 
ব্রাঙ্মপমাজে খাজান! দিয়! আলিতেছিলেন । কিন্ত হঃখের 

বিষয় তথাকার সমাজে উপাসনা! কার্ধ্য হয় না। ইহার 
প্রধান কারণ প্রচারকের অভা। প্রচারক প্রস্তত 
করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। একুটি সুযোগ্য 

প্রচারকের ভরণপোষণ হিসাবে আন্দাজ ৫" টাকা করিয়া 
প্রতিমাসে লাগিতে পারে । তবানীপুর ব্রাহ্মদমাজের 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত সিতিক$ মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত চিন্ত(মণি 
চষ্টরপাধ্যায় । চিন্তামণি বাবু উহার উপাসন! কার্ধ্য 
সুশৃঙ্খলার সহিত নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। মিতিক 

বাবু ব্রাঙ্মদমাজের প্রথমাবস্থায় স্থাপিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের 
ছার । তাহার উৎসাহ অদম্য । তীহাকে সম্পাদকরূপে 
লাভ ভবানীপুর ব্রাঙ্মসমাজের সৌভাগ্য । বেহালা ত্রাঙ্গ- 

সমাজের কার্যাও সুন্দর ভাবে চলিতেছে । শ্রী মহেজ্নাথ 

মুখোপাধ্যায় ও শ্রী্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় অধিকাংশ দিন 
উপাসনার কার্ধ্য করিয়! চলেন। চিস্তামণি বাবুর ভ্ত। 
ও পুরগণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুরাগী ও নান! গ্রকারে 

ব্রাঙ্গসমাজের কার্য সাহ্থায্য করেন। 

প্রচারক রাখিবার জন্য থিয়লজিকাল কলেজ ফণ্ড 
হইতে ৬২৫২ টাক! পাইবার কথা আছে। এই টাকার 

কোম্প।নির কাগজের সুদ বর্তমান দরে ধরিয়া আন্দাজ 

২৫৭ টাঁকা বৎসরে পাওয়। যাইতে পারে । সমাঞ্জের টাকা 

হইতে খণ শোধ করিয়া ১**৯*২ টাকার কাঁগদ এবং 
১০০২ টাকার যুদ্ধধণের কাগজ কর! হইয়াছে, তাহা হইতে 
৪০২ টাকা সুদ হিসাবে প1ওয়া যাইবে । যুদ্ধ থাঁমিয়া গেলে 
মূলধন আরও শীস্্ শীঘ্র সঞ্চিত হইতে পারিবে আশ! করা 
যায়। আদিসমাজের প্রত্যেক হিতৈষী যদি বার্ধিক ১২ 
এক টাক! মাত্রও সাহায্য করেন, তাহ। হইলেও মাসে 
৫০২ টাক। আস! অতি সহঙ্গসাধ্য । গত তিন বৎসবে 

পুর্বববর্তীকালের ৯৮৮৯ টাকা খণ পরিশোধ কর! হইয়াছে । 
অনেকের একটি ভ্রান্ত ধারণ! আছে যে আদিব্রাঙ্গ- 

সমাজ মহর্ষি দেবেজ্নাথের পরিবারের সম্পত্তি । তাহার 

যাহা কিছু ব্যয় তাহা তীাহারাই বহন করেন। ইহা 

ঠিফ নহে। অবশ্য মহর্ষির জীবিত অবস্থায় উহার যে 
কোন অভাব-হইত, তাহা! তিনি মোচন করিতেন । কিন্ক 

তাহার পরলোকগমনের পর তিনি যে মামিক দুষ্টশত 
টাক! দানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর 

কিছুই স্থাক্ী সাহায্য হিসাবে তীঙ্ছার কেট হইতে . পাওয়। 

যায়না। এই ছুই শত টাকা হুইতে বলিতে গেলে 

কণ্টেস্থষ্টে সম।গের প্রয়োজনীয় ব্যয়সমূহ নির্বাহ হইয়া 
থাকে । যদ্দি সমাজের কার্য বিস্তৃত করিতে হয়, লমাজ্ের 

সেঁই অবদর গ্রহণ করিয়! সমাজের পশ্চিম. দিকের দেওয়ালে! বিশুদ্ধ মত সকল দেশবিদেশে ভালরকম প্রচার করিতে 
প্রায় ১৯৯৬ টাকা বায়ে খাপির কাজ করানো হইয়াছে । হয়, তবে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন । 



৬০ 

মহর্ষিদেবের পরলোকগমনের পর সমাঞ্জের কার্ধ্য 
পরিদর্শনের জন্য ছুইজন .লোক রাখা, হইয়াছিল, বর্তমানে 
একজন কর্মচারীর দ্বারা কার্ধ্য চলিয়া যাইতেছে, কেবল 
তাহার অন্ুপস্থিতিকাঁলে অন্থবিধ! ভোথু, করিতে হয়। 
বর্ধমান কর্মচারী শ্রীনুক্ত ব্রজেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় হিসাব- 

পর স্থচারুরূপে রাখিতেছেন সত্য, কিন্তু সাদের যাতে 
অর্থাগম হইতে পারে সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট বলিলে অত্যুক্তি 

হইবে না। যদ্দি তিনি সেদিকে সমান্ষের বিশেষ উপকার 

করিতে পারেন, তবে তাহার বেত্ন বৃদ্ধি করিলেও গ্লোক- 
সান হইবে না। ূ 

আরদি সমাজের জ্রীবনরক্ষার অন্যতর উপায় যন্ত্রালয়। 

পাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ৬ রমা গুসাদ বায়, 

সমাজকে উপকরণসহ, একটী এবং ৬ কালীপ্রসন্ন সিংহ 
মহোদয় আর একটি .সুদ্রাঘন্থ প্রধান করিয়া বড়ই দুর- 

দর্শিতার পরিচয় দিয়/ছেন নিঃসন্দেহ | ন্ত্রালয়ের উন্নতি 
সাধনের পিশেষ ইচ্ছা, ছিল, কিন্ত যুদ্ধের কারণে সে শিষষ্ে 

বিশেষ কিছু করিতে. পাঁরা যাঁ় নাই। তবু, গত তিন 
বৎসরের মধ্যে প্রায় সাড়ে পাচশত টাকার অক্ষরাপি, 
উপকরণ কেনা হিইয়াছে। পায়খানা প্রন্ৃতির জন্য 
অন্সথপ্ন যাহা দেন। আছে, তাহা পরিশোধ হইলেই আমরা 
ন্তরালয়ের উন্নতি সাধনের বিশেষ চেষ্টা করিব । ধ্জব- 

ওয়ার্ক" হইতেই প্রেসের বেশী লাভ হয়। সেই কাজের 

প্নন্য ছোট বড় মেসিন প্রেস ছুএকটা চাই । যয্ত্র/পয়কে 
'াম্মপুষ্ট করিতে গেলে প্রায় দশহাজার টাকা লাগিবে। 

আপাত তিন হাজার টাক! হইলেই চপিতে পারে । 

তারপর, সংস্কত ও ইংরাদ্ী অক্ষরের মম্পৃর্ণ সেউ রাখ! 
আবশ্যক | আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ঈশ্বরের কৃপায় কোন 

না কোন ধনী ঝক্কি এবিষয়ে আমাদের সাহায্যদানে 
স্গ্রসর হইবেন । 

বর্তমান যুগে কোন একটী সমাজ স্থাপিত হুইলেই 
তাহার মুখপত্র স্বরূপু-একটী সামগলিক পত্রও স্থাপিত করা 
চাই । আবার, সাময়িক পত্র চালাইতে গেলেই নিজের 
একটী যন্ত্রালয় থাকা আবশ্যক, নচেৎ ব্যয়বাহল্যবশত 
সেই সাময়িক পত্রের দীর্ঘঘ্বীৰন লাঁভ অসম্ভব । সুখের 
বিষ্য় যে আদিসমাজের শিজের যন্ত্রীলয় আছে, কাঝেই 

ূ ভাঁার মুখপরের অন্য বিলেষ বায়বাক্ল্য হয় ন। আদি- 

সমাজ্সের মুখপত্র সেই স্তপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র তত্ববোধিনী 

পত্রিকা । তব্ববোধিনী পত্রিকা আজ ৭৫ বতমর চলিতেছে । 

প্রথম বারো বতসর :স্ববিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ইহাঁর 
সম্পাদক ছিলেন । তত্ববোধিনী পত্রিকাই বলিতে গেলে 

শুমাক্ষিত বঙ্গভাষার সৃষ্টি করিয়া বঙ্গদেশে তাহা স্ুগ্র- 
চলিত করিবার ব্যবস্থা করে । যে চারুপাঠ তিন ভাগ 

পড়িয়া সেই সময় অবধি আজ পর্যান্সহম সহ বঙ্গসন্ধান 

১ ১৯ বৃষ্ন, ৪ তাগ 

নিজের মাতৃভাষায় স্পণ্ডিত হইতে পরিয্নাছেন, সেই 
চারুপাঠে লিখিত বিষয়গুলি সর্বপ্রথম, প্রবন্ধাকারে তত্ব- 

বেধিনীরই অঙ্গ ভূষিত করিয়াছিল । পরে কয়েক বৎসর 
প্রাতঃন্মরণীয় ঈশ্বর ত্র বিদ্যাসাগর ইহার সম্পাদন কার্য 

নির্বাহ করিয়াছিলেন সেই সময়েই মহাারতের অহুবাদ 
ইহাতে প্রকাশিত হইতে থাকিয়! শা্প্রফাপের সত্রপাত 

করিয়া দিয়াছিল। তিনি সম্পাদক পরিত্যাগ করিপে 

পর, তরীকত জ্যোতিরিজ্্নাথ ঠাকুরের হত্তে ইহার সম্পাদন 
ভার ন্যস্ত হয়। সেই সময়ে সপ্রসিন্ধ আঁচীর্যয কালীবর 
বেদানস্তবাগীণ, চক্ত্রশেখর বন্ধ, হেমচন্র বিদ্যার ্রন্ৃতি 

মনীবীগণ শাসরমাহাত্ময মশক নানাবিধ প্রবন্ধ এবং সেকালের 

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানুবিৎ সীতানাথ বস মহাশয়ের, তড়িৎ 

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রধন্ধসকল পত্রিকাকে সর্বন্জনমানা করিয়! 

তুলিয়াছিল। তাহার পরে শ্রীযুজ িজেন্্রনাথ ঠাকুর ইহার 

সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে র্শনপ্রধান করিয়া 

তুলিয়াছিলেন ৷ সেই সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের 

কথ ইহাতে এত অধিক পরিমাণে থাকিত যে, সেই সময় 
অবধি তত্ববোধিবী পত্রিকা দর্শন প্রধান বলিয়া খ্যাতি লাত্ত 
করিল । আজ পর্য্যন্ত পত্রিকার সেই খ্যাতি অবিচলিত 
রহিয়াছে । থিজ্েন্্র বাবুর পত্রিক সম্পাদন কালে পণ্ডিত 
হেমচন্ত্র বিদা|রত্ব বহুকাল যাঁবৎ পত্রিকার সহকারী সম্পা- 

দক ছিলেন। তাহার পরে শ্রীযুক্ক রবীন্নাথ ঠাকুর 
কয়েক, বৎসর ধরিয়া পত্রিকা সম্পাদন কবিবার কালে, 

নানা (বিষয়ক প্রবন্ধের দ্বারা তাহার কলেবর পূর্ণ করিলেও 
পরিকার দর্শন প্রধান খ্যাতি বিলুপ্ত হয়* নাই। সেই 
দর্শনপ্রধান খ্যাতির ফলে আর্থিক হিসাবে পত্রিকাবু.কিছু 
তি হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে । পত্রিকার নাম 

শুনিলেই তাহা দর্শন প্রধান বলিয়। অনেকে তাহার, গ্রাহক 

হইসে অস্বীকার করেন । 0 
রবীন বাবুর আমেরিকায় হুদীর্ঘ প্ররূদের ইছ। 

থাকায় তিনি পত্রিকার সম্প[দনকার্যয পরিত্যাগ করান 

১৮৩৪ শক অবধি শ্রীযুক্ত সত্যেম্্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত 
ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর পত্রিকার তার গ্রহণ করিলেন। 
আহলাদের সহিত আঁনাইতেছি যে গত তিন বৎসরে গ্রাহক 
সংখ্যা ৬*এর উপর বৃষ্ষি পাইয়াছে এবং ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাণ 
হইতেছে ৷ স্থথের ব্ষয় ষে উহার মুল্যও (বকেয়া ও 
হাল) পৃর্ববাপেক্ষা . নিয়মিত রূপে আদায় হুইতেন্ে। 
যাহার! মূল্য প্রদান পুর্বক পত্রিকার জীবন রক্ষা! করি+: 
তেছেন, এই অবসরে তাহাদিগের প্রতি আমাদের আস্ত" 
রিক ক্কতজ্ঞতা জানাট্তেছি। . 

১৮৩৭.শক আঅবধিই পত্রিকার উন্নতি সাধবেক জনা: 
আমরা বিশেষ সবাই চেষ্টা করিতেছি এব: আমাদের 
বিশ্বাস যে আমর! সে বিষয়ে অনেকট। রতৃকার্ধাও হই" 



লৈ,. ১৮৪, 

রাছি |. উহাতে, জ্যোড়িষ গুভৃতি আনেক: প্রবন্ধ সচিব 

হইয়! প্রকাশিত. হইয়াছে... .তত্যতীত, ত্রাহ্মমমাজের, 
প্রথম-অবধি ধাহারা রাঙ্মমমাজের. নেতৃত্ব. অথবা আদি- 
ান্মমমাজের বিশেষভাবে সাহাবা ফরিয্লাছেন তাহাদের, 
চি দিবার ইচ্ছু। ছিল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে মনে ইচ্ছ। সফল, 
হইতে প্রুরে নাই, কেবলমা্ রামমোহন, রায়ের বিভিন্ন 
অবস্থার চি কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে । | 

ইহাতে ্ রাহ্মদমাজের নিরপেক্ষ ইতিহাস ধাঁরাবাহিক-. 

রূপে প্রকাশ হইতেছে । আ্াঙ্ষদমাজের সামানিক অবস্থা 
ও তাহার উন্নতিসাধন সন্বন্ধেও নিরপেক্ষ আলোচনা হইয়া 
থাকে: ডাক্তরি শ্রীযুক্ত বনওয়ারি লাল চৌধুরী বৈজ্ঞানিক 
একট নুতন তত্ব “যেণ্ডেগতত্য” লন্বদ্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
অতি সরল ভাষায় লিখিতেছিলেন । তাহার শরীর অস্তস্থ' 
থাকার কারণে কয়েক মাস এবিষয়ে কোন প্রবন্ধ দিতে 

পারেন: নাই, পুনরায় দিতে প্রতিশ্রত . হইস্রাছেন 1. 
৮হেমেক্দ্রনাথ ঠাকুরের রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অ্রকাশিত 
গ্রবন্ধ নকল নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীগিরীশ- 
চজ্জ বেদান্ততীর্ঘ তন্বসমূহের তত্বপকল ক্রমশ প্রক।শ করি- 

তেছেন। শ্রীকামচন্ত্র শাস্ত্রী বৈয়াসিক ন্যায়মালা নামক, 
একখানি স্ুগ্রসিদ্ধ ব্রবহতরমূলক বেদাস্তগ্র্থ সবল ভাষায় 
ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সহ সানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন । 

স্বয়লিপ্পি বিষয়ে জ্যোতিরিজ্দ্র বাঁবু এবং -শ্রীমোহিনী সেন 

গপ্ আমাদের বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত 
বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত গীতাঁরহুস্য এবং রাণাডেপত্থী 
লিখিত মুগ্রসিদ্ধ রাঁণাডে মহোদয়ের জীবনচরিত শ্রীধুক্ত. 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক, পুঅনুবাদিত হইয়। ধারা- 

বাঁহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে । 
জনেকগুলি সংবাদ পত্র তত্ববোধিনী পত্রিক! সম্বন্ধীয় 

বিজ্ঞাপন সাদরে বিনা. মূল্যে প্রকাশ করিতে সন্মতি 
জানাইয়াছেন, তজ্জন্য আমর! তীহাদিগকে অন্তরের 
সহিত কৃতিজ্ঞত। ও ধন্যবাদ প্রকাশ জানাইতেছি । 

“আরিত্াঙ্গসমাজের সংগ্িষ্ট একটী বিক্রেয় পুম্তকালয় 
আছে। "তাহা হইতে আদিসমাজ হইতে প্রকার্শিত ধর্প 

প্রস্তৃতি বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক সমূহ সাধারণত বিক্রয় হুইয়। 
থাকে । এই পুস্তকালয়ের সহিত একটি গচ্ছিত পুস্তক 

বিক্কয়েরও বিভাগ ছিল । কিন্তু ১৮৩৭ পক্রে পূর্বেই 

গচ্ছিত পুস্তকের বিভাগ একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল 
ৰলিলেই চলে। সেই বিভাগকে পুনরুজ্জীবিত করা 

হইপ্াছে। গচ্ছিত পুস্তক বিক্রয়ার্থে রাখ। জনসাধারণের 

-দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অন্যতর উপায় এবং সেই কারণে 
গ্রচ্াক সযাজেরই ইহা! একপ্রকার অতি শযোরনীর 
জঙগবল। যাইতে পারে । 

. এ্রইবারে কামানের অত্বাব ও. তিযোগ সঘস্ধে 

মত, এই 

বিবরণ ৬ 
ক্য়েকটী কথা বলিয়৷ এই বিবরণের উপমংহার রুরিব। 

আদিক্রাঙ্সসমাজের কোন কোন হিতৈধী ব্যক্তির 

য়েআদিত্রাহ্মদম।জকে শক্িশ।লী করিতে ইচ্ছ। 
করিলে যেখানে ছাত্রমগুলীর অধিক পরিমাণে অবস্থিতি, 

এমন কোন কেন্ত্রে সরাইয়৷ লওয়া কর্তব্য । কথাটীর 

মধ্যে যথেষ্ট মত্য মাছে, কিন্তু এরূপ কোন বেশ্রে, 
নৃতন একটী ভাল রকমের বাটী নিন্মাণ করিতে গেলে 
অন্যুন পঞ্চ/শ হাজার. টাক আবশ্যক / অবশ্য সমাজের 

সন্যগণ সমবেত ভাবে চে! করিলে যে তাহ অদৃস্তন তাহা 

আমার্দের মনে হয় না। ূ 

আদিসমাজের অভাব ও অভিযোগের শেষ পাওয়। 

যাঁয়না। সমাজের তত্বাবধানে একটী তদ্রলে।কের, 

নিবাসস্থান করিতে পারিলে সকল দিকেই বিশেষ সুবিধা 
হয়। সম|জ্জের অধীনে এমন একটী সাধারণ স্থান থাক। 

আবশ্যক, যেখানে দরিদ্র ত্রাক্মগণ সহজে একেম্বরবাদ-. 
সম্মত অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করিতে পারেন । 

অনুষ্ঠানের কথা বলাতেই পুরোহিতের কথা মনে 
পড়ে । সমগ্র অধীনে এমন একজন স্থপগ্ডিত পুরোহিত 

থাক] আবশ্যক, যাহাকে প্রয়োজনমত দেশ বিদেশে 

পাঠানে। যাইতে পারে । বর্তমানে মহর্ধি দেবেন্্রনথের 
পারিবারিক পুরোহিতকেই প্রয়োজনমত বিদেশে পাঠ(নো 

হইয়। থাঁকে | | 
আদিবাঙ্গসম!জের বাট়ী স্থবিধামত স্থানে না খাকিলে৭ 

আমরা প্রত্যেক আাঙ্মবন্ধুকে সাগ্ড।হিক ও মাসিক উপা- 

সনার সময়ে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করি । তাহার! 

ভাবিয়। দেখেন না৷ যে ইহার ফলে সমাজের ফি প্রকার.রল 

আমে। নিয়মিত উপাসক্দিগের সাহায্য লাভ বরিলে 

অনেক সৎকার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করা সহজ হয়। 

প্রত্যেক সংকার্ষেই অর্থ আবশ্যক । ছুঃখের সহিত 

বঞিতে বাধ্য হইতেছি যে-আদিত্রাজ্জদমাজের.হিতৈষীর্ঘিগের , 
অনেকেরই এদিকে দৃষ্টি নাই । আমরা আমাদের প্রত্যেক, 
বন্ধুকে অন্থরোধ করি যে তাহার! যেটুকু পারেন সেই- 
টুকুই অর্থ সাহায্য করুন |. সুহানের যেন মনে থাকে থে 

ভূগণসংহতি দ্বারা মন্ত হস্তীকেও বীধিয়া রাখা যাঁয়। 

প্রত্যেক সভ্য যদি অন্তত বৎসরে ৩২ টাঁকা বা মাসে চাৰি 

আনা মাত্র দেন) তাহ। হুইলে সমাজের বিশেষ উপকার 

করা হয়, এবং সেই সঙ্গে সভ্যগণও বিনা মূল্যে প্রতিমাসে : 

তত্ববোধিনী পত্রিকা নিয়মিত পাইতে পারেন । 

আঁদিসমাঙ্গের অধীনে একটী বালক এবং একচী 

বালিকা! বিদ্যালয় থাক! বিশেষ আবশ্যক । বালক 

বালিকাদের ভিতর দিয়াই প্রচারকার্য্য শীন্্ ও নুচারু- 

ব্লূপে নিষ্পর হয়। 

খত তিন বৎসরের মধ্যে আদিব্রান্মসমাঁজের হগ্্রালয় 



৬২ 

হইতে শ্রাঙ্গধর্শসংক্লান্ত হই খানি পুস্তক প্রকাশিত হই- 
য়াছে-- একটা মহর্ষি দেবেজ্্নাথ প্রচারিত একেশ্বরবাদ- 

সম্মত অনুষ্ঠান পদ্ধতি । এই পদ্ধতি অনেকাংশে অসম্পূর্ণ 
রহিয়! গিয়াছে । উহাকে সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ করিয়! 

তোলা উচিত। দ্বিতীয়টি হইতেছে শ্রীমুক্ত ক্ষিতীন্তরনাথ 
ঠাকুরের ওঁ শপিতা নোহলি” গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ঈশ্বরের 
পিড়ৃভাঁব সকল দিক হইতে দেখানে! হইয়াছে । এই গ্রন্থ 

বযঙ্ক বালক বালিকাদিগের হস্তে দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী । 
এই ব্রৈবার্ষিক বিবরণ সাধারণের হস্তে সমর্পণ করি- 

লম। এখন আদিসমাজের উন্নতিসাধন তীহাদের সমবেত 
খর 'ও চেষ্টার উপপ্ন নির্ভর করিতেছে । আদিলমাজের 

প্রচার সন্ধন্বীয় মত অত্যন্ত অসাম্প্রদায়িক । লকলেই ইহার 
মগ্ডলী ভুক্ত হইতে পাঁরেন। আমর। দেখিতেছি যে 
ভগবানও তাহার প্রসন্ন নয়নে ইহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন 
এবং সেই কারণে ইহার রুতকার্ধ্যতা বিষয়েও আমরা 
সম্পূর্ণ আশ।দ্বিত আছি । 

উপসংহারে আমরা .আহলাদের সহিত জানাইতেছি 

ষে কলিকাত! নিবাদী শ্রীযুক্ত শরৎচন্ত্র চৌধুরী শতকরা 
ং টাক। সুদের ৫**২ পাঁচশত টাকার একখানি 

চি কাগঞ্জ মাঘোৎসবের সমক্ে সমাজে দান 

করিয়াছেন। 

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 

গীতা-রহস্য ৷ 
আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার । 

শ্রীজ্যোতিরিজনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্গবাদিত। 
(পূর্বান্তৃত্তি) 

সেযাক্; মানব-অন্তঃকরণের ব্যাপার কি 
প্রকারে চলে ইহা দেখিয়া, মন ও বুদ্ধির কাজ কি, ও 
ধবুদ্ধি' শব্দের অন্য অর্থ কি, তাহ! বলিয়াছি। এক্ষণে 
মন ও ব্যবসায়াত্মক ুদ্ধিকে এইরূপ পৃ্চক করিবার 
পর, সদসন্বিবেকবুদ্ধি বে পঞ্চেচলে তাহ! দেখা 
যাক। ভালমন্দনির্ববাচন করাই এই দেবতার কাজ 
হওয়ায় ( কনিষ্ঠ) মনের . মধ্যে তাহার সমাবেশ 
হইতে পারে ন। ; এবং একমাত্র ব্যবসায়াজ্মক বুদ্ধিই 
বেচার করিয়া যে-কোন বিষয়ের নির্ণয় করে বলিয়৷ 

সদসদ্বিবেচনশক্তির. আর পৃথক কোন স্থান থাকে 
না। ঘে কথার কিংবা যে বিষয়ের সারাসার বিচার 
করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, সেই বিষয় অনেক 
হইতে পারে। বাণিজ্য, যুদ্ধ, ফৌজদারী ব! দেওয়ানী 
মোকদ্দমা, মহাজনী, কৃষিকার্ধ/ ইত্যাদি অনেক ব্যব- 

১৯ কলা, ৪'৬গি 

তাহার ঘর উহাদের তিকার ব্যব-* 
সায়াত্মক বুদ্ধি বিভিন্ন হয় না। - সায়াসারবিবেক 

বলিয়া যে ক্রিয়া, তাহা সর্বত্র একই প্রকার : 

এবং সেই জন্য সেই বিবেক কিংবা নির্ণয়কারী বুদ্ধি 
একই হওয়া! চাই। কিন্তু মনের ন্যায় বুদ্ধিও, শারীর- 
ধর্মী হওয়াপ্রযুক্ত পূর্ববকর্ণের দ্বারা, বংশানুক্রমিক 
সংস্কারবশতঃ বা শিক্ষার্দি অন্য কারণে, এই বুদ্ধি 
নযুনাধিক পরিমাণে রাজসিক কিংব! তামসিক হইতে 
পারে; এবং সেই জন্যই একের বুদ্ধিতে যে বিষয় 
গ্রাহ্য তাহাই অন্যের ঝুদ্ধিতে অগ্রাহ্য বলিয়া মলে 
হয়, কিন্তু তাই বলয় কুদ্ধি-ইন্দ্রিয় প্রত্যেক সময়েই 
ভিন্ন হইয়া থাকে,এরূপ বলা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ 
মনে কর চোখ । কাহারও চোখ ট্যারা, কাহারও ' 
বোজা, কাহারও কাণ! £ আবার কাহারও দৃষ্টি ঘো- 
লাটে, কাহারও বা স্বচ্ছ হইয়া থাকে । তাই বলিয়া, 
চোখের ইন্ড্রির় এক নহে-_বহু, এইরূপ আমরা! 
বলি না। বুদ্ধি সন্বন্কেও এই নিয়ম প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে। যে ঝুদ্ধির দ্বারা চাউস কিংবা! গম 
বাছাই করা যায়, ষে বুদ্ধির দ্বারা পার্থর ও হীরার 
ভেদ জান! যায়, যে বুদ্ধির বার কালো, সাঙ্গ মিষ্ট 
কটু বুঝা বায়, সেই বুজিই কাহাকে তয় করিবে, 
কাহাকে ভয় করিবে না, কিংবা সৎ ও অসৎ, লাভ 
কিংবা ক্ষতি, ধর্ম কিংবা অধপ্দ এবং কার্যা কিংবা | 
অকার্ধ্য এই সমস্ত বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া 
শেষে নির্ণয় করিয়া থাকে। সাধারণব্যবহারে, ৃ 

মন্োদেবত! বলিয়া উহার যতই গোৌরর কর! হউক না. 
কেন তথাপি ত্ব্বজ্ঞান দৃষ্টিতে উহ! একই ব্যবসায়াত্মক 
বুদ্ধি। এই কথা মনে করিয়াই গীতার- ১৮ অধ্যঃয়ে 
একই বুদ্ধির সান্বিক, রাজসিক ও চার রে ১ 

তিন ভেদ করিয়া ৮ 

প্রবৃ্তিং নিবি কার্াকার্তে ভয়াভয়ে । 
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্ত বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ 

“অর্থাৎ__-কোন্ কর্ম্ম করিবে, কোন্ কর্ণ করিবে না, 
কোন্ কর্ম্ঘ করা. উচিত, কোন্ কম্ করা অনুচিত, র্ 
কাহাকে ভুয় করিবে, কাছাকে. ভয়, করিকে.না; ১ 
বন্ধন কিসে হয়, ও মোক্ষ কিসে হয়, ইহা. ফে-যুদ্ধির:- 
দ্বারা (যথার্থ) জানা বুঝা যায় তাহাই সাস্বিকী বুদ্ধ. 

( গী, ১৮৩৯ ) এইরূপ বলিবার পর 7. 



নার ধে্ছসধন্থং পে হার্যাং ডাকা বনের 7 ১: 

৭; জবখারৎ প্রঙ্গানাতি বুদ্ধিঃ-সা পার্থ রার্জদী $ 
অর্জা-পপ্ধর্্ ও বাবর, 'কিংহ! কার্য ও : জাহার্ট 

ই্ায় মধ; যথার্থ নির্শধ বে করে না, অর্থান্য ভুল, 
করে, লেই বুদ্ধিই রাজসিক” (১৮1৩১) এবং শেখে-»« 

বর্ণ বর্দাফিতি যা! মনাতে ভদসান্ৃা 1 
? 'সর্ষধার্থাত্থিপরীতাংস্চ বুঝি স! পার্থ জালী ॥ . 

আর্ধা-_*ষে বুদ্ধি অধন্্বকে ধর্্ট বলে কিংবা লক. 
বিধরে রিপরীত 'বর্থাৎ উল্ট। নির্ণর করে সেই বুদ্ধি 
তামলী” এইরূপ ভগবান জঞ্চদুবুক বলিফ্লাছেন (গী, 
১৪২ )1 এই বিচার হইতে স্পন্ট দেখ! যায়) 
কেবল ভালদন্দা-নির্ববাচনকারী অর্থাৎ সদনদ্বুদ্ধিরপ: 
স্বতন্ত্র পৃথক 'দেবত! গীতার অভিমত নহে | বুদ্ধি | 
সর্বদাই জালনির্বধাচনকারী কখনই হইতে পাঞ্ষে'না 

এরাপ ইহার অর্থ নহে। তবে বুদ্গি একই হওয়া- 
প্রযুক্ত, ভালোর নির্বাচন করা এই ধে স্বাত্বিক 
ধর্ম ইহা এক জনের বুদ্ধিতে পূর্ববসংস্কার, শিক্ষা; 
ইন্জ্রিযনি গ্রহ কিংব আহারার্ির দ্বার হইয়। থাকে ). 

এবং : এই. পূর্ববসংক্কারাদি কারণের অভাবে এই; 
বুদ্ধিই; কেবল কার্যযাকার্য নির্ণয়ের কাজে নহে, জন্য 
বিষয়েও রাজসির . কিংবা তামপিক হইতে পারে, 

এইবপ উপরের শ্লোকের জাবার্থ। : ঢোর :ও;.সাধু-: 

দের ' অথরা বিভিল্নদেশীয় গনুষাদিগের বুদ্ধির সধ্যে" 

পার্ধক্য.কেন হয়, এই সিঙ্কাস্তের দ্বার তাহার 
ধেরূগ, - উপপন্তি হয়, ঢেরূপ সদসদ্রিবেচল-- 

শক্তি. স্বতন্ত্রেবত। বলিয়া. মানিলে- হয় না: 
আগনার বুদ্ধিকে সান্বিক. কর! ইহা "প্রত্যেকে রই: 

কহ; এবং: ইত্জি়নিগ্রহবাতীত এ কাজ. হইতে, 

পারেনা. ষে পর্য্যন্ত ব্যবসাক়্াত্ম কবুদ্ধে, মনুংয্যের 
প্রন্তুত ছিত'কিসে হয় তাহার নির্ণয়: বা পরীক্ষা দ। 
করি? .কেবল ইন্দ্রিযরষের মর্জি অনুস€ৃরে চলে), 
কে শপর্যযভ্ত €সই . খুদ্ধিকে শুদ্ধ বল! 'ধাইতে- 

পারে না। এইজসা বু্গিকে মন ও. ইত্রিয়ের চ্যবীন 
হইন্ডেনা:-ছিয়তি উপ্টা)- মন ও. ইন্দ্রিয় যংহবতে, 
বুদ্ধির; অধীন. আমে এইরূপ আমাদের: ব্যবসা 
কা উচিত: ভগবদ্গীভাতে নেক স্থানে এই. 
তর্বাই কথিত. হইয়ান্বে € গী, া৬ণ৬৮ ১.১৩।৭,8১ 
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ফ্োজিত ' ইন্ড্িপপ জশ্ববে বিষয়োপভোগদার্গে 

স্থনিয়মে চালাইবার জন্য (ব্যবসারাহাক ) ধুক্ধিবপ 
স্বরখীকে. মনোময় লাগাম ধৈর্য্য সহকারে খুব টানি 
ধরিতে হইবে, এইরূপ রূপক কর! হইয়াছে ( ক, 
তা -& ) ; এবং: মহ/ভারতেও তুই তিন স্বানে এই 
রূপকই কিছু ন্যুনাধিক পরিবর্তন করিয়া গৃহীত 
হইয়াছে ( সভা) বন, ২১০।২৫ ; স্ত্রী ৭১৩) অশ্ব, 
৫১৫ ) | ইন্জ্রিয়নিগ্রহ বর্ণন। করিবার, পক্ষে এই: 

দৃষ্টান্ত. এরূপ উপযোগী যে, শ্রীসদেশীয় গ্রনিদ্ধ 
তন্ববেন্তা প্লেটো আপন গ্রন্থে (ফীডুম ২৪৬) ইন্জিয় 
নিগ্রহের বর্ণনা! করিবার সময় এই দৃষ্টাস্তই প্রয়োগ 
করিয়াছেম। ভগবদ্গীতাতে এই দৃষ্টান্তের প্রজা 
উল্লেখ নাই বটে ; তথাপি উপরে নির্দেশিত গীতার 

্লোকে, ইন্ট্িয়নিগ্রহের বর্ণনা এই দৃষ্টান্তটি মনে 

রাখিয়াই করা হইয়াছে,--এই বিষয়ের পূর্বাপর ধার 
ধাহার! অবগত আছেন, ইহা তাহাদের চোখে না 

পড়িয়া থাকিতে পারে ন। | সাধারণত অর্থাৎ শান্্রীয় 
সুননতেদ করিবার আবশ্যকতা ফধন হয়. তখন ইহা - 
কেই. মনোনি গ্রহ বল! হইয়া থাকে । কিন্তু উপরি- 

উক্ত অনুসারে মন ও কুদ্ধির বখন ভেদ করা হয় 

তখন নিগ্রহের কর্তৃত্ব মনের হাতে না থাকিয়া ব্যৰ- 
সয়াতক বুদ্ধির হাতে চলিয়। যায় । এই 

ব্যবসায়াজ্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ হইতে হইলে, পাতগ্ল 

যোগের সমাধির দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, জানের ছারা 
কিংব। ধ্যানের দ্বার পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত 

ইইয়া সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে একই আত্ম! আছে এই' 
তত্ব খুন্ধির মধ্যে বন্ধনূল হওয়া আবশ্যক। ইহাষ্কই 
আঝ্সনিষ্ঠ বুদ্ধিবলে। ব্যবসায়াঝ্মক বুদ্ধি এইরূপ 
আন্মনিস্ট হইবে এবং মনোনিগ্রহের দ্বারা মন ও 
ইন্স্িয় তাহার অধীনে কাজ করিতে শিখিলে, ইচ্ছ!, 

বামন! ইত্যাদি মনোধণ্ম (কিংবা বাসনা মক বুদ্ধি) 

স্বতই শুদ্ধ ও পবিত্র থাকিয়। শুন্ধ সান্বিক কপ্মের 

দরে ইন্দ্রিযদিগের ন্বভাবতই প্রবৃ-স্ত হইয়া থাকে । 

অধ্যাক্সদৃ্টিতে, ইহাই সমস্ত সদাচরণের মূল অর্থ 
কম্ম"যোগশাস্ত্রের রহস্য । 

মন ও বুদ্ধি. ইহাদের নিতক্রিয়! ছাড়া 

টিচজনীর ১ বলিয়া! স্বতগ্র দেবতা আমাদের 

শান্পকারের! কেন. মানেন নাই তাহার কারণ উপরি- 
উল্পবিচার-আলোচনা হইতে পাঠকের উপলৰি 



৬৪ 

হইবে। . মনকে কিংবা বুদ্ধিকেও গৌরবার্থে দেবত। 
বলিয়া মানিতে, তাহাদের মতে কোন ৰাধা নাই; 

কিন্ত যাহাকে মন কিংবা বুদ্ধি লি, তাহা! হইতে 
তি ও শ্বয়স্তু এরূপ তৃতীয় সদসদ্বিবেকদেবত! 
তাত্বিক বিচারাস্তে নিষ্পন্ন হয় না, ইহাই তাহারা 
স্থির করিয়াছেন । “সতাং হি. সন্দেহপদেষু 

এই বাক্যের মধ্যে: 'সতাং' পদ্দ বসাইবার উপ- 
যোগিতা এক্ষণে স্পট দেখ! যাইতেছে । ধাহাদের, 
মন শুদ্ধ ও আত্মানিঠ তাহাদের পক্ষে অস্তঃকয়ণের 
সাক্ষ্য গ্রহণ কর! কিছুই অসঙ্গত নহে ।. অধিক 

কি, ডাহারা যতই কেন আপনার মনকে শুদ্ধ 

করুন না, কোন কর্ম করিবার পূর্বে মনের সাক্ষ্য 
গ্রহণ কর আবশ্যক এরূপও.বল৷ যাইতে পারে । 

কিন্তু উচ্ছুঙ্খলচরিত্রের লোকেরা ঘে বলেন 
আমরাও এই রকম করেই চলি, এইরূপ 

খলিবার কোন অর্থ নাই। কায়ণ, দুজনের সদদ- 

সদ্বিবেচনশক্তি এক নহে, সাধু লোকদ্দিগের সাত্বিক 

ও চোরদিগের তামসিক হইয়। থাকে । সার কথা-- 
যাহাকে আধিদৈবতপক্ষের লোক সদসদৃবিবেকদেবতা 
নলেন তন্বজ্ঞান দৃষ্টিতে তাহার বিচার করিলে 
উহাকে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া মনে হয় না, ব্যবসায়াত্মক 

বুদ্ধির স্বরূপদিগের মধ্যে উহা এক আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ 
স্বান্বিক স্বরূপ, এইরূপ আমাদের শান্সকারদিগের 

সিদ্ধান্ত এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, আধিদৈবত- 
পক্ষ স্বতই খোঁড়া হইয়া পড়ে। 

আধিভৌতিক পর্ম একদেশদশী' ও অপূর্ণ এবং 
জাধিদৈৰতপক্জের সহজ যুক্তিও এইরূপ খোঁড়! 
হইয়া গেলে, কর্্মযোগশাস্ত্ের উপগত্তি নিষ্ধারণ 

করিবার অন্য কোন মার্গ আছে কি না, ইহা দেখা 

আবশ্যক হয়। এই মার্গ আধ্যাত্মিক। কারগ, 
বাহ্য্ষ্্ীপেক্ষা। বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হইলেও সদসদ্বিবেক- 
বুদ্ধি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ন্ত্ু দেবতা নাই 
এইরূপ স্থির হইলে পর, শুদ্ধ কণ্ম সম্পাদনের 

বুদ্ধিকে কিরূপে শুদ্ধ রাখিবে, শুদ্ধা বুদ্ধি কাহাকে 
ৰূলে, কিংব। বুদ্ধিকে শুদ্ধ কেমন করিয়া করা যায়, 

কর্মযোগশাস্ত্রেও এই প্রশ্থের বিচার আবশ্যক হই 
থাকে ; এবং এই বিচার শুধু বাহ্াজগতের বিচার- 

কারী আধিভৌতিক শান্স্রকে ছাড়িয়া দিয়! অধ্যাত্থ- 

শুরানে প্রবেশ না করিলে পুরা হয় না। আত্মা 

১৯ ক; হাথ 

কিংবা! পরমেশ্বরের প্রকৃত সর্ধবব্যাপী শ্বরাপের "জ্ঞান 

যে বুদ্ধির হয় নাই সে: বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, -এইরীপ 
এই বিষয়েআমাদের 'শান্্রকারদিগের চরম" সিদ্ধান্ত 

এই প্রকারের বুদ্ধিকে আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি” কেন লা 
হয় তাহা! বলিবার জন্যই গীতাতে ' অন্যাক্মশা স্তরের 
নিরূপণ কর! হইয়াছে । ..কিন্ত এই পুর্ববাপর : -সন্ব- 

স্বর প্রতি ঠিক লক্ষ্য না করায় শীতাগন্বন্ধীয় 
সাম্প্রদায়িক টাকাকারদিগেক্স মধ্যে, কেহ কেন 
স্থির করিয়াছেন, বেদান্তই - গীতার মুখ্য গ্রাতিপাদ্্য-. 
বিষয়। গীত্তার প্রতিপাদ্যবিষয়সন্বন্ধে ' উল্ত 

টাকাকারদিগের স্কত এই নির্ণয় ঠিক নহে, তাহা! 
পরে সবিস্তার দেখান যাইবে । বুদ্ধি শুদ্ধ কিরূপে 
হয় ইহ! দেখিবার জন্য আত্মারও বিচার করা কেন 

আবশ্যক হয়, এক্ষণে ইহাই দেখাইব। এই. 

আত্মার বিচার দুই দিক দিয়া] কর! আবশ্যক হয়। 
(১) আাপন পিপ্ডরের, ক্ষোত্রের, কিংবা শরীরের এবং 
মনের ব্যাপারাঞ্চির পরীক্ষা করিয়া তাহা হইতে 

ক্ষেত্রজ্ঞরূপী আত্মা কিরপে নিম্পন্ন হয় তাহার, 

বিচার করা-ইন্কা প্রথম প্রকার, ( গী, অ, ১৩). 

ইহারই সংজ্ঞা্পশারীরক কিংবা ক্ষেঅ&ক্ষে্রজ্ঞ- 

বিচার 7 এবং এই কারণেই বেদান্তসূত্রকে “শারী- 
রক ( শরীরের বিচারকারা ) সুত্র” বলে। নিজের 
শরীর ও. মনের এইরূপ বিচার হইলে পর 

(২) তাহা হইতে যে তত্ব নিম্পন্ন হয় তাহা, এবং 

আমাদের চতুদ্দিকে যে দৃশ্য জগত বা ব্রক্মা্ড 
আছে তাহার পর্যবেক্ষণের ছারা ঘে তত্ব নিষ্পন্গ হয় 

তাহা, এই ছুই মিলিয়া একই কিংর.ভিন্ন, ইহা 
দেখ! আবশ্যক হয় । এই রীতি অনুসারে: সম্পাদিত 
জগতের. রিচার-আলোচনাকে . পক্ষরাক্ষরবিচার* : 
কিংবে প্্যক্তাব্যন্ত বিচার” বলে । ক্ষর কিংবাব্যক্ত 
অর্থাৎ সুষ্বির অন্তভূর্ত সমস্ত নার পদার্থ, এরং 
অক্ষর কিংব। অব্যক্ত অর্থাৎ ক্ঠির অন্তগ্তি নশ্বর 
পদার্থের বাহ! সারভূত নিত্য তত্ব (গী, ৮২১ 

১৫।১৬)। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারের ঘার! এবং জরা". 
ক্ষ বিচারের দ্বার! নিম্পন্ম এই ছুই তন্তের পুনর্ববার.. 
বিচার করিয়া, এই ছুই তধ যাহ। হইতে বাহির. 

হয় এবং এই ছুয়ের. অতীত (পর ) সমস্তের নূলী-: 
ভূত যে তত্ব নিম্পল্ন হয় তাহাকে. পরমাস্কা! ব৷ 

পুরুযোত্তম বলে (গী, ৮২৯ )। ভগব্দ্গীতাত 



জি? ১৪৫, 

এইংসমন্ডের বিচার আছে? পরিশেষে সকলের মূলী- 
ভূত যে'পরমাত্াক্প তর, তাহার ' জ্ঞানের দ্বারা 
বুদ্ধি কিরূপে শুদ্ধহয় তাহ! দেখাইয়। কর্্মযোগ- 
শানে 'উপপত্তি বলা হইয়াছে। . তাই এই উপপত্তি 

আমাদের বুঝিতে হইলে আমাদেরও সেই মার্গ দিয়া 

মারতে. হইবে । তন্মধ্যে র্ধা গুজ্বান কিংবা ক্ষরা- 
ক্ষর বিচার, পরবর্তী প্রকরখে বিবৃত হইবে। . সদ- 
সম্বিবেকদেবতার প্রকৃত শ্বরপনির্ণয় করিবার 

ভম্য এই প্রকরণে যাহা সুরু করা হইয়াছে সেই 

পিগুভ্্কান কিংব! ক্ষেত্রক্ষেত্রভবিচার অপুণ থাকায় 
তাহা এক্ষণে পুরণ করিয়া লওয়া যাইবে । 

 পাঞ্চভৌতিক শুলদেহ, পঞ্চ কর্দেন্দিয়। পঞ্চ 
ভ্তানেন্দ্রিয়, শব্ব-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাত্মক পীঁচ বিষয়, 

সম্বল্পবিকল্লাত্মক মন এবং ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধি,_-এই 
সম্বন্ধে বিচার শেষ হুইল । কিন্তু ইহাতেও শরীরের 
বিচার পুরাপুরি হয় নাই! মন. ও বুদ্ধি ইহারাই 
বিচার.করিবার সাধন কিংবা! ইন্ট্রিয়। জড় শরীরের 

মধ্যে ইহা ব্যতীত চেতনা অর্থাৎ চেষ্টাচাঞ্চল্য 
যদি না থাকিত তাহা হইলে মন ও বুদ্ধি থাক! ও 
না থাক! একই হুইত। স্যুতরাং উপরি-উক্ত বিষয়- 

গুলি ব্যতীত চেতনা বলিয়।' শরীরের মধ্যে আর 
এক তত্বের সমাবেশ করা চাই। কখন কখন 
চেতনাশব্দের অর্থ “চৈতন্য” হইয়া থাকে । 
কিহ্ত চেতনাশব্দ উপস্থিত ক্ষেত্রে “চৈতন্য'-অর্থে 
প্রযুক্ত হয় নাই ইহা! যেন মনে রাখা! হয়। চেতন! 
অর্থাৎ জড়দেহের মধো যে প্রাণ-চেষ্টা, বা জীবন- 

ব্যাপার দেখ! যায় সেইরূপ অর্থই এখানে অভি- 
প্রেত। যে চিুশক্তির দ্বারা জড়ের মধ্যেও চেষ্টা 
কিংরা ঝাঁপার উৎপন্ন হয় তাহাই চৈতন্য ; এবং এই 
শত্তিগর্ট কি; এক্ষণে তাহার বিচার করিব । শরীরের 

মধ্যে পরিদৃশ্যমান জীবন-ব্যাপার কিংবা চেতন 
ৰাতীত আধ্মপর ভেদ যাহার দরুণ উৎপন্ন হয় তাহা 

এক পৃথক্ গুণ। কারণ, উপরি-কথিতানুসারে, 
বুদ্ধিরপ ইন্দ্রিয় কেষল সারাসার বিচার করিয়! নির্ণয় 

করে বলিয়া, আত্মপর তেদের মুলন্বরূপ অহঙ্কারকে 

তাহা হইতে পৃথক করা আবশ্যক হয়। ইচ্ছ। 
ঘেযু, সুখছুঃখ প্রভৃতি ঘন্বগুলি মনেরই গুণ ; কিন্তু 
নৈয়ায়িক, এই গুণ জাত্মার বলিয়া! মনে করায়, 
এই ভ্রাম দুর করিবার জন্য রেদাস্তশান্র মনেতেই 
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উহার সমাবেশ করিয়া থাকে । সেইরূপ পঞ্চমহা- 

ভূত যে মূল তথ হইতে নিগত হইয়াছে সেই প্রকৃতি- 

রূপ তত্বের সমাবেশ মনেতেই হুইয়! থাকে (গী, 
১৩1৫,৬)। এই সমস্ত তত্ব যে শক্তির ঘ্বারা স্থির 
থাকে 'সেই শক্তি আবার সর্বাপেক্ষা পৃথক । 
তাহাকে পতি? বলে (গী, ১৮/৩৩)। এই সমস্ত বিষয় 

একস্থানে জড়ো! করিলে যে ষমুচ্চয়রূপ পদার্থ হইয়া 
দাড়ায় তাহ! শাস্ত্রে সবিকারশরীর কিংব! ক্ষেত্র এই 

নামে অভিহিত হইয়াছে ; এবং ইহাকেই ব্যৰ-. 

হারে আমর। চিলা-বল!” ( সবিকার ) মনুষ্যশরীণ্ব 

কিংবা পিগ্ড বলিয়া থাকি । ক্ষেত্র শব্দের এই 

ব্যাখ্যা আমি গীতা অবগম্থনেই করিয়াছি; কিন্তু 

ইচ্ছাদ্বেষাদিগ্ডণ গণনা! করিবার সময় এই ব্যাখ্যার 

অল্লস্বশ্ল ইতরবিশেষ করা হইয়া থাকে । উদাহরণ 

যথা_-শান্তিপর্বেব জনক-ম্থলত সংবাদে (শাং, ৩২০) 
শরীরের ব্যাখ্যা করিবার সময় পঞ্চকর্মেক্দ্রিয়কে 

ছাড়িয়। দরিয়া! তাহার বদলে কাল, সদসদ্ভাব, বিধি, 

শুক্র ও বল এই ছয় গুণের সমাবেশ করা হইয়াছে। 

এই গণনাঅনুসারে পঞ্চমহাভূতেই পঞ্চকর্দেন্রি- 
যের সমাবেশ কর! আবশ্যক হয় এবং গীতার গণনা- 

মুনারে কালকে আকাশের ও বিধিশুক্রবলাদিকে 

মহাডূতের ব প্রকৃতির অন্তরতি করা হইয়াছে, 
এইবূপ মনে করিতে হয়। যাহাই হউক, ক্ষেত্র- 

শব্দের এক অর্থই সকলের অভিপ্রেত। মানসিক 
ও শারীরিক সমস্ত দ্রব্য ও গুণের প্রাণরূপ বিশিষ্ট- 

চেতনাযুক্ত যে “সমুদায়' তাহার নাম ক্ষেত্র । শগীর 

এই শব্দ দেহ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয় বলিয়া তাহ 

হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রশব্দ, উপস্থিত স্ছলে ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । ক্ষেত্রশষের মূল অর্থ এইরূপ; 

কিন্তু উপস্থিত প্রকরণে, 'সবিকার ও সজীব মনুষ্য- 

দেহ' এই অর্থে তাহার লাক্ষণিক উপযোগ বরা 

হইয়াছে। উপরে যাছাকে আমি বড় কারখান। 

বলিয়াছি তাহা! ইহাই । বাহিরের মাল এই কার- 

খানায় আনিবার ও কারখানা হইতে মাল বাহিরে 

পাঠাইবার দরজা --অনুক্রমে মন, বুদ্ধি ও অহস্কার ; 
চেতন। তাহাদের কর্মচারী; এবং এই কর্ণচারী 

যেব্যবহার করে, কিংবা করায় তাহাকে এই 

ক্ষেত্রের ব্যাপার, বিকার কিংবা ধশ্ম বলে। 
( ক্রমশঃ ) 



ব্লাশারস্থৃতি কথা। 
| পণ্য পরিচ্ছেদ। | ঞ 

| (ছকযোতিরিসাৎ ঠাকুর) 

আনুারী (২৮৮১) তারিখে আমর! বোস্বারে 
আপিলে পর, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্রেট মিঃ ভোসাতাই- 
ফ্রাম্দি কডাকার্ নিকট হইতে আমার শ্থামী চার্জ 
বুঝাই! লইলেন । ' এই বদলি শুধু তিন মাসের জন্য 
হর্য়াছিল। আমরা শেত-ওলীতে এক বাঙগল। ভাড়া 

করিলাম এবং ভাীরকাগ্নের প্রতিবেশী হইলাম । 
লমধে তাগুারকারের পক্গিযায়ের মেয়েদের সঙ্গে আধার 

চেষ।পরিচদ. হইল। তাঁর. ব্উদেরে শাস্তা-বাইর 

সঙ্গে আমার বস্তু জমিগা প্লেল:॥ সেই হতে আমাদের 
। পঞ্ছস্পরের বধ্যে যায় কান! হওয়ার, শান্তর মাঃ 

বোন ও ভায়ের সঙ্গে আমার. প্রিয় হইল। খু পরি- 
বারের কর্তীঠীকরুণ ্ রেমার্জঘদয়। ধর্নিষ্ঠ ও নিরলল ). 
তাই তাহার সং সারের সকল লোকই সুখী, নীতিমান্, 
উদ্যোগী ছিশেন : আনন্দে তাঁহার সময় কাটিত, এবং 

তিনি যে মনে করিতে স্বর্গহখ সংসারেই আছে সে 
কথা খুবই সতা। যে. করেকটি এইরূপ ভাগাবান' 

পরিষাপ়ের: সহিত আমাদের পাযিচর হইয়াছে, তন্মধ্যে 

ভাওক্িকায়ের নাম প্রথমেই ধর্থধ্য এইপ আমাদের . 

ধারণা । : জীমতী- অনপূর্ণা-হাই+জাগারকখর. মেয়ে ও. 
বৌক্চ ধ্টে কো পার্থকচ কঙ্গিতেন নতান্াদের সহিত : 

সমান ব্যবহার করিতেন.। হিন্দু, প্প্থিবারের মধ্যে এরূপ: 

ব্যবহার, কদাচিৎ .ছুটিগৌচ্র হুয়। . কোন. কোন গৃহে 

অল্পম্বল্প দেখ। যাঁয়ঃ কিন্ত তাগারকারের গৃহে এই ভে ভেদ-. 

পরিবারের ভাব কখনই দেখ! যাইত না।. সেজনা, 

সকল লোকই বেশ মিপিয়া হিশিয়া আনন্দে থাকিত। 

এই ভাবটা ধেমন যেমন আমার 'চৌখে পড়িতে লাগিল, 
সেই পরিমাণে স্যাডৃর কন্ীঠাকুয়ীদীর . উপর আমার 
ভদঞ'নপর-পর বাড়িতে লী্গিল “এবং ক্রমশ: তীহাকে 

একবার আমার 'মাখের 'ঘত্তা,এলে: হইতে” লাগিল । 
সেই ভাবেই-আই্টি, তাছান"মছিত হাবহার কর্জিতাশ- এবং. 

অিঁনঙ. আমাকে ভান্কাসন্থ; পুনঃ পুন শিক্ষা পঞ্ধাতর 
কথা.রালতেন ॥ . ভীত, শ্স্তা-রাই -ও 
খত: আমরণ শুদ্ধ, ও ঢ ছি ২৪ বৎসর- বাণী, 
বন্ধুত্থের মং ধয কখনও দামানের পুরষ্পরের মধ্যে এক- 
বারও তুল-বুধাবুধি "হয় নাই)" মুখের উপর কিংবা 
আড়ালে পরস্পরের নিন্দা বিহার কোন প্রদ্গ কখন 

উপস্থিত হয় নাই:। শাঁশী-ধাই অতিশয় ধার্দিক, 'সঠ্যানিষ্ঠ 
ও কন্দিষ্ঠ ছিলেম'। 7 5৮৪৪” অধ, । অবোধ শিওসবান- 
1 * এইপরধচ্ছেদ ভূলক্মে বধাধানে লামাবও হয় লই । 

মিটার 

এই 

আমর ম্ধে, 

ূ ইনি সকলের আগে, আসি সর 

১৯. বড/ হট 

: দিগকে, বৃদ্ধ ও. বসন বিভা কও১পুটাই পভিিকে $ব : 
আমদের সবাইকে, র্। সত কুতির। সকার 

. গোক ছাড়িয়া অক নখতোগুর্থ, পরলোকে গুন কছিলেদ। ঃ 
বোস্বাই প্রার্থনা সমাজের সুখ ঘরে পদটি রমা", 

বাই, আধ্যমহিলাপম জ মে এ এক গুতিষ্ঠান স্থাপন 

করিয়া ছিলেন | প্রতি শনিবার : উহায় অধিধেশন 
হইত । এই সভার; ৮১০ জন নাহল ও 8৩ অন 
পুরুষ আসিতেন ।' কেহ'ন। কেহ কোন যর প্রবণ 
কিংব। ছই.এক পংকি” লেখা এর। কন: বান  গুহধা, 

হইত কেন উদ্ধত অংশ বিখিয় আসিওজদ 4 খাদি: 
ডাঃ আম্ায়াম দাছা। ভাঁকরপ্রাওস্ডাগব্ত  প্রস্থৃতি এষ 

সমস্ত বিজ্ঞ লোক সন্ায়,উপহত হইতেন, তাহার), আম. 
দিগকে উৎসাহ দিবার জন্য ব্রিতেন, শ্ব্পি- (লেখাহই- 
কাছে” । “এই স্যন্ধে ক্ছি মুখে বলা হউক”'--কেহ 
কেহ এহরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন । ; কিন্তু মুখে, 
বণিতে কেহ সাহস না কিলে, উনিই ২৪টি সহজ" 
বাফা বলিয়। দেখাইভের্দ এবং ধলিতেন অরূপ ঝাঁরিয়া 
বাক্য বলিবে।: এইরগ্ে আমাদের যোগার দিনগুলি: 

বেশ কাট গেল একফ্ীমরী পুপার আসিলাম 1. বাঁক 
বোস্বায়ের বৃভাতত পিঃখঙছার নন, যেরকল কথা সহকা-. 

ভাবে মনে আধিয়া ছিগ্চরচা গাই এ ক) কৰিসাছি। 
পুরাছত ১৮৬৯ আনল পর দ্বখাল মমর'আহীনেক. 

জারগর উন.নিযুক হান, দমে আম্ও নু খাদে 
আহিলে পর, ডন খেখ্িকার, ':চ,গুহণ, ক্রিলেনু 

এবং পুণার্ (কিছুদিন অঃন্থিতি কিবা পর, তাহার মূলে 
হুইল, এই সময়ে নবীন শিক্ষাথী মহ্ণাদের জন্য 
একটি সভা স্থাপন করিলে ভাল হয়; ) সেই সভায় নিদদি্' 

দিবসে মিগার। একত্র সমবেত হইবেন 5 পেই সভার 
আমাদের মধ্যে কোন অভিত্ত পরিপক -ব্যকি পহজ” 
সংজ বিষয় লা সং ভাবার তাহাদিগকে বুঝার ' 

শিংধেন। এট্রপ স্থির করিয়া, ১৮৮১ এপ্রিপ বাস 

হইতে, “কাল্তাবরং” অভাক্কনাফি বাড়াতে কে. পক, 

ট্রেনিং বলত” ছিল তরী ইং 1২ ক1-২80কৃন্মী 
প্রতি” পানবাকে..সন্ধকালে সভার তাত: হইব, 
গাণিল,। : প্রথম প্রথম সান 61৫7 ঘরের চার.) ১৭১৯৯ :. 
জন, মহিগা। ও. ৫৬ .ক্ষন 'পুভীয় আসত | সত্যে: 
কেকোবৌসক নানা. কি নহে /.ঘ আসিতেন ১, 

বসির, থাকিতে, 

কখনই তুলিতেন না।' কালকের পর 'তুগোল, লী 
খগোঁল্ সন্ধে ভি আর্তি শবঁড়িতে কিরণ: 
আফিতে "হয়, একা: +টই", লই শিক্ষা নেও 
হইত: অন্য সময়ে, এহ ভরা নর ১াকাদি কে? 
কোখার আছে,.কোন্ বত "কত 'াজিঠি ধা, 
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অজ টের কোঘ্ তিথি, এবং ফিরপে তাহা নিতে 
পারষাখ-প্রস্ৃতি বি, সহঙ্গ ভাষায় বুধাইয় বলা হইত 
এছং যে বিধয়সন্থন্ধে শঙ্ষ। নেওয়া! হইত, সে বিষয় কে 

কতটা! বুঝিয়াছে ক্তাঁহা দেখিনা রম্য আমাদের প্রত্যেক- 
কেই এইরূপ বল। হইত ১-"খসাঘি যাহা! তোমাঁদিগকে 
বলিলাম, লে বিষয় তোময়া ধতট। বুঝিয়াছু ভাহ। লিখিয়া 

আনো আধবা এখনই দীড়।ইয়। মুখে বল।* কোন বিষয় 
বুধিয়া খাঁকিলেও। ভাঁহ। তখন দীড়াইর। বল! অপেক্ষ। 

ণিখিক্স। আগা জামাদের তাল মনে হইত । কারণ। 
আমাদের মথো কাহারও দড়াইরা মুপে গলিতে সাহস 

হইত না। তাই, লিখিয়া আনিব বধির স্বীকার করি! 

জন্য শমিবায়ে ধন্ডট! পারিতাম লিখিয়া আনিভাম। 

এইরূপ লিখিয়া আম! হইয়াছে দেখিয়া! "নানা”'র খুব 
আমোদ হইত, এবং যাহারা এ লেখা পঠি করিত সেই 

সফল মেয়েদিগকে প্রশংসা! করিয়া তিনি উৎসাহ দিতেন । 

কখন কখন আমাদিগকে যে বিষয় বুঝাইয়। বল! হইয়াছে 

তাহা বুঝিতে ন| পারায় আমর! যাহ! তাহা একট কিছু 

পিখিক্কা আনিতাম । তখন তিনি হাসিয়। ঠাট্টা! করিয়1, 

যাহাতে আমাদের ভূল আমরা বুঝিতে পারি সেইরূপ 

করিয়া বুঝাইয়। বলিতেন এবং সেই বিষয়ের পুনঃ গ্র্তি- 

পাদন করিয়া আগ্রহের সহিত উপদেশ দিতেন। “আমার 

নিকট'হইতে ধেজ্ঞাঁন লাভ করিয়াছ তদনূলারে- এই 
বিষের বৃত্তান্ত আবার পিখিয়া আনে? এইরূপ তিনি 

বলিতেন।: কখন কখন এরূপ পুনর্বার লিখিয়! আনিতে 

আমীদৈপ বিরক্ষি বোধ হইত। কিন্তু না লিখিলেও, 
আমার স্বামীর রাগ হইত বলিয়া “নানার কথা-ত 

লিখিক্বা আনিতার্ম। এইরূপ আশাপ্রদ বাক্য বলিয়া, 

কখন কখন মাষ্টারের মত রাগ করিয়া! ১*1২* ছত্র লেখ! 

ও ২1৫ছত্র মুখে বলার কাজ আমাণের দিয় "নানা" 

করাইর্জা পইতেন। তাছাড়া, আমাকে সংস্কৃত শিখাইবার 

তাহার ইচ্ছা ছিল। সেই সম্বন্ধে তিনি ২1৪ দিন পরে, 

দ্রই একবার মৌখিক উপদেশও দিয়াছিলেন। আমার 

বারও মত হইল। ” তথার্পি বাড়ীর মহিলার ( প্রা়্ীন 

ও নবীন) শিক্ষারবিরোধী ইওয়াগ, আমি সংস্কৃত শিখিতে 

আর কষ়িকার্থি এইরূপ জানিবামাত্র, কে" শিখাইতে 

অরে ভাহারও তি? দৃক, পাত না করিয়া, যাতে কোন 

সময় হার কাণে 'আদে, (এইরূপ অপমাননঠক 'বাক্য 

বলিতে লাগিেন এবং টনানা”র ভাব মাঁনী ও তের্জী- 

য়ান হওয়া হা তাহার সহ্য হইল' না) তখন, পন্বপ 

কোন উপলক্ষ্য না আগিতে দেওয়াই ভাল এইরূপ 

"উন্নি% স্থির ক লেন ॥ সাতি আট মাপ পর়ে' আমাদের 

এই, আপা উপস্থিত হইয়াছিল । যাক) আময়া চ্ডাঁয়' 

যে 8 বারো জন অরঁম! হইভাঁম তাহাদের মধো কৈগু পকফার্শক্করিলীদ 1 , 

| 

কেছ. টেনি'-কধোজে পিক্ষাপ্রাপ্ত মাঠারণী. ছিলেস। 

সতরাং তাছায়। ক্বীতিমত. শিক্ষিত ও অধিক শিক্ষিত 

ছিলেন । তাহাদেরই শিক্ষার্থীনে আন্লাসাহেব-ডিড়ের 

কল্য। শিক্ষিত ও বিচক্ষপ হুইরাছিলেন ৷ তাছাড়। তিনি 

পিত্রালয়বাদিণী হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে কাজ 
করাসাহার অভ্যাস ছিল। অবশিষ্ট মহিলার! পদ্ধতি- 

পূর্বক শিক্ষালাত করিয়াছেন। উন্মধ্যে আমিই ফেবল 

কম শিক্ষিত এবং লহরের. আঠার বাবহার সম্বন্ধে 

বড়ই অজ্ঞ ছিগাম। তথাপি “নানা”র দে আমায় 

উপরেই বিশেষ ছিল। কোন প্রশ্ন জিত্ঞানা করিতে, 

হইপে, কিংব! কিছু বুঝা ইন বণিতে হইলে, দ্িনি প্রথমে 
আমাকে বলিতেন;) আমার কোন হুলচুক হইলে, 
আমার স্বামীর সামনেই, "পাঁগলী”' বলিয়। আমদাকে 

রাগাইতেন ) এবং এইরূপ ভূল আর কখন করিও না, 
এইরূপ বলিতেন। সভা জিনিলট। যে কি ও সভা 

কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এই সমাহ্ত্রেই তাহার 

জ্তঞানলাভ হইয়াছিল ।. কিন্ত এই সভার লামডাক জাদে 

ন1 থাকায় আমাদের বাড়ীর মহিলাদের নিকট হু্তে 

আমার কষ্ট পাইতে হয় নাই। শুধু তাহা! নহে, আমি 
গ্রতি শনিবারেই বাছিরে যাইতাম, এবং আমি ফোন 
সভায় যাইতেছি এ কল্পনা পর্যন্ত তাহাদের মনে কখন 

আমে নাই। অনা মৈত্রিণী যার! আমার সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে মাসিতেন, তাহাদের সহিত আমিও কখন কখন 

সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম, এইরূপ হয়ত তাহারা মনে 

করিয়! থাকিবেন। বাড়ীতেই আমার পাঠাভ্যাস চলিত ! 

কিন্ত রাত্রে ও গ্রভাতে যতটা হইতে পারে ততটাই 

হইত) কারণ, দিবসে পুস্তক হাতে লইয়। নীচে যাওয়! 

স্থবিধ| হইত না। পুস্তক পড়িতে বলগিয়।ছি, এই লংবাদ- 

মাত্র তাহাদের কাণে পৌছিয়াছে কি,মঅমনি তর। নিন্দ।- 
চর্চা সুরু করিয! দেন। তারপর, ঠাট্া টিট্কারী করিয়া 
হাঁধাহা(মি করিয়া কত কথাই তারা বলিতেন। এই 

সকল কথা আমি চুপ করিয়। শুনিয়!, সমস্তই সহ্য কার- 

তাম। তজ্জনা আমার বড়ই কষ্ট হইত। এই কণা 

নামার শ্বামীর কানে কখন-না-কখন আলিতই আপিত। 
অপ্তম অধ্যার সমাপ্ত । 

নব-বর্ষে।%. 
,. (প্রীনধীন্ত্রলাল রায় ) | 

আজ বিগত বর্ষের এ ভ্রিয়নান জেযাতি অতী সাগ- 

রে মে, পুসুর বক্ষ, চুম্বন করিংতছে ; আজ অতীত বধের 

+ “যু স্যারআশুতেব চে. ধূরীর : খালিগণ্ুর কচবনে নববহে!: 
পলক্ষে গ্রাত:কালে পাঠিত হইয়াষ্িল। রা তাছ। আনসহকারে 
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বিদায়গান পত্র পল্পবে শ্বনিপ্ন! শ্বনিয়। হর্ষের মাঝে বিদাদের 

ঢেউ তুলিয়। দিতেছে । কিন্তু এই আগামী বর্ষের স্বাগত 
সঙ্গীতে এ বিগত বর্ষের বিদায়সঙ্গীত ছা'পিয়া যাইতেছে । 
নববর্ষের এ হেমন্অরুণিষা ধরণীখানিকে এক আশ্চর্য 
মহিমামণ্ডিত করিয়া :বিশ্ববিমোহন শোভায় বিশ্ববাসীকে 

মুগ্ধ করিতেছে। 

আজ আমর! সকলে, এই নুতন বৎসরের শুভ প্রারস্তে 
নূতন উৎসাহে, নৃহন উৎসব-জাগরণে মিলিত গুভেচ্ছ।- 
লইয়া বিশ্বের ঘায়ে আসিয়া! দাঁড়াইয়াছি । যে মঙ্গলময় 
বিধাতাক় মঙ্গল নিয়মের অধীন হইয়া, আমরা বিভিন্ন 
পথে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া আজ পুনর্ধার নৰ 
খর্ষের দ্বারে অতিথিভাবে ঈীড়োইতে সক্ষম হুইয়াছি, 
সর্বাগ্রে তাহাকে আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করি। যে 
সকল প্রাণের জিনিষ লইয়া আমাদের অতীত বৎসর 
অতিবাহিত হই়াছে, তাহাদিগকে নব বর্ষের নূতন 
উদ্গীপনার় আরও প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়। লই; যে 
সকল স্নেহের ফুল, প্রীতির রত্ব, প্রেমের প্রতিমা, 
ভক্কির মুর্তি আমাদিগকে গুভেচ্ছার বর্শে বিরিয়া ঝাধি- 
রাছে তাহাদিগকে স্েহ প্রীতি প্রেম ও ডক্কি দান 
করিয়া আমরা আমাদের জীবন সার্থক করি; আর 
ধাহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হর্গে চলিয়। 
গিয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে অশ্রু বিসর্জন ক?রয়া 
হাদয়মধ্যে তাহাদের পুথ্যস্বতি চিরসঞ্জীবিত করিয়। 
রাখি। 

এই নূতম বর্ষের নৃত্তন উদ্দীপনায় আমাদের প্রাণের 
কালিমারাশি বিধৌত হইয়া যাক ; আবার আমরা আমা- 
দের নিজ নিজ কার্ষ্য নুতন উৎসাহে নূতন উদ্দাম ব্রতী 
হুই। গত এক বৎসরে আমাদিগের মধ্যে কেহ ৰা জীৰন- 
পথে অগ্রসর হইয়। গিয়াছেন কেহ ব! গশ্চাৎপদ হইয়া 
পড়িয়াছেন। যিনি অগ্রসর ছইয়। গিগ়াছেন ভিনি 
নব উদামে আরও অগ্রসর হইয়! চলুন) আর ধিনি 
নিজ অবহেল! বশতই হৃট্টক আর দৈব বশখতই হউক 
শিছাইর। পড়িয়াছেন, তিনি ভগবানের কর্পময় সংসারে 

_ কর্পাযোগসাধনায় অগ্রসর হইতে শিক্ষা করুন। নিক্- 
সাং ও ভগ্রোদ্যঘ হইবার কোন কারণ নাই। সাধনার 
সিদ্ধি আছেই আছে। আমাদের জীবনপথ--কাট।বন, 
জলা ও মরুর ভিতন্ন দিয়! মানবস্তের পবিত্র তীর্থের দিকে 
ঢলিয়। গিয়াছে । আমরা যেন বাধ! বিশ্ব দেখিয়! উদ্যম- 
হীন হইয়া নাযাই। সংসারে বাধাবিস, স্থখ-দুঃখ স্বাভা- 
বিক। এই ন্ুখছুংখ নিয়ত ও নিয়ফিত চক্রবৎ পরি. 
বর্তিত হইমাছে ও হইতেছে। হর্দি অহত্রিশি আগা- 
দিগকে ছঃখসাগরেই ডুবি থাকিতে হইত তাহ! হইলে 
জীবন গুধু বিড়ন্বন! হইত | অখবা! যদি আমরা জীবন 

১১ কম, $:তাগি 

ধারণ অবধি জীবনবিয়োগ পর্যন্ত দুখের হিজোলেই- 
ভাসমান হইয়া থাকিতাঁম তাহা হইলে আর আমাদের 
জীবনের মহত্ব কখনই বর্ধিত হইতে পাইত না। ছঃখ 
ও নিরাশার কশাধাত ন! থাকিণে মানবজীবন এত ছুখ- 
ময় এত গৌরবময় হইন্না উঠিত না। অস্িন্ সুবর্ণের 
ন্যায় মানবজীবন ছঃখের পরীক্ষান্িতে দর্ধীতৃ্ত হুইপ! . 
খাট হইয়| যায়। বিগত বৎসয়ের নিরাশাপুর্ণ অভিজ্ঞতা 
জামাদিগের আগামী বৎসরের ভবিষৎ পথ পরিষ্কার 

করিয়। দিতেছে । অতীতের আটটি পশ্চাতে থাকিয়া 

আমাদের জীক্জাপথের স্মুখ পানে অগ্রসর হইতে 
সাহাঘা প্রদান, করিতেছে । 

নববর্ষের উৎসবের হর্ষপঙ্গীতে প্রাণে পুলক সঞ্চারিত 
হউক । সেই পুলক সঞ্চারণে হৃদয়ে শক্তির বন্যা উ- 
লিয়া উঠুক । দেই উচ্ছসিত শক্তিতরদগের . ঘাতগ্রতি- 
ঘাতে আমাদিগের জীবনতরী কর্তবা লক্ষ্য করিয়। 
অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলুক । সংসারের জটিল কষ্$পথ 
ধর্মালোকে সমুত্তাসিভ হুইয়। উঠুক। মান্য আমরা-. 
শুধু আমোদ প্রমোদ, আহার নিদ্রা আমাদের জীবনের 
কার্ধয নয় । আমাঙগের স্কষ্ধে গুরুতর কার্যাভার ন্যস্ত 
আছে--যাহার জন্য জানর! ঈী্বরের শ্রেঠ স্থহি--“মানব” 
নামে অভিহিত হুইয়াছি । সেই সকল মহৎ কার্ধ্য সাধন 
করিতে যেন আমস্কা অবহেল। না! করি। এই সকল 
মহৎ .কার্যাসমূছের ঈধো ধর্মসাধনাই মহত্তম কার্য্য। 
এই ধর্টেই একমাস আমাদের আত্মার ক্ষুধার নিবৃতি 
হয়। জ্ঞান, প্রেম সেই খাদ্যের প্রধান উপাদান । 

আত্মার এই আধাজ্িক খাদ্য যোগাঁনে। মানবজীবনের 
সর্বপ্রধান কর্তৃব্য। শরীরের খাদা যোগানে। তত, জাব- 
শাফ নয় হত আবশ্যক এই আত্মার খাদা যোগানো। 

স্থদূর অতীত ষুগের মহাধর্ম প্রচ!রক অক্ন্যাসীর মহাবাণীর 
প্রতিধ্বনি করিয়। আমর! বলিতেছি-_93967 98119 
0১৩ ০১৫১ 080. 05৩ 3০০০ .. 

আজ. আমর! আমাদের নিজের নিজের সমাজের 
প্রদর্শিত পথে, নিজের নিজের জাতীরভাবে এই নবীন 

বর্ষে নব উৎসাছে মানবদ্ধের হর্ন তীর্থের পথে জবার 
চলিতে আস্ত করি। আপাঙত বিভিন্ন পথে বাত 
করিলেও ভধিষাতে দেখি ৫ব আমরা একই স্থানে একই 
তীর্থে উপনীত হইয্াছি। সে তীর্থ এক, বহু নয়-_.সক" 
লকেই দেই একই তীর্থে উপস্থিত ছইতে হইবে। তবে 
পথ তির বলিয়া! কেহ বা জাগে কেহ বাপরে পৌছা- 

ইবেন। বিভিন্ন পথের পরিত্রাঙ্ক আমাদের নিষ্কাম- 
ভারে মেই তীর্থে যাইবার উপযূক বর্ণ বয়িয়া যাইতে 
হইবে । বৃখ! “মুক্তি মুক্তি” করিয়! কোন ফল মাই? 
মত কামনায় কাঁমনা নিতে না-বরং আদ্মখ বাড়িয়া 
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যার়। সাধনার পিদ্ধি হয়?) যুকি সাধনার স্বভাব ফল । আজ পুরাণ যা কিছু দা ওগে। ঘুচিয়ে, 

আমাদের টাহিতে হইবে না) সাধন! পুর্ণ হইলে যুক্তি মলিম যা কিছু ফেল গো মুছিয়ে, 
আপনিই হইবে। শটামলে, কোমলে কনকে হ'রকে 

সুখ ও ছুঃখের মাঝে আশাও নৈরাশ্যের মাঝে, | ভূবন ভরিয়ে দাও গো । 

উৎমাছ ও মিরুৎসাহের মাঝে আমাদের এই নবীন বর্ষ আজি বীণাঁয় মুরঞজে ক্বননে পরলে, 
নবীন আলোকছটায় আমাদের জীবনটাফে সমুস্তাসিত জাগিয়ে উঠুক গীতি গে। 
করিতে আসিয়াছে । এস আদ আমরা এই নববর্ষের আজি হৃদয় মাঝায়ে অন্তর বাহিরে 
আগমনে শ্বাগত সঙ্গীতে বিশ্ব ভরি! দিই । এই নববর্ষের | তরিয়! উঠুক প্রীতি গে! । 
স্বাগত সঙ্গীত নব নব রাগ রাগিণীর সুরে বাজিয়! উঠুক । আজি নূতন আলোকে নূতন পুলকে, 

তরুণ অরুণিমার আজ ধরণীর পৃষ্ঠ মণ্ডিত করুক, অ'মরা দাও গে! ভাদায়ে ভূলোকে হু'লোকে, 
সেই স্বর্গগত অমর কবি দ্বিজেআ্লালের ভাষায়]. নূতন হাপিতে বাসন। রাশিতে 
বলি £-- জীবন মরণ ভরিম্ম দাও গেো। 

ব্রহ্মনঙ্গীত স্বরলিপি । 
মিশ্র আলাইয়া_রাঁপতাল । 
€ নববর্ষের প্রাতঃকালে আনন্সভান় গীত ) 

নৰ বরষের আলে! প্রবেশিল ঘরে। 
উজলিল তব আলে! বিশ্ব চরাচরে ॥ 
তোমার মহিমা দেখি জগনের মাঝে । 
গাহে সবে শুভ গীত শঙ্খ ধ্বনি বাজে ॥ 
আনন্দ করহু সবে আজি মহোৎসব । 
উষার শুভ্র আলোকে দেখ! দিল নব ॥ 
পূর্ণ তব জ্যোতিঃ কিবা! চৌদিকেতে ভাসে 
রসভর! বস্ুদ্ধর| পুলকিত হাসে ॥ 

কথা, সু ও শ্বরলিপি--মতী গ্রতিতা দেবী । 

যা (ধা গা। ধাঁ-পা পা পামা। গা -ী মগ গা রা। গমা-পা মা। 
নব বণ র যে আ লোৎ প্র বে শি' 

গু তঁ ..॥ ছু তি 

॥পা রা সা শা 7? সা সা। মা-গা মা পা পা ধা শা না? 
থখ * রে * * উ জ পি * ল ত বৰ আ * লো 

৩ ৃ রই ১ 

সা রা । সর্বা গা রা সাঁলনা। ধা-পা 7) 
এন তি ও রা রে ০ 

্ৈ : ৮ ৩ 

হা পাপা। র্ধা সা রস সা পসাঁলার্সা! সাধা। আসা-ার্রা। 
তো মা রখ * মা দে খি জ গ তে 

ত্ী 

রস সং ধা-প “1 রগ গা গাঁ শার্মা। গর রা। পানাপা] 
বে * * গাছে ল ণ্বে শু ভ গী ৬ ত 

পর 

[পা পা। ধন রক সা ধা গা ধা-পা 4) ]া 
শপ গা ধা, ও+ নি* বাণ জে *. 
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1 (সা মা। মা-মপা মা। পা প। মপা -ধা পা লা মা। নাসা মা 
আন ভা ও ও | ক. চ হু স্ ৩ ৬ বে জা জি নু ৪. ভোৎ.. 

৬ ১ ই ৩ . ক. টিপা রা 

।মপা ধা। পাশা ৭411. পাঁপা। ধমা -সর্রা সা।, না ধা, ণাধা.পা 
সঞ ও বু ৬. . ৬ উ যা. রর» ৪৩ শ্ -. ত্র. আআ. লা, কে. এ. রা 

৮ ঙ ট ১ | 1 ৪ তা. 2 রি টু 

মা মা। মা -গামা। পমা -ধা। পা+74)]] পাপা অরধা সা সা) 
দেখা, দি * ল ন* * ব 5 পূ ্ণঁ ত*. * বৰ 

গু তু: চি এ. গু ও 2০ 1 এ 4 পু 

রা র্লা। সাঁশর্সা সাঁধা। নর্পার্বা। নার্সা। ধাপা-এ7 গাঁর্গা।, 
জ্যোতি কি * বা, চৌর্দি কে”ণত্তে ভা গে * র স . 

] রা টা চং তত না 

ার্গার্া। সাঁনা। ধনা-্সরার্সা পাঁপা। ধনা্সরা সনা। ধা ণা। 
১. ও না ব সন্তু সা ও ৩৬ রর! পু কি ** তও হাঁ ও 

|ধা-পা শা 
সে *  * 

প্রতিদান । টানিয়া আনিষেদ, না! তীহারাই স্বয়ং সেই অতি ঘ্ব্য 
প্রতি স্ে্ানী ) অমঙ্গলমন্ন হর্দীতির বীজ সাধারণের চিত্তক্ষেত্রে ছড়াইয়া 

দাও প্রভূ, যত হঃখ ছাছে মোরে দাও ; 

যতেক যাতনা তব এ বিশ্ব সংসারে, 

সবি মোরে দিয়ে তার বিনিময়ে নাও 

দক্ষিণার মূল্যরূপে হে প্রভু আমারে । 
তোম্বার সকল দাঁন.বহি নত শিরে, 

_, ছুঃখ ব্যথার মোর ক্ষুদ্র দেহখান, 
তোমারি চরণে সঈঁপি দিব ধীরে ধীরে 

প্রতিদামে হে ৮ | লঙ লি হি রঃ 

উন্নত প্রসঙ্গ, 
হুর্নীতি ও তাহার ্রতীকার_ানদ | 

দেশের হইলকি? আমরা কিশিক্ষিত হইয়াও প্ররুত 
মানুষ ইইব না? আমার্দের যথার্থ [হত'কেথার তাহা 

বুধিয়ও ফি চলিতে শিথিব না? কিছুদিন পূর্বে খুলন! 

বাসীতে দেখিলাম যে সেখানকার গভর্ণমেন্টের কোন 
উচ্চপনস্থ কর্মচারীর বিদায়োৎসব উপলক্ষে নাকি “খেমটা। 
নাচের” বন্দোবস্ত হইয়াছিল । যাহারা ' শিক্ষিত, 

দেশর মধ্য গণনান। তাহার! কোথ্র আদর্শসথল হুইয়। 

দেশের জনলধারণকে মঙ্গলে পথে,--নুত্যের গথে, 

দিতেছেন। ,কি লজ্জার কথ ! 
এবারকার ততবোধিনীতে “ছর্নীতি ও তাহার প্রতী- 

কার শীর্ষক” যে প্রদ্ধতী বাহির হইয়াছে তাহাতে 
সম/জের হুন্নাতির প্রতি এইরূপ গুদামীনাব্যাধির বিশেষ 
আলোচনা কর! হইয়াছে । সমাজের এই ব্যাধিটি এতই 
প্রবল হইয়া উঠিতেষ্ে যে প্রবন্কটি প্রবাশিত হইবার 
পূর্বেই তাহার একটি জলন্ত নৃষ্টাত্ত আগমাদিগের "প্রত্যক্ষ 
হইল। | 

বীর, বিপরীতে কটা ঘটনার আমর বিদ্ত আখী-! 
স্বিতও ইইয়াছি, আমক়। বুঝিয়াছু যে সমাজের এই 
ব্যাধি নিতান্ত হুশ্চিকিৎস্য নছে। সেদিৰব ফখন 

আসযতর পুগিন ফোর্টোর ছবিচায়ে এক্টী খসহীয় ধর্ম] 
ণীকে তুলীইয়া" লইয়া! যাইবার অপরাধে ছুইটা হষ্ট 
্রীলোকের মশ্রম কারাবাদ দণ্ডাদেশ প্রচারিত “হুইল, 

তখন সৈই শাস্তি আদেশ” শুনি" আর্দালতৈ উপস্থিত 
জনসাধারণ ধৈরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিী-_-তাঁহাতে 
এ বিষে দেশবামীর মন যে বেশ একটু সজাগ হইয়। 
উঠিযাছে, তাহা মপষ্টই অনুভূত হইয়াছিল। *" 

মুসলমানের বঙ্গসা[হত্য চর্্চা--গত মা 
মাঢস্,আল্গ এনলাম:প্রত্ে কুক য়িরাং রখ বাঞ্চালা 
ভাঁাৰ্ পাি্ধ্যা এরবন্ধু পাঠ, করিয়।' অত আনন্বিত 



উড, ১৮৪*- 

হইলাম । ছছকাণ যাবৎ এদেশে একট! ধারণ! ছিল যে 
যুনলমানের, হোৌক না কেন সে বাঙালী, কেবল উহ্” 
পারসী প্রস্ভৃতি ভাষা নিজন্ব কর। উচিত--বঙ্গভাষ! কিছু" 

তেই নছে। সুখের বিষয় যে এই ত্রমাদ্ধ কুদংস্কংর দুর 
হইতেছে । “বঙগীর মুদলমান পুঁথিসাহছিতোর সংখ 
পরার ৮৭৯০1” গুনিলেও যে আননা উচ্ছসিত হুইয় 
উঠে। লেখক বে বঙ্গভাষাকেই বঙ্গবাসী মুললমানের 

মাতৃভাষ! সিন্ধান্ত করি! তাহারই চর্চায় বঙ্গবানী মুসল- 
মানদিগকে উৎসাহিত করিয়ছেন, ইহা বর্তমান সম:য়র 

£যেমন উপযোগী, তেমনি ইছা। সমীচীন হইয়াছে । তা£া- 

দের মধ্যে যদি চিন্তাশীল লেখক উঠিয়। বুঝিয়া-্থুবির! 
রুহির! দিয়! উদ” প্রভৃতি ভাবার শব্দসমূহ থাধুক্তরূপে 
আপনাদের লেখা প্রবেশ করাইভে পারেন, তবেই তো 

সেগুলি ক্রমেই খঙ্গভাধার নিঞ্ন্ব হইয়া দাড়াইবে। 
তখন আর বঙ্গীয় মুসলমান লেখকদিগকে বিদ্যাসাগরী 
ভাষার জন্য ছঃখবোধ করিতে হইবে না। যদি তাহার! 
উদ প্রভৃতি ভাষার শব জোর অবরদস্তিতে তাহাদের ! 

লেখায় বড় বেশ্রী ঢুকাইতে যান, তবে আমাদের বিশ্বাস 

যে তাহাদের উদ্দেশ্য পিদ্ধ হইবে না) এই হৃত্রে তাহা 

দিগকে অনুরোধ করি যে তাহাদের সাহিঠ্যপমিতি হইতে 

একী উদ্বঙ্গ এবং বঙ্গ-উহ্” অভিধান প্রণয়ন করুন । 

এরূপ একটী অভিধান থাকিলে (বঙ্গাক্গরে লিখিত ) 

তাহার অনেক কথা বঙ্গভাবায় ঢুকাইবার বিশেষ সুবিধা 

হুইবে। 

সমাজ সেবা_আমাদের দেশের উন্নতির অন্য. 
তন প্রধান লক্ষণ এই যে দেশে মানবসেবার একটা মহান্ 

ভাব জাগিয়! উঠিয়াছে । মানবসেবার ষে প্রবল তরগ 
আসিয়াছে, 'এই তরঙ্গ উঠাইবার মূল মহাম্মা বিবেকানন্দ 
স্বামী । স্বর্মীবিবেকানশ এই ভাব জাগাইয়। তুলিবার 
অন) দেশের চিরনমপ্য হইয়! থাকিবেন । ব্রাঙ্গধর্ম সর্ধব- 

প্রথম বলিতে গেলে ম্পষ্টক্ষরে উশ্বরের প্রিয়কার্ষয সাধনকে 

তাহার উপাসনার অন্যতর অঙ্গ ঘোষণা! করিয়া! মাঁনব- 

পেবারও বীজ দেশে ভাল করিয়। প্রোথিত করিয়াছিলন 

বটে, কিন্ত স্বামী বিবেকানন্দ সেই বীঞ্জকে সযন্ত্ে লালন- 

পালন করিয়া আজ তাহাকে ফলবান বুক্ষে পরিণত 

করিয়াছেন । সমাজসেবাঁসমিতির : প্রদর্শনী খুলিবার 

উপলক্ষে সার সত্যেন্্রপ্রসন সিংহ মহাশন্ন এক্টী মহান্ | 

সত ঘোষণ! করিয়াছেন যে, জীবনের লক্ষ্য কেবগ নিপ্রে- 

কেই উন্নতির চরম শিখরে ফোলা নহে, কিন্ত অপর 

ফকলকে সুখী করা । 

গ্রন্থ পরিচয় 

সংবাদ ণএ 

হইতে এই পুস্তিকা খানি প্রকাশিত হুইয়াছে। ইহার 
মূলা ১৯ এক টাক। মাত্র। ইহাতে সার জগরদীশচন্্ বন্ধ 
কর্তক তাহার বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রদণ্ত 
বক্তৃতা, অধাপক. প্যাটিক গেডিসের লেখনীপ্রস্থত 
বিজ্ঞানমন্দিরসন্বপ্ধীয় একটা প্রবন্ধ আমেরিকার 

9019776160 471611080 নামক হ্থগ্রসিদ্ধ পত্র হইতে 

উদ্ধত সার জগণীশচন্দরের প্রাণের একতা বিষয়ক 

প্রবন্ধ এবং বিজ্ঞানমন্দির সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ প্রক!: 
শিত হইয়াছে । পুস্তিকাখানি ছবিতে ছবিতে ভরা । 

ইহার পঙ্গে ১২ এক টাক। মূল্য যৎসামান্য। বিজ্ঞান 
মন্সিরের নায় বঙ্গের এত বড় গৌরবের জিনিস যে 
পুক্তিকাতে বর্ণিত আছে, তাহা বঙ্গের ঘবে ঘরে এক 
এক খণ্ড রাখ। উচিত । 

সংবাদ । 
আনন্দ সভা--গত ১ল! বৈশখে আনিব্রাঙ্গ, 

সমাজের অন্যতর সভাপতি সার আশুতোষ চৌধুরী 
মহাশয়ের বাটীতে আনন্দ সভার বার্ষিক অধিবেশন স্স- 

ম্প্ন হইয়। গিয়াছে । তাহার ও তাহার পরী শ্রীমী 

প্রতিভা 'দবীর আতিখেকতায় অভ্যাগত সকলেই মুগ্ধ 

হইয়া গিয়।ছিলেন। এই আধবেশন উপপণক্ষে বৈদিক 

অর্চন। মন্ত্র (ও পিতা নোংলি) এবং ব্রাঙ্গধর্মো স্তো 

(ও নমস্তে সতেতে অগৎ কারণায় ) পাঠ করিয়া সভা 

কার্য আরম্ত করা হইয়াছিল। সঙ্গীত সঙ্ঘের ছাত্রীগণ 
্বরসঞ্চিঘহ সেতার বাদ্যে সকণ্কেই আনন্দিত করিয়া- 
ছিলেন । ভবানী সাহিত্যলভ।র পভ্যগন কর্তক মধ্যে মধ্যে 

ছোটখাটে। আভনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমর! এইরূপ 

নির্দোষ আমোদ অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী- ইহাতে ছেলেদের 
মনের *থোচ” অনেকট। কাটি যায় । 

তত্ববোধিনী পত্রিকা-_মানর। দেখিয়া ম্থবী 

হইলাম ষে গত বৈশাখ সংখ্যার প্রকাশিত বঙ্গনাহিতোর 

প্রাচীন যুগ প্রবন্ধ সাধারণের উপাদেয় লা.গরাছে-_-ইহা 
গত সংখ্যায় শিক্ষাসমাচা:র উদ্ধৃত হইনাছে। 

অনুষ্ঠান পদ্ধতি__মামর! গবর্ণমেন্টেৰ অধীন 

কোন উচ্চতন কর্শাচারীর নিকট হইতে আনিত্রাক্ধলম[:5। 

অগ্ষ্ঠান পদ্ধতি সম্বন্ধে একটী অভিমত পাইয়াছি, হাহ " 

এস্লে সাদরে প্রকাশ কালাম । 
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শোক সংবাদ । 
৬উমাশশী দেবী-_আমরা অত্যন্ত ছুঃখের সহিত 

অবগত হইলাম যে আদিত্রাঙ্গমমাজের সংগ্লি্ট ও মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
যোগেজ্জনাথ শিরোমপির পরীবিয়োগ ঘটিয়াছে' বিগত 

ই বৈশাখ ৪৮ বৎসর বয়সে বিষম কলেরারোগে হার 

দেহাস্ত হয়। সুমিষ্ট ব্যবহারে তিশি প্রতিবেশী সকলেরই 

শ্রন্ধাভক্তি আকর্ষণ কবিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন । প্রচলিত 

সংস্কার অনুসারে বহুসংখাক স্ত্রীলোক তাহার শি'খির 

সিম্ুর সংগ্রহ করিবার জন্য মৃত্যুশষ্যার পার্থ সমবেত 

₹ইয়ছিলেন। আমর! পরলোকগত আত্মার কল্যাণ 

কামনা! করি। ঈশ্বর শোকসন্তস্ত পরিবারকে শাস্তি 
প্রদান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থন। | 

৬ন্বর্ণপ্রভ। বস্ু-_বিগন্ত ১৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার 
পরলোকগত শ্রদ্ধের আনন্দমোহন বসুর পত্বীর দেহাস্ত 

হইয়াছে । তিনি ম্শিক্ষিতা মহছিল। ছিলেন । সাধারণ 

ব্রাঙ্গমমাজের অনেক শুভানুষ্টানের সঙ্গে ভিনি সংশ্লিষ্ট 
ছিজেন। মহর্ষি দেবেন্্রনাথের উপর তাহার অপরিমেয় 

শ্রদ্ধ! ছিল। মহর্ষি তাহার পরলোক গমনের পূর্বে 
ব্খন ধোড়ানাকোতে তাহার আবাস-নিকেতনে থাকি- 

তেন, আর প্রায়ই বন্থজায়াকে তথায় দেখিতে পাই- 

তাম। তিনি মহর্ষিকে বার্ধক্য সেবা করিতে বড়ই 

আনন পাইতেন। মহর্ষিও তাহাকে যথেই ক্ষেহ করি- 

তেন, তাহার মত নিষ্ঠাবতী রমণীকে হারাইয়া আমর! 

সন্তপ্ত হইয়াছি। ঈশর তাহার আম্মার সহায় হউন । 

৬গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়_--ন্গবিখণাত পুস্তক 
প্রকাশক গুরুদাস চ্রেপাধ্যায় মহাঁশর বিগত ১২ইউবশাঁখ 
পরলোক গমন করিযঞ্জাছেন। তিনি অনেকগুলি দরিদ্র 

পৃস্তক রচযিতার উৎসাহদাত। ছিলেন । গুরুদাস ৰাবু 

ন। খাকিলে তাহাদের অনেক স্থুযোগ্য লেখকের রচিত 

পুস্তক আদৌ প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ। তিনি 
সাধুতার সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইতে পায়িয়াছিলেন। 

তিনি বঙ্গদেশে গ্রন্থ প্রকাশকের অগ্রণী ছিলেন, এবং এই 
ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম নৃতন পথ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। তাহার আদর্শে আঙ্কাল অনেকে 
সুলিখিত ও জ্ছুচিন্তিত পুস্তকের প্রকাশ করিন্ডে আরস্ত 
করিয়। দিয়াছেন। আমর। গুরুদ।স বাবুর মৃত্যুতে 

£খিত হইয়াছি। তাঁহার হথযোগা পুত্রগণ পিত্বার পথ 

১৮ কড়া, উন্ভগি, 

 তুল্যতাবে অনুলরণ করিতে পারিবেন আমর! এইরূপ 
আশা করি। 

সম্পাদকীয় বক্তব্য |. 
গত চৈত্র মাসের তববোধিনী পণ্রিকায় প্রকাশিত 

“কেশবচন্দ্র-ত্রাঙ্গঘমাদে খ্াগমনের পুর্ব” প্রবন্ধে 

পুস্তক দেখিয়া গণিত প্রশ্নের উত্তর লিখিবার কারণে 
কেশবচন্দ্রকে পরীক্ষ! হইতে উঠাইয়। দিবার কথ! লিখিত 
হইয়াছে । ইহাতে ক্রহ্মানন্দের আত্মীয় শ্ব্নের। মনে 

ব্যথ পাইয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত হুঃখিত হইলাম । আমর! 

এবিবয় লেখকের কর্ণ গোচর করাতে তিনি আমাদিগকে 

যাহ! লিখিয়াছেন, তাহ! নিম্নে প্রকাশ করিগাম £-- 

“আমার প্রবন্ধের কোন অংশে কেশবচন্দ্রের কোন 

কোন আত্মীর হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছেন জানিয়। আমি 

নিজেও অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম । কেশবচন্জরের আম্ম্ 

ছাড়িয়া অন্য কোন ব্যক্তিও এতটুকু আঘাত পাইবেন 

জানিৎল আমি উহ। প্রকাশ করিতাম কি না সন্দেহ। 

ব্যথ! দেওয়া আমার উদ্দেশা ছিল ন।। আমার ইহাই, 

দেখানে। উদ্দেশ্য ছিপ যে কি সামান্য ঘটনা হইতে ভগ- 

বানের কি প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইহাই আমি 

প্রবন্ধে খুব স্পষ্ট করিক়। বপিয়াছি। আলোচ্য বিয়ষটী 
এতই প্রচারিত যে ইহ! প্রকাশ করিলে যে কাহারও 

মনে আঘাত লাগিবে তাহা আমার কল্পনাতেও স্থান পায় 

নাই। এই বিষয়টা শ্রদ্ধেয় ৬প্রতাপচন্দ্র মুমদার মহা- 

শয়ের [4119 900. [92018118595 ০1 16981)919 €31520072 

5০০ গ্রন্থে প্রথম দেখি, প্র কথাই শ্রদ্ধেয় ৬ব্েলৌক্যনাথ 
সার্যাল মহাশগ্নের কেশব চরিত এরস্থে (১৮৯৭ খুষ্টাবে 

গ্রকাশিত ছিতীয় সংক্করণেও ) দেখি । তাহাই শ্রদ্ধের 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের [7196975 01. 

0079 737817899-580970এও উল্লিখিত দেখি । কালেই 

বিষয্নটীর সম্বদ্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ উপস্থিত 
হয় নাই । বর্তমানে দেখিতেছি এই ঘটন! সন্থন্ধে কেছ 

কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন । আমি উপরোক্ত তিনজন 

মনীষী ব্যক্তির প্রধানত পদান্ুসরণ করিয়।ছি মাজ। যাই 

হৌক, এই ঘটন। উল্লেখ করাতে যখন এরুজনেরও হৃদয়ে 

আঘাত লাগিকাছে, তখন জামিই তাহাতে অধিকতর 

আঘাত পাইলাম, তাহা বল ব'ছুলা।* 



ফো্,১৮৪, আর ব্যয় 1৩ 
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১৮৩৯ শকের বৈশাখ মাপ হইতে পাথেয় ১৪২৬/ 

এ চৈত্র আস পর্য্যন্ত | কম্মচারীর বেতন « ৭৭২২ 
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আয় | কাগজ আয় ৩৫১৬/০ 

ক্রাঙ্মসমাজ । থিওলদ্িকযাল কলেজ ফণ্ড ৬৩১ পা 
১ অন্যান্য ১৫৫৮৩/5 

মাসিক দান ১৪০০৭ ডি দন 
বণ্ডেড অয়ার হাউস ৪৩৬ হাঁওলাঁত ৩৬%৬ 
জন রে চি হাওলাত শোধ ২২৪১1৮%৯ 
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১০৬৬ 
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সমষ্টি ১৯ ১৩৭৮০/ ও সম | +৮৯৩ পুস্তকালয়। 
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ক ক্রু ৮৬ বকেয়। মূল্য ি রে স্ 

২৬৪৮/৬৩ ু 

রে ১৬/০ গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শেঠ ৬1৮, 
৫৮৮/* পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন ১৭/৬ 

নগদ বিক্র ' (বজ্ঞাপন ৬1৩/০ সমষ্টি €€৩|০ 

ভাকমাশুল ১৩৮/৪ 
| পুস্তকালয়। অন্যান্য ১৬/৬ 

সমাজের পুস্তক, ১০১৮৬ মূল্য ফেরত ৮ 
গচ্ছিত পুত্তক ১৪৫৬ গমস্তি ১৬০।/৯ 

কমিশন 1৯ যক্ত্রালয়। 
হাগুল ১৩৬৮৬ কর্দচারীর ব্তেন ৯৯৭।৪০ 

| লঘষ্টি ২৯০//৯ জলপানী ৩৬/৩ 

র গ্রুফ কাগজ ১৩1৬/৩ 
যস্ত্রালয়। ছাপার কাগজ ৪১৭%৬/৬ 

তত্ববোধিনী মুদ্রণ ৪৮৫২ কালী ১৩০/০ 
সমাজের পুস্তক মুদ্রণ "৩ দপ্তর ৫৩) 
পরের পুস্তক মুদ্রণ ৫৪৫1৬ উজ ্ 

২১৭।/৯ ০৬ 
পু ন্ল্য ২৮২ অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ৬২৮৮৬ 
এ অন্যন্য সরঞ্জামী ১৫৬৮৯ 
লমষটি ১৩৪৮৮৩/৩ সম 9৮৪১ ৫1/০ 

৯৭৮২/১ 
৪৭৮৪০৬ 



৭8 তত্ববোধিমী পত্রিক! 
কৃতজ্ঞতা সহকারে নিয়লিখিত দান গ্রাণ্তি স্বীকার করিতেছি শ্রধুক্ প্রসাদদাস ম'্ক 

উৎসবের দান। 
শীযুক সত্যেরনাথ ঠাকুর 

১ ভখনাথ রায় 

১ চুনীলাল মঙ্ুমদাঁর 
১ হরেক্জনাথ চট্পাধ্যায় 
১ চজ্্রকুম'র দাস গুপ্ত 
» পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, 
»» ধছনাথ মুখোপাধ্যায় 

» চাক্চন্জ্র মিব্র 
”» রাধাকষণ ভট্টাচার্য 7, 
এ ছুপালচাদ মল্লিক 

%. বিষুঃচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
» ওগবতীচরণ মিত্র 
৪, কশীগ্ঘনাথ মুখোপাধ্যায় 
,১ বিনোদবিহারী দত্ত 
৭ হরিশ্ন্ছর মিত্র 

» বীরেন্দ্র চত্ত্র শীল 
,* মুটবেহারী চট্টোপাধ্যায় 

(41. 921৬2 

,, মনীক্রনাথ রায় 
১, রমেশচন্র দহ 
৬ জিতেজনাথ দাস 
১ দক্ষিপারতান চলা 

»গ কল্যাণচন্দ্র বড়াল 
,, শ্রীশকুমার মুখোপাধ্যায় 
১ তারিণীচরণ গুপ্ত 
১ লালচাদ? সাহ। 

১ অন্বিকাচরণ মিত্র 
» গগনেক্রনাথ ঠাকুর 
১ সমরেগ্রনাণ ঠাকুর 
॥ অবনেন্ত্রনাথ ঠাকুর - 
», তুলসীদাস দত্ত 
» বরদ|চরণ চন্দ রি 

১ শ্যামলাল সরকার 

১ ছিজেন্্রনাথ চ্রোপাধ্যায় * 
১৮৩৯ শকের শ্রাবণ মান হইতে চৈরর মাস পর্যস্ত 

তত্ববোধিনী প্রকার মূল্য প্রাপ্তি। 
শ্রীখুক তৈরবচন্দ্র দত্ত 

২, জীতানাথ ব্মী 
১) সতীনাগ রায় ১৮৩৮ ও ১৮৩৯ শক ৬২. ১৮৩৯ শকেএ আবন হহতে চৈত্র পধ্/স্ত দান প্রাপ্তি 
» স্ুশীলকুমার গুপ্ত .৮৩৮ এক ২২ সাম্ম২সরিক দান 
॥» ভগবর্তীচরণ মি ১৮০৮ ও ১৮৩৯ শক এ শীধুক্ত গগনেম্ত্রণাথ ঠাকুর ১০৭ 

কবীন্রনাথ নন্দী ১৮৩৮ ও ১৮২ বত ৯২. 
এট টা পুকি। 8. ভারতী হেমাঙ্গিনী'বন্থ ২ 
5. শ্রীপীনকীনাথ রায় ১৮৩৮ শক ১৬. % স্বর্ণকুমারী দেবী ১২. 
5 ক্লাজেন্্রনাথঠ্ঘোষ ১৮5৬ । ৩৭ ৪১৮৩৮ শক ৩২. উ/সুক্ত পাঢুগোপাল মল্লিক, নর ৪২. 

», তিনকড়ি চক্রবর্তী ১৮৩৯ শক ৩২ 1 £. আনুষ্ঠানিক দান। 
১, 1), (901১2, 1550, রা ৩. ৩)ক্ষতীন্দ্রনীণ ঠাকুর ২৯1৩ 

যুক্ত চারুচন্র বস্তু 2 ৩৭. আনত ৮4 [শিনা এঁঝী 1৩ 

»» ভউুজেজ্নাথ মি রি ১॥*  ৯*যুক ছা রে ২৪ 
ডাক্তার জি, এল, গুপ্ত । ২ জীন তি নে ৫ 

ও রর ৪৪71৩ 1 পবী ১৫৩০২ 
এ. পি, সি চৌধুরী স্কোয়ার রঃ ৩ ১ (মাহিনী নন গুপ্ত ২ 
আনু তেঙেশচজ ফন ১.2) ৭. | রা এককালীন দান। ৮৪ 

5) মন্মথনাথ চঞ্কবন্ত  ভ্ীশরতচন্দ্র চে মুর এটি ৫০৩৭ 
05550300981 ধন, র্ হই শ্রীদুক্ত.হৃদীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গক্ষেমেন্ত্রনাথ ঠাকুর ও শ্ীশস্কর 
মীন্বনীয় মঞ্খারাজ। হাযিকেশ লাহা বাহাদুর , ৩৯ | নথ মুখোপাধ্যায় মহাশকসগণের উপনয়ন উপলক্ষে দান১০ ০ 

১৮৩৭ ও-১৮৩৮ শক 

৪» গোবিনলাল দান,” . 
১৯০৭ রান বাহার থাজেঞ্রকৃমার বস . 
১২ শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব-সুখোপাধ্যায় 

বিয়চন্দ্র সিংহ ১৭ 85 

সে ॥ পান্নালাগ মিজ্র 
২২ »» জীগবিহারী'বলাক 
৯২ ১», গরগিনেক্সনাথ ঠাকুর 
১২. ১ রসিকলাল রায়, 
১৬৮ কুমার অরুণচজ সিংহ 
১২৬ ২ রজতমোহন ঢট্রোপার 
॥১  % প্রিয়মাথ ভট্টাচার্য্য 
৫২৬ » আক্ষমকুমার সিংহ. 
১৬ %গ বনমালী চন্দ্র 
৯১ 8১ আগুততাষ চক্রবর্তী 

১২.” রণেআমোহন ঠাকুর - 
১২. ১, সতীশচন্্র মল্লিক 

কালী প্রসাদ বিদ্যাপধ্ানন 
অসিতবরণ মিত্র 

॥* মিসেস আর, এন, রায় 
1* শ্রীযুক উপেন্দ্রনাথ সেন 

ডাক্তার বি, এল, চৌধুবী 
1* রাগা শীনাখ রাম বাহাদুর 

১৯ ক, 6 ভাগ 

55১5৯ 
এ গে চি 

5552225582৯ 

॥* শ্রীযুক্ত বিষুচদণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৯ শক 
॥০ _ 5 ঝটকবঃ ঘোষ ১৮৪৭ শক 

* ৯ মতী মো1ংশী সেন গুপ্ত। ১৮৩৯ শক 
শুক ফট্এচন্্র নাথ রি 

১৯ পৃূর্ণচ্ দত্ত ১৮৪৬ শক ১৬ 
॥* রা বাহাটর"বৈকু”থ সেন ১৮০৮ ও ১৮৩৯ শক ৬৬. 

যুক্ত পানালাল দে ১৮৩৮ হইতে ১৮৪০ শক 
্ 5 মনোহর মুখোপাধ্য।র ১৮০৮ ও ১৮৩৯ শক র্ 
১.১, সতারঞ্জন বন্ধ ১৮৩৮ শক ২//০ 

২৬ ১, দেবেজ্দ্রন।থ খিশ্বাস ১৮৩৬ হইতে ১৮৩৯ পর্যাস্ত ৮ 
২২ রায় সাহেব নীশকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৮৩৫--১৮৩৯ ১৫৩/৬ 
২২ শ্রীযু্ত রাধাকান্ত আহ০ ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৬ পক ৫. 
ন্ ১৯ হস চত্্র মাচ ১৮৩৭ ও ১৮৩৮ শক ৪. 

অন্রদাচ ৭ চট্টোপাধ্যায় ১৮৪ শক ৩৯. 
৪ যামিপী প্রকাণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৩৯ শক ৬. 

গৌরহি নন্দী ১৮৩৯ শক ১1৬ 
প্রুফুললঞুমার বাগচী ১৮৩৯ শক ৬. 
পাচুগোপাগপ মল্লিক ১৮৪ শক ঞ 
শাখরকুমার দত্ত ১৮৪০ শক ১৯ 

এ ৫২ %) পুর্ণচগ মুখোপাধ্যায় ১৮৪০ শক ৩৭. 
১৮৩৭ 1৩৮ ও ৩৯ শক ৯৭. মাননীর মহারআ মশীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ১৮৪০ শক ৩৬ 



পস্তকালয়ে বিক্রয় পুস্তকের তালিকা । 
ফঃস্থলের ফ্রেতাগণ নখিনর্ভাযের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আছুমামনিক ডাকমাশুল “আদিঞাঙ্গলমাজের কর্মাধাক্ষ 

৫৫নং অপার চিৎপুর ক্বোড যোড়ারস!কে। কলিকাত।”এই ঠিকানার পাঠা ইলে গুস্তক প্রাপ্ত হইবেন । + 

১৭৬৯ শক হইতে ১৮৩৯ শর্ত পর্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তব্বৰোধিনী-পরিকা কিক্রন্ার্থ পাওয়! 
যাইবে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরেরস্কত্র বাধানে! এক এক্ক খণ্ড ৪৯ টাকা মুল্যে বিরু্ন হইবে । 

টী ৬ পুর্ণ মূল্য । 
ব্রাক্ষধর্ম প্রথম ও খিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য- 
সহিত (মুল ৪ টীক] দেবনাগর অক্ষরে. ৯ 

ও তাৎপধ্য বাঙ্গাল! অক্ষরে ] সা ০৪ 

ত্রাঙ্গধন্ম ( সুলভ সংস্করণ )* . ₹৪..78০ 
এ (ভাল বাধা) ৮৯ 

বাঙ্গালা ব্রাঙ্গধর্ম থম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ূ ॥* 
বাঙ্গাল! ত্রাহ্মধর্দ (তাৎপর্য সহিত) 2 1... 1৯ 
দশোপদেশ 8৩ 
মাঘোৎসব 8 

গেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ এবং নিরনের | 
ংহিতোপনিষৎ (ভাষ্য সম্বলিত ) %৩ 

রাজ। রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী 1৩ 
ত্রদ্ষসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১২শ ভাগ পর্যাস্ত,) 

(ভাল বাধা ) ১1৮৩ 

জক্ষসঙ্গীত ১১শ ভাগ %৬ 
চ্ছসঙ্গীত ১২শ ভাগ ৪ 
ব্রক্ষোপাঁলন। ৮৬ 

হিন্দি ব্রন্গোপাসন। +/০ 
7051 136০0 5/৩ 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃত । 
আত্মততবিদ্যা ₹/৬ 
পরলোক ও মুক্তি /৬ 
জানবার ব্যখ্যান সম্পূর্ণ (স্থল সংস্করণ ) ৮45 

এ € বাধা ) ১ 

আঙক্গধর্শোর মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর 
ব্রদ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন 

ংশ্রহ একত্রে (৮০ 
ত্রাঙ্মসমাঁজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত 

বৃত্তান্ত টি 

07671706 01 521109 01 21)51)7 

1)9৮01)012020181120009 . 8:37 

21)970)015675 017791 7001 হও পানে 
শ্মন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত্ত 

জীবনচরিত (কাগজে বাধা ) ১৬০ 
অগ্ষ্ঠান পদ্ধতি ১৭ 

বর্গায় রাজনারায়ণ বন প্রণীত 
রাজনারায়ণ বন্ুর বক্তৃতা (১ম ভাগ) ॥ 
ঝাজনারায়ণ বস্থর বজ্ত, তা(২য়ভাগ) * 6৬ 

হিন্দুধন্ঠের শ্রেষ্ঠত। ্ ৪ 
[05059100901 13121)707572 এ. ৮1,591, 
8110 01) 73121)80 97782] ) শর্ত 

01 98112] 09 2. 0180701) নি পলি 
/ [91015 £০ 609 00915 | 

“1190 15 13191001509 নি ছি 
5 10550090106 01 0101755190 13691871960 

| পূরণ মূল্য। 

আচার্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 
পদে ত্রাঙ্গধর্দ 1» 
আচার্ষোর উপদেশ প্রথমখণ্ড * 

এ দ্বিতীয় খও ৯ 

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএ তন্বনিধি প্রণীত 
ব্রাঙ্গধর্ের বিরতি (ভাপ বাধা ). ৮* 

রাজ হরিশ্চন্জ্র 4০ 
অাথিজল টা / 
শ্ীভগবৎ কথ। ॥* 
আলাপ ( তাল বাঁধা ) ১1০ 
গু পিতা নোহুসি বৈ 
প্রাণের কথা ৮০ 

শিক্ষাসমস্যা ও কষিশিক্গী ॥ ০ 
বঙ্গসেন! সংগঠনে দেশের উন্নতি /৯ 
“মা” ( প্রসাদী পদচ্ছায়! ) 4 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 
সত্যম্থন্দর মঙ্গণ ১২. 
মার্কস অরিপিয়সের আম্মচিন্ত। চু 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 

গুপনিষদ ত্রচ্ম (রবীন্দ্র বাবুর ) 
ধশ্মশিকা | /০ 

প্রীযুক্ত কাঙ্গ'লীচরণ সেন প্রশীত 
ব্রদ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ). - ১1০ 
ব্রক্মনঙ্গীত স্বরলিপি ( ৩স্ম ভাগ ) ১1৩ 
ত্রহ্মস্গীত স্বরলিপি €৪র্থ ভাগ ). ১1০ 
ত্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি &€৫ম ভাগ ). ১1০ 
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৬ষ্ঠ তা) ১1৬ 

প্রযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রসীত 
সনেট পথমশৎ | /* 

ীমতী ইন্দির! দেবী গ্রানণীত 
আমার খাত! 4৬ 

৬প্প্রিরনাথ শাক্সীর জীবন-চরিত * দি 

শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শুপীত 
গীত পরিচয় '/ ও 

শীুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় শীত 
সঙ্গীত মঞ্জুরী € ৩ প্রি 

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
সঙ্গীত চন্দ্রিক। | . এ 

শ্রীযুক্ত শ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত * 
[319 01 10৮270109 ব্বত চ5£০9:9 ॥৯ 



পূর্ণ মূলা । 

পবালাকগহ আচার্ম্য ৬বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 

এক্ষো পাসন। পদ্ধতি 

ধণ্মদীক্ষণ ৃ 
সঙ্গীত মুক্তাবলী ১ম হইতে ৪র্থ তাগ 
গুকন্ধ | 

বার 'শক্ষা 
প্র মঞ্জগী 
প্র্াতকুসুম 
(খহাল। বাক্ষলমাজের বঙ্গ তা 

প্যামাটরণ সরকারের জীৰন চরিত 

শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার ভট্টাচার্য্য গ্রণীত 

করিলীল। 

স্বর্গীয় ঈশানচন্্র বন্থ প্রণীত 

প্রাধ সমাজের সাধা ও সাধন। 

ধর্দ ও কম 
এক্গনাম ও হরিনাম 

নামতব ও ভক্ত 

মানব মণ্ডলে ফি হুন্দর দেখায় 
গাগবজব 

সঃজ জ্ঞান ও পাঙ্ত্য 
উত্তরাথণ্ডের ধবনি 
ম্ধর্যি দেবেন্দ্রনাথ 

এ, কে, কৌকন্ত প্রণীত 

লঙগীত পরিচয় ০ এ ও 

জীযুক্ত অভুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
গয়াকাহিনী 
নন্ডিফেতা 

স্বীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত-__ 
হিত গ্রস্থাবলী 

শীযুক্ত খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণী 
পরাগ 

মুবীর দোকান 
সন্বাঙ্ছর 

নুতন বই! 

প্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 

/ 

%/৩ 

৮৮০ 

]৬ 

11 ম 

1/ 

(৬০ 

|₹% * 

১৫ 

৮ ও 

১৯ 
2/ও 

%/৩ 
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ভূদেব গ্রন্থাবলী। 
আদিব্রাঙ্ষাসমীজ কার্য্যালয়ে ৮তাদেব 

*গ্রস্থাবলী প্রাণুব্য। 
* পুষ্পাঙজলি (দ্বিতীয় সংখ্করণ ) 

শুভবিবাহের সর্বেধোশুকৃষট উপ্বহার-- 
মুশিদাবার্দা গরদে শ্বণাক্ষিত বাধাই 
* পারিবারিক প্রবন্ধ (৮ম সংস্করণ) 

* (৭ম এ) 

ভারতে নবযুগ্গ প্রবর্তক-_ 
* সামাজিক প্রবন্ধ (চতুর্থ এ) 
* আচার প্রবন্ধ (দিত সংস্করণ ) * 
* বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় এ) 

* উ২য়ভাগ (তন্ত্রের কথ প্রভৃতি) 
* স্বপ্নলন্ধা ভারতবর্ষের ইতিহাস 

* বাগাগার হূিহাস তৃতীয় ভাগ 
প্ুতিহাপিক উপন্যাস (“ষষ্ঠ সংস্করণ ) 

পুরাবৃস্তাব (গ্রীস রোম প্রভৃতি পর্ধাদশ ) 

ইংলগডের ইতিহাস (মাচ ১৯১৭ পর্য্যন্ত) 
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব ( পঞ্চম এ) 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ( স্তন এ) ১. 

উপরোক্ত পুস্ত কঞ্জপি সংক্ষিও ভূদেষ জীবনী সহিদ্ধ 
একরে বিশ্বনাথ ইষ্ট ফণ্ডের মূল দাণপিলের নকল সহিত 
ছুই খণ্ডে বাধান আমার নিকট লইলে ডাকমাগুল ও 
ভি পি খরচা, সহিত মোট ১০৮০ পড়িবে । 
বিশ্বনাথ (দাতব? ট্ট ফর অপর পুস্বরাদি £... 

( ভূদেব চরিতম্ মহাকাব্যম্) 

[ সংশ্ষিপ্ত ] ভূদেব জীবনী 
অনাথব্নধু [ উপনাাস] 

* সদালাপ নং ১ (সচিত্র) 
*» এ ২২ ($) 
* ওত নং৩ (1) . 
* নেপালী ছত্রি (&): 
* শ্রীরামচগ্সিত্রের আলোচন। 

"বাজালান সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংঘাঙ পঞজ্জ 
এডুকেশন গেজেট অগ্রিম বাঁধিক 

১/৩ 

৮/৪ 

১1৩ 

৮৪৪ 

৮৩ 

৮৪ 

৮৩ 

[ * চিহ্নিত পুপ্তকগুলি এডুকেশন গেজেট -হইড়ে হল 
মুদ্রিত]. 

নুতন বই!! 

“ভারতবষে কু ষ-উনাত শ্রীযুক্ত নগেজ্সনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। 
কৃষিবিদ পঙ্চিত--ঈযুক্ক দেবে ্বনাথ মুখোগপাধায় এম-এ। এফ-আর) এ-এম) সহ।পয়ের লিগিতন্কৃমিক!.সঙ্য 

এ দেশের কৃষি-উন্নতি সাধন করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ এই পুস্তক- 
থানি পাঁঠ করিলে ভারতীয় কৃষিসমস্যা সম্বন্ধে বু তথ্য অবগত হইবেন। ( আকার রয়েল 
একখানি ম্যাপ, পাচ হাফটোন্ ছবি-_২১০ পৃষ্ঠা । মুল্য--২।০ নয় সিক। মাত্র। 

€৫নং অপায় চিৎপুর রোড কলিকাতা! আদিত্রাঙ্গসমাজে প্রাগুবা। 

য়েল আট পেজী ) ॥ 
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|] সী ০ ||] একমেবাদিতীয়ং | | 
উনবিংশ কলস ০ টা ক 

এ 

আধাঢ, াঙ্গলন্থৎ ৮৯ 

""জরোধিনীপ্রবিকা” 
প্রথা হবমিৰলব খালীলান্ঘল জ্বিখলাীপনিহ পস্জনগ্তগণ। লহথ লিখ আালনলন্া জিম খল ভাজি হজতহলীখানীথঃছিলী৩ 

অঞ্ঞ্যাঘি গঞ্খলিঘলল অন্ধাশ্বষ পরঞ্রবিল বঞ্জগলিন€ধুষ ঘুখ্খনগলিলমিলি। হবাহ্য লব্দী খীঘাগলঙ 

ঘাতরিষলতিতাত্থ ঘলশাঘমি। লভ্িল্ দীিঘাধর দিমক্জাত্ ভাল লতুঘাজজলদীহ * 

সম্পাদক 

শ্বীসত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 

্ত্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২ 

প্রার্থন। ( কবিতা ) শ্রীপীবেন্্রকুমার দত্ত পু রঃ রর 

আনন্দ . প্রীগৌরীনাথ চক্রবস্তা শাস্ত্রী ই ১৪5৬ ৭৫. 

শাগ্তিলয কথা গক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর রে হি ও সী 

প্রাণ গেল ( গান ) 5০ রা ৮৪ 

তঙ্ধ্বের ইতিহাস প্রীগিরীশচন্ত্র বেদাত্ত তীর্থ ৪৯৪ ঠর বর 

বঙ্গসঙ্গীত (হে প্রীণের দেবতা ) শ্বরগিপি পীসুরেজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -* রা ৮৫. 

কেশবচন্্র-ক্ব্রান্ষসমাজের সহযোগী সম্পাদক | ৪ ৪ ডি 

সন্ধার (কবিত।.) ৮ ৮৭ 

রামায়ণী (দশরথ চরিত) ্ কথক প্রীহেমচন্ত্র মুখোপাধায় কবিরত্ত ৪৪৭ ৮৮. 

ছুর্দিনে ( কবিত। ) শ্রীনিষ্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ ৮৯৪ রর এ 

আদর্শ বা দাদ। ঠাকুর (নাটিক।) কথক শ্রীহেমচজ মুখোপাধ্যায় কবিরয় ৮০ ৯৪ 

'গীতা-রহস্য (টিলক প্রণীত ) ভীজ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর ০৯৯ রন ৯২ 

কি ভয় (কবিতা. শীমতী বিধুযুখী দেবী 2 রঃ ৯৪ 

রাণাডের স্থৃতি কথ চারে জীজ্যোভিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর টি নাহ ৯৫ 

কৰিরঞ্জন রাম্প্রসাদ সেন . ৮ইঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৭ রি - পড« 

দাক্ষিণাত্যে জল-প্রপা্ত ( সচিত্র ) শ্রীক।লীপগ্রসন্ন বিশ্বাস ৮7 8 ১০৩ 

চা-খড়ি আখ্মকাহিনী ্ রায়বাহাদুর ডাকার শ্রীচুণীলাল বনু এফ সি-এসু **। ১০৫ 

শো সংবাদ--৮ মাঁধুরীলতা। দেবী, ৬ ইরাঁবতী দেবী এ রঃ ২৩ 

৫৫ মং অপায় চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাঙ্মপদাজ বস্ছে জীরপগে।পাল চক্রবত্ী সকার! মুজিত ও প্রকাশিত । 

লাল ১৩২৫1 খৃঃ ১৯১৮। সন্বৎ ১৯৭৫ । কলিগতাব ৫০১৮। ১লা আধাঢ়। শনিবার । 

তকবোধিনী পত্রিকার বার্ধিক মূল্য ৩ টাকা। আদিব্রাঙ্গমমাজের কশ্বাধাক্ষের নাে 

ডাকমাগডল ৬৭ আন! । এই সংখ্যার মূল্য ।* জানা। পাঠাইতে হইবে। ূ 



নিবেন £ 
কমলাকানম্ত-প্রসঙ্গ । 

সম্প্রতি আমি কালীভক্ক কমলাকান্তের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিতেছি । রামপ্রসাদী পদাবলীর পরই 
কমলাকাস্তের পদাবলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে । বড়ই হুঃখের বিষয় কমলাকান্তের জীবনীকথা এ পর্যাস্ত 

বাঙ্গালা ভাষ]য় কেহই আলোচনা করেন নাই । রামপ্রসাদের জীবনী লিখিয়! আজ আমি এই দুরূহ কার্য্যে ব্রতী 
হটয়াছি। বঙ্গবাদীর নিকট, বিশেষতঃ বদ্ধমান-বাপীদের নিকট আমার এই প্রার্থনা তাহারা বদি দয়! করিম। আমাকে 

নিক্মলিখিত গ্রশ্র গুলির উত্তুর দেন তাঁহ। হইলে আমার ও বঙ্গভাষার পরমোপকার সাধন করা হুইবে। শুনিকাছি 

ফরিদপুর খানখানাপুরের ভূলুয়। সন্ন্যাসী ও “পল্লীবাসী'” সম্পাদক সাধকের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
“পল্লীবাসী” সম্প।দককে আমি এ বিষয়ে চিঠি [লখিয়া কোনই উত্তর পাই নাই। উত্তর না পাইয়া আমি ছুঃখিত 
তইয়াছি বটে, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্ধ্য হইবার কিছুই মাই। কারণ বাঙ্গালী সমাজ যে অনুসন্ধান ব্যাপারে উদালীন 
ইহ আমি প্রসারের জীবনী পিখিবার সময় মর্মে মর্শে অনুভব করিয়াছি । নিরুৎসাহ ন। হইয়া আমি পুনরার বাঙ্গালী 

ভনসাধারণের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়। উপস্থিত হইলাম । আশা করি এবার মিলিত বাঙ্গালী আমাকে করাঃ 

কাস্তের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়! দরিয়। চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন । ইতি। 

১০, 1581001-১০০৮৮, |  নিবেদক-- 

(6১৮1, 00010113120 শ্রীঅতুলচক্দ্ মুখোপাধ্যায় 
[)০010702--03 & 0.) | 

১। কমলাক।স্তের জন্মস্থান কালনা কি মাতুলালয় চান্ন! গ্রামে । এই চাকা গ্রাম খানা-জংদনের নিকটবর্তী | 
২। ইনি কোন শ্রেণীর ব্রঙ্গণ ছিলেন | ইহার পিতৃবংশের বংশতালিকা কাহারও জান! থাকিলে লিখিবেন। 
৩। ইহার জন্ম সন ও তারিখ জানিবার কোন উপায় আছে কিনা ? 
৪। ইনি কোথার বিবাহ করিয়াছিলেন? ইঙ্ার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল কি না? 
৫ | ব্বগীর বদ্ধমানাধিপতি মহারাজ! মহাতাপ চাদ বাহাদুর ১২৬৪ সালে কমলাকাস্ত পদাবলী সংগ্রহ করিয়। 

মুদ্রিত করিয়াছিলেন ৷ এই গ্রন্থখানা কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে দয় করিয়৷ রেজেষ্টারী ডাকে পাঠাইবেন । 
আমি বইখান। দেখিয়! তাহাকে ফেরৎ পাঠাইব । 
৮ ৷ কথিত আছে উক্ত মহারাক্ঞা বাহাছুর সাধকের ত্রাতৃবধূর নিকট হইতে তাহার স্বহস্ত পিখিত পুশ্যক আনা- 

ইয়া উহা সংগ্রহ করেন । এই মহিলার কোন আত্মীয় ভ্রীবিত আছেন কিন এবং থাঁকিলে তাহার নাম ও ঠিকানা 
জানাইবেন । এই পাঙুলিপি এখন কোথাও পাওষা যায় কিনা । . 

৭ কথিত আছে, কমলাকান্ত 'সাধন পঞ্চক+ (মট্চরু নিরূপ৭) নামে একখান গ্রন্থ (বাংল! পয়ারে ) 
[লিখিয়াছিলেন । “মাধন পঞ্চক” যে কমলাকাস্তের রচিত ইহার কোন প্রমাণ আছে কিনা । 

৮। কমলাকাস্তের কত বতলর বয়সে তাহার স্ত্রীবিয়োগ হয়; বর্তমান বদ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাহুর 

তাহার কমলাকাগ্ড নাটিকাঁর ১ম পৃষ্ঠার পিখিয়াছেন “দামোদরের ধেলাভূমিতে তাঁহার স্ত্রীর মৃতদেহ ভন্মীতৃত 
হইয়াছিল। এই চিতাভূমি এখনও নির্ণয় কর! যায় কিনা? এই পুণ্যস্থানে কমলাকাত্ের হাদয়ে বৈরাগ্য জন্মে 
এবং সেই সময়ে “কালী সব ঘুচালি লেটা” এই প্রনিদ্ধ সঙ্গীতটী সাধকের ক হইতে বাহির হঃয়াছিল । 

৯। কমলাকাস্ত সম্বন্ধে কোনও অপ্রকাশিত অনশ্রতি কাহারও জান! থকিণে আমাকে জানাইবেন । 
১০। অপ্রক!শিত কমলাকান্ত পদাবশী কাহারও নিকট থাঁকিলে আমাকে পাঠাইবেন। 
১১ । কমলাকাস্তের নামের সহি এবং তাহার হাতের লেখা থাকিলে আমাকে পাঠাইবেন) উন আমি ব্ত্রক 

করিয়া ছাপাইব । " 
৯২। সাধকের শেষ সঙ্গীত--- “কি গরজ ফেন গঙ্জাতীরে যাব ।. 

আমি কেলে মায়ের ছেপে হয়ে বিমাতার কি শ্মরণ লব ॥+ 
এই পদীর সম্পূর্ণ অংশ কাহারও জানা থাকিলে আমাকে লিধিবেন। 
১৩। কোটাল হাটের কমলাকাস্তের গৃহের প্রাঙ্গণে যে স্থানে (তৃণশব্যার ) ভোগবতী গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছিল, 

[সহ স্থান এখনও নিরূপণ করা যাঁম কি না? 
১৪। কমলাকান্তের তৈল চিত্র ধক কোন উপার আছে কি না ? 
১৫। কমণাকান্ত নিঙ্জেই কি গানগুলি লিখিষ়। রাখিতেন, ন। অপর কেহ গান গাহিবার সময় লিখিয়। লইতেন, 

এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু জান! থাকিলে মামাকে জানাইবেন। 
১৬1 কাল্নায় সাধকের কোন চিহ্ন এখনও আছে কিনা? 
১৭। চান্নাগ্রামের বিশালাঙ্গী দেবী কত কালের; রা যে কমপাঁকাস্ত সাধন! করিতেন ইহার কোনও এমাণ 

]ছোক না? 

১৮1 বঙগসাহিতে] বন্ধমানাধিপত্তি মহাতাপ চাদ বাহাদুর (১২৬৪ সাল), ৮শ্রকান্ত মঙ্জিক (১২৯ “সাল ), 
'নাধক সঙ্গীত রচয়িতা (১৩৬ সাল) ৬টকলাস চন্দ্র দিংহ, “বাঙ্গালীর গান” (১৩১২ সাল) লেখক শ্রীহর্গাদাস 

শাহিড়ী। এই কয়ছধন ভিন্ন অপর কোন সাহিত্যিক কমলাকাস্তের পদাবলীর আলোচনা করিয়াছেন কি না? 
১৯) পদাবণী পর়িরা মনে হন কমলাকান্ত তাস্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং দক্ষিণাকাঁলী তাহার বীনম ছিলেন । 

ইঠা তন্ন তাহার ধন মত সন্ধে কাহারও কিছু জান। থাকিলে আমাকে জানাইবেন। 
২, “ওড়গায়ের ভাঙার" স্থান নির্দেশ এখনও করা যায় কি না । এই মাঠ কোথান? চাল্লাগ্রামের নিকট কি? 
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উনবিংশ কল্প পু 
চতুর্থ ত।গ। 

আধা, থাঞ্চসন্থৎ ৮৯। 
৮৯৯ মংখ্যা 

ওজ্সরোধনীপ্রবিকা 
“বাধা ছুঘাজিকদও গানীগানান ভিন্ন গীলধিহ এঞ্লজন্সণ। লণুণ লিলা সালললন্ দিব অলন্মারিহহব$ীকঠখা ছিল)ীতজ 

ধঙ্হত্যাঘি অঞ্খলিমনূ অগ্ধান্ গঞ্জবিণ ভাসমান €ধুষ দুক্থলদমিললিলি। হ্যা ল্ীবীঘান্তলঃ 

ঘাহমিঝানভিখাঘ্ ঘসগাবণি। লিন দীলিধাধ। ম্রিকান্য' খনন লনতঘাজলদীধ ৮ 
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টি 
১৮৪৪ জক় 

প্রার্থনা । 
(শ্রীণীবেনকুমার দত্ব ) 

জগতের দ্বার হতে আমারে তোমার দ্বারে 
ডেকে লও দয়াময় ! বারেক করুণা করে। 
গথে পথে, পথে পথে, তিতি” শুধু নেত্রাসারে- 

ঘুরিতে পারি না৷ আর সারাটী জনম ধরে ॥ 

দাও দেব! কণ্টে মম নিহঙ্গের মধু তান, 
পরাণে ফুলের হাসি, তটিনীর প্রেমোচ্ছ্বাস, 
গাহিতে একান্তে শুধু তোমারি আারতি-গান, 

শানন্দে আপনা-হার। নিশিদিন-বর্ষ-মাস ॥ 

দাও নাথ !-হৃদে মম মলয়ের পরশন, 
পুলকে ধেলিয়৷ যাক্ স্ধাধারা চন্দ্রমার, 

হৃপ্তি যেন টুটে যায়, যেন আসে জাগরণ, 
রাতুল চরণে তব অর্পিবারে অর্ধ্যভার ॥ 

হে প্রভূ, হে দীনবন্ধু, বড় শ্রান্ত চিত আজ, 
ক্ষণেক বিশ্রা।ম শুধু, দাও মোরে বিশ্বরাজ ! 

আনন্দ। 

নান। জাতি ফুল ফুটিয়। নান! বর্ণে উদ্যানটীকে 

স্থসজ্জিতত করিয়াছে । সৌরতে দশদিক আমোদিত 
হইতেছে । আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রমালা, পুর্ণ শশধর 
শোভ! পাইতেছে। তদুরে বনরাজি, পর্বতমাল।, 

কল-নিনাদিনী তটিনী। নৈশ' বায়ু রহিয়া রহিয়া। 
বহিতেছে। 

এই মনোহর দৃশ্য অবলোকন করিয়! তুমি 
প্রেমিক, তোমার হৃদয় আনন্দে বিভোর হইয়া সেই 

অপূর্ব সৌন্দরধ্যস্ধা পান করিতেছে। তুমি 

আত্মহারা হইয়া সেই স্ত্ধাসিম্ধৃতি ভাসমান 

হইয়াছ। আমি প্রেমিক নহি, কিন্ত্ব প্রেমিকদের 

সহবঝ/সে থাকিয়া কতকট! প্রে'মর আভা পাই- 

যাছি, তাই আমিও স্ই সৌন্দধ্য সন্দর্শন করিয়! " 
চক্ষু ফিরাইতে পারি না। তাহার পানে তাকাইয়। 

থাকি এবং যদিও সেই সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে না 
পারি, কতকটা! আনন্দ অনুভব করি। আমার 

হৃদয়রূপ শুদ্ধ ভূমিতে যেন বারিবিন্দু বর্ণ হইতে 
থাকে । আমার নিরবছিন্ন দগ্ধ-হুদয় যেন যন্ত্রণ 

হইতে ক্ষণকালের জন্য মুক্তিলাভ করে। আমি 

মনে করি যদি এ সৌন্দর্যরাশি রাখিবার জনা 

আমার হৃদয়ে প্রচুর স্থান থাকিত, তাহা হইলে 

আমি সেগুলিকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া চিরজীবন 

মুখী হইতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে 
আমার হাদয় নিতান্ত সংকীর্ণ, সে শান্তিবারির 

এক বিন্দুর অতিরিক্ত ধরিবার স্থান নাই, তাই 
আমি এ প্রেমিকের ন্যায় পরম-মানন্দে বঞ্চিত । 

হততাগোর উপরেও হতভাগ্য আছে । আমার ত. 

দশ! এই ;) আবার এ ভাগ্য-হীনের পানে একবার 

চাহিয়। দেখ, ভাহার হৃদয়টা দুঃখে পরিপূর্ণ । এই 



৭৬ 

মনোহর দৃশ্যের চমতকারিত। তাহার- হৃদয়ের 
গ্বারদেশ পর্য্স্তও পোৌঁছিতে পারে.না। তাহার 
হৃদয়ের কপাট সর্বদাই দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ । সে এই 

মনোহর দৃশ্যের ভিতর দিয়! যখন চলিয়। যায়, 
তখন অন্ধের ন্যায় সে কিছুই দেখিতে পায় না। 

ভাহার হৃদয়ে নিয়ত আগুন ত্বলিতেছে, সেই অনলে 
সে নিয়ত দগ্ধ হইতেছে, সে হাহাকার করিতেছে, 

পী 4 

জগতের কোন বস্তুই তাহার তৃপ্টিসাধন করিতে 

পারে না, পক্ষান্তরে ম্ন্দর স্থমমোহর বন্তগুলি 

তাহার হাহাকার বৃদ্ধি করিয়া! দেয়। 

হাহাকার কিসের ? অন্ভাবের। এ অভাব 

এমনি যে, জগতের কোন বস্ক দ্বারা তাহ! পূর্ণ 
হয় না। যত পায় ততই এ অন্পাব বাড়ে বই 

আর কমে না। কোন একটা বস্ত লাভ 
করিলে এই ' অভাব পুর্ণ হইবে মনে করিয়া তাহা 
লাভ করিবার জন্য সে নিয়ত চিন্তায়, পরিশ্রমে, 

হাক্'তাশে অতিবাহিত করে। কিন্তু সে বস্থটাকে 
পাইয়াও সে স্তবখী হয় না, কারণ তখন সে দেখিতে 
পায়, উহার দ্বারা তাহার অভাব পূর্ণ হয় 
না। হৃদয়ের অশান্তি যেমন তেমনই ণাকিয়! 

যায়। তখন আবার অপর একটা বন্ত লাভ করিয়া 
অভাব পুর্ণ করিবার আশায় যত্র ও চেষ্টা আরম্ত 
করে। উত্তরোত্তর লালস৷ বৃদ্ধিই হইতে থাকে, 

অভাব পু হয় না, শান্তি আসে না । তাহার 

হাদয় যাহ! চায়, তাহা পার না। কোন কালে সে 
স্থখী হইতে পারে না। স্থথ বস্তীতে নাই, এশর্য্যে 
নাই, বিলাসিতায় নাই। ম্খ কোথায় আছে? 

স্বথ প্রেমে আছে । যাহার হৃদয়ে প্রেম আছে, সে 
নিত্য-স্থখী, তাহার অভাব: কিছুমাত্র নাই, তাহার 
হবদয় সদাসর্ববদ। পরিপূর্ণ । জগতের প্রত্যেক বস্তবই 
তাহার নিকট অনন্ত স্বর্গীয় সৌন্দধ্যে রগ্রিত। 
প্রেম শুন্য হৃদয় মরুভূমি সদৃশ । বারিধারা পতিত 
হইলেও শুদ্ধ হইআ্যা! যায়। 

স্থখ প্রেমে। প্রেমের স্থান হৃদয়, সুতরাং 
বাহ্য বস্তুর সহিত প্রেমের বা স্থখের অতি সামান্য 
সম্বন্ধ । হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে বাহ্য বস্ত্র কোন 

প্রকারে আমাদিগকে স্থখী করিতে পারে না। ৰাহ্য 

বস্তুর স্থখোৎপাদনের অধিকার থাকিলে উহ! সম- 
ভাবে সকলকে স্তখী করিতত। বাহিরে অনেক 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কল্প, ৪ ভাগ 

বস্ত, আছে, যাহ প্রেমিকের হাদয়ে প্রেমের উদ্দীপন 
করে, ইহা সত্য । কিন্তু প্রেমিকের করে, সকলের 

করে না। তবেকি প্রকারে বলা যাইতে পারে 
যে প্রেমের মাবাস বাহিরে ? এ সথমনোহর কুহ্থন- 

রাশিতে, এ সুনীল আকাশে, এ স্মধূর স্বর-লহু- 

রীতে যদি প্রেষ থাক্কিত, তবে উহা! সমভাবে সক-. 
লের মন আকর্ষণ করিত। তাহ! ত.করে না। 
এ প্রেমিক যে আত্মহারা হইয়। পড়ে, আমি হুই ন| 

কেন? এ হতভাগ্য কেন সঙ্গীতের স্বরমাধূর্য্য 

শ্রবণ করিয়! কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে? প্রেম 
প্রেমিকের হৃদয়ে বাস করে । বাহিরের বস্তগুলি 
যে এত স্থন্দর, তাহ! এ প্রেমিকের হাদয়ের প্রেম- 
রাশি বিনির্গত হইয়া উহাদিগকে রঞ্জিত করে 

বলিয়া। তাই উচ্ছার আমার নিকট যত ম্ুন্দর, 

প্রেমিকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক স্ন্দর 
এবং অপ্রেমিকের নিকট সৌন্দর্য্যহীন। 

জগতে এমন কতগুলি বস্তু আছে, তাহা সাধা-*» 

রণতঃ অনেকের হৃদয়ে প্রেমোদ্দীপন করে, তাই 
বলিয়। প্রেম ষে &ঁ সকল বস্তুতে বাপ করে, ইহ 
বল! যাঁয় না । অধিকাংশের হৃদয়ে ততটুকু প্রেম 
আছে যাহ। ছবার। এ সকল বজ্তু প্রেমরক্িত হুয়। 
আবার ইহাও দেঁখা যায় যে ততটুকু প্রেমেরও 
অভাব কোন কোন হৃদয়ে কোন কোন সময়ে 

ঘটিয়া৷ থাকে । চন্দ্রকিরণ বা মলয়হিল্লোল যে 
ব্যক্তি-মাত্রেরই প্রেমের সামগ্রী*ইহ1 বলা যায় না। 

এমনও লোক আছে যে, এসবে কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য 
দেখিতে পায় না। আবার আজি যাহ! প্রিয় হয়, 

অনেক সময়ে কাল তাহ প্রিয় হয়না। শোক- 

সম্তপ্ত-হৃদয় চন্দ্রকিরণাদি কিছুই উপভোগ করিতে 

সমর্থ নহে, অথচ এ ব্যক্তিই শোক-সম্তগত হইবার 

পূর্বেব এ সকল বস্ত্রতে প্রেমানুভৰ করিত। ফল 
কথা, হুদয়ে প্রেম জাগ্রত না৷ হইলে বাহিরের কোন 
বস্তুই প্রেম আনিত্তে পারে না। বাহিরের কোন 

বস্ততে প্রেম নাই। প্রেমের উৎস অন্তরে ; এ 

উৎস অন্তর হইতে প্রবাহিত হইয়া বহিজ্ভ্রগতকে 
প্রাবিত করে। বাহিরের প্রত্যেক স্তুন্দর বন্তটা 
অন্তরের প্রেমে ৰিনিশন্মিত। যাহার অন্তরে যত 

অধিক প্রেম, বাহিরের প্রেমের বস্তও তাহার নিকট 

তত অধিক । যিনি প্রেমময় তাহার নিকট বিশ্ব" 



আহা, ১৮৪, 

এঁ শিশুর পানে তাকাইয়া দেখ, অধিক দূরে 

যাইতে হইবে না। শিশু যাহা দেখিতেছে, যাহা 

পাইতেছে, জাঙ্থাতেই.আনন্দ অনুভব করিতেছে । 

অন্তরের, প্রেমের বন্তও তাহার নিকট অনস্ত। 

তুমি আমি যাহ! দেখি তাহাই মাক সে দেখে না, 

তাহ! ছাড়া আরও অনেক অধিক দেখে । অনস্ত 

প্রেমের রাজ্য তাহার সম্মুখীন হয়, অনস্ত সৌন্দর্ধ্য- 
রাশিতে সে পরিবেষ্টিত হয়; সে সৌন্দধ্য, সে 
প্রেম, সাধারণ দৃষ্টির অগোচর ! 

হৃদয়ভেদে, যে প্রেমের নৃনাধিক্য দৃষ্ট হয় 
তাহার কারণ কি ? প্রেমের উৎস কি কাহারও 

হ্বদয়ে বড়, লার কাহারও হৃদয়ে ছোট? 

প্রেমের উৎস অনন্ত, তাহার ছোট বড় নাই সকল 

হাদয়ে সমভাবে আছে! কাহারও হৃদয়ে এই 

উৎস চাপ! পড়িয়া আছে, আত্ম কাহারও 

হৃদয়ে উহ। উন্মুক্ত হইয়া। রহিয়াছে, তাই হুদয়ভেদে 

প্রেমিকতার ন্যনাধিক্য দৃষ্ট হয়। উৎস" উন্মুক্ত 
হইলে প্রত্যেক হৃদয় অনন্তপ্রেমে প্রেমিক হইবে। 
আমাদের দেহটী পার্থিব হইলেও আমর! প্/র্থিব 
নহি । আমার “আমি” বলিতে যাহা আছে-_ 
তাহা! সেই অনন্ত “আমির অবতার । আমার 

“আমিও অনন্ত ।. আমাতেও সেই অনন্তের 

জনস্তত্ব আছে । আমার দেহটা সান্ত হইলেও, আমি 
অনন্ভ। আমার প্রেমও অনন্ত, আমার জ্গ্কানও 

অনন্ত, আমার সন্তাও অনন্ত। 'আমি প্রেম, জ্ঞান 

ও সন্ত! কোথায় পাইব ? এসকল মেই অনস্ত 

হইতে আসিয়াছে । দৃষ্টিশক্তির দোষেই হউক, কি 

কোন আবরণবশতই হউক, সময় সময় বৃহৎ বস্ত্রকে 
যেমন ক্ষুত্র দেখায়, আমার “আমি”কেও আমি 

সেইরূপ ক্ষুদ্র দেখি, অনস্ত- দেখি না । আমার চক্ষুর 

দোষ, আমার চক্ষু অনন্ত দেখিতে জানে না 
তত্তদূর প্রসারিত হয় না, একদেশমাত্র দেখিতে 
পায়। 

আমার.জ্ঞান ও সত্ত/ যেমন অনন্ত হুইলেও 

আমার নিকট সান্ত, আমার প্রেমও বদিও অনন্ত, 

তাহার অনস্তন্ব আমার অনুভূতির বিষয় নহে। 
আমরা জীবনের পথে হততই অগ্রসর হইতে থাকি 
ততই আমাদের অনন্তত্ব সংক্কীণত। লাভ করিয়া 

সংসারের যাবতীয় ''খ্তই সবর্থীয় (প্রেমে রঞ্জিত। 

৭৭ 

আমাদিগকে ক্ষুত্রাদপি স্ষুত্র করিয়া ফেলে । বয়ো- 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা! স্বার্থপর হইতে থাকি, 
অর্থাত “আমিত্বের” গণ্তীটিকে ক্রমশঃ ছোট করিয়া 
ফেলি। প্রাকৃত অবস্থায় মিখিল ব্রক্মাণ্ড লইয়। 
«আমি” ; কৃত্রিম স্বার্থপর অবস্থায় আমার বাড়ীটা 
আম।র পরিবারস্থ কয়েকটা লোক ও আমার কয়ে- 
কটী জিনিসপত্র লইয়া “আমি” । আমার প্রেম 
তখন এ কয়েকটা লোক ও জিনিসে মাত্র আবদ্ধ 

থাকে। এক্ষুত্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়। ব্রহ্মাণ্ডের 

আর কোনও বস্তুতে যায় না। যদি এই স্বার্থ-পর- 

তার গণ্তীকে কোন প্রকারে উঠাইয়! দেওয়া যায়, 

তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আমি যে চক্ষে 

আজ এঁ আমার বাড়ীটাকে, আমার পরিবারবুর্গকে 

দেখিতেছি, নিখিল ব্রক্মাগুকে সেই চক্ষে দেখিব, 
আমার প্রেম অনন্তত্ব লাত করিবে । “এইটা আমা: 
দের শ্বাভাবিক অবস্থা; আমরা এই স্বাভা- 

বিক অবস্থা হারাইয। ক্রমশঃ কৃত্রিমতা লান্ত 

করি। জগতের যাহা কিছু সমস্তই আমার-_ 

আমার প্রেমের বস্ত, স্বার্থপরতা তাহা বুঝিতে 

দেয় না। হী 

স্বার্থচিন্তা হইতে যাবতীয় বাসার উৎপঞ্ডি 

হয়। কাম ক্রোধাদি রিপুগণ এই স্বার্থচিন্তা হইতে 

সমুদ্ভূত হইয়া আমাদিগকে শীস্তিময় রাজ্য হইতে 
দুরে লইয়া! যায়। আমাদের অন্তরস্থ প্রেমজলধি 
এই বাসনারাশি ছ্।রা আচ্ছাদিত হইয়। আমাদিগকে 

প্রেমানন্দ অনুতব করিতে দেয় না। আমরা ত 

প্রত্যেকে প্রেমের মূর্তি, বিশ্বচরাচর ত প্রেমেরই 
রাজ্য, ভগবানের অনন্ত প্রেম এই বিশব্রঙ্গাণে 

ছড়্ীন রহিয়াছে, আমর! সকলে ভগবানের অনস্থ 

প্রেমে বিনির্শিত, তথাপি আমাদের এত ছুঃখ এত 

অভাব ! আমরা ইচ্ছাপূর্বধক সুধা পরিত্যাগ করিয়। 

গরল ভক্ষণ করিতেছি, কাঞ্চনের বিনিময়ে কাচ 

গ্রহণ করিতেছি । হাসিতে ইচ্ছা করিলেই চির" 

জীবন হাসিয়া কাট্রাইতে পারি, আনন্দে নৃত্য করিয়া 

বেড়াইতে পারি ; তাহা! করি না,__হাসি আলিলে 

হাসিকে চাপি, নৃত্য আসিলে পা! থামাইয়া দেই ; 

যাহাতে আনন্দ আছে,--প্রকৃত সুখ আছে, সে পথে 

চলি না; কণ্টকাকীর্ণ পথে চলি, নিজের হাত প1 
নিজে কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া চিরজীবন বন্দী- 



থা, 

'ভাবে অতিবাহিত করি। একদিনের জন্যও মনে শাস্তি 
পাই না; একদিনের জন্যও জান্নাকে . স্বাধীন মনে 

করিতে পারি ন।, চিরকাল যেন পরাধীনভাবে অতি- 
বাহিত করিতেছি; চিরজীবন দুশ্চিন্তায়, ভয়ে, আশ- 

ক্কায়, সন্তর্পণে কাটাইতেছি। পদে পদে বিপদের 

(বভীষিক। দেখিতেছি, সকল সময়ে আপনাকে বিপন্ন 

মনে করিতেছি, এ সকল যন্ত্রণা কেন ভোগ করি- 

তেছি? এবন্্রণার মুলে কি কিছু আছে, না শুধুই 
লম ? নশ্বর কখনও স্থায়ী হয় না, আপন কখনও 
পর হয না, কামক্রোধাদি রিপু কখনও প্রকৃত 

হুথ দিতে পারে না; এই সকল অপস্তব যদি সম্ভব 

করিতে চাও, এবং তাহ] না করিতে পারিলে বাদি 

তোমার ছুঃখ উপস্থিত হয়, তবে তুমি যে বিষম ভ্রমে 
পড়িয়াছ এবং সেই ভ্রমে পড়িয়াই যে এত কষ্ট 
পাইতেছ, তাহবর আর সন্দেহ কি ? ইছা তোমার 

নপ্দৃষ্ট ব্যাত্রসর্পাদির ভীতির ন্যায়_নিদ্রা না 
ভ্ুঙ্গিলে এ ভীতি বায় না। মায়ানিক্রা ভাঙ্গিয়া 
[গলে এ সব কিছুই থাকিবে না। কে জাপন, কে 

পর, কে আমার, কে তোমার, মান, অভিমান, 

আধিপত্য, যশ, এসকল একে একে অনন্ত শ্ন্যে 

বিলীন হইয়। যবে; তখন দেখিতে পাইবে যে তুমি 
আপনাকে আপনি বীধিয়! ছাদিয়া আপনি কষ্ট 
পাইতেছিলে। তুমি কোন কালে পরাধীন নও, 
ভুমি চিরসাধান ; এ জগতে তুমি হাসিতে আসি- 
মাছ, কাদিতে আস নাই। আনন্দের লহরী 

তোমার চারিদিকে বহিয়া যাইতেছে, আনন্দের উৎস 

তোমার হৃদয়মাঝে অহ্ুরহ প্রবাহিত হইতেছে, 
আনন্দের মধুর-সুরলী তোমার কপকুহরে দিবানিশি 

ধ্বনিত হইতেছে-তুমি, এই অনন্ত আনম্দজলধির 
একটা বুদবুন্, আনন্দে ভাদিয়া যাইতেছ। এস 
মানব ! একবার এই বাসনারাশি বিসর্জন দিয়া, 
আত্মপর ভূলিয়া গিয়া,_-মান, অভিমান, - কাম- 
ক্রোধাদি রিপুগণকে পরাজয় করিয়া, শাস্ত সমা- 

হিভভাবে এ বিজন স্থানে বসিয়া আত্মনিষ্ট হইয়া 

থাকি, দেখিবে, তুমি অনন্ত স্থথে সুখী; তুমি 
হস্ত সন্ত ! তুমি অনন্ত আনন্দ ! 

তত্ব বোধিনী পত্রিকা! ১৯ গা) ৪ কাগে 

শাগিল্য-কথা। 

আমাদের পুরাণ ইতিহাস প্রণয়ন  বিধতে 

বড়ই উদ্গাসীন ছিলেন। ইতিহাসের উপকরণ স্বরূপে 
তাস্ারা আপনাপন মহৎ কার্য্য সকল রাখিয়া গিয়া - 

ছেম--সেই সকল কাঠ আজ লহ সহঅ্র বনর 

পরেও আমাদের জীবনকে নবতর শক্কিমন্ত্রের স্জী- 
বনীশক্তিতে সঞ্জীবিস্ত করিয়া তোলে। তাই বর্ত- 

মান যুগে আমরা দিনক্ষণের হিসাবসহ এবং মহ্া- 
পুরুষদিগের ও বড় বড় রাজ্যের দৈনন্দিন ঘটনার 
উল্লেখসহ যেরূপ বৃহ বৃহৎ গ্রন্থকে ইতিহাস নামে 

গৌরবান্বিত করি, ষে ভাবের ইতিহাস সংগ্রহ কর! 
অতীৰ দুঃসাধ্য-_সংগৃহীত হইলেও তাহ! নির্ভুল 
হওয়। একেৰারেই অলপ্তব । অসম্ভব হইলেও পূর্ব্- 
পুরুষগণের ইতিহাষসংগ্রহে আমাদিগের বথাসাধ্য 

চেষ্টা করিতে ছইবে। যে দেশের অধিবাসীগণ পূর্বব- 
পুরুষদিগের কীর্তিকলাপ স্মরণে এবং তাহাদের 
নামকীর্তনে গৌরব অনুতব না করে, সে দেশ 
নিশ্চয়ই সভ্যত্তার অতি নিম্বস্তয়ে অবশ্থিত এবং 

সে দেশের অধিবাসীঙ্গণ অতীব কপাপাত্র। 

বঙ্গদেশে আজ যে এত উন্নতি দেখা যাইতেছে, 

ইছার মুল যে সেই সুদুর অতীতকালে আগত পঞ্চ- 
ব্রাহ্মণ ও তাহাদের সঙ্গে জাগত গঞ্চকায়স্থ, ইহ! 

সর্বববাদসন্মত ॥। ডাহাদদের বংশগৌরবে আমরা 
আপনাদিগকে গৌরবাস্বিত বোধ করিব, ইহা কফি 

কিছু আশ্চর্য? কাহারও মতে কান্যকুজ হইতে 

তষ্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চত্রাক্ষণ আসিয়াছিলেন এবং 
কাহারও মতে তীহাদের পিতা ক্ষিতীশপ্রমুখ 

পঞ্চত্রাঙ্মণ' আসিয়াছিলেন, এবং অপর কাহারও 
কাহাক়ও মতে ছুই বিভিন্নসময়ে উক্ত দুইদল 

ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন--এক সময়ে" ক্ষিভীশগ্রভৃতি 

এবং পরবস্তী সময়ে : তট্নারারণঞ্রভৃতি । এ 
সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে .এবং এখনও 

হইতেছে । এই সকল আলোচনার মধ্যে এইটুকু 

সার পাওয়া বায় যে ভট্টনারায়ণ প্রমুখ ব্রাঙ্গাগগণই 
সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । জার্বার ভট্ট- 
নারায়ণপ্রমুখ ব্রাঙ্গাণপঞ্চকের মধ্যে ভট্টনারায়ণই 
মান্যতম ছিলেন দেখ! যায় । সেই ভট্রনারায়প 
শাঞ্চিল্যগোত্রীয় ছিলেন। 



আধা, ১৮৪০ 

শাগ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণমাত্রেরই শাগ্ডিল্যঝধি 

হইতে উতপত্তি ধরা হইয়া থাকে। গোত্রশব্দের 

মূল ব্ুৎপত্তিলব্ধ অর্থ কি ছিল বানা ছিল, তাহা 
এখানে আলোচনা কর। আবশ্যক নহে । বর্তমানে 

গোত্র শব্দের অর্থে মূলে যে বংশ হইতে তদনুস্থত 

বংশ সমুহের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই বংশকেই ধরা 
হয়। যেমন, শাগ্ডিল্যাগোত্রীয় যত বংশই হোক, 
সকলই সেই মুল শাগ্ডিল্যবংশ হইতেই নামিয়া 

আসিয়াছে। এই শাগ্ডিল্যের পিতা কশ্যপ খষি। 

কশ্যপখধি ব্রঙ্জার মানসপুত্র অর্থাৎ কশ্যপখধির 

পূর্ববপুরুষদিগের নামপর্যযস্ত গোত্র প্রবর্তনের সময়ে 
বিলুপ্ত হইয়া গিয়ছিল। 

শাগ্ডিল্য গোত্রকর্তী বা বংশপ্রতিষ্ঠাতা খধি 
ছিলেন। তিনি এত বড় লোক হইয়াছিলেন যে 

তাহার নামে তাহার বংশ পরিচিত হইতে পারিয়া- 

ছিল। সব্রপ্রথম আট জন গোত্রপ্রবন্তক খষি 

ছিলেন__যমদগ্লি, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, 
বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি ও অগন্ত্য । এই আট খষি 
হইতে আট গোত্র উৎপন্ন হইয়া কালক্রমে 

উনপঞ্চাশ গোত্রে বিভক্ত হয় । শাণ্ডিল্য- 

গোত্র এই উনপর্াশ গোত্রের অন্তর্গত একটা 
গোত্র । | 

এই উনপঞ্চাশ গোত্রগুলির প্রত্োেকটার ভিন্ন 
ভিন্ন প্রবর উল্লিখিত হয়। ইহা সর্বববিদিত যে 

ূর্ববকালে আধ্যদিগের প্রত্যেক গাহস্থ/-হমুষ্ঠানেই 
য্জ্ধ অনুষ্ঠিত হইত। যজ্ঞকালে য্তকর্তা স্বীয় 

পিতৃপুরুষদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও নামো- 
ল্লেখ করিতেন। কোন গোত্রের তিন, কোন 
গোত্রের চার, এইরূপ যে গোত্রের যত সংখ্যক 

পিতৃপুরুষের নাম উল্লেখ করা কিধি ছিল, যজ্ভানু- 
ঠান উপলক্ষে সেই সেই গোত্রীয় য্ঞকন্তার তত- 

সংখ্যক পিতৃপুরুষের নামোল্লেখ করিতে হইত। 

বিভিন্নগোত্রের বিভিন্নসংখ্যক পিতৃপুরুষধিগের 

নামোল্েখ করিবার নিয়ম থাকাতে প্রতীয়মান হয় 

যে, এই ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ বা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত 
হইবার পূর্বেধ যে গোত্রে যে কয়েকজন মহাপুরুষ 
না ধি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই গোত্রের সেই 

কয়ঞ্জন ঝধিরই নামোল্লেথ করিবারই বিধি প্রবর্তিত 

চি 

হইয়াছিল । সম্ভবত সেই সর্বপ্রথম নামোলেখযোগ্া 

শিল কথা ৭০) 

ধষিগণই প্রবর নামে অভিহিত হইতেন। “প্রবর' 

শব্দের ব্যুৎ্পত্তিলন্ধ অর্থ (প্র+বর- প্রকৃষ্টরূপে 
শ্রেষ্ঠ ) আমাদের এই অনুমানকে বিশেষভাবে সম- 
রন করিতেছে । ক্রমে যতসংখ্যক খধিদিগের 

নামোল্লেথপূর্ববক যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, সেই 
যঙ্জকেও ততসংখ্যক খধিসন্বন্ধীয় প্রবর বলিয়া 

বলা হইত-_যথা, দ্যার্ষেয় প্রবর, ত্র্যার্ষেয় প্রবর 

ইত্যাদি ।১ শাত্িল্যগোত্রে অনুষ্ঠিত যঙ্ঞাদি ত্রার্ষেয 

প্রবর অর্থাৎ শাগ্ডিল্যগোত্রীয় কেহ যন্ত্র অনুষ্ঠান 

করিলে তীাহাক সেই যজ্ঞ উপলক্ষে স্বগোত্রের তিন 

ধষির নাম উল্লেখ করিতে হয়--শাগ্িল্য, আসিত 
এবং দেবল। | 

শাণ্ডিল্যখধি যে গোত্রকর্তা হইয়াছিলেন, ভাহার 
নামে যে একটা বংশ ধারাবাহিকরূপে অভিহিত 

হইবার অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট 
কারণ আছে। তিন অনেক গুরুতর কার্য সম্পন্ন 

করিয়াছিলেন । অধ্যান্সবিষয়ক অনেক নূতন তন্ব 

তিনি উত্তরবংশীয়দিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। 

লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ আোতসূত্রের মধ্যে আমরা 
তাহার অনেক উক্তি উদ্ধৃত দেখিতে পাই। লাট্যা- 

য়ন সূত্রের পঞ্চবিংশতম “ব্রাহ্মণের” ( বেদবিভাগ- 
বিশেষের ) এক প্রবন্ত। বলিয়াই তীহাকে দেখি । 

শতপথ ব্রাঙ্গণে তাহাকে আচার্য বলিয়া স্বীকার 

করা হইয়াছে । অগ্নিরক্ষার জন্য বেদীনিশ্মাণ- 

প্রণালীসম্বন্ধে শাগ্ডিল্য খধষিই সর্ববপ্রাধান প্রমাণ 

বলিয়। স্বীকৃত হইতেন।% তিনি আর একটা 

বিষয় আবিক্ষার করিয়া গিয়াছেন, যাহার জন্য 

তাহার নাম চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে । জগতের 

নিয়ন্তা ও আমাদের অন্তরাত্বা, ৭ উভয়েই যে 

সেই একই ব্রচ্গ, ইহ শাগ্ল্য খধিই -সর্নব প্রথম 

অন্তরে অনুভব করিয়া জগতে প্রকাশ করেন। 

ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে এই সন্থঙ্গে বিশেষভাবে উক্ত 

১ "ভন্য (অগ্নেরাহবনীয়সা ) প্রকর্মেণ প্রার্থনানি তম 
দুগ্ভিরেকদ্ধিত্রিপঞ্চসংখাকৈবিশিষ্টানি একাযের। হযাদেয়াক্যাবেয়ঃ 

পঞ্চাণেয়।: প্রবর। ইতুচান্তে |! আগলারন-048% 5811011৩718 

41)019106 ১০5, 1410 0,286. 
*. ইহ! হইতে আনাদের অনুধান হয় (অবশা ইহ! অনমানমার়) 

বে, গৃহািনিল্মাণ গ্রতৃতি বান্থবিদ্য। সম্বন্ধে শাখিলা খষি একভন 

21710119810 ছিলেন । 
1 ছ'দন্দোগো আছে “আক” ; কিন্ত সেই গানটি (ওয় প্রাগাঠক 

১৪ অ) পাঠ করলেই বুঝ যায় যে আমাদের ''আস্মার টার কে, 

“আজ” বলিয়। বল। হইয়াছে। 



ক 

হইয়াছে--“ইনা। শ্বাগ্ডিল্য কহিয়াছেন, ইছা শাঞ্চিল্য 

কহিয়াছেন।” শ্মতপথ ব্রাঙ্ষণেঞ্ (১৭ম-৬৩) 

এই জ্ঞান শাগডল্যকধিত বলিয়। উক্ত হইয়াছে। 

“শাগিল্যসূত্র” নামক ভক্তিতন্ববোধক একখানি 
এম্বও তাহার কৃত বলিয়। প্রসিদ্ধি আছে,। কাহারও 

কাহারও মতে গ্রস্থখানি শ্বাপ্ডিলা খষির বিরচিত 
নছে, তংশীয় অন্য কোন লোকের লিখিত। কিন্তু 
এই উজির সপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়। 

যায় না। 

আমিত এবং দেবল, ইহারা উভয়েই বেদুমন্ত 

প্রণয়ন করিয়াছে । খথেদের নবম মণ্ডলের 

পঞ্চম অবধি চতুর্বিবংশতিতম সুক্ত পর্য্যস্ত কুড়ি 

সুক্ধ ইহাদের উ্তয়ের রচিত ॥ দেবল খু একটা 
সংহিতা ও রচন! করিয়াছেন । সেই সংহিতা তাহারই 

নামানুলারে . দেব্লমংহিতা নামেই প্রসিদ্ধ লাভ 

করিয়াছে । 
শাণ্ডিল্য ধাষ ভারতের কোন্ স্থলে আসিয়। 

আধিষ্টান করিয়াছিলেন, তাহ! এক্ষণে স্মিরনির্ণয় 
কর! অসম্ভব । তবে দেখা যায় যে হুদেোই জেলার 

ন্তঃপাতী ব্রক্মাবর্তের অন্ত্রভূর্ত এক্টী স্থান 
শাগ্ডিল্য নামে অভিহিত । “এই হর্দয় এদেশের 

চারিদিকে শাগিল্য নাম ধরনিত। এখানকার 

প্রধান তহশিল শাগ্ডিল্য । এখানকার সর্ববপ্রধান 
পরগণার নাম শাগ্ডিল্য। গ্রধান রেলওফে ফ্টেশন 

শাঙ্খিলা, এই ভ্েলার মর্বপ্রধান ভড়াগের নাম 
শ্লাকি--ইহ। শাখিল্যেরই। যংক্ষিত আকার সান্ত। 

এই ব্রহ্কাবর্তে এই হর প্রদেঙ্ধে, কেবরা কান্যকুজীয়- 

ত্রান্মণঞ্জিগের ঝাস--অন্য কোন্ঞ ত্রাক্ষণ, নাই-। 

স্তাই মনে হল, 

শা্িলোর। স্থল ছিল।, মহর্ষি শার্চিলোর নামে 
এই স্থান প্রসিদ্ধ হইয়। থাকিবে ; তাই যুগাযুগাব্তর্ 
পরে এখনও এই স্থানের শাগিল্য নাম স্পষ্টাক্ষরে 
তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী 
প্রদেশেই যে শার্ডিল্যের আশ্রম ছিল, তাহা মহা- 
ভারতে শল্যপর্বেবাক্ত নিম্মলিখিত আখ্যান হইতে 

স্পষ্টই বুঝা যায়। বলরাম কুরুক্ষেত্র দেখিয়া 

একটা আশ্রমে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। সে 
শাঞ্ুমটা কাহার, বলরাম সেই স্থানের, খ্কবিদিগকে 

তত্বনোধিমী পত্রিকা 

এই হৃদয়ে: প্রদেশ, এই ব্রস্তাবর্ত 
কান্যকুজীয় ব্রাক্মণদ্িগ্রের। আদিপুর্য. বৈদিক. খুবি. 

১৯ বন্ধ, 6 ভাগ 

জিজ্ঞাস করিলে তাহারা বলিলেন--এই স্থানে 

মহাত্মা শাণ্চিলোর ধূতব্রতা, সাধরী, সংয়ত। ও ক্রক্গ- 

চারিপী কন্যা শ্রীন্রতী ছিলেন ।”ম্গ ইন আলোচন৷ 
করিয়া আমাদের অনুমান হয় যে শাগ্ডল্যখধি 

কোন না কোন সময়ে এই শ্বাগ্িলানাষক স্থানে 

জধিষ্ঠান করিয়াছিলেন । এই কারণে শাগ্ডিল্যগোত্রীয় 
প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এই শাগ্ডিল্যস্থান অন্যতর 

পরম তীর্থস্থান নিঃসন্দেহ। 

প্রাণ গেল। 
( বাউলের সুর ) 

প্রাথ গেল প্রাণ গেল". 

(ওমা ) প্রাণ গেল, প্রাণ গেল। 

স্থখের আগুণ চাইনাকো। আর 

দ্বখের জলই ভালো-_- 

প্রাণ গেল প্রাণ গেল 

(ওমা) প্রাণ গেল প্রাণ গেল । 

সুখের দুখের দুলিয়ে দোলায় 
কি যে ভেলকী খেল-- 

(যবে) মুখের নেশায় ভুলি মা. তোমায়, 
মরণ পরশে আপনে হারাই, 

( তখন) অসাড় জীবন করতে চেতন 
প্রাণের দহ্ন স্বালে। ! 

প্রাণ গেল প্রাণ গেল 

(ওমা!) প্রাণ. €গেল প্রাণ গেল।, 
স্ৃখ্র দুখের ছুলিয়ে দোলায় 
কি. যে ভেল্কী খেল-- 

(যবে) ভুখের ভয়ায় একলা ধরায় 

পাগল হয়ে ছুটিয়া বেড়াই, 
(ভখন) আপন কোলে লইয়ে তুলে 

শাস্তিধারা ঢালো। 

প্রাণ গেল প্রাণ গেল 
(ওম!) প্রাণ গেল প্রাণ গেল ॥ 
১৭ই জো ১৩২৫। 

* ১৩১৮ সালের শাবণের লাহিতো জীযুক্ত ধতেন্্রনাথ ঠাকুরের 
লিখিত, “বসা ও শ্মগ্ডিকা/' গর দেখ 



বায, ১৮, তক্সের ইতিহাস ৮২ 
তন্ত্রের ইতিহাস ভগবান্ শঙ্করাচা্য আনন্দলহরী স্তবের উপাদান 

ই তন্ত্র হইতেই সংগৃহীত করিয়াছেন। ৰামকেশ্বর 
(শ্রীগিরীশচন্্র বেদাস্ততীর্ঘ) তন্ত্রই তাহার প্রধান অবলম্বনরূপে প্রতিভাত হয়। 

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

অত্রকথিত চতুঃযগ্টি তন্থের নাম বামকেশ্বর তন্ত্রের 
প্রথম পটলে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,--দেবী 
মহাদেবের নিকটে প্রশ্ন করিয়াছেন। হে ভগবন্! 
আপনি আমার নিকট সমস্ত তন্র ( সাত কোটি 
মহামন্ত্র) এবং মাতৃদিগের উত্তম চতুঃযষ্টিতন্ত্র প্রকাশ 
করিয়াছেন, অর্থাৎ শক্তি-তন্ের মধ্যে প্রধান যে 
চতুঃযন্তি তন্ত্র তাহা বলিয়াছেন। তাহাদের নাম 
মহামায়া তন্ত্র, শম্বরতন্্র ( শন্বর ছুই প্রকার বৃহৎ 

ও সাধারণ ) যোগিনীজাল, তত্বশম্বর, ভৈরবাষ্টক 
(শগষ্ট ভৈরব বিষয়ক এক তন্ত্র) বহু রূপাষ্টক, 
অফ্টমাতৃকা-বিযয়ক আটখানা তন্ত্র বনুরূপ তন্ত্র নামে 
প্রলিদ্ধ। যামলাষ্টক ব্রগ্ধা যামল, বিষু যামল, 
রুদ্র যামল, লক্ষ্মী যামল, উমা যামল, হ্বন্দ মামল, 

গণেশ যামল ও জযন্ত্রথ যামল। চনল্দ্রতহান তত্র, 

বাস্ত্ুকি তন্ত্র, মহাসম্মোহন তন্ত্র, মহোচ্ছুষ্য তন্ত্র, 

বাতুল, বাতুলোত্র, হাস্তেদ, গুহা তন্ত্র, কামিক তন্ত্র, 
কলাবাদ, কলাসার, কুব্জিকামত, তষ্্রোত্তর, বীণা 

তন্ত্র, ত্রোতল, ত্রোতলোন্তর, পর্চামৃত, রূপতভেদ, 

ভূতোড্ডামর, কুলসার, কুলোড্ভীশ,, কুলচুড়ামণি, 
সর্ববজ্ঞানোত্তর, মহাকালীমত, মহালন্ষপীমত, সিদ্ধ- 

যোগেশ্বরী মত, কুক্পিকা মত, দেবরূপিকাম ত, 

সর্বববীরমত, বিমলামত, পূর্ববান্থায়, পশ্চিমান্সায়, 
দক্ষিণান্সায়, উত্তরান্্ায়। নিরুত্তর, বৈশেষিক 
তন্্, জ্ঞানার্ণৰ তন্ত্র, বীরাবলী তন্ত্র, অরুণেশ তন্ত্র, 
মোহিনীশ তন্ত্র ও বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্র” | % 

» জ্রীদেবুবাড-_. 
ভগবন্ সর্বমন্ত্রাশ্চ ভবত! ষে গ্রকাশিতাঃ ৷ 

চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি মাতৃণামুত্তমানি চ ॥ 
মহামায়া শহ্বরঞ্চ যোগিনীঙালশন্বরস্। 
তত্বশত্বরকঞ্েব ভৈরবাষ্টকমেব চ॥ 

বনুরূপাষ্টকঞ্চেব যামলাষ্টক মেব চ। 
চন্ত্রন্তানং বান্ছুকিঞ্চ মহাসন্মোহনস্তথ| | 

মহোচ্ছুষাং মহাদেব ! বাতুলং বাতৃলোত্তরং॥ 

হৃত্তেদং তন্ত্রভেদঞ্চ গুহ্য তন্ত্র কামিকং। 
কলাবাদং কলালারং তথানাৎ কুকজিকামতং ॥ 
তস্ত্রোতরঞ্চ বীণাখ্যং ভ্োতগং তোতলোত্বরং ৷ 
পর্ধামৃত। রূপতেদং তৃতোডিজামজদেব চ॥ 

এক হাতে বামকেশ্বর তন্ত্র অপর হাতে আনন্দলহরী 

স্তোব্র রাখিয়! পাঠ করিলে উভয়ের একতানন্ 

বুঝিতে আর বাকী থাকে না। অনেকেরই জানা 
আছে যে,-_-শঙ্করাচার্ধ্য বৌদ্ধমত নিরসন করিয়া পুন- 
রায় ভারতে শ্রীতম্মার্তধন্ম "প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহার ছরিত্র পাঠে জান! যায় যে, 

তিনি শুধু বৌদ্ধ ধর্ম নিবারণার্থ ধরাধামে অবতীণ 
হন নাই, তাহার আবিরাবের বন্পূর্বব হইতেই 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্মমত অত্যন্ত বিপর্যস্ত 

হইয়। পড়িয়াছিল। ধন্মব্পদেশে অনেক প্রকার 

অধন্মের অভ্যুত্থান দেখা দিয়াছিল। শৈব বৈষ্ণব 
গাণপত্য প্রভৃতি প্রত্যেক বল্প্রদায়ের মধ্যেই শরারে 
উপাস্য দেবতার আয়ুধ-চিহ ধারণ প্রভৃতি বেদবৰিরুদ্ধ 

তামসিক আচরণ সমাদৃত হুইয়াছিল। দই সমস্ত 
বিরুদ্ধ মত নিরাসপুর্ববক শত. মত স্থাপনই তাহার 
প্রধান লক্ষ্য ছিল। শক্তির উপাসকগশ উপাসনা 

ব্যপদেশে অবৈধরূপে মদ্য মাংস প্রভৃতি ভোজনে 
সমাসঞ্ত হইয়াছিল ৭" সেই সমস্ত শান্তদিগকে 

তিনি শান্্রবলে এবং যুক্জির সাহায্যে পরাভূত 
করিয়া নিজমতে স্থাপিত. করিয়াছ্িলেন। অশা- 

স্্ীয় ব্যবহারনিরত সেই সমস্ত সম্প্রদ্ায়ীকে তিনি 
স্পষ্টভাষায় ইহাও. বুলিয়াছিলেন যে, তন্তরাদি 

কুলসায়ং কুলোভন্তীশং কুলচুড়ামগিস্তথ। | 
সার্কহমানো রং দেব ! যাকালীমতন্তখা 
যহালক্ীমতঞ্চেব সিষ্ধযোগেত্রী মতং | 
পর্বপশ্চিম দক্ষধ্ণ উত্তরঞ্চ নিরুত্তরং ॥ 
তন্্রং টধশেধিকং জানং বীক়্াবলী তথাপগ্নং। 
জক্রণেশং মোহিনীশ্ হিউছেতে রষেধ ৮1 
এব মেতানি শান্তা শি ভধান্যানাপি কোটিগঃ। 
ভখতোক্তানি মে দেব! সর্বপ্তানময়ানি চ॥ 

1 অথ শিষ্যবরৈঘু ততঃ সহন্রৈ রন্যাতঃ স সুধস্বনাচরাজ্ঞ। 
ককুদভে। খিজিপী্কু বে সর্ধধাঃ প্রথমং লেভুমূদারধীঃ প্রতস্থে। 
অতবৎ কিল তস্য তত্রশ।ক্তৈ গিরিজার্চ। কপটান্মধুপ্রসক্তৈঃ 
নিকটস্থ-বিতীর্ণভূরিমোদপ্কুটরিংখৎ পটুযুক্তিমান্বিবাদঃ ॥ 
সহিযুক্তিভরৈধিধায় শাক্তান্ প্রতিবাগ-বাহরেগহছপি তান 

র | শক্কান্। 

ববিজজাতি বহিষ্কতাননার্যযান অকরোল্লোক-হিতায় 
কর্সেতুং ॥ 

( শর. গিখিজক়'| ১৬ সর্গ। ১1২৩) 



৮২ 

শাস্টোক্ত বেদের অনুকূল আচার, কার্থাৎ যাহা, 

বৈদিক মতেরই সহায়ত! করে, তাদৃশ আচার গ্রহণীয়, 
কিন্তু বেদের বিরুদ্ধ আচার কিছুতেই গ্রাহ্য নহে *। 

তিনি উপদেশমাত্র দিয়াই নিরস্ত হন নাই ?. কিন্ত 

তদমুরূপ আচরণেরও স্থবাবস্থা করিয়া গিয়াছেন। 

কাঞ্ধী নগরীতে পরাবিদ্যার অর্থাৎ উত্কৃষ্ট শক্তি- 

দেবীর উপাসনার উপযোগী বিচিত্র মন্দির নির্মাণ 
করাইয়া অসদাচার তান্ত্রিকদিগকে নিরস্ত করিয়। 

তথায় বেদসম্মত শক্তির উপাসনা প্রচারিত করিয়- 

ছিলেন। ৭' | 
এইস্থলে বল! আবশ্যক যে তাহার প্রচারিত 

পুজাপদ্ধতি তন্্রবহিত এবং বেদসম্মত অর্থাৎ 

বেদাবিরুদ্ধ। তাহার সময়ে ভৈরবোপাসক কাপা- 
লিকদিগের ভীষণ তাগুবে কর্ণাট প্রদেশ প্রকম্পিত 

হইতেছিল। ইহাদের দলে বুলোক সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। 

ইহাদের অন্বশস্ত্রেরও অভাব ছিল না। শঙ্করানু- 

চরদিগের সহিত ইহাদের প্রবল যুদ্ধ হইয়াছিল। 
ভগগাবশ শঙ্করের ভ্ষ্কারে এবং স্ধন্থব-রাজের বিশিখ- 

জালে কাপালিকের দল বিনাশিত হইলে দলনেতা 

রুকচ শঙ্করাবতারের প্রতি অভিচার করিয়। নিজেই 

অভিচারের ফলে বিনষ্ট হইয়াছিল । ইহাদের 
শাস্্ ভৈরবাগম নামে প্রসিদ্ধ । 

কাপালিকর্দিগের এবং শাক্তদিগের বামাচার 

সাধারণের পরিচিত । কিন্তু শঙ্কর যুগে গাণপত্য- 
দগের মধ্যেও প্রবল বামাচারের বন্যা প্রবাহিত 

হইতেছিল। দিগ্িজয়রত শঙ্করসমীপে “হেরম্ব 

স্থত” নামক একজন গাণপত্য আসিয় ম্বসম্প্রদায়ের 
মত বর্ণন। করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় 
যে,__গাণপত্যদিগের ছয়টি শাখা, এই ছয়টি শাখ। 
যথাক্রমে মহাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্টগণ- 
পতি, নবনীতগণপতি, স্বর্ণগণপতি ও সন্ভানগণ- 
প্তিকে উপাসনা করিত । (নি শঙ্কর সমীপে 
উপস্থিত হইয়।ছিলেন, তিনি উচ্ছিষ্ট গণপতির 

* আগমাত্যক্ত আচারো গ্রাহ্যো বেদ।নুবু তং । 

বিরোধে তন্য ন গ্রাহ্য উক্তং চেদং পু্টং কিল॥ 
খপাঞজ্জ 

1 সুরধাম স ভত্র কারমিমব পরাবিদ্যাচরণাজ্সার- টিঅং। 
অপবার্ধ্যচ তাস্্রিক।ন তানীদতগবতযাঃ শ্রুতিসম্মতা 

সপর্যযাং ॥ ১৫)৫ 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কল্প, ৪ ভাগ 

। উপাসক। ধু তিনি স্বকীয়.উপাসনামার্গের যে বর্ণন! 

সারার, তাহা হইতে জানা যায় যে, ব্যভিচার 

ইহাদের উপাসনার প্রধান অঙ্গ, পরস্পরের সংযোগ 

জন্য আনন্দোতপত্তিই যুক্তি বলিয়া বিবেচিত হই-' 
যাছে। এই মতে সমস্ত কর্মই ইচ্্াধীন। কোন 

প্রকার কঠোরতা নাই। সকলের একই আত্মা 
স্থুতরাং জাতিভেদ নাই, এবং এই পুরুষের এই 
স্ত্রী এমত নিয়মও নাই। পরমাত্ম-স্বরূপ গণপতি 

আনন্দময়, ব্রহ্মপ্রভৃতি দেবতা তাহারই অংশ। 
অংশ এবং অংশীর কোনও ভেদ নাই) বেদেও এই- 

মত কথিত হইয়াছে । “ন কন্্মণ” ইত্যাদি শ্র্তির 

দ্বারা কর্মের মোক্ষ-সাধনতা নিরস্ত হইয়াছে, এবং 

সহিযু-প্রভৃতি-গু৭যুক্ত কণ্মত্যাগই মুক্তির কারণ 

বলিয়! চিবেচিত হইয়াছে ; অতএব মুমুক্ষুদিগের 
পক্ষে এই মতই অনুকুল ও সেব্য। পাপ পুণা 
বিচার থাকিলেও দন্ত! অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান থাকিয়া 
যায়; অতএব পীপপুণ্যবিচারও পরিহরণীয়। 
এই গাণপত্য মত শুনিয়া ভগবান্ শঙ্চরাঢার্ঘ্য বলিয়া 

ছেন যে,_-যে মতে বেদনিন্দিত স্থরাপান এবং 
পরদারসেবা বিহিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই 

সুখীকাঞ্ক্ীদিগের পক্ষে দূর হইতে পরিত্যজ্য। 
অতএব তোমর! ব্রাঙ্গণদিগের বাক্যানুসারে প্রায় 

শ্চিন্ত করিয়া শুদ্ধ হইয়! গণেশাদি পঞ্চদেবতার 

পুজাপরায়ণ হও, মোক্ষমার্গের পথিকদিগের ইহাই 
কর্তব্য । $ এইরূপে তিনি বেদ-বিরুদ্ধ মতের পথিক 

প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই পঞ্চদেবতার পুজা করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন। 

এইস্থলে একটা কথ বলিয়া রাখা আবশ্যক 

যে, ভগবৎপাদ শঙ্কর পঞ্চদেবতার পুক্লার উপদেশ 
করিয়াছেন, স্থতরাং কেবল উক্ত পঞ্চদেবতার পুরাই 

1 ততো গণকুমারাখ্যে নিরস্তেইন্যঃ সমাগতঃ | 
আচার্য মাহ হেরম্ব-স্থৃত স্তং পরমং গুরুং ॥ 
মহাগণপতে স্থেকং হরিদ্রাগণপদ্য চ। 
উচ্ছিষ্টঈগণপস্যেকং নবনী তগণেশিতুঃ ॥ 
মত সেকং তথ৷ বর্ণগণপস্যৈক মীত্রিতং ৷ 
সম্ভানগণপটৈযৈক মাগমে শৈব সংজ্ককে ॥ 
উচ্ছিষ্টগণপস্যাহ মুপাসন-পরায়ণঃ | 
উচ্ছিষ্টগণপঃ পোর্জে। বামমার্গীব-লম্বনাৎ ॥ 

& পুনা আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত শঙ্ষর দিখিজয়ে ১৬ সর্গ 
৫৪৯ পৃষ্ঠে তত্রত/ বর্ণিত বিষয়ের মূস বচন রষ্টব্য। 



আফাড়। ২৮৪০ ঙ্্রের হা 

তাহায় অভিমত, অন্যান্য. দেবতাপুজার আবশ্যকতা  -স্তোত্রংপাঠু উপাসনার একটি প্রধান সহজ 
ত্তাহার অভিপ্রেত নহে, কাহারও মনে যেন এম উপান্ব। সংস্কশ সাহিত্যে স্তোত্রপন্ধতির উন্মাদপী- 

ধারণ! না হ্য়। কারণ এই পঞ্চদেবতার অবান্তর শক্তি অনেকেই অবগত্ত আছেন। উহার পদের 
তেদরূণে অবশ্থিত অসংখ্য দেবতার বিবরণ উগ্র মাধুর্য্যে এবং ভাবের গাস্তার্য্ে নিতান্ত সংসারাসক্ত 
প্রভৃতি বিবিধশাক্ত্েই দেখিতে পাওয়া যায়। মানরের হৃদয়ও অন্ততঃ কিয়ত্ক্ষণের জন্য ভাবে 
ত্রিপুরা প্রস্ভৃতি সমস্ত স্ত্রী দেবতাই শক্তির অঞ্তর্গত। বিভোর হইয়া উঠে। এই সহজ পথের পথিক- 
তগবৎপাদ- “বৃঙ্ধারণ্যক'ভাষ্যেও অভিমত প্রকাশ দিগের উপকারেচ্ছাপ্রণোদিত হুইয়াই তিনি ভিন্ন 
করিয়াছেন যে, এই স্ছলে তেত্রিশ শত দেবতার ষে ভিন্ন দেবতার . লালিত্যপুর্ণপদ্দাবলীঘটিত স্তোত্র 
নির্দে্া দেখা. .যায়, তাহা! মধ্যম পরিমাশাভিপ্রায়ে নিচয় রচনা! করিয়া উপাসনার পথ পরিষ্কত করিয়া 
বুঝিতে হইবে, পরমার্থতঃ দেবভার, সংখ্যা অনন্ত | দিয়াছেন। 
তথকৃত প্রপঞ্চসারেও বহুদেবতার উপাসনাপদ্ধতি . কেবল শঙ্করযুগের . তান্ত্রিকবিবরণ লিখিতে 
নিবদ্ধ হইয়াছে | গেলেই একখানা বৃহ পুস্তক হইতে পারে, তাহা 

ভগবৎপাদ বিবিধ দেবতার ঘে সমস্ত স্তোত্র এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে সম্ভবপর হয় না। মধ্যযুগে দাক্ষি- 
রচনা করিয়া! গিয়াছেন, তাহাতে তান্ত্রিক অনেক ণাত্যে শাল্তরচর্চার প্রবল প্রবাহ চলিতেছিল, অপর 

গুঢ-রহস্য প্রকটিত হইয়াছে । তারাদেবীর স্তোক্রে ৷ দিকে জ্ানগৌরবে সর্ববতোভাবে জয়লক্ষমী কাশ্মীর 

তিনি ধ্যেয় রূপের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্দারা | দেশকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এ সময়ে 
স্থূল মুর্তির স্বরূপ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে । তন্ত্র ূ স্প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশকে 

প্রসিদ্ধ অধুন। দৃশামান ধ্যানসংজ্কক পদ্যে দেবীর | স্বকীয় জন্মের দ্বারা গৌরবান্সিত করিয়াছিলেন । 
গাত্রে আতরণরূপে নিহিত সর্পাবলীর উল্লেখ নাই; ৃ শঙ্কর দিথ্িজয়ের বর্ণনা! হইতে জান! যায়-__বিষুঃ 
ভগবশুপাদ্রকৃতস্তোত্রে - .সুর্পবিন্যাসের সম্পূর্ণ : শঙ্করাচার্যাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, “আপনি 

পরিচয় পাওয়া যায়। তথুকৃত স্তোত্রকে অবলম্বন । ভাক্ষর, অভিনব গুপ্ত, নীলকণ্ঠ, গুরু মগ্ন মিশ্রা 
করিয়াই গৌড়ীয় শঙ্করাচার্ধ্য “তারারহস্যবৃত্তিক।” ৷ প্রতি প্রধান পশ্ডিতদিগকে জয় করিয়া পৃথিবীতে 

নামক গ্রস্থে গদ্যাকারে তারাদেবীর সর্পাদি-সমলঙ্কত। অদ্বৈত তন্ব স্থাপিত করুন।” %. ইহাদের মধ্যে 
রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, :* এবং স্বমতসমর্থনের । ভাক্কর ভেদাভেদবাদী, অভিনব গুপ্ত শান্ত, নীলকণ 
জন্য স্তোত্র উদ্ধ ত. করিয়াছেন । ণ* ভগবতপাদকৃত ভেদবাদী শৈব, গুরু প্রভাকর, মণ্ডন মিশ্র ভট্রমতান্ু 

স্তোত্রের মূল শ্রুতি ; সেই সকল মুলীভূত শ্রুতিও । যায়ী। পশ্চিম সমুদ্রের সমীপবর্তী গোকণ ভীর্থ 

তারারহস্য-বৃত্তিকায় নিবন্ধ হইয়াছে । . . সম্নিধানে নীলর বাস করিতেন। ইনি শিবপক্ষে 
বেদান্তসুত্রের ভাষ্য রচন৷ করিয়াছিলেন। শঙ্করের 

সঙ্ধাশতক্কনাগরতত-কুুলামিতঠাদি। স্থিত বিচারে পরাভূত হইয়া ইনি স্মমত পরিত্যাগ 

1 অথবা শঙ্কয়াচাধ্যতগবতপাদৈঃ স্তোব্ররপেণোঞ্জং করিতে বাধ্য হন। ইহার প্রধান শিষ্যের নাম 
অলৎপাবকেত্যাদিনা সর্বার্থসদ্ধোধ্যায়েৎ। তদ্ যথা হরদনড। নীলকণ পরাজিত হইলে শঙ্করাচামা 

“বলত পাবক আল-জালাত্িভাম্বং রঃ টি এ 8 সৌরাই প্রভৃতি দেশে স্বকীয় ভাষ্য প্রচার করিয়। 
চিতামধাসংদ্থাং জ্পুই্াং স্থবর্বামিত্যাদি ॥” রি রর রি | 

এই স্তোত্রে ১২টি গ্লোক আছে। | দ্বারক] নগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 
গৌড়ীয় শক্করাচাধ্য কোন সময়ে আবিভূর্তি হইয়- ূ বর্ধমান সময়ে কাশ্মীর গছর্ণমেণ্টের অধ্যবপায়ে 

ছিলেন, তাহার নির্ণায়ক বিশেষ কোনও গ্রমান পাওরা ততরত্য অনেক ছুলতি তত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে € 
যায় না। তাহার গ্রন্থের অংশবিশেষ এবং শঙ্করাচাধোর ৰ 

নাম ক্ষণনন্দের তত্রসারে গৃহীত হইয়াছে, আুতরাং ভিনি । হইতেছে । 
রুষ্ানন্দের পূর্ববর্তী । ১৫২৬ শ'কে পিখিত এক খণ্ড __ | . 

তারারহস্যবৃত্তিকা বরেন্দ্র অন্ুসন্ধান-সমিতিকর্তক সং- 1 ভাঙ্করাঁভিননগগু-পুরোগক্লীলক্গুরুমণ্ডল মিশ!ন্ 

গৃহীত হইয়াছে । পণ্ডিতানথ বিসিতাজগত্তয।ং খ্যাপয়ান্বয়মতে পরতন্বং | ৬1৫ 

০ পপ শা ০ পি পা পপ লস ক পপ 

* অভিনীল-নাগবন্ধটাুটাং ললাটে জবাকুন্ম | 

সপ পপ পপ সপ পা 

তত্রত্য রাজকীয় পুস্তকাগাবে এবং 



৯৪ তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ ক ও ঝা 

দাক্ষিণাত্যোয় বিবিধ পুস্তকাগায়ে বুক্ষিত অমুদ্রিত ইনি পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনে বেদাদিশাস্ত্রের সছিত লদন্মরে 

পুস্তফাবলীর বিবরণসূচী হইতে বেশ বুঝ! ধায় খে তত্র প্রামান্য স্বীকার করিয়াছেন ৯ ইহার কৃ 

ভহ্হোর মুলপ্রন্থ অদ্যাপি এ উত্তয় দেশেই রক্ষিত তন্তরলুর এম অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় মাই। উত্ত 

হইতেছে । বাঙ্গালায় তাহাদের দাম গঙ্গও পাওয়। গ্রন্থের ছলারি--নৃসিংহাচার্ধাকত : টাকা আছে । 

যায় না॥ এই সমস্ত ছুরলত গ্রন্থ সুবীধৃন্দের নয়দ এই টাকাসমেত আনন্দ তীর্থের তঙ্রসায় মান্োজ 

পথিক হইয়া, এক. সময়ে ত্ত্রের এতিহাসিক ভব ওরিকবেপ্টাল লাইগ্রেনীতে অমুজিত অবস্থায় রক্ষিত 
সম্পূর্ণরূপে এঅতিব্যস্ত : ফরিবে, সময়ত্মরোতের হইতেছে । ইহাতে. নারায়গের উপাসনা বিবৃত 
পরিবর্তন দর্শনে এরূপ আশা অঙঙ্গত বলিয়া মমে হইয়াছে । ন্ৃতয়াং ঈববসংপ্রদায়ও তত্র-পারতপ্র; 

হয় না। তাক্ষরভট্র উজ্জয়ি্ীতে বাস করিতেন । ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই খণুপখগুঘাদ্য 

ভগবান্ শঙ্কর তথায় যাইয়া ভাস্কর মত খণ্ডন করিয়া- রচয়িত। প্রতিভারবি দার্শনিক সহাফধি জহর 
ছিলেন। অভিনবগুপ্ত কামরূপবাসী ; ইনি শক্তি স্বকীয় নৈধধকাব্যফে চিন্তামনিমনত্রচস্তনৈর ফল 

পক্ষে বেদান্তসূত্রের ভাষা রচনা! করিয়া গিয়াছেন। বলিয়। কীর্তন করিয়াছেন । উক্ত চিত্তীমদি 

ইমিও শঙ্রের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। সন্ত শিবোপাসনায় বিনিধুক্ত ; অন্ধনারীশর ইহার 
অনম্তর তগবৎপাদ শঙ্কর গৌড়দেশবাপী যুরারি মিশ্রা দেবতা । প্রপঞ্চলার প্রভৃতি তন্ত্র উহার বিধরণ 

ধর্মগুগ্ত মিশ্র ও উদয়নকে পরাজিত করিয়া- দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত শী কবি 

ছিলেন। কান্যকুজের রাজঙসভায় সম্মানিতপশ্ডিতপদে অধি- 

ত্র স্ব দা্শমিকদিগের অভি । গ্তিত ছিলেন। গ্মৃতয়াং এ সময়ে কান্যকুজে 
ভারতীয় দার্শনিকদিগের সন্প্রদায়তেদে প্রডৃত তাক্ত্রিকাপাসন! প্রচলিত ছিল, ইহাও প্রসঙ্গত 

মতদৈধসন্েও তন্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কাহারও প্রায় উল্লেখযোগ্য । শ্তরীহর্ধের উত্তি হইতে তীহা'র ত্র" 
অবসর দেখা যায় না । কারণ মৌলিফতত্বগত ভক্ষির আরও পরিচয় পাওয়। যায়। তিনি শ্বকীয় 
বিবাদবাহুলা সত্বেও সগুণোপাসনার আবশ্যকতা কাব্যে একমাত্র গন্ত্পরায়ণ কাশ্মীর প্ডিতাদিগকেই 

প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং চতুর্দশ বিদ্যাবিহ বিশেধণে ঈমলন্কত ধরিয়াছেন। 
উপাসনার অনুষ্ঠানজ্ঞাপক তত্ত্রশাস্দের প্রত্তি পদ. ভিনি “শিব-শক্তিসিদ্ধি* নামক নিবন্ধ লিখিরাছিলেন।: 

পদার্থবিত প্রমাণজ্ঞদিগের অবজ্ঞা-প্রদর্শন সম্ভবপর কান্যকুজ প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যেউথাঁকান্স ইতিহাসে 

হয় না। গৌড়পাদ হইতে শঙ্করসন্প্রদায়ের ওন্র- প্রসিদ্ধ রাজ! হর্যবন্ধনের সভীপণ্ডিত 'বাণভট্রের 
চর্চার নিদর্শন স্বরূপ আমরা কতিপয় প্রশ্াণ প্রদর্শন কাদশ্বয়ীতেও তাগ্টিকা নুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া ধায়। 
করিয়াছি । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজন্বামীযর উক্ত গ্রন্থে অপত্যকামণায় খে শিবাবলিদানের 
পরমণ্তুরর যামুনমুদির ঙাগমপ্রীমাণ্যদিরপণের উল্লেখ আছে, উহা! তান্ত্রিক ক্রিয়ারপেই প্রসিদ্ধ । 
কথাও উল্লিখিত হইয়াছে । সংপ্রতি মধ্বসংপ্রদায়ী অপিচ কাদন্বরীতে থে জ্যে্ঠাদেবীর সপর্ধ্া বর্ণিত 
আনন্দতীর্থঘের কথ! বিঞিতু আলোচনা কর! বাউক। হইয়াছে, ইনি তন্তরপ্রলিদ্ধ ভ্রিশক্কির জন্যতম| | 

চ শবেন লকল-বেদ-শাস্রাগম-তঙ যামল-পুকাণাদিবু বিষুঃপরত্বং পুরুষনুক্তসা সচয়তি | ১।খাহাস্থ ভাং। 



ভারি ব্র্থগগীত জ্বর়লিপি ৮৫ 

 ইমন- মধ্যমান। 
.. হে প্রাণের দেবতা 

তোমারি চরণে গ্রাগ যেতে টার। 
অনেক পেয়েছি ছুখ আঘাতে ভেঙেছে বুক; 

লহ লহ তুলে তোমারি কোলে। 
কথ! ও হুর--ীক্ষিতীজরনাঁণ ঠাকুর | স্বরলিপি--শরীনয়েক্্রনাথ বন্দ্যোপাধার । এলি নন ২৮ 
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4 ৃ ॥ 

7 পাঞঙ্গপা এনা ক্ষধা -পপাক্ধা গা। পপাঁগা শা -্া ন্রা -সসা 7 4 
৬ ততো মাও ০৩ ৬ ৬ ৬ ৬ রিচ বু পে ৪ ও ৪৩ ৬৬ ৬ ৬ 
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॥-ননা খনর্পসা না ধাক্ষধা পপাদ্ধাগা] 
৬ ৬ ও৬ প্রাণে রঃ ০৩ দেব" 

৯ | ২ 

[পাপা ধা নর্দা র্ধা “সা ্গার্সা। নরাঁ সর্প - সীঁর্সা তিন 71 
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৮৬ তক্ববো বণ 7 

কেশবচক্-__ব্রা্মলমাজের সহ-: 

যোগী সম্পাদক। 
ব্রাঙ্গসমাজের তত্বাবধ'রণে ব্রহ্মবিদ্যালয় পরি- 

চালিহ হইবার কালে কেশবচন্দ্র তাহার উৎসাহামি 

চতুর্দিকে এতদূর বিকীর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন যে 

উাহার সেই উৎসাহের সংস্পর্শে ধাহারা আসিতে 
লাগিলেন, তীহাদেরও হৃদয়ে উৎসাহাগ্মি প্রন্থলিত 

হইয়! উঠিতে লাগিল । সেই অগ্নির স্পর্শ পাইয় 

মাহার হাদয়ে থে বিষয়ের ক্ষমতা নিন্রিত ছিল, 
তাহাও জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল । সেই জাগ- 

বণের অন্যতর পরিচয় আমর! তদানীন্তন ত্রন্মপঙ্গীতে 
দেখিতে পাই.।. ইতিপূর্বে ক্রাঙ্মসমাজের উপাসনা- 
কালে রাজা রামমোহন রায় এবং তাহার সহচর- 

দিগের রচিত সঙ্গীত গীত হইত। সেই সকল 

সঙ্গীতের অনেকগুলিতে মায়াবাদের ভাব উল্লিখিত 

চল। দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাক্মপমাজ হইতে অদ্বৈত- 
বাদের সংস্পর্শ মুছিয়া দিলেন, সেই সময় অবধি 

আই্বৈতমতসংশ্লিষ্ট সঙ্গীত সকলও- সমাজে গাওয়। 

বন্ধ হইয়া! গেল। অবশ্য বাছিয়। বাছিয়া সেই সকল 
পানের মধ্যে কতকগুলি গান তখনও গাওয়! হইত, 

কিন্তু সেগুলি ক্রমে উপাসকমগুলীর কর্ণে বড়ই 

নীরস ও কঠোর বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। 
এই সময়ে দেবেন্দনাথ উপনিষদের ভাব. অবলম্বন 

করিয়! ভর্তিটি ও জ্ঞানের সামঞ্তীধ্যমূলক কয়েকটা 

গান রচনা করেন । সেগুলি আদিত্রাঙ্মসমাক্স হইতে 

প্রকাশিত সঙ্গীতপুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে দৃষ্ট হয়। 
ষ্ঠ ্রঙ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে. চতুদ্দিকে ধর্ম 
বিষয়ক যে উৎসাহ প্রত্বলিত হইয়৷ উঠিয়াছিল, সেই 
উৎসাহের ফলে দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণও সঙ্গীত 
বচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সঙ্গী পুস্তকের 
তৃতীয় ও চতুর্থভাগে সঙ্গিকিট সঙ্গীতগুলি এই 
সময়ের রচন। | এগুলির অনেকগুলি দ্রিজেন্্রনাথের 

এবং অধিকাংশই সত্যেন্্নাথের রচিত। এগুলিতে 

এর্খের জ্যোতিঃপুর্ণ সরল হৃদয়ের সরল কথা 
(শান! যায়, প্রাণের সরল উচ্ছণীস দৃষ্ট হয়। 
এই সকল সঙ্গীত শুনিলে প্রত্যেক মামুষ উপলব্ধি 
করিতে পারে যে, সে তাহার নিজেরই হৃদয়ের কথ! 
সেই গানে শুনিতে পাইতেছে। ঈশ্বরের সহিত 

১৯. রঙ গভাগ 

মানবের ঘর'পিতাপুত্রের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ 
আছে, ঈশ্বরের মঙ্গলম্বরূপে মানব যে সম্পূর্ণ নির্ভর 
'করিতে পারে, সেই মহাবাণী এই সকল সঙ্গীতের 

ছত্রে ছত্রে উপলব্ধ হয়। 

কেশকন্তর যখন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সিংহলে, 
তখনই তাহার আত্মীয়ন্বজন স্থির করিয়াছিলেন যে 

তিনি ফিরিয়া আসিলেই তাহাকে. কোন করছে 

নিযুক্ত করিয়া দ্রিবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাহা! 
হইলে নার ত্রাহ্মদমাজ লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকবার 

অবসর পাইবেন না । সেই সময়ে কেশবের জ্যে্ঠ- 

তাত হরিমোহন সেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান 

ছিলেন। কেশবচন্দ্র- সিংহলযাত্র। হইতে প্রত্যাগত | 
হইতে না হইতেই ১৮৫৯ খুষটাব্দের নবেশ্বর মাসের 
প্রথমেই হরিমোহন তাহাকে সেই ব্যুক্ষর এক 

কেরানীপদে বসাইয়! দিলেন। ত্রিশ টাকা বেতনে 

প্রবেশ কৃরিলেও অল্পদিনের মধ্যেই কেশবের বেতন 
পর্ধাশ টাকা নির্দিষ্ট হইল। শীত্রই তাহার একশত 

টাক বেতন হইবার আশা ছিল। কিন্তু বসর 

খানেক এই কর্ম কলিয়া ১৮৬১থৃষ্টাব্সের১ল! জুলাই 

| ( ১৭৮৩ শকের আষাঢ়) কেশব সহসা ব্যাঙ্কের পদ 
পরিত্যাগ করিয়া! একদিকে যেমন আত্মীয়স্বজনের 
বিরাগভাজন : হইয়াছিলেন, অপরদিকে ব্রাঙ্মাধন্- : 
প্রচারে অনুরাগ প্রকাশের কারণে দেবেন্দ্রনাথ ও 
তাহার পরিবারের ততোধিক প্রীতিভাজন হইলেন । 

এই বৎসরের ১১ই পৌষ: দিবসে শ্রাঙ্মসমাজের : 
পরবর্তী বুসরের বি্রসংস্থান জন্য ত্রাঙ্মদিগের এক 
সভা হয়। কানাইলাল পাইন তাহার সভাপতি 
ছিলেন। ' এরই সন্বার বিবরণ ১ল৷ মাঘের পত্রিকায় র 
প্রকাশিত দেখি । এই বিব্রণে দেখ! যায় ষে, ? 
-্রাঙ্মাসমাজের ট্রী” দেবেন্দ্রনাথ ত্রাঙ্মাসাধারণকে 
জানাইয়া দিলেন যে “তব্বকোধিনী সভা৷ ব্রাহ্মাসমাজে 

তন্ববোধিনী পত্রিকা দান করিয়াছেন।? এই তত্ব: 
বোধিনী পত্রিকা প্রাঙমর্শ প্রচারের মুখ্য উপায়। 

চে তন্ববোধিনী স্ন্ভা তববোধিনী পত্রিকার 

সহিত: ছ্ইটা মুদ্রাযন্ত্র এবং তাঁহার উপকরণ ইংরাজী : 
ও বাঙ্গাল! অক্ষরাদি যাবতীয় সম্পত্তি ্রাঙ্মদমাজে 
দ্রান করিয়াছেন ।” 

1" এইট সভাতৈ “সধবসপ্মতি ফ্রেমে: নিশি: 

মহাশয়ের! সমীজের কণ্টকর্তী হইলৈন £__ 
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সভাপতি _ অধাক্ষ-_.. 
গদুক্ত রমাপ্রনা মাছ পতরিকাধাক্ষ- _দীযুক্ত দেবেজ্রনাখ ঠাকুয় 

. হস্ত্রাধাক্ষ-__জীবুক কালীকৃক দত্ত 
সম্প।দক ধনাধাক্ষ-___দীমুক্ত ঠ্কৃ$নাখ দেব 

প্রীযুফ দেখেজনাখ ঠাকুর তত্ববো ধনী পঞ্জিক| সম্পদ 

হরধুক্তে কেশবতন্া সেন শীযু্ধ লতোন্রনাখ ঠাকুর 
সহকারী সম্পা্ক পরিদর্শক 

শীযুক্ত আনন্পচন্ত্র বেদাত্তবাপীশ  জীযুক্ত যেচায়াম চট্টোপাধ্যায় 

উপরোক্ত কর্মচারী নিয়োগ হইতেই দেখা 
যাইবে যে এখন অবধি ব্রাক্ষসমাজসন্বস্ধীয় সমুদয় 
ক্ষমত| দেবেন্দ্রনাথের ম্বহস্তে আসিল। বিদ্যাসাগর 

মহাশয়ের সহিত বিতর্কের পর ব্রক্মসমাজের সমস্ত 

কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব তিনি স্বীয় ক্কন্ষেই গ্রহণ করিলেন 

দেখ! যায়। সভাপতি হইলেন রমাপ্রসাদ রায়--ইনি 

নিজে একজন ট্রগী, রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র 
এবং দেবেন্দ্রনাথের পরম বন্ধু । এ অবস্থায় রমা- 
প্রসাদ রায় সভাপতি হইলেও দেবেন্দ্রনাথের 
সমাজকার্য্য পরিচালনায় কোনই ব্যাঘাত আসিবার 

সম্ভাবনা! ছিল না। বিশেষত তিনি নিজের কার্য্য- 
ভারেই এত ব্যস্ত থাকিতেন যে ইহা জান! কথা 

ছিল যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্যে একটুও মন 
দিতে পারিবেন না। ব্রাহ্গসমারজজ তাহার পিতৃ- 
কীর্তি বলিয়া তাহার রক্ষাসাধনে তাহার যেটুকু যত 
ও আগ্রহ ছিল। 

দেবেন্দ্রনাথ এবারে শ্বয়ং ট্রগ্টী ও সম্পাদক 
পুইলেন। কাজেই ব্রাঙ্মসমাজসংক্রান্ত যাবতীয় 
ক্ষমতা তীহারই হস্তে কেন্দ্রীভূত হইল। তাহারই 
তব্বাবধানে ও সহযোগে কেশবচন্দ্র সম্পাদক নিযুক্ত 

হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ সর্বক্ষণ বিষয়ের থিটিমিটি 
লইয়! থাকিতে ভাল বাসিতেন না। বাহিরের 

সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে স্বয়ং সংগ্রামে 

দীড়াইবার পরিবর্তে অপরাপর উপযুক্ত লোফের 

বার! সংগ্রাম করাইতেন । তিনি নিজে জ্ঞানার্জনে 
এবং ধ্যানে অধিকাংশ সময় কাটাইতে ভাল বাসি- 

তেন। তাই ব্রাঞ্খসমাজের প্রতি বিশেষ অনুরাগী 

কেশবচন্দ্রকে সম্পাদকরূপে লাভ করিয়৷ নিজে 

ব্রাঙ্মসমাজের নানা কার্যের ভার হইতে কথধিঃৎ 

রঙ্গ! পাইলেন। সহকারী সম্পাদক আনন্দচন্ত্র 

বেদাস্তবাগীশ বাল্যাবধি দেবেন্দ্রনাথেরই ' সাহায্যে 
মানুষ । ইনি সহকারী সম্পাদক হওয়াতে ত্রাঙ্গ- 

সমাজসংক্রান্ত কোন কার্য্যই ইহার অজ্ঞাতসারে 
$ 

সন্ধ্যায় ৮৭ 

হইবার উপায় ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ বিদেশে 

গেলেও ইহার ছারা সমাজসংক্রাম্ত লমস্ত সংবাদ 

পাইবার উপায় রহিল। 

তত্ববোধিনী স] উঠিয়া যাইবার পর ব্রাহ্মসমা- 
জের দুইটা অঙ্গ দীড়াইয়াছিল--্রাঙ্মসমাজ এবং 
তব্ববোধিনী পত্রিকা! । উপরোক্ত কণ্মচারী নিয়ো- 
গের ব্যবস্থা হইতেই বুঝা যাইবে যে ব্রাক্ষসমাজের 
ন্যায় তববোধিনী পত্রিকাসন্থন্ধীয় সমস্ত ক্ষমতাও 

দেবেন্দ্রনাথের হস্তে রক্ষিত হইয়াছিল। তিন 

নিজেই পত্রিকাধ্যক্ষ হইলেন; পত্রিকাতে কোন 
প্রবন্ধ প্রকাশের যোগ্য এবং কোন্ প্রবন্ধ আযোগা 

তাহা তাহার বিচারসাপেক্ষ হইল। পত্রিকা-সম্পা- 
দক হইলেন তীহারই পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ-__বলা 
বাহুল্য যে তিনি পত্রিকাধ্যক্ষ পিতৃদেবের অধীনে 

থাকিয়। তাহারই মতামুসারে পত্রিকা চালাইৰার 

ক্ষমতা ও আদেশ পাইয়াছিলেন। 

সত্যেন্দনাথের সিংহল ভ্রমণের দৈনন্দিন লিপির 

উক্তি হইতে দেখিয়৷ আসিয়াছি যে কেশবের উপর 

ব্রা্মসমাজের নান। গুরুতর কাধ্যের ভার দিবার 

ইচ্ছ। দেবেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্রেই হৃদয়ে পোষণ করিতে- 
ছিলেন। সেই ইচ্ছ৷ পুর্ণ করিবার প্রথম সোপান 

স্বরূপে সিংহল হইতে প্রত্যাগমনের পরেই দেবেন্দ্র- 

নাথ কেশবস্থাপিত ব্রক্ষবিদ্যালয়কে ত্রাঙ্গাসমাজের 

আশ্রয়ে আনয়ন করিলেন । অবশেষে মাস খানেক 

পরেই ( ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে--১৭৮১ শকের 
১১ পৌষে ) কেশবচন্দ্রকে ব্রাঙ্মদমাজের সহযোগী 
সম্পাদকপকুদ প্রাপ্ত হইয়। দেবেন্দ্রনাথ তাহার 

প্রতি নিজ প্রীতির পরিচয় দিয়া সেই ইচ্ছা! পূর্ণ 

করিলেন। 

সন্ধ্যায় । 
শীস্ত সন্ধ্যা নেমে এল ডুবে গেল রৰি, 

আঁধার ছাইল ধর যেন এক ছৰি। 

পথপ্রান্তে বৃক্ষছায়! দীর্ঘ হয়ে উঠে, 

সাদা সাদা ফুলগুলি একে একে ফুটে । 
 জীবজন্তব যত সব নিজ ঘরে গেল, 

অবিশ্রাম কোলাহল ধীরে থেমে গেল । 

নিবিড় গাছেতে দূরে গাহে সান্ধ্য ভান, 
শত পক্ষী শত স্থরে রসে ভরা প্রাণ। "২ 



নীরবত| যেন তাহে জাগে গাঢ় হয়ে, 

মি বীচি ঈন্ধা। সাথে কত কথা কায়ে। 
ধীরে ধীরে থেমে ঘায় পক্ষী-কলতান, 

শান্তিস্ধা মধু ঝরে জুড়াইয়া প্রাণ । 
তারাগুলি একে একে ফুটে শুমাভূমে, 
ছন্দে প্রেমে গাহে গান এনে দেয় থুমে | 
প্রাণের ভিতরে এক জাগে মহাগান, 

হুঃখের আননাধারা--অনাহত তান । 

যার! সবে শোকহঠ শুনে পাবে বল, 

ঝঞ্চাবায় থেমে যাবে পাবে শাস্তিজল ৷ 

রাম।য়ণা। 

( দশরথ ) 

( কথক __শ্রীহেমচ্জর মুখোপাধ্যান্ব কবিরন্ধ 

রামায়ণী চরিত্রপমালোচনার প্রারস্তেই দশরথ- 

চরিত্রের আলোচনা করিব । 

রাজা দশরথ--বীর, প্রজীরঞ্তক, রাজনীতির, 

লেহ-প্রাণ, সত্া-প্রতিজ্ঞ, দেবছিজে ভঞ্জিমান এবং 
ঈষত ইন্দ্রিযপরায়ণ। 

বীরত্ব । 

দেবরাজ ইন্দ্র অস্ুরবিজয়ের জন্য দশরথের 

সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দশরথ সে যুদ্ধে 
বিজয় লাভ করেন। তীহার শরসঞ্চালনে 

শক্বেধিব শক্তি ছিল। অন্ধযুনির পুত্রকে শকবেধী 
বাণ দ্বারা হত্যা করিয়াছিলেন । ইহার দ্বারা দেখিতে 

পাই ধে ব্যবহাকের বিভিনতাষ গু৭ও দোষের 

হইয়। পড়ে । আত্মরক্ষার্থ যে শব্দবেধী বাণ ধর্ম্ম- 

মূলক, ব্যসনে প্রযুক্ত অহাই পতনের কারণ হইল । 
প্রজারঞল। 

দশরথ প্রজারগ্ক নৃপতি ছিলেন। তাহার 

রাজন্লময়ে অযোধ্যানগরীর বর্ণনা দেখিয়াই তাহা 

বঝিতে পারা বায়। 
রাজনীতিজ্ঞত! | 

অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামচন্ড্রের রাজ্যাভিষেক- 
বাপারে তাহার রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া 

মায়। রামকে ভিনি উৎকৃষ্ট রাজনীতির উপদেশ 
দয়াহেন। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক দশরথের একান্ত 

অভিপ্রেত ছিল ; কিন্তু তিনি কৌশলে অপরের 

তত্ববৌধিনী পরি 

মুখে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক ব্যাপারের প্রস্তাব 

করাইতেছেন। অভিষেকের কথা উল্লেখ করিয়াই 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-__ | 

যদিদং মেখনুরূপার্থং ময়! সাধু মগরিতদ 
: তবস্তে। মেহশ্রমন্থাষ্ঠাং ক৭ং বা করবাণ্যহম্ 

যদ্যপ্েষা মম প্রীতিহিতমন্যাদ্ধিচিন্ত্যতাম্ 
অগ্তা মধাস্থচিন্তা তু বিমর্দদাভ্য ধিকো দয়! | 

সকলে সম্মতি দান করির্লেও আবার তিনি জিজ্ঞাসা সন | ৃ 

আক্বৈতদচনং যশ্মে রা'ঘবং পতিমিচ্ছণ 
রাজানঃ সংশযোহয়ং মে তদিদং ব্রত তন্বতঃ ৃ 

কথন, ময়ি ধর্ষণ পৃথিবীমনুশাসতি ও 
ভবস্তো। ত্র মিচ্ছন্তি যুবরাজং মহাবলম্। 

. ম্নাজনৈতিক হূর্বলত। | 

কেবল অবিশ্বাসের দ্বারাই রাজ্য পালন কর! 
যায় না। সম্রাট গুরঙ্গজেব তাহার দৃষ্টীস্ত | বিশ্বা- 
সীকে বিশ্বাস করা এবং অবিশাসীর প্রতি সতর্ক 
মৃষ্টি রাখাই উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞতা । . রামের 
রাজ্যাভিষেক ব্যাপারে রাজ। দশরথ কিন্ত অতি- 

মাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন । তাহাতে 

একটু অনর্থ ঘটিল। দশরথ রামচন্দ্রকে কহিলেন-_ 
বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো৷ যাবদেব পুরাহিতঃ 
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালে। মতে। মম 

কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা, তে ভরতঃস্িতঃ * 

জোষ্ঠানুবন্থী ধন্দমাত। সানুক্রোশোজিতেক্দিয়ঃ 
কিন্তু চিন্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্ 
সত্যঞ্চ ধণ্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব .. 

রামচন্দ্রের নিকটে ভরতের মত ছন্দান্ুবন্তা ধার্মিক 
পুত্র সম্বন্ধে বি দশরথের এক্সপ উত্জি করা ভালো 

হয় নাই। ভ্রতের অসাক্ষাত্তে রাজ্যাভিষেক 
মম্পন্ন হওয়াই কৈকেয়ীর পক্ষে বিশেষ অসস্তোষের. 
কারণ হইল। হয় তে ব ভরত উপন্বিত থাকিলে 

ব্যাপারটা অন্য রকম ঘটিত। এট দশরথের রাজ- 
নৈতিক দুর্বধলত! ছাড়! আর কি রলিব1 

দেবদিজে ততক্তি, সত্য গ্রতিজ্ঞত। ও স্বেহপরায়ণত||. 

দশরথ ব্রাক্মণগণের পরামর্শ না লইয়া কোনে। 

কার্য করিতেন না। রামচক্্র, লম্মমণ এবং অন্যান্য 

পৌরবর্গের প্রতি ব্যবহারই তাহার ন্সেছপ্রাপতার 
পরিচয় । রাম-দির্ববালন-ব্যাপার় হইতেই তাহার 



খআকগাড়,. ১৮৪৫. 

সত্যপ্রতিজ্ঞতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়! যায়। 

প্রাণত্যাগ করিয়াও সতারক্ষ]? করিতেন । 

দশরথ অগ্যান্য পুত্রগণ অপেক্ষা! প্রীরায়চন্দ্রকেই 
অধিক নেহ করিতেন। রামচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি একটু 

পক্ষপাত-দোষ-ছুষ্ট | এই পক্ষপাত-দোষ দ্বারাই 
দশরথের সত্যপালনের দার্ট এবং মহনীয়তা কবি 
ব্যক্ত করিয়াছেন । 

| ইন্দ্রিয়পরারণত। ৷ 

দ্শরথ একটু ইন্দ্রিয়পয়্ায়ণ ছিলেন। ইন্্রিয়া- 
সক্তি নানা প্রকারের আছে ।: শীকারে অত্যধিক 

আসত্তিই তাহার প্রথম নিদর্শন । শানে আছে 
মবগয়। একটা ব্যপন। এই মৃগয়া করিতে যাইয়াই 

তিনি অন্ধমুনির পুরুকে হত্য। করিয়াছিলেন । ,এবং 

তাহা হইতেই সর্ববপ্রথমে সর্ববনাশের সূত্রপাত হয়। 
| |  বহুবিবাহ। ্ 

 বহুবিবাহের দ্বারাই রামের রাজ্যাভিষেকের 

ব্যাঘাত খটিল। ব্যসনাসক্তি এবং বহুবিবাহ দ্বারা 

দশরথের প্রাণত্যাগ, রাম-নির্ববাসন প্রভৃতি যত 

অনর্থ সম্ভৃত হইল। কিন্তু তৎকালে নানা কারণে 

রাজগণ এরূপ বহুবিবাহ করিতেন । এক কারণ 

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন । অর্থাৎ বিবাহ-সন্থত্ধ 
দ্বারা এব রাজ্যের সহিত অপর রাজ্যের মৈত্রী- 

স্থাপন। অন্য কারণ স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব । কিন্ত দশরথ 

ফৈকেয়ীকে রূপের জন্যই বিবাহ করিয়াছিলেন । 

ৃ রাম নির্বধাসন। 

এখন আমরা দশরথের জীবনের সর্বাপেক্ষা 

গুরুতর অধ্যায় _রাম-নির্বাসন-সম্থন্ধে আলোচনায় 

প্রবৃত্ত হইব। রামচন্্রের নির্ববাঁসন জন্য তিন ব্যক্তিই 

দায়ী--_মন্থরা, কৈকেয়ী এবং দশরথ । এই তিন 

জনের ভিতরে দশরথেরই দায়িত্ব সর্ববাপেক্গণ 

জধিক। মন্থর! নীচকুলোন্তবা ঘাসী, কৈকৈয়ী রাণী, 

নন্থপ়াপ বথা শুনিলেন কেন ? আবার, কৈকেয়ী 

স্ত্রীলোক মাত্র_-দশরথ ইক্ষাকুবংশীয় রাজা, তিনিই 

বা কৈকের়ীর কথ। শুনিলেন কেন ? 
* ইহার সহজ উত্তর, দশরথ পূর্বে প্রতিজ্ঞা 

করিয়াছিলেন _সেই জন্য । কিন্তু দশরথের পক্ষে 

কোন্টা। কর্তব্য, প্রতিজ্ঞাচ্যুতি না৷ রাম-নির্ববাসন ? 

কর্তব্য কাহাকে ৰলে প্রথমতঃ তাহাই বিচাধ্য । 

হ্নেশকালপাত্রানুসারে " কর্তব্যাকর্তব্য, নির্ভর করে। 

৮৯১ 

এ গ্গময়ে দশরণেয পক্ষে কি কর্তৃষ্য তাহাই দেখ! 

বাউক। | 

স্ীরামচন্ত্র রত অপেক্ষা অধিক গুণশালী ; 
এবং জোষ্ঠপুত্র বলিয়া ন্যায়তঃ সিংহাসন লাতের 
অধিকারী | প্রর্জাগণেরও ইচ্ছা! শ্রীরামচন্রী রাজা- 

তায গ্রহণ করেন। এই সকল যুক্তি অল্গুসারে 

রামচন্দ্রকেই রাজা করা দশরথের কর্তবা ছিল । 

কিন্তু প্রাতিজ্ছাভ্রট হওয়া! মহাপাপ । দশরথ 
এরূপ প্রতিজ্ঞা্রট হইলে নিতান্ত কুদৃষ্টাস্ত স্থাপন 
করা হয়। কারণ-- এ | 

. হদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠম্তদেবেতরো। জনাঃ 
স যু প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ধতে । 

কিন্থু ইহাতে বিশেষভাবে একাকী দশরথই নিন্দিত । 

অপর পক্ষে রামচন্দ্রকে রাজা করিলে বহু লোকের 

উপকার হুইবে। একদিকে নীতিবাদ, অপরদিকে 

হিতবাদ, এস্থলে যে ফোন্টা অবলম্বনীয় তাহা! 
বিষম সমস্যার বিষয়। 

লোকের প্রকৃত মহত্ব কোথায়? তাগে। 

দশরথ রামকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালে। বাসিতেন। 

সেই রামকে বমে পাঠাইয়া সত্যপালন করিতে 

হইবে। এস্থলে দশরথের সত্যের উপর প্রবলানু- 
রাগ দেখা যাইতেছে এবং ত্যাগও যখেষ্ট। ইহা! 
যদি দোষও হয়--তবে গুগাতিরেক দোষ। কাহারে 

মতে এরূপ সত্যপালন নির্ববূদ্ষিতা। আবার কাহারে 

মতে এরূপ সত্যপালন ন। কর। মহাপাঁপ--ইহার 

কোন্টা সত্য $ 

এই স্থানে একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা 
গেল। 

এক বনের ভিতরে এক মহাপুরুষ তপস্য। 

করিতেছিলেন । এমন সয় দেখিলেন তীঙার নিকট - 

দিয়া এক বশিক টাকার থলি হাতে লইয় প্রাণভয়ে 

পলাইতেছে । কিয়তুকাল পয়ে একদল দস্্য আসিয়া 

সাধুকে জিজ্ঞাসা করিল-.-“আপনি এইদিকে 

কোনো বণিফকে যাইতে দেখিয়াছেন ? সে কোন 

দিকে গেল 1” ধণিক যে কোন্ স্থানে গলাইয়াছে 

তাহা সাধুর অবিদ্দিত নহে । এ অবস্থায় সাধুর কি 

কর্তব্য ? যদি বলেন “অমুক স্থানে পলাইয়াছে” 

তাহা হইলে বণিকের প্রাণ ফাইবে । যদি বলেন-- 

«আমি বলিব না” তাহ! হইলে সাধুর নিজের "প্রাণ 
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যাইবে। আর বর্দি বলেন--“আমি জানি না” 

তৰে মিথ্যা কথ বলা হইবে। এ অবস্থায় সাধুর 

কি কর্তব্য তাহ! বিচারের ভার পাঠকগণেয় উপরে 
দিয়! ক্ষান্ত রহিলাম। 

পরিশেষে বন্তবা এই যে সত্যপালনের জম্য 

রাম নির্ববাসন বদি দশরথের সম্পূর্ণরূপেই উত্তম 
কার্ধ্য হয়, তবে নিরাপত্তিতে রামচন্টদ্রের নির্ববা- 

সনাজ্ঞা পালন করার তাঁতপর্য্য অনেকট। কমিয়া 

বায়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমাদের মনে রাখিতে 
কইবে যে রামায়ণ রচনাকালে রামচরিত্রকেই শোভ- 

নীয়রূপে ফুটাইয়া তোলার দিকেই কবির বিশেষ 
লক্ষ্য ছিল। 

“দুর্দিনে” | 
( শ্রীনির্শলচন্্র বড়াল বি-এ ) 

রারিণী--ইমন-ভূপালি । 

ঘোর ঝঞ্জাঘন তিমির রাতে 

ঘবে ডাকিব কাতরে 

যেন সাড়া পাই ! 

যবে দিশেহারা! হয়ে অগ্ধকারে 

ডাকিব তোমারে 

যেন সাড়া পাই ! 

বাসন যেদিন শতেক ডোরে 

বাধিয়া ফেলিতে চাহিবে মোরে 

ফ.ব ডাকিব সঘন “নাথ, “নাথ? ক'রে 

যেন সাড়া পাই! 

শুকায়ে যাবে যবে এ জীবন-ধারা 
জীবন-নদী হবে মরুমাঝে হারা 

কুটিবে না ফুল উঠিবে না গান 
জাগিবে না প্রাণ--- 

যেন সাড়৷ পাই! 

তোমারে রাখিব জীবন মাঝারে 

সতত হেরিব হুদয়-রাজারে 

ডাকিব কাতরে আলোকে আধারে 
যেন সাড়া পাই ॥ 

তন্তববোধিনী পত্রিকা ১৯ কপ, ৪ ভাগ 

আদকর্্্প 
বা 

চ্কাচকা ভীক্ুছন্ত। 
_ প্রথম অঙ্ক। 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 
স্থাম-_হরিচয়ণের বাটা। কাল-অপরাহণ। 

(হুর়িচয়ণের পুত্রকে ক্রোড়োপরি স্থাপন কক্গিয় দাদাঠাকুয় উপ- 
বিষ্ট। চতুর্িকে বালকগণ রোশীফে যেষ্টন করিয়! বসির! গুক্রয! 
করিতেছে। কবিরাজ নাড়ী দেখিতেছেন । নিকটে হযিচরণ সাশ্র- 
€নত্রে কবিরাজের পানে চাছ্ছির। আছে। ) 

হরি। দাদাঠাকুর। আমার বাছ! বাচ্ৰে তো? 
দাদা । হরিচরণ, অস্থির হ"য়োনা । (ভঈগৈক 

বালকের প্রতি ) ওহে তুমি এর পায়ে একটু স্থেক দাও। 

(বালকের কথাবৎ কার্যাকরণ ) 

হরি। দাদাঠাকুয্, আমার আর যে কেউ নেই! 
ঘাদ!। ভগবান আছেন। তাকে ডাকো ।( অপর 

একজন বালকের প্রন্তি ) ওহে, তুমি একে একটু বাতাস 
দাও । 

 যোলক্ের কখাব কার্ধযাকরণ ) 
. হরি। , দাদাঠাকুর, তুমি মুখ দিয়ে একবায় বল, তা 
হলেই আমার ছেলে বেঁচে উঠ্বে। কব্রেগ মশাই, 
আপনার পায়ে পড়ি তুমি কিছু মনে করোনা । আমার 
কিছু নেই ; জমীগার সখ লুটে নিয়েছে । আমার উপর 
ব্যাজার হঃয়োন1!। (পদধারণ ) 

কবি। আরে কর কিঃ কর কি! হরিচরণ, 
আমরা কি কসাই? আমাদের! প্রাণ আছে। পাঁচ 
যায়গা! থেকে নিচ্চি। না হয় তোমার কাছ থেকে 
কিছু নাই বা পেলুম। দাদাঠাকুর দয়! করেঃ যে 
আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য । 
আমি কিছু চাইনে। আমি বথাপাধ্য চিকিৎস। করুধ ।, 

দাদা। সে কি কবিরাজ মশাই, .তা কেন? 
আপনার ন্যাধ্য প্রাপ্য আমিই দিব। - 

. কবি। দাদাঠাকুর মাপ করুন। এই হে এখানে 
এসে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করেছি, এইই আমার 
পরম লাভ। নি 

দাদা। কবিরা মশাই, দেখুন, তো একবার 
নাক়্ীটে--রোগী যেন কেমন কর্ছে। 

রোগী। জ--অ--অ--(ক্ষীণন্থরে ) 
দাদা। এই ঘেবাবা, জল খাও। (জলদান) 
কবি। ঝবস্থ। স্ধটাপর। সময় হয়ে আস্চে। 
হরি। বাবা, যাহ আমার, গোপাল আমার়। এই 

দ্যাখ একবার চেয়ে দ্যাথ্, এই যে জামি তোমার সাঙনে 
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দড়িতে ঠাকুদ, আনায়” পথেক্ কাল কবে! না 

আমাব/জন্ধের-নড়ী কেড়েনিও না ।- . 

হীরা যা জমীদার-কব্মচারীর সহিত চারিজন 
.. বরকললাজের প্রবেশ ) 

.. কর্ণ , আই যে হরে, বাধে এরে । 
.. €ঘ্য়কন্দাজগণ হরিচরপূকে ধরিল ) 

উম বরকন্দা। চল ব্যাট; চল্। ৫ 

| হরি ( এফি আমার কোথায় মে+ যাচ্ছ? 
ফার্দ। “কাছারীতে ॥ তোর তলব হয়েছে । 

-শ্হর্ি। এজে। আমি-_আধি' সেই দিনই তে 

বলেছি। -বেগীর খাটতে: ৮১৩৪ আমি গন্ীর 
যাস্য-।.. 

হি পেখানে গিয়ে কাছুসি গাইবি ৷. এখন চল্। 

“হরি । আপনার পাদ্দে গড়ি নারি 'দিনটে 

আমায় েয়াৎ কর। 

ক্র । আরে চল্ব্যাটা। . ও সব কামাকাটি গুন্ 
বোনা. মনিবের কড়। হুকুম 

 হয়ি। আপনার পায়ে পড়ি | 
ক্ষর্ম। এই বরকন্দাজ ! ধরে, নিয়ে চল্। 

বর। চল্ চল্ বাট। (গলাধাক।) 
 শাদা। মশাই, মরন্নিবের৪ মনিব আছে । ধিনি 

সকলের মনিব তার দয়বারে-এর বি&ার হবে । এখানেই 

বিচারের শেষ নয় ১ এট] মনে রাখ্খেন। 

-ক্ষর্প | -দশাহ,-ও স্ লন্বাচওড়া কথা শুনতে গেলে 

আর. আমাদের চলে না| আমরা যার খাই, তার কা 

ফরি। ূ 

ছাঘ।। আদ গ্কে ছেড়ে দিছে যান। কাল না 

হুয় ওর বিচার হবে। আপনার মশিব, এতে রাগ 
করবেন ন!। আম ও ওর সানির হুম | পেখুন ৭ গর ছেলে 

ৃত্-শযার ঠা... 

কর্। আপনার এত রাক্ষুসে মাঞ্জা কেন ? আপ- 

নাক্ষে আগরা'বেশ (চিনি । সে দিন তো একটা হাঙামা 
করুতে গিয়েছেন |) : - তি 

'ঘ্বা্দা। আচ্ছা ভেবে, দেখুন আপনিই . একবার, 

এ জব্স্থার কি ওকে 'নিখে বাওরা ভা্ভিত হবে ? ধর্ম তে। 

আছেহা&-: ৮4. হ | 

করছ ।. তোমার স্ব, মর কছকচানি রেখে 

দাও) রি রা রর ্ 

. জনৈক বালক।. এই ] মুখ নামলে কথা. কও. । দাদা, 

ঠাকুর, একবাঃু হুকুম, দিন তা, তার্ পর দেখি, কার 

সাধ্য ধরে? নিয়ে যায়।' নে 

ছাঁদা। 1 "স্থির ২ ও) আমাদের কাজ এবপ নয়। 
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আদর্শ নানা দাঠাকুর ৪৩. 

বয়। (হয়িচরগকে 9 "চল্ ব্যাটা কি . কি 

মারিল)। + 

হরি । .(.ফ্কাঁদিতে কাধিতে ) আমার, বাছাকে বুঝি 

আর. ফিরে এসে দেখ বোনা | দাদাঠাকুর, আমি যাই 
আপনি আমার বাবার কাছে. থেকো । আমার ন। দেখে 

ও আর.রাচবে না.। মশ্মাই.আমান্স একবার ছেড়ে দিন । 

আমি বাছাকে একবার বুকে. করি ।. 
কর্প। বরকল্দাত, নিয়ে চল। 

বরকন্দাকক| চল. ব্যাট. চল্ । "'. 
হরি। ওঃ-__-গরীষের কেউ নেই। 

দাদা। ঈশ্বর আছেন । যাও. হরিচরণ, নির্ডয়ে 

যাও, দীননাথ তোমার সহায়, তিনি তোদায় রক্ষণ] 
করবেন। তোদের বুকে আঘাত করলে যে ত1 তারি 

বুকে বাজে । যাও হরিণ, যার কেউ নেই তার তিনি 

আছেন। রা রর 
 কর্খ। তোমারো একদিন যেতে হবে | 

রায়ের বিষ নজরে পড়েছো। চল, ব্যাট। চল. । 

( কর্মচারী ও বরকন্দাজগণ হয়িচরণফে লইয়া র্থান করিল) 

ধনদাস 

রোগী । বাবা *** উঠ - 

-'কবি। রোগীর আর বিলম্ব নেই । সময় হয়ে? এসেছে । 

দাদা । তাইতে1, (ছেলেদের প্রতি ) তোমরা 

প্রস্তত কও ।. 

(কিয়ংফ।ল. পরে রোগী প্রাণ ভাগ করিল । দাদাঠাকুর কিয়ৎফাল 

. নির্ণিমে লোচনে স্বৃত দেহের পামে চাহিয়া পরে কছিলেন ) 

| এই তো সব শেব। কি আশ্চর্য? এত ক্ষণস্থায়ী 

এত নশ্বর এই মানব-জীবন ! এরি জন্যে মানুষ মানুষকে 

ধিংসা করে। দ্র মানব, চেয়ে দেখ, তোমার অত্যাচার 

ও অনুগ্রহের সীণ। কতটুকু মাত! তুমি কত ক্ষু্র! এস 
আমর! সবাই মিলে একে শাশানে নিয়ে ঘাই। | 

| € সকলের গীত গাইতে গাইতে ম্বতদেহ লয়! অ্থাৰ ) 

: বাউলৈর সু |. 

এমনি করেই দুদিন পরে ফুরিয়ে বাবে সব খেলী। ১- 
&ঁ যে আধার আস্চে ধেয়ে গগনে আর নাই বেলা । 
(ওকি ভীষণ কালো গো, এ যে আঁধার ) 
এখনে! বাহির ছেড়ে ও তুই কোন্ প্রভান্তে 

রি বাহির হলি গে। সন্ধ্যা! হোল) 
এখনৌ বাহির ছেড়ে আয়রে ঘরে থাকিস্নে আর 

একেলা । 

চেয়ে দ্যাখ, সাথী যত যাচ্ছে চলে সবাই_-- 

কেউ রবেন। চোখের জলে ভাসবি. যখন ভাই 
ক্লর আপন, কেউ কারে! নয, মিল, ছে হুদিনের 

স্লো । 
* 
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আপন জনে গেলি. ভুলে, মত্ত হয়ে খেলায় 
ঘরে বসে' রে অন্তাগ! ডেকে মরেঁ'যায়” 

ও তুই দেখবি না পথ আধার হলে তুই: যে বড় 
| * একেলা । 

হবে তোর খেয়া বন্ধ, ( আমায় দেখে ওরে অন্ধ ) 

পড়ে রবি পথের মাঝে হয়ে? সবার পায় ঠেলা! । 
চিনির তার 

বালগঙ্গাধর টিলক প্রমিত: 

গীতভা-রহস্য ৷ 
, আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রাক্ষেত্রজ্ঞ বিচার । 

_. জ্রজ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্ধুবাদিত। 
| ্ ( পূর্বাহবৃত্ি ) 
কত্র শব্দের অর্থ এইরূপ নির্ধারিত হইলে 

প্র, এই ক্ষেত্র কিংব৷ ক্ষেত কাহার, এই কারখানার 

মালিক আছে কি না, এই প্রশ্ন পরে সহজে 
নিষ্পন্ন হয়। আত্মা এই শব্দ কখন কখন মন, 

অন্তঃকরণ কিংবা আমি স্বয়ং_:এই. অর্থে ব্যবহৃত 
হইলেও তাহার মুখ্য অর্থ ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা শরীরের 

মালিক বাস্বামী। মঙ্গুধ্য যেষে ক্রিয়া করে,__ 
তাহ! মানসিক হোক্ বা শারীরিক হোক-সে সমস্ত 

তাহার বুদ্ধি-আদি অন্তরিত্দি়, চক্ষুরাদি ভানেশ্তিয় 

কিংবা হস্তপদাদি কর্মেন্্িয় করিয়া থাকে। এই 
সমন্ত সমূহের মধ্যে ' মন ও বুদ্ধি এই দুই ইন্টরিয়ই 
শ্রেষ্ঠ। : কিন্তু হারা শ্রেষ্ঠ হইলেও অন্য ইন্ডিয়া 
দির ন্যায় এই সমস্ত, মূলে জড়দেহেরকংঝ৷ প্রকৃ- 

তির বিকার ( পুর্বধপ্রকরণ.দেখ )। তাই, মন ও 
বুদ্ধি এই ঢুই ইন্জরিয় সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও 

আমাদের আপন-জাপন বিশিষ্ট, ব্যাপারের বাহিরে 

উহার! অন্য. কিছুই করিতে পার না, ও করিতে 
সমর্থ ৪ নহে। মন চিন্তা কয়ে এবং বুদ্ধি নিশ্চয় 
করে,ইস্থ!। সত; কিন্ত এই কাজ মূন ও বুদ্ধি কাছার 

জন্য করে, অথব! বিভিন্ন সময়ে মন ও বুদ্ধির যে 

পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার ঘটিয়। থাকে, তাছাদের এক- 
ত্বের জ্ঞান উদ্পপন্স হন এবং এই জ্ঞান হইবার 
নিমিত্ত ঘে একীকরণ আবশাক হয় মেই একীকরণ 

কে করে, কিংবা পরে সমন্ত ইন্ট্রিয, স্ব স্য 

ব্যাপারকে তদনুকুল করিবার সন্ধান কি করিয়া 
পায়, ইহার নির্ণয় উহ্থাদের দ্বারা হয় না। মনুষ্যের 

জড়দেছই এই কাঁজ' করে এ কথ বল! যাইতে 

পারেনা? কারণ, শরী়ের'চেউনা অর্থাৎ নড়াটড়া- 
ব্যাপার নহট হইলে, ধে জর্ডদেহ অবশিষ্ট 
থাকে, সে একাজ করিতে পারেনা; এবং 

জড়দেহের মাংস সায় ইত্যার্দি ঘঠন-অবয়বসমূহ 
অম্নেরই পরিণাম, হ্থুতরাং. নিত্য কষ়্রস্ত ও নিত্য 
নৃতন নির্শিত হয় ? স্ৃতর্রাং কাল যে ব্যক্তি দ্বমুক 
বিষয় দেখিয়াছিল। সে আমি আজ অন্য বিষয় 

দেখিতেছি, এইরূপ যে একববুদ্ধি তাহা. ন্লিতা- 
পরিবর্তনশীল জড়দেহের ধর্ম, এইরূপ মানিতে 

পার! যায় না। ভাল; জড়দে ছাড়িয়া: চেতনাকেই 
যদি মালিক বলা যায় তাহা হইলে গাঢনিত্রাতে 
প্রাণাঙ্গি বায়ুর : শ্বাসোচ্ছবসাঁদি .কিংবা রক্ত- 
চলাচল-আর্দি হ্যাপার অর্থাৎ চেশুনা, ' বজায় 
থাকিলেও “আর্মি এই জ্ঞান হুল” ( হু, ২, ১, 
১৫, ১৮)। "তাই, চেতনা কিংবা প্রাণাদি ব্যাপার 

কেবল জড়েরই এইরূপ বিশিষ্ট গুণ, সমস্ত 
ইন্্িয়ব্যাপারদিগের একীকরণ করিবার মূল প্রতু- 
শক্তি নহে, এইরূপ দিদ্ধ হইতেছে .( কঠ, ৫, ৫)।. 

«আমার ও পরের” এই যষ্ঠান্তবিশেষণের দ্বারা 
গুণের বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু 'অহং অর্থাৎ, 

“আমি কে, ইহার নিণয় -উহ্যুদের দ্বার হয় না। 
এই “আমি'কে গদি নিছক ভ্রম বল, তাহা হইলে 
বলিতে হয় প্রত্যেকের প্রতীতি ফিংবা অনুভূতি 

সেরূপ নহে এবং এই অনুভূতিকে ছাড়িয়া কোন 
কল্পনা করা কেমন? না, যেমন এমর্থ-রামদাস, 
স্বামী বলিয়াছেন__.. 

*প্রচীভীবীণ জে বোলণে। তে অবহেচি কল্টারবাণে। 
তোড় পনরুণ চৈপে' হবণে' । রড়োন গেলে.।” 

অর্থাত _মুখব্য দান করিয়া! কুকুরের: কাঙ্গ! যেমন 
বিরক্তিকর; প্রীতি বিন! যাহা কিছু বলা হয় 
সময্তই বিরক্তিকর (.দা, ৯,৫,.১৫)) এবং এত 

করিয়া তবু ইন্জরিযব্যাপারের একীকগ্সণের উপপত্তি 
কিছুই পাওয়া যায় না। কেহ কেহ এয়াপ বলেন যে, 

আমি' বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই; মন, বুদ্ধি, 
চেতনা, জড়দেহ প্রভৃতি সকল তন্বের সমাবেশ 

ক্ষেত্র এই শোর মধ্যে করা! হইয়া থাকে; সেই 
সমন্তের সংঘাতকে ব৷ সমুগ্চরকে “আমি? বলা যায়। 

কিন্তু কাঠের উপর কাঠ চাপাইলেই, বাকুসো.. হয় 
না, কিংব। ঘড়ির সমস্ত চাকা একত্র যুক্ত করিলেই 
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তাঙ্থীনত্তে গতিত্ত- উতপন্ন "হয়না; ইহা আমর! 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। তাই' নিছক সঙ্ঘতের 

খায়! বর্তৃ্ব আইসে এরূপ বঙ্গ! চলে না; ক্ষেত্রের 

সমস্ত ব্যাপার নিরর্থক পাগলামি নছে, তাহাতে 

কিছু বিশিষ্ট 'অভিপ্রায় ঝ উদ্দেশ্য থাকে ইহা 
বলা বাহুল্য ' এই ক্ষেত্র-রূপ কারখানার বুদ্ধি- 
আদি সমস্ত কর্মচারীকে এই উদ্দেশ্য কে বলিয়। 

ন্নেয়? সংঘাত অর্থে শুধু যুড়িয়া দেওয়া । সমস্ত 
পদার্থ একত্র করিলেও তাহায় এক প্রাণ বিধান 

করিত হইলে।- তাহার মধ্য দিয়া একটা যোগসূত্র 
স্থাপন ফর! আবশ্যক। নচেৎ উহ! পুনর্ববার কখন-না- 
কখন বিশ্থলিত হইতে পারে। এই যোগসুত্রটি কি 

এক্ষণে তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে । সংঘাত 

গীতার স্বীকৃত নহে এরূপ নহে ; তবে, তাহার গণনা 
ক্ষেত্রসম্বন্ধেই কর! হইয়া থাকে (গী, ১৩, ৬)। 

ক্ষেত্রের মালিক কিংবা! ক্ষেত্রঙ্ঞ কে, উহার ছার! 
তাহার সিদ্ধান্ত হয় না। সমুচ্চয়ের মধ্যে কোন 
নৃতন ৭ উৎপন্ন হয়, এইরূপ কেহ কেহ মনে 

করেন। কিন্তু এই মতও আদে৷ সত্য নহে। কারণ 
পূর্বে যাহার অস্তিত্ব কোন আকারে ছিল না তাহা 
এ জগতে নূতন উৎপন্ন হয় না, এইরূপ তত্বজ্ঞানীরা 
পূর্ণবিচারান্তে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ( গী, ২, ১৬)। 

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত. ক্ষণে একটু পাশে সরা- 
ইয়া! রাখিলেও, সংঘাতে উৎপন্ন নবগুণকেই ক্ষেত্রের 

মালিক বলিয়া কেন স্বীকার করা যাইবে না, এইরূপ 
ইহার পরে আর এক প্রশ্ন স্বভাবত উদ্ধৃত হয় । এই 
সম্বন্ধে কতকগুলি আধুনিক আধিভৌতিকশাস্ত 
পণ্ডিভের্। বলেন যে, দ্রব্য ও তাহার গুণ বিভিন্ন 

হইতে পারে না, গুণের কোন-না-কোন অধিষ্ঠান 
থাক! চাই। এইজন্য সমুচ্চয়োৎপন্ন গুণের বদলে 
আমর! সমুচ্চয়ই এই ক্ষেত্রের মালিক এইরূপ বুঝি । 
ঠিক কথা; কিন্তু পরে ব্যবস্থায়, ভূমি অগ্নিশব্দের 
বদলে স্বালানি কাঠ; বিছ্াৎশবন্দের বদলে মেঘ, 
কিংবা পৃথিবীর আকর্ষণের বদলে পৃথিবী,--এরূপ 
কেন তবে বলনা? ক্ষেত্রের সমন্ত ব্যাপার এক 

বস্থা ও এক পষ্ঠীতি' অনুসারে চালাইবার জন্য, 
মন ও বুদ্ধি হইতে, তিন. ার্ কোন শক্তি গ্ধাক 
চাই, এই.কথা. বদি নির্বিরবাদ হয়, তবে সেই 

পনির খধিক্ঠান 'অদ্যাপি আমাদের অগম্য কিংবা 

১৩ 

সেই শক্তি ব৷ অধিষ্ঠানের পুরণস্বরূপ অদ্যাপি ঠিক 
বলিতে পার! যায় না বলিয়া আদৌ সেই শক্তিও 
নাই এরূপ বলার কি কোন যুক্তি আছে? যেই 
কেন হোক না,সে যেমন নিজের কাধের উপর 

বসিতে পারে না, সেইরূপ সংঘাতের. জ্ঞান সংঘাত, 

আপনিই সম্পাদন করিয়া লয় এরূপ বলা বাইতে 

পারে না। অতএব, ইন্দ্রিয়াদি-সংঘাতের ব্যাপার 

যাহার উপন্তোগের জন্য ।কিংবা লাভের 'জন্য হইয়া 
থাকে, সেযে কোন প্রকার সংঘাত হইতে ভিন্ন, 
এইরূপ তর্কদৃষ্টিতেও দৃঢ় অনুমান হয়। সংঘাত 

হইতে ভিন্ন এই তব স্বয়ং সমস্ত তত্বের জ্ঞাত! 

বলিয়া, জগতের অন্য পদার্থাদির ন্যায় সে নিজেই 

নিজের জে্ঞেয় অর্থাৎ. গোচর হইতে পারে না এ কথ! 
সত্য; কিন্তু তাই বল্লিয়। তাহার. অস্তিত্ব-সম্থান্ধে 

কোন বাধা হয় না। কারণ সমস্ত পদার্থকে এই 
একই প্জ্েয়ের কোঠাতেই পড়িতে হইবে এনধপ 

কোন কথা নাই । জ্ঞাত ও জ্বেয়--এই ছুই বর্গ; 

দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে কোন বস্ত্র বদি না আসে তাহ! 

হইলে প্রথম বর্গের মধ্যে তাহার সমাবেশ হুয় এবং 

তাহার সত্বা জে়বস্ত-__ইহাই সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়. 

অধিক কি, সংঘাতের অতীত আত্মা! স্বয়ং জ্ঞাত। 
হুওয়ায় সে তাহার জ্ঞানের বিষয় ন। হওয়া, কিছুই 

আশ্চর্য্য নহে, এইরূপ বল। যাইতে পারে ; এবং 

এই অভিপ্রায় অনসারেই “ওরে ! যে, সমস্ত বন্ধ 

জানে তাহার জ্ঞাত অন্য কোথা হইতে. আসিকে 1 

বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ-_-এইরূপ নৃহনা- 

রগ্যক-উঠানিষদে যাজ্ঞবন্ ঝাঁলিয়াছেন ( বু ২, ৪, 
১৪). :ভাই হস্তপদগাদি ইন্তরিয়াছি হজে. ঢ 

উঠ্ঠিতে উঠিতে প্রাণ, চেতনা, মন ও. ুদ্ধি, এই 
পরতন্তর ও একদেশর্শা কর্ণচারীদিগেরও. বাহিরে 
থাকিয়। (সেই সমস্ত র্যাপারের (একীকরণকারী ও 

তাহার! কিরূপ ভাবে কাজ করিবে তাঙ্ছার নির্দেশক 
কিংবা তাহাদের কর্মের .নিতা- সাক্গীস্বরূপ--. 

এইরূপ তাহাদের হইতে অধিক ব্যাপক সমর্থ 

শক্তি এই চেতনাবিশিষট সজীবদেহে অর্থা 

ক্ষেত্র বাস করিয়া! থাকে, এইরূপ শেষ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে হয় ।.সাংখ্য ও বেদান্ত এই ছুই শাস্ত্রেই 
এই সিদ্ধাত্ত মান্য. হওয়ায়, অর্ববাচীনকালে জর্শান 

তাজ ক্টান্ট ঝুস্ধব্যাপারের সুষ্ষম দরীক্ষা করিয়া 



৯৪ তত্?বাধনী-পাত্রিকা ১৯ কল ভাগ 

একই তশ্বই নিষ্পন্ন করিয়াছেন । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার : চরম. সত্য:। পাশ্াত্য. দেশও এইরূপ বিচারা- 

কিংব। চেতন! এই সমস্ত দেহের অর্ধাহ ক্ষেত্রেরই | লোচনা হওয়ায়, ক্যাণ্ট-প্রস্ৃতি কোন কোন - তন্ব- 

হণ কিংব। অবয়ব। যাহা! ইহাদের প্রবর্ধক, ইহাদের জ্ভানীর সিঙ্গান্ত আমাদের বেদা স্তশাস্ত্রের; সিদ্ধান্তের 

হইতে ভিন্ন,শ্বতগ্র ও ইহাদের অভীত-_“যো বুদ্ধেঃ : সহিত অনেকাংশে মিল হয়, ইহার প্রতি লক্ষ্য 

পরতত্ত সঃ ( গী, ৩, ৪২) " তাহাই সাংখ্য-শাস্ত্রে ' করিলে; অর্থাৎ আধিভোৌ তিক শান্পের উন্নতি 

পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছে । বেদান্তেও ক্ষেত্রজ্ ৃ এখনকার, মত পূর্বের না-হইলেও ধাহার৷ অন্তদৃণ্তির 
অর্থাৎ ক্েত্রের জ্ঞাতাই আত্ম! এইরূপ বলে; এবং র দ্বারা অতি. প্রাচীনকালে বেদাস্তের সিদ্ধান্ত. বাহির 

“আমি আছি” এই যে প্রত্যেকের সাক্ষানপ্রতীতি, ৰ কাঁরিয়াছিলেন, তাহাদের অলৌকিক বুদ্ধিবৈভর 

তাহাই তাহার অস্তিত্বের 'উৎ্কৃষ্ট প্রমাণ ( বেহ্ব, ; দেখিয়া আশ্চর্য ন! হইয়৷ থাক] ঘায় না; শুধু 

শাং তাঁ, ৩।৩।৫৩1৫৪ )। “আমি নাই” এরূপ কেহ ূ মাশ্চর্ধ্য হইলে হইবে. না, সেই সম্বন্ধে. আমাদের 

মনে করে না ; শুধু তাহা নহে, মুখে “আমি আছি ! উচিত গর্বব অনুভব করাও. আবশ্যক । ইতি যন্ত- 
এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিবার সময়েও “নাই, এই ূ প্রকরণ সমাপ্ত । রী 
বিগ্যাপদের কর্তীর অর্থাৎ “আমি'র কিংবা! আত্মার কি 

অস্তিত্ব -সে পর্যায়ক্রমে স্বীকার করিয়াই থাকে । ভয় 

“আমি? এই অহঙ্কারযুত্তর, সগুণরূপে দেহের মধ্যে (শ্রী বিধুজুখী দেবী ) 

অবস্থিত এইরূপ ন্বয়ংপ্রকাশ আত্মার অর্থাৎ যা কিছংকড়ার়ে আমি 

ক্ষেত্রজ্জের মুলগত শুদ্ধ ও শুণবিরহিত স্বরূপটি | নি রর রর রা রি টি 

কি, তাহারই বথাশক্তি নিশয়ার্থ ১বেদান্তশাস্ প্রবৃত্ত এলে চকে! 
হইয়াছেন (গী, ১৩, ৪); তথাপি এই নির্ণয় কেবল | স্ব সম লুকাইল 

দেহের অর্থাৎ ক্ষেত্রের বিচার করিয়াই স্থিরীকৃত্ত হয় 1 কোন দেশান্রে_ 
নাই। ক্দেত্রত্রেক্ষজ্ঞের বিচার ব্যতীত বাহা জগতেরও হে গা! ণ ম্পর্ণ যত 

অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডেরও বিচার করিয়ী কি নিষ্পন্ন হয় ".. পুর্ণ তব চরণ পরে। 

তাহ! দেখিতে হইবে, এইরূপ পরে কথিত মৃত্যু নাহি জরা নাহি, 
হইয়াছে । এই 'ব্রঙ্খীণ্ড-বিচারের নামই “ক্ষরা- নাহি নহি-ক্ষয 
ক্ষর-বিচার” |  ক্ষেত্রক্ষেত্রঙ্-বিচারের ধারা মৃত্যু যে বহে গো হেথা 

( অর্থাৎ দেহের মধ্য কিংবা পিগ্ডের মধ্যে) অসবতের পরিচয় । 
কোন্টি মূলত ( ক্ষেত্রজ্ক কিংবা! আত্মা): ইহার দাও ্ 8৮৮৪৭ রী 

দিস) টিয়ার হি ছুই দিকেরই তার সাথে দাও যদি ্ 
মূলতন্ব এইরূপ প্রথমে 'পৃথক্ পৃথক্, নিদ্ধারিত | কত দে / 

হইলে, তাঙ্বার পর আরও বেশী বিচার করিয়। "অনু তে 2 

এই দুই-ই একরপ কিংবা একই--কিংবা প্যাহ! “দারুণ ০ 
পিশু তাহা ব্রঙ্গাণ্ড”»--এইরূপ বেদাস্তশান্্রে শেধ- এবিগ হোৰ ছারথার' 

সিন্ধান্ত কর।'ইইয়াছে *% | ইহাই চরাচর শ্তির তুমিযদি খাক প্রাগে:” 
লিযাারাররিজ রর িরিরাররজ _ গছে'বিশ্বাধার.... 

:* ক্ষরাক্ষর বিচার ও. ক্ষেত্রক্ষেত্র্স বিচীর-_আমা- ০ * ব্রদ্ধাও ধাইলে লয়... 
ছ্ষের শাস্ত্রের এই বগীকরণ, গ্রীণ সাহেবের জান! ছি ৃ কি ভয় আমার! 

স।। তথাপি আপন 21০10890202 ০ 12 (10105 এই 'মধ্যে ৪০,৭০৪ প্রতি 'মানসশাস্ত্রে ণ ক্ষরাক্ষর- 
গ্রন্থের আস্তে তিনি অধ্যাত্মের যে বিচার করিয়াছেন তীহা' বিচারে চ0318২, 06568705109" প্রভৃতি: শাস্ত্রের 
311771002) 017001৩ 1 11). 80079. এবং 50171192] পরে আস্মমষাবেশ হইয়। থাকে.) এবং এই সমঞ্জের রিচা 
7১700101৩10 মা এইরূপ, ছুই ভাগ করি! পরে (করিয়া শ্বরপ্রের বিচার... করা জাবশ্যক হয়,»-এই (রর 
তাহাদের একা দেখাইয়াছেন। ক্গেব্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারের ' পাশ্চাত্যবিদ্বান্দিগেরও মান্ত। 
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: ক্লাশাভের-
স্থৃতি ঠা 

* *. দশম-_পরিচ্ছেদ। 
দ্বিতীয়বার জেলাত্রমণ (১৮৮২-১৮৮৩)। 

€ প্রীজ্যোতিরিক্তরনাথ ঠাকুর ) 
| ২৮৮২ অবে .দশহয়ার পর আমরা সাতার! জেলা 

মণ করিতে গেলাম। এইবার আমাকেও “উনি” 
সঙ্গে লইয়াছিলেন। একথা আলাদা আর বলিতে 
হইবে.না। -এই সময়ে আমাদের সঙ্গে ছিল--৫1৭ জন 

সিপাই, ৫1৭ জন কেরাণী, সিরেস্তাার, ছইজন পাঁচক, 

ফাই-ফর্শাম. কাজের জনা এক ব্রাঙ্গণ, আমার এক 

দালী, চাকর, বেহারা, গাঁড়োয়ান্__মর্বশুদ্ধ ৩৫।৪* জন 

লোক | তাছাড়! সাতটা! গরুর গাড়ী, ছুই তাবু ও এক 

ঘোড়ার গাড়ী--এই সমস্ত সরঞ্জাম সঙ্গে ছিল । এইরূপ 
প্রবাসত্রমণ আমাদের ছুলনেরই খুব ভাল লাগিত। 

ভাহার কারণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থান, ভিন্ন হাওয়া, তির অল, 

ভিন্ন দৃশ্য,_ইহার দরূণ মন সর্বদাই উল্লসিত ও সুপ্রসঙ 
খাকিত। তাহাতে আবার, পপ অপেক্ষা! প্রবামে ওর 

শরীর--বিশেষত চোখ খুব ভাল থাকিত, এইজন্য সর্ব্বো- 
পরি মনে সুখ ও শ্রান্তি পাওয়া যাইত। প্রবাসে থাকি" 
লেও, নিতাকর্্ঘ ও কার্যাক্রমে কোন ফাঁক পড়িত না 

এই সমস্ত কাজ সমানই চলিত। আগের দিন যে আড্ডা 

নির্দিষ্ট হইত, প্র(তঃকালে ৮৯টার মধ্যে সেখানে গিয়া 

উঠিতাম। ঘোড়ার গাড়ীতে আমর! ছ্-জন, এক মিপাই 

ও কোচম্যান॥ এবং সেই গাড়ীতে জিনিসপত্র অর্থ/ৎ 

গদী, তাকিয়া, ছুই দণ্তর, দোয়াত, জলযোগের খোর! 

ও জলের কু'জো--এই সমস্ত সর্বদাই থাকিত। নিপ্ধিই 

আড্ডায় পৌছিলে পর, যেখানে খুব গাছের ছায়!, ৫সই- 
খানে গদী, তাকয়া 'দোয়াঁৎ। দপ্তর সাজাইয়া, জায়গা 

গ্রস্তত হইয়াছে, এই খবর দেওয়া সিপাইদের কাজ ছিল। 

ততক্ষণ উনি”. গ্রাড়ী হইতে নামিয় মুখপ্রক্ষালনাদি 
প্রানতঃকৃত্য সমাপন করিয়াঃ..আড্ডার স্থানট! আশপাশে 

খোল! ও. শুদ্ধ আছে কিন! খাবার জল বহতা-তোতের | 

ও স্বচ্ছ কিনা, এই সমস্ত লি দেখিয়। তাহার পর এখানে 

আসিয়া! কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন । গরুর গাড়ী$লো 

একটু.মসাগেই আদিত, কিংবা আড্ডার স্থানে আসিয়। 

জমা হইত । আমি গাড়ী হইতে নানিয়া, গরুর গাড়ী 

হইডে ভাড়ার ও রান্নার মালমদল! বাহির করিয়া, 

যেখানে রীধিতে হইবে সেই জায়গা খিকে দিয়। ঝাড়াইয়! 

পর, হীড়ী-কুশড়ি ও রান্নার যসল! বাহির করিবার পর 

হাড'খোলসা হইলে, মোহনভোগ ও তাহার আনুসঙ্গিক 

অন্য মুখরোচক খাবার প্রস্তুত করিয়া যেখানে উনি 
৬ 

ৰ 
| 
| 

ূ 
ৰ 
| 

ূ 
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বর্িষ্ঠিতন, সেইখানে লইয়া যাইতাম। তখনো! পরত 

আমাদের গৃহে, কি পুরুষ কি. শ্রীলোক-_কাহারই চ1 
খাওয়ার অভ্যাস ছিল না 7 মেইজন্য, পথ চলতি সময়ে 

রান্নার বিপস্ব হইলে সেইদিন মোহনভোগ লুচি এইরূপ 
কিছু টাটক। জলখাবার তৈরী কিয়া দিতে হইত। 
তৈরী জিনিস তাল হইলেও এবং ক্ষুধিত হইলেও, নিত্য- 

নিক্ষমান্সারে উনি চার পাঁচ গ্রাস মাত্র খাইতেন, 
তাহার অধিক খাইতেন না। কিন্তু নিজের আহারের 

পূর্বে আমাদের সঙ্গে আগত কেরাণীদিগকে কিছু 

দেওয়া হইয়াছে কিন, থোজ লইতেন । 

আমি “দেওয়। হয়. নাই' বিলে, তিনি বপিতেন 

"উহনা্দিগকে আগে দেও», ॥ তাই উহাদের অন্য লাড়, 
চিড়েভাজা প্রশ্তি কিছু জলখাবার তৈরী রাখিতে 

হইত । “ওর” জলযোগ হইয়া গেলে, আনার. কাজ 

আরম্ভ: হইত। অনেকক্ষণ ধরিরা ঘাঁড় নীচু করিয়। 
লিখিতে.লিখিতে একৰার ছুচার মিনিটের অন্য উনি ঘাড় 

উঠাইতেন; তখন সম্মুখে পাহাড় কিংব| নদী কিংব! 

গাছ যাহ কিছু আশপাশে থাকিত, তাহার দিকে সহজ- 

ভাবে তাকাইয়। থাকিতেন ; ক্ষণকালের জন্য তাহার 

মুখী গম্ভীর হইয়া উঠিত, এবং তৎক্ষণাৎ আনন্দে যেন 
উৎফুল্ল হইয়া, সেই'আনন্দের ভরে কোন শ্লোক কিংব! 

অভঙ্গের কোন এক চরণ আপন মনে আওড়াইতে 

আওড়াইতে তন্ময় হুইয়। পড়িতেন; এই বিশ্রামটুকুই 
তিনি যথেষ্ট মনে করিতেন। তারপর 'আবার কাজ 

আরস্ত হইত। নির্দিই আডডায় পৌছিয়। ছুই ঘণ্টার 

পর, স্গান করিতে উঠিতেন, এইরূপ নিয়ম ছিল । 

শ্নাৰ ও আহার হুইয়৷ গেলে, পেই আসনে বমিয়াই সমস্ত 

লোকদ্দিগকে গ্িজ্ঞাসাবাদ করিহেন। পুর্বদিনে আমাকে 
যে কাজ করিবার জন্য বলিয়। রাখিতেন তাহা কিরূপ 

হইল ও কতটা হইল তাঁহার খোজ লইতেন। প্রতিঙ্গিন 

ডাঁকে নুতন পত্র কাহারও আনলে তাহ দেখিয়া! তাহ।- 

দের উত্তর কি দিতে হইবে তাহা বণিয়্া আমি একটু 

বিশ্রাম করিতাম । উনি ততক্ষণ সমস্ত পত্রের উত্তর 

লিখিয়া রাখিতেন এবং. আমি উঠিলে পর+ আমাকে 

পড়িয়া শুনাইতেন ; এইরূপ আনাকে বলিয়া, বিশ্র।ম 
করিঝর প্রন্য অদ্ধ ঘণ্ট।, পৌনে ঘণ্টা, কখন কখন 
এক ঘণ্টা কাল নিদ্র। যাইতেন। আমি সেইগানেই 

 ফ্টাহার মাথার কাছে বসিয়। পত্র লিখেতে বলিতাম। 

| নিদ্রা হইতে উ'ন উঠিলে পর, ওঁকে পিখিত পত্র গড়ি 

ও গোবর-ছড়া দিয়া পরিষ্কার করাইতাম ) এবং তাহার | স্ুনাইতামঃ তারপর পত্রগুলি নন্ধ করিয়া ডাকে দিনার 
| জন্য সিপাস্তের হাতে দিতাম | তহ!র পর আমি রথু- 

বংশের নূতন দুই শ্লোক বাহির করিয়। ভাহ। ছই তিনবাশ 
ওর নিকট পাঠ করিয়। বুঝিঘ্া, লইতাম )-যাহাতে 
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তাহার পর দিন তৈর়াকী করিয়া রাখিবার সুবিধা ডর | 

এই সমস্ত হইপে পর, “উনি” একটু জল কুলকুচি করিরা 
আফিসে যাইতেন । সেখানে ফল সুপারী লইয়! তাঁহাকে 

দিতাষ, তারপর সন্ধা।কালপর্যযস্ত তার কোন কাজ 

আমার করিতে হইত না। তাহার পর আমি মারাঠী 
ংবাদপত্র লইয়া! সেই বিছানার উপরেই পড়িতাম, কিংব! 

গ্রামের কোন মহিলা আসিলে তাহার সহিত গল্প ফরিতে 

ঝসিতাম, কিংবা তাহাদের গ্রামে প্রষ্টব্য দি কিছু থাকিত 

তাহ। দেখিবার জন্য ত হার সঙ্গে যাইতাম) 

এন্দিকে ছুই তিন ঘণ্ট! পর্যাস্ত গর সরকারী কাজকর্শ 

হইয়া গেলে পর, সন্ধাকালে, তালুকের কর্মচারী, প্রধান 

প্রধান মহাজম, সাষ্টার প্রভৃতি লোক দেখা করিতে 

আদসিত। তখন কলম ফেলিগা রাখিয়। উনি দফতর বাধিতে 

বলিতেন এবং অভ্যাগত লোকদিগের সহিত কথাবার্ত! 

কহিতেন । সকালে বথেই বেড়ানো না হইর়া থাকিলে 

সেই লোকদিগের নিত তিনি বেড়াইতে যাঁইতেন । উনি 

খুব জোরে দ্রুত চলিতেন, তার সহিত সমান চালে আর 

কেহ হয়তে! চপিতে পারিত) কিন্ত তালুকের গ্রামে আলিয়। 

কাজের অধিকার পাইয়া! যাহাদের ঝাজ-রাঞ্ড়ার চাল 

হইয়। পড়িয়াছিল, পথ চলিবার অভ্যান চলিয়! গিয়াছিল, 

সেই রাও সাহেবর1 ও'র সঙ্গে সমান-চালে চপিতে নান্তা- 
নাবুদ হুইয়! পড়িতেন। আমাদের লোকের! সকণেই 

গঙ্গে সঙ্গে চলিত, কিন্তু রাওসাছেবদের দল পিভাইয়। 

পড়িত। চলিতে চপিতে উ্মি কোন প্রশ্ন দিজ্ঞাসা 

করিলে, তাহার উত্তর দেওয়া উহাদের পক্ষে মুস্কিল হইত, 

এইজনা তাহার পর হুহতে সাবধান হুইক়্।। বেড়াইতে 

খাইবার সময়ট। এড়াইয়। উদ্ধারা একেবারে বাতি থটার 

সময় সাক্ষাৎ করিতে আমিত । মুন্সেফ, মামৃলেদার 

উঠির। গেলে পর, বাকীলোক অনেকক্ষণ পর্যযস্ত বসিয়া 

খাটিত। তাহাদেক্ সছিত কথাবার্তায়, নানাবিষয়ের 

পংবাদ ও খোঁজখবর পাইবেন--ইহাই “উহার” উদ্গেশা 

ছিল | সেই গ্রামে জমির খাজনা! কত, কি পরিম1ণ কর 

উঠাদিগকে দিতে হয়, জমি কোন ফসলের পক্ষে তাল, 

কর আন! পরিমাণ ফসল হয়, অবসন্নকালে গ্রামের লোকে 

কি করিয়া সময় কাটায়, ঝড় রকমের ব্যবনা। কি ও তাহ! 

কেমন চলে, কোন্ দেবত। গ্রামের যুখ্য দেখত, তাহার 

জনা কোন নি্দিই আয় গাছে কি না, সেখানে কোন্ 
পুরাণ পাঠ হয়, গ্রামের বিশেষ উৎসবট। কি, সন্ধাকালে 

(করাবী, বেপারী, চাষী, দেশমুখ, দেশপাণ্ডা--এই সমস্ত 

গ্রামের লোক একত্র মিলিয়া কোন ভজনপুদ্ধন করে কি 
না, সমস্ত দিন কাঙ্গকর্ম করিব! শ্রান্তপ্লাস্ত প্রাণের ইহাই 

একমাত্র শ্রেরস্কর বিশ্রামের জিনিস, এইরূপ বিশ্রাম লওয়া 

আবশ্যক--এই সকল কথা এবং গ্রামের পাঠশালার কা 

তত্ববোধিনী পত্রিক!, ১৯ কাছ, ৪ ভাগ 

কিরূপ চলিতেছে, সে বিষয়ে লোকেরা খতটট। মনযোগ 

দ্বের--এই সমস্ত বিষয়ের খোজখবর লইতেন। 
এইরূপ সহজ কথাবার্তা হইতে খোজখবর লইবার 

উহ্থীর অভ্যাস ছিল। লোকের! উঠিদা গেলে পর, 

সন্ধ্যার সময় আহার করিতে বলিতেন; তারপর জপুরের 

সমর, আমি যে সকল মারাঠ। সংবাদপত্র পড়ির। রাখিভাঁম 
তাহা! হইতে কিছু কিছু মুখে মুখে বলিতে হইত । সেইরপ 
বার, আজ নূতন খবর কি, কোন্ মহিলা সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছিল, কি কথাবার্া হইল প্রভৃতি জিজ্ঞাস 
করিতেন ; আমি বলিতাম,-_"বলিবার মতো! কথ! এমন 

কিই বা হুইয়াছে ? এখানকার দেখানক।র .বাঃ তা+ কথ! 

হইয়াছিল 1” আর্মার এই কথা শুনিয়। “উনি বলি- 

তেন £--4হ", ঠিকই হইয়াছে ) তুমি শিক্ষিতা, তোমার 
সহরে বাদ, রোজ তৃমি খবরের কাগজ পাঠ কর--এইরূপ 

তোমার ধরণধ।রণ ! সে বেচারীযা গ্রামা লোক, ভার! 
সহরের সভাসমিত্তির কথা! ফোথেকে জানবে? তোমার 

এই ধরণধারণ ও ঝড়মানূধী দেখে তারা বোধ হক» অবাক 

হয়ে গিয়েছিল! তখন তা আর কি বলবে” গ্রইরূপ 
উনি ছুই পক্ষেরই কথ। কিছু কিছু বলিয়া! আমাকে জজ্জা 

দিতেন, এই রকষ বলবার দিকে তার একট। রোখ, ছিল, 

আর কিছুতে না! এইরূপ আমোদ-আহ্লাদে কিছুকাল 

অতিবাহিত হইলে পর শোবার আগে, একথণ্টাকাল 

কেরাণীদের মধ্যে কেহ একজন আপিয়। ইংরেজি সংবাদ 

পত্র পড়িত। দেই সয় আমি ওর পায়ে ঘী মালিস 
করিতাম। কারণ চোখের পীড়া থাক।য়, প্রতিদিন পায়ে 

ঘী মালিস ন! করিলে নিদ্রা হইত না । যে দিন পড়! 

হইত ন।, সেদন আমর ছুজনে দাবা খেলিতাম। এই 
সময়ে চাকর পায়ে ঘী মাপিদ করিত। প্রায় ১১টার 

সময় আামরা শুইতে যাইতাম | ওঁর মিদ্াটাই আসলে 

কম হইত বলিয়া 91815 ঘণ্টা! নিদ্রা হইলেই উনি ধথেষ্ 
মনে করিতেন। এই বন্বদ্ধে আমার আবার ঠিক্ উল্টা 
ছিণ। আমি বেশী তুষাইতাম বলিয়। ৩। ২॥*টার সময় 
ও"র ঘুম ভাঙ্গিলেই, আমাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতেন । 
তখন উঠিতে বিরক্তি বোধ হইত বলিয়! মনে যনে জামার 

রাগ হইত এবং কখন কখন কষ্ট হওয়ার আমার কানা 
আত; কিন্তু ইহার, কিছুই আমি বাহিরে প্রকাশ 
করিতাম না, বলিতামও না। তবু উনি জানিতে পারি- 
তেন। কিন্ত যেন উনি জানিতে পারেন দাই এইরূপ 

দেখাইয়া, যতক্ষণ না আমি আমার নিতা নিরমিত বরা 

আরস্ত করিতাম--ততক্ষণ আমাকে জাগাইবায় চেষ্টা 

করিতেন। আমি একবার উঠিক্া নিকটে গিয়। পাঠা- 

পুস্তক ছাত্তে লইলেই অমুক স্থানট। পাঠ কর--এইপপ 
আমাকে বপলিতেন। এইরাপ আমি পাঠ পারত করিয়া 



আধা ৯৮৪০ রাণাভের-স্থাতি কথ ৯৭ 
দিলে, তাহ! হইন্ডে প্লোক। কেকা, অন্ঙ্গ উনি বলিতে 

সুরু কর্িতেন 7 কিংবা শুদিবার সমর অর্থের দিকে 

বলটা গেলে, 'তীন হইয়া হাতে তুড়ী কিংবা তাল পর্যান্ত 

দিতে থাকিতেন । নামদেবের কোন প্রেমরসপূর্ণ অতঙগ 
ও'র ভাল লাগিলে, তাহা আমাকে পুনঃপুনঃ আবৃত্তি 
করিতে বলিতেন এবং সেই অতঙ্গের চিস্তায় মন নিমগ্ন 

হওয়ায়, চোখ বুজিয়। ছুলিতে আরভ করিতেন, এনধপ 

অবস্থাও কখন কখন হইত। এই সময়ে সকাগের শান্ত 
মু আলোকৈ সেই ভক্তিপূর্ণ মুখ বড়ই প্রেমার্র দেখা ইত, 
তাহাতে আমার মনও-ভাবে গদগদ হইত এবং ওর উপর 

ভালবাসা ও ভক্তি ্বতই বৃদ্ধি হই'ত। আমি 'প্রকলা থাকিলে 
আর্মীর মনে হইত, আমি ওকে কেবল পার্থিব" সম্বদ্ধের 

দৃষ্টিতে, কিংবা! সংসারের দৃষ্টিতেই দেখি, কিন্ত গুর তিতরে 
আধ্যাত্মিক শক্তি ও দৈবী বিভূতি বেশী আছে। কিন্ত 
এইভাৰ মনে অনেকক্ষণ স্থারী হইত না। এই বিষয়ে 

শুকে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিব, এবং আমার যাহ! মনে 

হয় গঁফে বলিব, এইপীপ মনে করিয়া আমি যখন গর 

মুখের পানে তাকাইতাম এবং সেই সময়ে উনিও যখন 

আমার দিকে তাকাঁইতেন, তখন এইরূপ চোখাচোখী 

হওয়ায়, আমার সেই জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছ! বালির 

ইমারতের মতো! সমস্ত ধ্বপিয়া যাইত। আমি কিছু 
ৰলিতে যাইতে ছিলাম, ইহা লক্ষ্য করিয়া উনি বলিতেন, 

গআমার বোধ হচ্চে, আমার বিয়য়ে কোন টীকাটিগ্সনী 
করবে বোলে ভোমার মনে ঘুটমুট. করচে--না? যদি 
তা হয় বোলে ফেল না, অত ভাঁবচ কেন? খাঁনরা 

সাদাসিধা মানুষ! কোন রফম করে" ভজন পুজন 
করি। তুমি ইংরেছী শিক্ষিত মহিলা, এ তোমার 
তেমন রুচিকর হবে না ।” এই কথ! শুনিয়া আমি 

লয্।য় উঠিয়া যাইতাম। এইরাপ নিতা চপিত। 
 ভালুকের প্রত্যেক গ্রামে আমর! ছই তিন দিন 

খাকিতাম। তখন মেয়েদের স্কুলের মার, স্কুপ দেখি- 

ৰায় জন্য আমাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেন। তাহার। 

আমন্ত্র) করিলে পর, “উনি” বলিতেন “যক্তুত। দিবার 
কাজ মহিলার । তাহাদিগঞ্চে আমন্ত্রণ কর--তাহা 

হইলে তাহার! আসিবেন।” এই কথ! শুনিয়া তাহারা 

আমাদের নিক্ষট আিতেন, এবং কখন্ স্কুল দৈখিতে 

যাইতে হইবে তাহার সময় ঠিক্ করিতেন। রাত্রে আহারের 
সময় “উনি” জিজ্ঞাস! করিতেন, “আজ দেখ। করিতৈ 

কেকে আপিয়াছিল 1” আমি বলিভাম--“কেহই ন1। 

মামলেদার-গৃছিনী ও যুন্সেফ-গৃছিনী আসিয়াছিলেন 1 
সন্ধ্যার সময় . বালিকা বিদ্যালয়ের মাষ্টার আদিয়! আমন্ত্রণ 
করিগা গেলেন। এই  কখা শুনিয়া উনি বলিতেন, 

“ভাঙলে, কখন বাধে স্থির কয়লে? একটা! কিছু বজ্তা 

ঠিক্ তৈদী করে রাখতেই হবে। আমিও একট্-আগে 
কাজে- বান্ত ছিলাম সেই সময়ে একট।কি গুম্ছিলাষ 
বটে, কিন্তু তখন সেবিষয়ে ততট! লক্ষ্য করি নি। ফোন 

কোন পথ-চল্তি রাস্তার লোক বল্ছিল যে, একজন 

খুব স্থৃগ ( অর্থাৎ গভীর ) বিদ্বান মহিলা আসিয়াছেন, 

কাল বালিকা বি্যালরে তার বক্ত তা হইবে; ইত্যাদি 
ইতাদি কথা তারা বল্ছিল বটে) কিন্তু আমর! নিজের 
কাছে ব্যস্ত; সেদিকে লক্ষ্য করি নি) এখন মনে 

হচ্চে যে কথাগুল! কাণে আস্ছিল, তা তোমার সম্ব- 

স্ধোই হচ্ছিল।” এ কথা যে প্রথম শুনিবে, সে পতাই 

মনে করিবে, “উনি”, গভীরভাবে কথাগুলা বলিতেছেন । 

অবসর সময়ে, ঠাট্ট। তামাস! কর] তার অভ্যাস ছিল। 

আমি বলিলাম “খুব সুপ” এই কথাটাই আমার পক্ষে 

থাটে, বাকী সম কল্পন1 1৮ তার পর দিন, আমি স্কুপ 

দেখিক্লা আসিবার পরেও) এই রকম ঠাট্রই চলিতে 

লাপিল। কোনও গ্রামে, কোনও বাধা বিংৰা 

আলংস্যর দরুন ক্কুল দেখিতে না গেলে উনি রাগ 

করিতেন এবং এইরূপ বলিতেন যে,_-ণলোকের। 

আগ্রহ করে নিমন্ত্রণ করতে আপে, সেখানে একবার 

গিয়ে দেখ্তে কি বাধ! হয়? সে খানে গিয়ে কি 

বোঝ! ঘাড়ে করতে হবে? ওদের নিনম্থণে তুমি গেলে 
তাতে এদের কি মোক্ষলাভ হবে? সেখানে কিছু জান 

লাস হবে বোলেই তোমার যাওয়।, আধি বক্চি বোলেই 

কিযাবে? আমি শুধু একটু মঞ্জা করবার জন্য বলি 

ঠা! কথার ফাল্তো অর্থ নিও ন11' এইবপ মুখসন্তোষে 
প্রবাদ কি আরও ভাল লাগিবার কথা নছে? 

এইরূপ আমাদের তো গৃহ অপেক্ষ। প্রবাসে অধিক 

সুখ হইত। ভ্রমণ করিতে করিতে একবার “'তাসগ্রামে”, 
আমাদের আড্ডা হইল। তানলুকের গ্রাম বশির আমা- 

দের সেখানে ২৩ দিন খাকিতে হইল । এই সময়ে 

আমর! জ্গণপতির ধর্শশাপায় উঠিগাছিলাষ। সেথ!নে 
উঠির। আমাদের খাওম়। দাওয়। হইয়। গেলে ছুপুরবেলার 
ডে-এইনস্পেক্টর সাক্ষাৎ করিতে আসিয়! জআমাকে 

বলিলেন, আমাদের এই তালুকের স্কুলের পরীক্ষা এই 

গবেষাত্র শেষ হয়েছেঃ আর এই সময়ে আপনাদের 

শুভাগমন হল। একরপ ম্মযোগ বলবামাত্র ঘটে না। 

বালক ও বালিকাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণের কাজট। 

আপনার এখানে থাকতে থাকতেই করা যাবে; 

আপনাদের ছজনের হাত দিয়ে ছুই স্কুলের পুরস্কার 
দেওয়। বাবে” ইত্যাদি ডেপুটি অনুরোধ করিলে পর, 

“উনি” তাকে বলিলেন-_-“আচ্ছ! ” কেবল আমাকে 

রাত্রে বলিলেন যেথা ছুপুর বেলা স্কুলের ডেপুটী এসে- 

ছিলেন। পরণু দিন বালিকা-স্কুলের পুরস্কার বিতরণ হষে। 
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এর] পুবঙ্র, তোমার হাত শিপ্ে দেবে মনে করতে । এই 

মময়ে একট। বক্তা" তৈত্লী করে পিয়ে যেতে হবে। 

আমি যে রকম অন্য সময়ে ঠা! করে বলি, এ কথা 

সে রকম ঠাট্টা করে বল্চি নে। তুমি ঠা মনে 

কোরে।ন। । সেখানে কেবল মেয়েরাই থাকবে, পুরুষ 

কেহই আন্বে না। কিন্ত আনেক মেরে 'আম্বে। 

সেখানে গিয়ে তুমি লঙ্জার না পড়, এই জনা তোমাক 
আগে থাকতে পোঁলে রাখ্ূচি। মুখে যর্দি বল্তে ন! 

পার, ষ! মনে হয় একটু লিখে নিয়ে যেয়ো 1 এই কথ! 

শুনিয়। আমি সন্ভু সত্যই ভীত হইয়। পড়িলাম 7 একট! 

দর্বহ. বোঝ! যেন আমার মাথায় চাপানো হইয়াছে এইরগ 
অন্ততব করিয়া আমি বলিলাম), আমি খাবারকি বলব? 

আমার কি বল! অভ্যাস আছ? এখনি আমার হাত পা 

কাঁপ্চে, তার পর পরশু দিন নাজানি কি হবে। আমি 
একেবারে হু্জবুদ্ধি ছয়ে পড়েছি, কি লিখ্ব, কি বল্ব, 

আমার কিছুই মনে হচ্চেনা। তুমি কিছু মুখে বলো, 

আমি লিখে নি।” এই কথ! শুনিয়া উনি একটু জোর | 
করিয়া বলিলেন ১--"আসমি কিছু বল্চি নে, আদার 
নিজের কিছু. কাঞ্জ আছে, আমি অন্যের কাজহাতে 

নেৰ কি করে? আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে তার 

পর মেই লেখ! 

লাগে না। 

আসে তাই লিখে ফেল। তার তিতর দুই একটা কথা 

কমবেশী কর। হেতে পারে এই মাত্র । আর তা হদি ন। 

হয়' গ্রাসঙ্গোচিত ছু চার কথা মুখে বল্বে--০সেই ভাল।, 
তা বলতে তোষার কি বাধ! ? এখন যদি তুমি ঘাবৃড়িয়ে 

গয়ে থাক, কাল ভোরে বিখে ফেলো । তুমি মেয়েমানুষ 

মেয়েমা সুদের মধ্যে টক্ধরা”টকরি হবে! সেখানে কেবল, 

'মর়েরাই . বল্ৰে $ তুমি ছুই চারটে কথ! বা বলবে তা 

একটু গুছিয়ে বল্লেই হবে 1৮. এই ধরণে “উনি” অনেক 
কথা ধলিলেন। তার পর দিন ভাবনা. চিস্তাতেই 

কাটিয়া গেল। কিন্তু কি গিখিব তাহ! ঠিক করিতে 
পারিলার না| তাসগাওকর.তাই-সাছেব্র বৈঠকথানার 

শুপদ্কার-ন্মনুষ্ঠ।নের স্থান নিপ্দিষ্ট হইয়।ছিল। শ্রীমতী তাঁই- 
সছেব এবং গ্রামের প্রায় ৮৫ জন মঞ্ছিল! উপস্থিত ছিলেন 4 

নি সময়ে আমি সেখানে গেলাম । মেয়ের! কিছু 

কবিতা আবৃত্তি ও শিক্ষয়িত্রী ক]য্যবিবরণ প18 করিলে 

পর মেয়েদিগকে আম্]র ছই চ1রিট। উপত্রশের কথ! বলি- 

বার সময় আদিল । আমি ত উঠিয়া! দাড়াইলাম; কিন্ত 

আমার দম আটকাইবার মতে। হইয়া হাত প1 কাপিতে 

লগিল; ছুই তিন খিনিট এইরূপ অবস্থ! হইয়াছিল, তবু ও 

আমি বলিতে আরম্ভ কর্সিলানঃ--€ক জানে কিরূপ 

হইল ২০।২৫ট1 কথা! আরম তাড়াতাড়ি ও অবাধে 

সেথানে পড়বে? এআমার ভাল 

তত্ববোধিনী পত্রিরীঠ 

র 
তাল হে'কু মন্দ হোক তোমার যা মনে | 

১৯. কলস, 9 ভাগ 

বণিয়া গেলাম সভ্য | সভায়: দড়াইয়া লঙজাকর্ীর 
ছিসাবে বন্তৃত1 করিবার প্রসঙ্গ আমার এই প্রথম 'উপ* 

স্কিত হয়। - এই অনুষ্ঠান এখানকার. মহিলার খুব, 

ভাল লাগিয়।ছে; মনে হইল, কারণ, তারপর, ও গ্রামে 
আমর! যে ছুই দিন ছিপাষ, সেই:লময়ে অনেক মহিলা? 

“হলুণকুস্কুমে” কাদের বাড়ী আমরা যাই এইরূপ: আগ্রনথ 

প্রকাশ করিল এবং ছুই.দিনই অনেক মহিলা. আমাদের 

বাড়ী. আপিয়া গরস্ব্ল করিত । এক সময়ে .কোন 

কারণে “গর” অনারে আদিতে-হুইয়াছিন-). কিন্তু 

অনেক মেয়ে সেখানে থাকায়, ওুকে ফিরিয়া যাইতে 

হইল । . আমাকে ঠাস করিবার উনি এই এক উপলক্ষা 

পাইলেন এবং .বপিলেন “এখন তোমার এই শিষ্যমগুলী 
তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে. দিবে কিন। আায়ার ভয় 

হচ্ছে। মেয়েদের কাণ্ড এই রকমই ।” পুরস্কার অছ-. 

ষ্টানের-দিনে আমি গৃঙ্থে আসিলে, “আজ কেমন হল? 

এইকবাপ অনেকবার আম্বাকে জিজ্ঞ।/স। করিলেন. | কিন্তু 

আমি কিছুই বলিলাম না| .শুধু ই কথা বলিলাম, 

মেয়েদের মধো যাই প্লেক না,. পুরুষদের সে-সব খোঁজ. 

করবার দরকার কি? আমি লজ্জাম পড়ব, তুমি- 

ভৰিদ্যদ, বাণী করেছিলে-_দেই রকম কিছু হয়ে 

থাকবে । কিছু ন! যোলে দিয়ে, কিছু না শিখিয়ে দিয়ে, 

একজন মূর্খ'মান্থধকে এত লোকের মধ্যে. পাঠিয়ে দিলে, 
এই রকমই ত.হবার কথা । আর কি. হবে?” বই 

কথা ও'র ভাল মনে হইল না। মনে হইল যেন উনি. 
কি একট! ভাবিতেছেন, কিন্তু তাহার পর, একটি কথাও 

বলিলেন না। কিন্তু ঘুমাঁইবার আগে আর না বলিয়।- 
থাকিতে পারিলেন'না__-ভ্রমাকে পুনঃ পুনঃ খু'টির! 
খু'টিয়। দিজ্ান! করিতে লাগিলেন )--“তুমি যা! বম্ছিলে, 
এখন সব খুলে বলো, শমস্ত কথ না শোন। পর্যযন্ক. 

মানুষের. ভাবন! হর । কট! কোন কান - গারিত্ের 

সঙ্গে তুমি কতট। করতে. পার, এইটিই আমি দেখণ্ডে 
চাই: এতে ঠাউ্া, চলে না 1” এই কথ! শুনিয়া ত্বামার. 

যাছ। মনে ছিল 'সমস্তই বলিলাম। এই সময়ে ভিলিঃ 

উদাহবণ দেখাইলেন।-_-আমাদের লোকের! স্রীশিক্ষার়.. 

বিরুদ্ধে যে আপত্তি আনে,.তাতে এই কথাই তারা বিশেষ. 

করিয়া বলে বে, মেয়ের! শিক্ষিত হ'লে, উদ্ধত বেন 

পরোয়। ও মর্য্যাদারহিত-হুইবে | এইল্য, মেয়েদের). 
শিক্ষিত মেয়েদের এই আগ্নত্তি তুলিবার কোন অবসর - 
তোমার.দেওয়! উচিত নয় । মানুষ উদ্ধত হুইবে-ইহ). 

নিশ্চয়ই শিক্ষার পরিণাম নছে। -সুশিক্ষা! ও সম্পদের : 
পরিণ|ম মানুষকে .বিনয়ধম্পর ও লম্রই করিষ্কা থাকে |. 
এর উদাহরণ, কলাগাছ) এ উদাহরণ সর্বসাধারণের... 

বুঝিবার মতো, একটা বড় কাধিই-কলা গাছের ফন 



পম্পৰ ) এই (মস্ধর' লাভ. করিলে. কল! গাছ কিছুই 
মনে করে না,-বরং-ত্বারে..আরও  নত্:ও বিনগ্ী হইতে 
দেখ! যায়. এবং এইজন্যই কলাগাছের. এত শোভা । 

ইহ! হুটড়ে আমাদের এইটুকু জ্ঞান লাভ হয় যে, বিদ্যা, 

ধনসন্পন্ধিঃ, অধিকার, এইরূপ কোন কিছু বৈতব লাত 
করিলে, আমরা! অধিক নক্স ও বিননী হইয়া গ্রীতি ও 
ভক্তিসহকারে আপন স্বামীর সহিত, গুরুজনদিগের 

সহিত ব্যবহার করিব, তাহাতে আমাদের কগ্যাণ আছে 

ইতাদি ইত্যাদি ।* এরই সমস্ত কথা আমি বেশ মনো- 

যোগ দিয়! গুনিলাম _তাহাতে “উনি+ খুণী হইলেন মনে 

হইল। কোন উত্তর করিলে না। এ-যাত্রা ফিরিবার 

সময প্রধমে “ওয়াই-নগর, ভাহার পর মহাবলেখবর 

₹ইয়! ফিরিয়া আঁলিলাম । মহাৰলেঙ্গরে ৮ দিন থাকিয়। 

্রষ্টবা স্থানগুপি (ভিন্ন ভিন্ন 7)01069 ) দেখিয়। লইলাম 

এৰং প্রভাপগড়ে গিয়া সেখানকার কেল্লা) যেখানে 

শিবাজী অবজুল খাঁকে হত্য। করিয়াছিলেন সেই স্থান 
ও দেবীর মন্দির দেখিলাম ॥ 

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ।% 
(সংবাদ প্রভীকর হইতে উদ্ধাত) 

(৬ঈহ্বরচন্্র গুপ্ত) 
আমরা আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকর 

পত্রে মহাক্সা। ৬রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত 

কয়েকটা গীত প্রকটন করিয়াছিলাম তণপাঠে পাঠক 
মাত্রেই প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছেন, যেহেতু 
ইহার তুল্য বঙ্গভাষ৷ ভাষিত অমূল্য গীতরত্ব এ 

পর্য্যন্ত কোন কৰি কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই। ৰঙ্গ- 
দেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ তিনি সকল 
রসের রসিক, প্রেমিক; ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্ঞানী 

-* ফধিবর *ঈখরতত্র-গুপ্তসম্পাদিত সংবাদ প্রভাকরে? /কমি- 
রগ শরানর্সাদ সেন । প্রবন্ধ ১২৬০ সালের ১লা পৌঁষ গুরুবারে 
প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখা। ১:১৪ পৃঃ। প্রতাকয় সংপা। ৪৮০১। 

প্রভাকয়ের' এই্ :সংখ্য। : এখন লুপ্ত হইয়াছে । কলিকাত। সংস্ক'ত | 
'গয়াকাহিনী' ও নচি- | ২ 

কেত। -লেখক শ্রীযুক্ত অভুলচত্া মুখোপাধ্যাক্স আজ ৮ বৎসর যাবৎ । 
কলেজের গ্রন্থাগারে একখানি মাত্র আছে। 

রামপ্রসাদ জীবনী, লিখিতেছেন।, তিনি বহু -অন্বসপ্ধানে 'সংবাদ ; 
প্রভাকর? সংগ্রহ করিক্াটছেন। সাহার সমস্ত রক্ষিত পুপ্ত প্রায় প্রব- 
খটা- সম্পূরী আকারে বস্বাধ ভীবে এখানে উদ্ধত করিলাম। 

ছিলেন, ইনি কতকালের পুরাতন মনুষ্য ও. কতকাল 
মানবলীল। সম্বরণ করিয়াছেন তথাচ ইহার কৃত. 

একটিও পদ অন্যাপি পুরাতন হইল নী,-নিয়তই 

নৃতন ভাবে পরিচিত্ত হইতেছে; যখনি যাহা শুনা 
যায় তখনই তাহা নূতন বোধ হয়, 'গায়কের৷ 
যখন গান করেন তখন শ্রোতৃবর্গের কর্ণে বনে 
বর্ণে সুধা প্রবেশ করিতে থাকে । কোন স্থগায়ক 
ব্যক্তি অপর কোন করি রচিত গীত অতি স্থম্বরে 

গান না, করিলে আ্তিন্থখকর হয়না তাহাতে 

বাদ্য ও অন্যান্য যন্ত্রের আবশ্যক করে, রাম প্রসাদী 

পদে ইহার কোন বিষয়েরই প্রয়োজন করে না,: 
কাকের ন্যায় অতি নীরস কর্কশকন্খ কোন মানুষ 
(যাহার তাল, মান, রাগ, স্থর কিছুই বোধ নাই ) 

তাহার ক হইতে রামপ্রসাদী পদ নির্গত হইলে 
বোধ হইবে যেন কোথা হইতে অকম্মাৎ অস্ত 

বৃঠি হইতেছে । এই গানে যন্ত্র না হইলে যন্ত্রণার 
বিষয় কি! যিনি মানুষ হইবেন শ্রথণ করিতে 

করিতে তাহার মন অমনি মুগ্ধ হইবেক, ভাবার্থ 

গ্রহণ করণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রেমাহলাদে পরি- 

পুর্ণ হইতে থাকিবেন। পৃথিবীতে যত প্রিয় পদার্থ 
আছে তত্কালে তাহার চিত এতদপেক্ষা পরম. 

প্রিয় বলিয়া আর কাহাকেই গ্রাহ্য করিবে ন!। 

কোন কোন রামপ্রসাদী পদের কোন কোন চরণের 

কোন কোন শব ও কোন কোন ভাব এক্প রমণীয় 

ও এরূপ ভত্যাশ্চর্ধ্য কৌশল পরিপুরিত যাহার 

স্বরূপার্থ প্রকাশ হইলে বহুশাস্সের মন্দ অনায়াসেই 

গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং তত্দ্ারা সিদ্ধান্ত- 

সুর্যের সন্দীপণে সমুদয় সংশয়ধবাস্ত অন্ত হইলে. 
হাদয়ারবিন্দ আনন্দ-মকরন্দ-ভরে প্রফুল্ল হইয়া কি 

এক অভাবনীয় অদ্ভুত ব্যাপারে অভিভ্ভুত .করিতে, 

থাকে। 
কবিতা! বিষয়ে রামপ্রসাদ সেনের অলোৌকিক 

শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ইনি চক্ষে যখন 

যাহা দেখিতেন এবং ইহার অন্তঃকরণে যখন যাহা 

উদয় হইত ...তগ্ক্ষণাৎ তাহাই রচনা করিতেন, 
কশ্মিন্কালে দং-কলম লইয়া বসেন নাই। মুখ 

হইতে যে সমস্ত বাক্য নিগতি হইত তাহাই কবি 
সবল বিশেয়েও-গুপ্ত কবিত্ন বাদান সংশোধন (1) ফরা তিনি সঙ্গত হইত । তিনি পরমার্থপথের একজন প্রধান পথিক 
এনে করেন না। কারণ দেই সময়ে এই বানান ও ভাব। দেশবাসীর 

আদর্শ ছিল।.. তং বোং সং ূ ছিলেন, অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়। ঈশ্বর. 
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প্রসঙ্গে তাহারই বর্ণনা করাতেন, এই মহাশয় সদা- 

নন্দ পুরুষ ছিলেন, ব্রঙ্গাচিস্তা ব্যতীত তাহার অন্তঃ- 
করণে অরচিস্তা বা অন্য চিন্তা মাত্রই ছিল মা, 
বিষয়বিশিষ্ট সাংসারিক স্বখকে অতান্ত হেয়ঙজ্ঞান 
করিতেন, পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও আহারের উত্ত- 
মতাবিষয়ে দৃষ্টি ছিল মা, অতি জঘন্য দ্রবা, আহার 
করিয়া ও অতি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়! সর্ধবদাই 

সম্তষ্ট থাকিতেন। অবস্থার উদ্নতিকল্লে মনোযোগ 
ন৷ থাকাতে সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, 
তিনি যঙ্গুপ অদ্বিতীয় কৰি ছিলেন ও তাহার জীবিত 

সময়ে কবিতার বজ্জপ সমান্দর ছিল এবং তশুকালে এই 

দেশ যজ্প ধনী লোকে মণ্ডিত ছিল, ইহাতে বিষয়- 

বিষয়ে কিঞ্চম্মাত্র বাসনাবিশিষ্ট হইলে অক্রেশে 
বিপুল বিত্ত সংগ্রহ পূর্ববক পুজ-পৌজাদিকে সমূহ 
হৃখে সখী করিয়া যাইতে পাযিতেন। তিনি যে 

এক উচ্চ বিষয়ের যিষয়ী ছিলেন তাহাতে সহজেই 

সমস্ত বিষয়কে তুচ্ছ বৌধ হইত, কেননা সমুদয় 
অসার ভাবিয়া কেবল কালীনাম সার করিয়া- 

ছিলেন, স্বৃতরাং যে ব্যক্তি একা গ্রচিত্তে পরম 

প্রকৃতির উপাসনা করেন অতি কুৎসিত যণ্সামান্য 

রূপাসোণার উপাসনা ত্তাহার মনে কি প্রকারে 

তাল লাশিতে পায়ে ? 

রামপ্রসাদের পদী রামপ্রসাদের পদ হইয়াছিল, 

তিনি পদের বলেই পদে ছিলেন, ইহাতে সামান্য- 
পদের প্রয়োজন কি? পদ পাইয়াই পদ পাইয়া- 

ছিলেন, গ্লেন সদাত্মার যে পদ তাহাই বিপদ, অথচ 

বিপদ নহে, বিপদনাশক বিপদ। যিনি যথার্থ 

দ্বিপদ, তিনিই এই পদ ও বিপদের মর্দগ্রাহী হইবেন, 
নচেৎ অপর কেহই স্তাহার যোগ্য হইতে পারি- 

বেন না। 

রামপ্রসাদ সেন প্রথমাৰস্থায় কলিকাতান্ছ বা 

তঙ্নিকটস্থ কোন ধিখ্যাত ধনির গৃহে ধন-রক্গকের 
ভধীনে এক মুহুর়ির কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু 
বিষয়-বাসনা-বিহীনতা। জন্য ততকন্ধে তাহার মনের 
খভিনিবেশমাত্র ছিল না, একারণ তিনি তহবিল- 
দারের প্রিয় হইতে পারেন নাই, সর্বদাই উভয়ের 

মধ্যে বাক্ কলহ ও বিবাদ হইত, সেন-কবির চাকরি 
করা কিন্তু উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত ছিল না তিন 

সানসিক সংকল্প পূর্বক যে পরম প্রভুর দাসত্ব 
্ 

৫ 

১৯ বরা, বাগ 

স্বীকার করিয়াছিলেন শুদ্ধ তাহারি বার্ধ্য করিতেন, 
মানব-প্রভু বিরস্ত হইলে উপস্থিত “পদে বিপদ 
হইবে সেদিকে দৃকপাতো। করিতেন 'না, এ্রতিদিবস 
নিয়মিতকালে কারের আসনে উপবিষ্ট হইয়া 

খাতার পাতা খুলিয়৷ আগা গোড়া শুদ্ধ পজীূর্গা” 
ীর্সা" এই নাম লিখিতেন, এই প্রকারে যখন্ 
খাতার সমুদয় পাতা কেবল “ছুর্গা নামে” পরিপূর্ণ 
হইল, তখন সর্বশেষে এই একটি গান লিখিয়া, 
বসিলেন। যথা £-. 

(১) 
আমায় দেওম। তবিল্দারী ।' 

আমি নিমক্ হায়াম নই শব্বঘী ॥ 
পদ-রত্ুভাগার সবাই লুটে, 
ইহা আমি সইতে নারি, 
তাড়ার জিশ্মা আছে যার, 
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি । 
শিন আশুতোষ স্বভাব-দাত, 

তথ জিন্ম! রাখো তরি ॥ (১). 
অগ্ধ-অঙ্গ জায় গির, 
তবু শিবের মাইন! ভারি, 

আমি বিনা মাইনায় চাকর কেবল্ 
চরণ ধুলার অধিকারী ॥ (২) 
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, 

তবে বটে আমি হারি। 
যদি আমার বাপের ধার! ধর, 

তবে তোমা পেতে পারি ॥ (৩) 

প্রসাদ বলে এমন পদ্দের 

বালাই লয়ে আমি মরি । 
ও পদের মত, পদ্ পাইত্ত, 
সে পদ লয়ে বিপদ সারি (৪) 

খাতার শেষ পত্রে এই কবিত1 লিখিত হইলে 
তহবিলদার সেই খাতা দৃষ্টি করত অতান্ত চু্ধ ও 
ব্যগ্র হইয়া আপনার প্রড়ুর নিকট কহিলেন, 
“মহাশয়, একটা পাগল ও মাভালকে বিশ্বাদ-পূর্ববক 
কর্ম দিয়া কি সর্বনাশ করিয়াছেন! দেখুন এমন 

স্বন্দর পাকা খাতাখান৷ একেবারে ন্ট করিয়াছে, 
ইহাতে অন্কপাত মাত্র নাই, কেবল পাগলামি করি" 
য়াছে ইত্যাদি” উক্ত প্রভূ তচ্ছ'বণে খাতার আগা 
গোড়া সকল পাতা বিলক্ষণ রূপে রিলোকন 
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“জামায় নেওম| তবিজাদারি” এই পদটা সমুদয় তিন 
চারিবার পাঠ করতঃ অতান্ত চমতকৃত হইয়। প্রেমাশ্র, 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং খাজাঞ্চকে কহিলেন, 

“তুমি. পাগল ও মাতাল বলিয়া কাহার উপর 

অভিযোগ 'করিতেছ ? এ ব্যক্তিতে। কাচা কর্ম, 

করিয্ক! পাক! খাত। নষ্ট করে নাই, পাকা। খাতায় 
পাক. কণ্মই করিয়াছে, তুমি কথার ঈঙ্গিতে ও 
তাবের তঙ্গিতে এই সঙ্গীতের মন্দ গ্রহণ করিতে 

পার নাই, আর তুমি বিষয়-মদে মত্তত। জন্য ইহাকে 
চিনিতে পার নাই, রামপ্রসাদ সেন সামান্য মনুষ্য 

নহেন, সাক্ষাৎ দেবী-পুত্র, অতি সাধু ব্যক্তি,” পরে 

অতি প্রিয় বাক্যে সম্বোধন পুর্ববক কবিরঞ্জনকে 
কহিলেন, “রামপ্রসাদ ! তুমি যে পদে পর্দাপণ করি- 

যাছ তাহাতে এপদে বন্ধ রাখায় কেবল তোমারি 
বিপদ করা হইতেছে, ভূমি যাবজ্জীবন এ সংসার 
কাননে বিচরণ করিবে শামি তাবকাল তোমাকে 

৩* ত্রিশ মুদ্রা মাসিকবৃত্তি প্রদান করিব (১) 

তোমার আর ক্ষণকাল এখানে থাকিবার আবশ্যক 

করে না, যাও তুমি এখনি আপনার গৃহে গিয়া 
স্বকার্য্য সাধন কর।” 

রামপ্রসাদ সেন ৩০ ত্রিশ টাক মাসিকবৃত্তির 
উপর নির্ভর করত বাঁটাতে আসিয়া সানন্দচিত্তে 
কাল যাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরিবার অধিক 

হওয়াতে এ স্বল্প বৃত্তি দ্বারা কোন প্রকারেই শ্প্র- 
তুলরূপে সংসার নির্ববাহ হইত না, একারণ স্ত্রী- 

পুজ্ প্রভৃতি পরিজনেরা সর্বদাই উপার্জনের 

নিমিত্ত উত্তেজনা করিত, কিন্ত সে পক্ষে তিনি 
জ্ক্ষেপও করিতেন না, শুদ্ধ শকঞ্তিভক্তি সার 

করিয়। সঙ্গীতানন্দাবে নিমগ্র হইতেন। ফলে 
তাহার পরিবারে কোন দ্রব্যেরি অপ্রতুল ছিল না, 
নান। শ্ান হইতে নানা ব্যক্তি ধাহারা সংকীর্তনাদি 

নানা বিষয়ক-গীত লইতে আমিত তাহারা কালীর 

ও কবির প্রণামিস্বরূপ জনেক অর্থ ও বহ্ুপ্রকার 

স্ব্যাদি অর্পণ করিত, তিনি নিজে অতিশয় দাতা, 

এখং দয়ালু ছিলেন, লেহপাত্র অনুগত এবং দীন 

(১) এই ছলে ছুই প্রকার প্রযাদ আছে, কেছ কেছ কছেন রাম- 
প্রসাদ খিদিরপুরস্থ ৮ঘধেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ 
ফেছ ফছেন কমিকাতাই দখরঙ্গ কুলপতি ৬্নুর্গাচরণ মিত্র নিকট 
গুররি-গিয়ি কর্ণা কম়িড়েন | 

কবিরঞ্জন রাসপ্রমাদ সেন ১৩৭ 

দরিদ্র যাহাকে সম্মুখে দেখিতেন তাহাকেই তৎ- 

ক্ষণাৎ ততসমুদয় দান করিয়া বসিতেন, এদিকে 

আপনার ঘরে হ্বাড়ি চড়ে না, আহার অভাবে পরি- 

বারগণ হাহাকার করিতেছে, তিনি প্রকৃত মুক্তহস্ত 

পুরুষ ছিলেন,.এ জন্যই তাহার দীনতার ক্ষীণতা 
হইত না, কনা! পুত্র স্ত্রী কিংবা অপর কেহ নিতান্ত 

বিরক্ঞ করিলে জগদীশ্বর স্মরণপূর্ববক মনের তাবে 
এক একবার এক একটা গন করিতেন। 

. যথা (২) 

“তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না, 

এমন এঁহিক সম্পদ কিছু, আমারে দিলে না ॥ 

কিছু দিলে না, পেলে না, দিবে না, পাবে না, 

তায় ব ক্ষতি কি মোর, হোক দ্রিলে দিলে বাজি, 

তাতেও আছি রাজি, এবার এ বাজি ভোর গে ॥(১) 

এ ম! দিতিস্, দিতাম, নিতাম্, খেতাম্, 

মজুরি করিয়া তোর, এবার মঞ্জুরি হোল না, 
মুর চাব কি কি জোরে করিব জোর গে। ॥ ২ 

আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, 

মিছামিছি করি শোর্। 

গুধু শোর্ করা সারা, তোর যে কুধারা, 
মোর যে বিপদ ঘোর্ গো ॥৩ 

এমা ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে, 

কি কাজ তার কঠোর । 

আমার এ-কুল, ও-কুল, ছু-কুল মজিল, 

মৃধা না পেলে চকোর গে! ॥৪ 

এমা আমি টানি কোলে, মনে টানে পিছে, 

দারুণ করম ডোরু। 

রামপ্রসাদ কহিছে পোড়ে ছুটানায়, 

মরে মন ভূ'ড়া চোর গো! ॥৫ 

এই গীত যখন রচনা। করেন, তখন তাহার মনের 

ভাব কি চমণ্ডকার হইয়াছিল তাহা! ভাবজ্ জনের! 

বিবেচনা করিবেন। ইহার গৃঢার্থ যিনি গ্রহণ করি- 
বেন তিনিই সুখী হইবেন। কারণ কোন বিষয়ের 

অভাবকালে শ্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া সেই অভা- 

বের ভাব করা অথবা! সেই অভাবকে অভাবে 

রাখিয়া স্বভাবে রাখ। বড় সহজ ব্যাপার নহে, যে 

কেহ হউন, এই সহজ তখন তাহার পক্ষে অতি 

দছজ হইবে, যখন তিনি সহজে সহজকে জানিতে 
পারিবেন। যথা $--(৩) | 



১৩০ 

" আমি তাই এভিমাঁদ কি £.. 
'আমার্ধ-করেছ সংসারী ॥ 

অর্থ বিদা ব্যর্থ €,.এ সংসারে অবাঁরি ।: 

ও ভূমিও কোন্দল, করেছ বলে শিব-ভিখারী ১ 
ভান শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্োপরি; 201 

» এও বিনা দানে মধুর! পারে মালি আ্রজেশবতী।২ 
'নীতোয়ানী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভগ্ ভৃষগ ধরি, 
ওমা কোথায় লুকাবে তোমার কুবের তাণারী ॥' ও 

প্রসাদে প্রসাদী দিতে মা এত 'ফেন হোলে ভারি । 
যদি রাখো পদে,থেকে পদে,পদে পদে বিপদ জারি ॥৪ 

তথা (৪) 

তার! নামে সকলি ঘুচা্ | 

কেধল রহে মাত্র ঝুলি-কীথা, সেটাও নিত্য নয় ॥ 

(যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে স্বর্ণ খাদি উড়ায়। 

ওমা তোর নামেতে তেমনি ধারা 

: তেমনি ত দেখীয় ॥১. 

যে জন গৃহস্থলে, দুর্গা বলে, পেয়ে নান। জল; 
এম। তুমি ত অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয় ॥২ 
যার পিতা মাত ভগ্ম মাখে, তরুতলে রয়, 
ওম! তার তনয়ের ভিটেয় টেকা এ বড় সংশয় ॥৩ 

প্রসাদে ঘেরেছে, তারা প্রসাদ পাওয়া দায়। 

ওরে ভাইবন্ধু থেকে! ন! রামপ্রসাদের আশায় ॥৪ 
কোন আত্মীয় ব্যক্তি একদিবস 'কথায় কথার 

রামপ্রসাদ সেনকে কহিয়/ ছিলেন, “সেনঞ্জ এতদিন 
দুঃখে গেল, এই্ষণে কিঞ্িস্খভোগ কর” এই 
কথার তিনি অপরকোন উত্তর না করিয়া তশুক্ষণাৎ 

একটি গান করিলেন, এঁ শীত তাহার জা উত্তর 
হইল। যথা £--৫) | 

মন কোরনা সুখের আশা - 
*. : : * ধদি অভয় পদ্টে লচব বামা'॥ : 

"52007 তইতো রশিবের দৈন্য দশা ॥ 
সে যে'ছুঃখী দাসে দয় বাসে,সুখের আশে বড় কসা-। 
হোয়ে ধর্ম তনয়, তেজে আলয়,বনে গমন হেরে পাশা 1 

হরিষে বিষাদ আছে মন, করনাএ কথায় গৌসা | 
ওরে সুখেই খে ছখেই, সুখ 

| ডাঁকের কথা আছে ভাষা ॥২. 

মন জেবেছ' কপট জকি কানে পুরিকে আশা। 
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া,এড়াবেনা রতি মাধা ॥৩ 

১৯ জজ, গাজার. 

রে খনের গতন কর-ঘওন্তন- গার জাতি ব্বজা ও 
“ খ্এবি প্রব্বাযে “কত” চমগকায চমতকার বিতর : 

আছে যাহার বরা করিতে .হইংলে : অভ্যব্ত* বান্ল্য 
হইয়া। উঠে :'এরফদিবস দিবাক্তাইগ ক বিরগ্রথ কুল 
ভ্রিশী সমাধা করত ঝুইমীরহ্টের, বলরাম তর্ঘুয়খত 
নামক বিখ্যাত তীর্কিক: পঞ্চিতের :টৌলের সনু 
দিয়া গমন করিতে্িকেন, ' উদ্তত অভিমান লি 

তাহাকে “দেখিয়া উচ্চৈদ্বরে  ফহিয়াছিলেন "দেখ 
দেখ মাতাল-ব্যাটা-বাইডেছে”, দতহকালে তহস্মাসে 
অনেক .অন্তান্ত বিদ্বান ব্যক্তি উপস্থিত: ছিলেন 
ভাহারা ভটন্ছ “হইয়া গশলাগ্রে বসনাবিদ্তারপূর্ধবক 
বলিলেন “ভট্টাচার্য্য 'আহাশয় কি-ংক্করিলেন) রাম 
শ্রসা্ দেন অতি সাধুষ্যত্তি,তীহাকে:মাতাল বলিয়া 
উপগ্থাস করিলেন +* এই কর! কছিতে না কছি- 
তেই রামপ্রসাদ:সেন ছাগাবদনে' “ও ভার্ষিক ভষ্টাটার্যয 
কি বলিতেছ ?? " ঞ্রই" বলিয়াই গান: £ ধরিলেন। 
যথা £-(৬) এর রি 2 

পরসনে স্ষালী রটরে ৭ “ 

ম্বতারুপা নিতান্ত ধরেছে সি মা কা 
: “ক্কালী বার হর জাথে, 7. :....:: ৮ 
২. তর্ক তার কোথ! লাগে . 6 
::: কেবল বাদার্থ মাত্র, ঘট বি রা 

; - স্বযনারে কর বশ শ্যামানামান্তু রল,.. :১: 
গান রুর, পান.কর,-পাঁজাবটরে. ২... 

৮......স্ুধাময়: কালীনাম, (রুরল কৈবলযধাম, 
:..; কুরে জপন।ক্লালীর নাম্, কি সির 1, 

4. আজি রা অত্ব গে, আনা, লাম-লাহি শুনে।.«. 
প্রসাদ. রবে দোহাই: দিয়া) শিরে কড্ঠোরে 1৮:৬৮ 

7 ি1.452০ ভথা.0৭)... 
“১ পন্িরা বানকরিনেরে ক! োউ:কুডুহা) ০ 

” জমার মন মাজাধিল:যেতেছে জাজ 515 (ক 

“মদ মাতালে মাতাল হলে? 

:. আহা এই-প্ছলে.-রাালাক কিয়, বি নিচ 
রি গাণিতা/াঞপরদান্থ বসের রিক্তা কাশ, 
করিয়াছেন! রোধ করি জগদীশ্বর -এরস্কৃত, অস্কৃত- 
ক্ষমতা অপর কাহাকে প্রদান বরন ৮৭ প্রগাদ, 
কেরল একাই. উহার: যথার্থ প্রবাহ পাও 

ছিলেন। দৈবশক্তি দেবী অনবরি: স্টহায় কাস্ট 

% 

পর +- ৯. $ এ অত এ্রীত এপ 
পি 108 নিপু রব 

টি ৯ 
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জাএতাবস্থায় বিরপুরববক নৃত্য করিতেন, ক্ষণ- | তথায় একএকার নাগিনীনামক অতি বৃহদায়াতন 
মাত্র নিজ্রিত! ছিলেন ন!, নচেৎ এবক্প্রকার অসা- 

ধারণ ব্যাপার ঘটনার সম্তাৰন। কি প্রকারে হইতে 
পারে | ৃ ও 

(ক্রমশঃ ) 

দ্বাক্ষিণাত্যে জলপ্রপাত। 
(শ্রকালী প্রসন্ন বিশ্বাস ) 

মলয়-পর্র্ধতের মাম কে না অবগত আছে? 

ভারতীয় খধিগণ মুক্ত ক্টে এই পর্ববের প্রশংসা, 
করিয়া গিয়াছেন। অহধি গগস্ত্য এই মলয়পর্ববতের 
( উপত্যকার ) উপর আশ্রম স্থাপন করিয়া সমগ্র 

্াঞ্ষিণাত্যে আর্য্যধর্দ প্রচার করিয়া শিয়াছিলেন। 

ইছ! ভমণ শঙ্করীচার্যা, রামীুজাচার্য্য এবং মাধবা- 

চার্য্যের লীলাক্ষেত্র ছিল বলিলেু অত্যুক্তি হয় না। 
জনৈক মনীবী নিন্গলিখিত সুত্রত্রয় দ্বারা মলয়- 
পর্ববতের ৰর্ণন৷ করিপ্ন| গিয়াছেন ১-- 

নব-চন্দন-কাস্ত।র-কন্দল-মন্দ-মারুতং | 

অভঙ্গুর ভুজঙ্গস্ত্রী সংগীতয়সসংকুলং ॥ 
করিপোত কয়াকৃষ্টম্ফুরদেলাতিবাসিতং | 
বরাহদংপ্রিকাধ্বস্ত মুস্তান্থরভি কন্দরং ॥ 
পটীরদল পর্যেকপ্রন্থপ্তব্যাধদম্পতিং। 

মাধবীমল্লিকা ঞ্জাতিমঞ্জরীরেপুরঞ্িতং ॥ 
মলয় পর্ববতোপরি অসংখ্য চ্দন বৃক্ষ থাক! প্রযুক্ত 
মন্দ মন্দ সুগন্ধি বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হয়। নাগ. 

স্রীগণের মধুর সঙ্গীত সর্বত্র ধ্বনিত হয়। 

হস্তিশাবকগণের গুগু ঘ্বার আকৃষ্ট এল! -( ছোট 
এলাচি ) এবং . বন্যবরাহের দস্তঞ্ারা উতপাঁটিত 

মুস্ত-মূল ( খ্স-খস ) হইতে সুগন্ধ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
হম্ম। তথায় ব্যাধ-দষ্পতী চন্দনপত্রের পর্য্স্ক 

প্রস্তুত করিয়। তচুপরি শয়ন করে। মাধবী, মল্লিকা, 

জাতি প্রস্ভৃতি পুণ্পের লৌরতে চারিদিক আমো- | 
দিত ছয়। 

মলয়পর্ববতে বাস্তবিক নাগপর্থীগণ সঙ্গীত 

কঞ্িত কিনা জীনা বায় না, তবে কবিগণ ইহা! 

মলয়পর্ববত্তের একটি বিশেষস্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়। 
গিয়াছেন। বর্তমান সময়ে পশ্চিমঘ।টের নিকটে 

কোন কোন স্থানে এইরূপ জনঞতি মাছে যে, ০ 

(নারিকেল বৃক্ষের ন্যায়) সর্প ছিল। তাহার 

ফণা কয়েক হস্ত প্রশস্ত । এই সর্প বংশীধবনির 

ন্যায় এক এক্লার শব্দ করিত-_যাহ। »অনেক দূর 

হইতেও মধুর সঙ্গীতের ন্যায় শর্ত হইত সন্তবতঃ 
ইহাকেই কবিগণ নাগস্ত্রীর সঙ্গীত বলিয়। বর্ণন। 
কন্িয়া গিয়াছেন । 

এতন্তিমন মলয়পর্ধ্বতের নানা স্থানে খধিগণ- 

মনোলোভা, কবিচিন্ত-উদ্মাদিনী স্বাভাবিক শোভা! 

বর্তমান আছে। ইহার্দিগের মধ্যে জল-গ্রপাত 

অন্যতম। বোধ হয় এই সকল কারণেই মলয়াচল 

সকলের অতি আদরের স্থান ছিল। 

মলয়পর্ববতের বর্তমান নাম মহীস্থুর অধি- 
ত্যকা। এই মহীস্থর অধিত্যকার উত্তর পশ্চিম- 

প্রান্তে ভীষণ বন-সংকুল পশ্চিমঘাট পর্ববত। যে 

কেহ এই স্থান একবার দেখিয়াছেন তাহার হৃদি 

সর্ববদ| ইহা জাগরূুক আছে। 

মহীস্থর অধিত্যক! এবং পশ্চিমঘাট পর্বতে 

অনেকগুলি জলপ্রপাত আছে। তম্মধোে কাবেরী 

প্রপাত, গরসপা প্রপাত,। গোকক প্রপাত এবং 
দুধসাগর প্রপাত বিশেষউল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত 

দুইটি প্রপাতের আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল। 

কাবেরী প্রগাত। 

মহীন্থুর ষ্টেট রেলওয়ের বাঙ্গালোর এবং* মহী- 
স্থরের মধ্যবস্তী মাদার নামক ফেঁদন হইতে প্রায় 
৩০ মাইল দুরে শিবসমুদ্র নামক গ্রামের সন্নিকট 
কাবেরী নদী দুইভাগে বিল্ক্ত হইয়া ভীষণ গর্জনে 

মলয়পর্ববত হইতে প্রায় চারিশত ফিট নিন্ধে কণা- 

টের সমতলক্ষেত্রে নিপতিত হইয়৷ জগতের একটি 
অতুলনীয় শোভার সামগ্রী স্থষ্তি করিতেছে । 

উক্ত প্রপাতের পশ্চিমশাখার নাম গগনচুকী 
এবং পূর্ববশাথার নাম 'ভড়চুক্বী। পশ্চিমশাখা 
অপেক্ষা পূর্ববশাখার প্রপাত অধিকতর সৌন্দর্যা- 

শাজী। বর্ধাকালে ইহা প্রন্থে প্রায় এক চতুর্থ 
মাইল হয়। কিন্ত গ্রীক্ষকীলে ইহার বিস্তার অন্টা 

হইলেও, ইহা! কয়েকটি প্তন্ত্র প্রপাতে বিভব 

হইয়া অতি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করে। যুরো- 

পীয় পর্যযটকগণ ইঞাকে জগতের মধ্যে একটি 
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বৃহৎ ও সুদৃশ্য প্রপাত বলিয়া বর্ণনা করি- 

যাছেন। 

গগনচুকী প্রপাতের অনতিদুরে পীরসাহেব 

নামক একছি মুসলমান সাধুর সমাধি আছে । এই 

দমাধির নিকট হইতে অবতরণ করিয়া যাইলে দেখা 

যায় যে প্রপাতজোত ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া এ 
শ্থানেকে এলিকুর নামক একটি দ্বীপে পরিণত করি- 

ঘাছে। এখানে গাড়াইলে প্রপাতের দৃশ্য এবং 
গগনবিদারী ব্জনিস্বন দর্শকের মনে একাধারে 

এক অভূতপূর্ব আনন্দ, বিস্ময় ও ভীতির সঞ্চার 
করে। শিবসমুদ্রে কাবেরীর উপর একটি প্রস্তর 

নির্িত পুরাতন সেতু আছে। এই সেতু অতিক্রম 
করিয়। প্রায় ছুই মাইল ঘাইলে তথ! হইতে প্রপা- 

তের দৃশ্য আরও অধিকতর সুম্দর দেখায়। 
এই প্রপাতের সৌন্দর্য ধেমন চমগুকার 

এধিং অতুলনীয়, ইহা হইতে তড়িত্শক্তি উত্পাদন 
করিবার প্রণালী ও যন্ত্রাদিও তাদনুরূপ বিস্ময়কর । 

মহীন্থুরের ভূতপূর্বব দেওবান সার্ শেশত্রী আয়ারের 
সময় ইহা স্থাপিত হয়। প্রসিঙ্গ ভায়তপর্য্টক 

সার সিডনী লো (517 510705 1.০ ) সাহেব এ 

সম্বন্ধে তাহার পুস্তকে লিখিয়াছেন £-- 
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শশিবসমুদ্র হইতে উৎপন্ন তড়িৎশক্তি ছুর। 
তপ। হইতে ৯০ মাইল দূরস্থিত কোলার স্থবর্ণ-খনি 
সকল পরিচালিত হইতেছে, এবং থাকার এবং 
বঙ্গালোর এবং মহীন্থরের তড়িৎআলোক সকল 
গজ্ছবলিত হইতেছে 

সম্প্রতি শিবসমুদ্রের বন্তমান কাধটি উচ্চ করিয়। 

১৯ কা) 6 ভাগ 

মহীন্মুররাজ্যে কৃষিকপ্মাদির জন্য জলসম্তারের 
একটি প্রকাণ্ড সঙ্থল্প কার্যে পরিণত হইবার পথে 
অগ্রসর হইতেছে । ইহাও ভবিষ্যতে মহীন্থরের 

বর্তমান দেওবানের একটি অক্ষয় কীর্তি বলিয়া 

পরিগণিত হুইবে সন্দেহ নাই। 

ঃ গরসফ প্রগাত। 

মহীন্ুর-প্রদেশে আরও . একটি প্রুসিদ্ধ জল- 
প্রপাত আছে ! ইহার নাম গরসফা-প্রপাত। ইহ! 

কাবেরী প্রপাত হইতে আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও 

গভীরতায় ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রপাত বলিয়া পরিগণিত. 
হয়। গরসফ। মহীন্থর-ফ্টেট-রেলওয়ের সিমোগা। 
নামক ফ্েশন হইতে প্রায় ৬০ মাইল । সিমোগ! 
হইতে ৪৫ মাইল দূরে সাগর নামক স্থান পর্য্যন্ত 
সরকারী ভাকগড়ী পাওয়া যায়। তৎপরবর্তী ১৫. 
মাইল স্বতন্ত্র ঝট্ক! বা গো-শকটে যাইতে হয়। 

গরসফায ২৫০ ফিট প্রশস্ত সরম্বতী নদী চারি- 
শাখায় বিভক্ত হহুয়। গিরিশিখর হইতে ৮৩০ ফিট 
নিম্নে নিপক্তিত হইয়া! এক অদ্ভুত ও অনির্ববচনীয় 
দৃশ্যের স্যগি কন্ধিয়াছে। 

প্রথম শাখ। একাধারে অতি ভয়ঙ্কর গর্জজ্নের 

সহিত পর্বস্তশিখর হইতে ৮৩০ ফিট নিম্মে পতিত 

হইতেছে ! দ্বিতীয়-শাখ! ছুই-স্তরে এবং তৃতীয়- 
শীখ। তিন-স্তরে বিভক্ত হইয়া মত্ত প্রমথ- 

গণের ন্যায় তাগুব-নৃত্য করিতে করিতে যেন 
কৈলাস-শিখর হইত্তে ধরাতলে অবতীর্গ হইতেছে । 
চতুর্থ-শাখ' বহুধারে বিভক্ত হইয়া যেন ন্ব্গীয় অমৃত 
ধারা সিঞ্চন করিতেছে । | 

আহা কি অপরূপ দৃশ্য! এ হেন অতুলনীয় 
দৃশ্য দেখিয়! কে না মুগ্ধ হইবে? মুরোপীয় এবং 
আমেরিকান পর্যযটকগণ যে ইহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
জলপ্রপাতের মধ্যে গণ্য কয়িবে তাহার আর আশ্চর্য্য 
কি? এইরূপ দৃশ্যে সাধক ভখবত-প্রেমে মন্ত 
"হইয়া পড়ে, কবি-ন্ধদয়-তন্ত্রী বঙ্কার দা উঠে, 
মুকেরও বাক্যনিঃসরণ হয়। 

জনৈক ঘুরোপীয় প্রসিদ্ধ পর্যটক এই দৃঙ্যয- 
সৌন্দর্যে মুস্ধ হইয়! নিশ্বলিখিত ভাষায় ইহার রনি! 
করিয়াছেন £-- | 
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গোকক প্রপাস্ত। 

বেলগাঁও হইতে গোৌকক-রোড চতুর্থ ফেঁসন। 
এই ষ্টেসন হইতে প্রায় ৩২ মাইল দুরে একটি 
জল-প্রপাত আছে । ইহা কাবেরী এবং গরসপা 
প্রপাত হইতে ক্ষুদ্র। ইহাকে গোকক-প্রপাত 
কহে। এখানে ঘটপ্রভ। নদী একাধারে প্রায় 
তিন শত ফিট নিম্বে পতিত হইতেছে | এই জল- 
প্রপাত হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া গোকক্-মিল 
নামক একটি সুবৃহত স্থৃতার কল পরিচালিত হই- 
তেছে। কলটি প্রপাতের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত 
এবং ইহার সম্মুখে একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। এই 
পথ দিয়। ৩১২টি সোপান অতিক্রম করিয়া শত্তি- 
সঞ্চয়-গৃহে উপনীত হওয়া যায়। এখান হইতে 
আরও কিছু দূর অবতরণ করিলে নদীর তীরে 
উপস্থিত হওয়! যায় । এই স্থান হইতে প্রপাতের 
সম্পূর্ণ এবং অতি সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাওয়াযায়। 
প্রপাতের অপর পার্থে একটি পাহাড় এবং তৎ- 
পশ্চাতে হুফেরী নামক গ্রাম এবং ভুফেরী-রোড 
ফ্টেসন আছে। পূর্বে এই ফ্টেসন হইতে গোকক 
মিলে যাইতে হইত। মিল হইতে নদীর অপর 

পারে যাতায়াত করিবার জন্য প্রায় এক-চতুর্থ 
মাল লম্বা একটি তারের পুল (সেতু) আছে। ইহা 
প্রপাত হইতে কয়েক ফিট মাত্র পশ্চাতে অব- 

শ্থিত। এই পুলের উপর হইতেও প্রপাতের দৃশ্য 
মৃন্দর দেখায়। আলোক-চিত্রে প্রপার্ডের উপরি- 

চা-খড়ির আত্মকাহিনী 

[,০৮91%. 
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ভাগে যে কাল রেখা দেখা ঘাইতেছে, উহ্াই উপরি- 
উক্ত তারের পুল । | 

ছুধ-নাপর প্রপাত। 

আমর! অদ্য আর একটি জলপ্রপাতের উল্লেখ 
করিয়া বর্ধমান প্রবন্ধ শেষ করিব। এই প্রপাতের 
নাম দুধ-সাগর। ইহা গোয়া! যাইবার পথে. ক্যাসল- 

রক (0৮80০ 1০০.) এবং কোলেম (0০1198,) 
ফ্টেসনের মধ্যবর্তী পর্ববতমালা-বেস্তিত ভীষণ অরণ্য 
মধ্যে অবস্থিত বর্ধাকালে এই প্রপাতের শোত। ও 
দবশ্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। এ সময় 
প্রপাতের জল রেলের গাড়ী অতিক্রম করিয়া নিম্ম- 
স্থিত উপত্যকায় পতিত হয়। এমন কি যাত্রিগণ 
হস্ত প্রসারণ করিয়। উহা স্পর্শ করিতে সক্ষম হয়। 
ট্রেনে যাইতে যাইতে নানাস্থান হইতে এই প্রপাত 
নানাভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। দূর হইতে এই প্রপাত- 
টির প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধ হয় যেন কেহ পর্ববত- 
শিখর হইতে দুগ্ধ ঢালিয়৷ দিতেছে । এইজন্া ইহা 
দুধ-সাগর নামে অভিহিত হয়। 

চা-খড়ির আত্মকাহিনী । 
( রায়বাহাছুর ডাকার শ্রীচুণীলাল বন এফসি-এস্) 

আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস 
তন্বানুসঙ্গিতন্র তন্ববোধিনীর শ্রদ্ধেয় পাঠকপাঠিক।- 
গণকে সংক্ষেপে শুনাইতে বাসন। করিয়াছি । 

তন্ববোধিনী পত্রিকায় সাধারণতঃ দর্শন, ধর্ম ও ও 
সমাজনীতিমুলক প্রবন্ধ আলোচনার জন্য স্থান প্রাপ্ত 
হইয়। থাকে । আমার ন্যায় অকিপ্চিতকর জড় 

পদার্থের উৎপত্তি ও সংস্থিতির সংক্ষিপ্ত বৈজ্ঞানিক 

বিবরণী মানবসমাজে প্রচার করিতে অবসর প্রদান 

করিয়। সম্পাদক মহাশয় আমাকে সাতিশয় অনু- 

গৃহীত করিয়াছেন । 
তোমরা মনে করিতে পার যে আমার মত ক্ষু্র 

তুচ্ছ পদার্থের আধার বলিবার কথা কি আছে? 
আমার যে কত মুল্য, তাহ! তো কাহারও জানিবার 

বাকী নাই। বেণের দোকানে এক পয়সা*"ফেলিলে 

একতাল *্চা-খড়ি” মিলে । আমার দ্বারা কি 

কাজ হয়, তাহা একজন পাঁচ বসর বয়সের স্কুলের 

ছেলে পর্যন্ত জামে । আমার আদর কত, তাহা 

আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারো অবিদ্দিত নাই । সকাল- 

বেল! লোকে আমার দ্বারা ধাতের ময়ল৷ পরিস্কার 
করিয়া কুলকুচার সহিত মুখ যইতে আমাকে থুখু 
করিয়া ফেলিয়া দেয়! অতএব আমার মত নগণ্য 
পদার্থের জীবনের ইতিহাসই বা কি এবং তশুসন্বন্ধে 
বলিবারই বা! কি কথা আছে ? | 
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গ্গে! তোম?1 মগ কিঞ্চিত ধৈর্য্য ধায়ণ করিয়া ূ দ্বার রে নির্ণয় করা 474 বয়ঃকনিষ্ঠ হতে 
| তোমাদিগকে স্সেছপুত্রে “ভোমরা, তোমাদের, 

চা-থড বর্ণ, শ্থাদ ও আমার কথা শুন, তাহা হইলে হল 

গঞবিহীন, ্গপ্রব, জানিতে পারিবে যে আমার । বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, তোমরা কেহ ইহার 
৷ জ রিগু না। জলে অদ্রবণীয়। | জন্য রাগক 

এই ক্ষুদ্র জীবনটা কত রহসাপূর্ণ | পাখুরে কয়লার উৎপত্তি-বিবরণ তোমাদের 
ঘটনাবলী গ্বার! বিজড়িত হইয়। রহিয়াছে । যদিও 
আমি এতই দুদনিল ধে সাগান্য আঘাতেই আমার | পাথুরে কয়লার জন্ম। ৪৮০৯০ ফানি 
দেহ শতধা বিদার্ণ হইয়া যায় (90699); যদিও ূ কিয়ৎ পরিমাণ সাদৃশ্য মাছে এইজন্য এস্থলে সে 

ধমান্সাত নিশ্মীল আকাশের ইন্দ্রধনূর ন্যায় আমার ( সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বল! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক 
ব্ণবৈচিঙা দাই (91908168807 যদিও তোমা- ( হইবে না। পাথুরে কয়লা আমা অপেক্ষাও বয়সে 
দের শয়নগৃহের পার্খস্থিত বিমলচন্দ্রকাজাল-বেহিত জনের ঞাতীন ঠা জন্মের বন্থ যুগ যুগান্তর 
পুষ্পোদ্যানের সদ্যপ্রস্ফুটিত যুখিকা-হথন্দরীর ন্যায় পূর্বেব জগতে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল। তোমা- 
দৌরা-সৌনদর্ঘো আমি তোমাদের নযন-মনের | বের লামার্রিক ও রাজনতৈক জীবনে যেমন মাঝে আনন্দবদ্ধন করিতে পারি না (০9৫০01888 ) ; র ধিল্পৰ উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রভাবে কত যদিও আমি রসশুনয ৮ ন্যায় জলে দ্রব হইয়া লক ৬৬ প্রথা কত জাতি 
তোমাদিগের রসমার তৃপ্তি সাধন করিতে অসমর্থ | সী ৯2 রা ও 
( 12519109৭, ঠিক 17) 2৮1৫7), তথাপি ৰ উঠা রা ক ৯৬৪ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমার কথা বিশ্বাস | রে উপুস্থিত হইয়াছে, ভা্লিয়। চুরিয়া তাহার 
কর, মামি চিরদিন এরপ অকন্মণ্য, অচল, অসার টন নুতন করিত হয়ছে 
পদার্থ ছিলাঙ্গ না। ভাহার সংখ্যা করা যায় না। পাথুরে কয়লার 

সে বহুদিনের কথা, তাহার পর কত দিন, কত | জীবনের ইতিবৃন্ত এইরূপ একটা তয়ঙ্কর বিল 
মাপ, কত ৰতসর, কত যে কাহিনীর সহিত জড়িত। 

যুগ-যুগান্তর অতীত হই- উদ্ভিজ্জগহ হইতে পাথুরে কয়লার উত্তব। 
যাছে, তাহা গণনার দ্বারা সংখ্য। কর! যায় না। ৷ উদ্ভিদ মাত্রেরই মধ্যে ষে জঅঙ্গারাংশ ( ০৮১০) ) 
তর্থন পৃথিবীতে তোমাদের মত মানুষের আবির্ভাব | থাকে, তাহাই জাগতিক বিপ্লবশক্তি সাহায্যে 
হয নাই। তখন কেবলমত্র কতিপয় অতিকায় । রূপান্তরিত হইয়া পাথুরে কয়লার আকার ধারণ 
অন্ভুতাকৃতি জলচর ও উভচর প্রাণী সসাগর! : করিয়! ভূগর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে এবং মানবের 
ধরণীর উপর একচ্ছত্র আধিপত্য করিত। বর্ত- ? বিবিধ কার্যে মাত্মদান করিয়া! কত গ্রকাঁরে তা্নার 
মান যুগ হইতে লক্ষ লক্ষ বসর পূর্বেব সেই । স্থখসদৃদ্ধির বৃদ্ধিলাধন করিতেছে । 
সময়ে আমার জন্ম হইয়াছিল। একটা ক্ষুত্রা- | 
দপি ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহ হইতে আমার উদ্ভব। আমি 
তাহার বড়ই আদরের বস্ত ছিলাম; আমি কঠিন 
হইলেও সে আমাকে সর্বদা বুকে-পিঠে করিয। 
সমুত্রতরঙ্গের লীলাভঙ্গের সহিত নানা রঙ্গে আপ- 
শার আড়ম্বরশুন্য জীবনযাত্রা পরমন্ুখে নির্ববাহ | হইলাম, সার রবীন্দ্রনাথের জোষ্ঠ কন্য। ৬মাধুরীলত। 
করিত। আমি তাহার পিঠে চড়িয়! কখন সমুদ্র- | দেবী আজ কয়েক মাস ধরিয়া অর ও কাস রোগে ভূগিয় | 
বক্ষে, কখন গভীর নীলাম্বুরাশির মধ্যে আনন্দে | গত ২র| গৈষ্ঠ তারিখে ইহলোক পরিভ্যাগ করিয়া- 
বিচরণ করিতাম; দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় আমার কঠিন | ছেন। মঙ্গলম॥ পরমেশ্বর তাহার আত্মার কল্যাণসাধন 
আবরণে তাহার কোমল দেহ আচ্ছাদিত করিয়া | করুন এবং পরিবারবগীকে সান্ত্বনা প্রদান করুন । 
প্রবল বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে তাহাকে সর্ববদ। এইরাবতী দেবী-গত ১২ই দো্ঠ দিবসে 
বক্ষা করিয়া তাহার ভালবাসার কথঞ্চি প্রতিদান | শ্রীমতী. ৮৯৮ ৬ পপ ছুঃথে নাগ 
রি রা র পরিতযাাগ কগিয়াছেন । তিনি মহর্ধিদেবের ই প্রয়াস পাইতাম। সেই একদিন, আর ০8৭ সহি দেবীর জ্যেষ্ঠ কন্যা 

এই একদিন ; সেই স্থুখন্বপ্রবিজড়িত অতীত জীবনের ; ্ ৫ *. | ছিলেন। বহুকাল যাবৎ তিনি হাপাশি রোগে ভূগিতে 
আম্পন্ট স্থৃত আজি সহসা মানসপটে উদিত হইয়া | ছিলেন। পরমেখর স্তাহার আস্মা:ক শরীর স্থণীতল 
তা:ণের মধ্যে বড়ই ব্াকুলত৷ উপস্থিত করিতেছে । | ক্রোড়ে স্থান দিন এবং পরিখা রবর্গকে দুর্বিষহ শোক বহন 

এখন দেখিলে ত, আমি তোমাদের অপেক্ষা । কর্রিবার শক্তি প্রদান করুন। 
বয়সে কত প্রাচীন--এত প্রাচীন যে বগসরের সংখা | 

» চ'-খথড়ির জন্ম। 

( ক্রমশঃ ) 

উজ ভে তাও 

শোকসংবাদ। 
৬মীধুরীলত। দেবী-_ আমর শুনিয়া! অন্দাহত . 

পা পর ২২ পপ পা 

এস, পা পপপসিক ৮ পপ আপ স্পা 



সময়োপযোগী একখানি নুতন বই। 
কৃবি-উন্নতির জন্য চারিদিকে সাড়া পড়িয়াছে। এই সময় শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এস্সি প্রণীত 

ভারতবর্ষে কৃষিউন্নতি 
বইখানি পাঠ করুন। এদেশে কেমন করিয়া কৃবির উন্নতি সাধন কর! যাইবে, ভারতীয় কৃষি-সমগ্যা কি, কি 

উপায়ে ইহার মীমাংসা হইতে পারে ইত্যাদি প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচন। এই বইখানিতে করা হইয়াছে । 

সরকারী কৃষিবিতাগ এতকাল কি কাজ করিয়াছেন ও এখন কি করিবার চেষ্ট। করিতেছেন ইহার বৃত্থান্ত 

দেশের শিক্ষিত জনদাধারণের॥ূঁজান1 একান্ত প্রয়োজন। 

কৃষিবিদ স্পশ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, এফ, আর, এ, এস, মহাশয় বইখানির 

ভূমিকা লিখিয়। দিয়াছেন । তিনি বলেন “কোন্ পথে কৃধিতন্বের গবেষণা হওয়া উচিত, কি করিলে 

সরকারী কৃষিবিভাগের কথা মুর্খ ও দরিদ্র কৃষকগণের নিকট পৌছিবে, কি উপায়ে খণজালে জড়িত কৃষক- 

গণকে সেই জাল হইতে কথক্চিৎ মুন্ত করা যাইবে; কিরূপে দেশমধ্যে কৃষিশিক্ষা বিস্তার হইবে, শিক্ষিত 

সম্প্রদায় কৃষকগণ্ণের সহিত কিরূপ নম্বন্ধ রক্ষ/ করিবেন__-এই সকল মৌলিক সমস্যার আলোচনাই গ্রন্থের 

উদ্দেশ্য 1” কৃষি-প্রস্থাদি ও সরকারী নথীপত্র হইতে সঙ্কলিত বু জ্াতব্য বিষয় পুর্ণ পরিশিষ্ট, পাচখানি 

হাফটোন্ ছবি, ভারতবর্ধীয় ভালো৷ জাতের গাইগরুর নামধাম সহ একখানি মানচিত্র এই বইয়ে আছে। 

আকার রয়েল আটপেজী-পৃষ্ট। ২১৫ | এই ধরণের ই বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে শিক্ষিত লোকের 

হাতে পৌছিতেপারে ইহার নিমিত্ত প্রকাশক যতদুর সম্ভব মুল্য কম করিবার চেষ্ট! করিয়াছেন। কাগজের 

মূল্য ও দপ্তরির ব্যয় অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়! দুই টাক। চারি আনার কম মূলা ধাধ্য কর সম্তৰ 

হইল না। ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ ব্যয় স্বতন্ত্র । 

প্রাপ্তিস্থান £__মাদিব্রাঙ্গসমাজ পুস্তকালয় ৫৫নং অপার চিওপুর রোড, "বিচিত্রা লাইব্রেরী ৬নং 

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের গলি, ইঞ্চিগ্ান পাবলিসিং হাউস ২২ কর্ণওয়ালিস্ রুট রায় বাহাদুর সরকার এ 

সন্স ৯০।১ হ্যারিসন্ রোড, দাস গুপ্ত, এও কোং, ৫৪ কলেজ বাট ৬গুরুদাস বাবুর দোকান, সেন গুপ্ত 

এগু কোং ৮ কলেজ গ্রীট, প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়। 

নূতন পুস্তক ! নূতন পুস্তক !! [নুতন পুত্তক! নুতন পুক 1! নুতন পৃ 11 

শিক্ষাসমণন্য। ও কৃষিশিক্ষ। [ 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তব্বনিধি, বি, এ, প্রণীত।

 

ও । মা” (প্রসাদী-পদচ্ছায়! ) মূল্য ॥০ 

রীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি বি-এ প্রীত | ইহাতে ৬ষটা রামপ্রসাদী স্থরের গান 
স্তরত্ব মহাশগ্সের বি হ চিনি ররাদাস রত্ব ম নি রা উড রিও 

ভূমিক! সমেত ) 

ইহাতে ক্ক্ষণ সংক্রান্ত নানাবিধ জটিল বিষয়ের করিতে অশ্রঃপাত সমন্বরণ করা যায় না । 

সমস্যা বিশদভাবে মীমাংসিত হইয়াছে ।“এই পুস্তক- ১৬ টনি আনা মাত্র। 

খানি কেবল ছাত্রদিগের নয়--ছাত্র-অতিভাবক- 

দিগেরও প্রণিধানযোগ্য । এই পুস্তকের বহুল ষ্ঠ | ও পিতা নোহুসি | 

প্রচার আবশ্যক হওয়ায় উহার মুল্য অতি স্থুলত আমাদের পিতা ) 

| আকার ডবল ক্রাউন ১৬পেজী কয় হইয়াছে । আদিব্রাক্মদমীজ কার্য্যালয় (৫৫ নং আপার চিৎপুর 

5 পৃষ্ঠায় পুর্ণ । মুল্য-1০ 188 রোড়ে) পপ্রাপ্তবা । মুল্য ॥* আনা মাত্র । হ্ুন্দর ছাপা, 

৫%নং অপার চিৎপুর রোড, আদিত্রাহ্মসমাজ | ইহাঁতে ঈশ্বরের পিতৃভাব বিশদরূপে বুঝার হুইয়/ছে। 

কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য। বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
গুরভহরতে্হেহতেলেড 

স্স্্পীপি 

হ 



০ 

সি রে ইংলগ্ডের ইতিহাস ( মার্চ ১৯১৭ পর্য্য্ ), 8৪ 
ভূদেব গ্রন্থাবলী | - | শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব (পঞ্চম ) . ১ 

আদিব্রা্মসম!জ কার্ধ্য।লয়ে ৬ডাদে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ( সপ্তম এর) ১ 
উপরোক্ত পুস্তক গুপি সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী সহিত 

| একে খিশ্বনাণ ্রষ্ট ফণ্ডের মূল দলিলের নকল সহিত 
ছুই খণ্ডে বাদান আমার নিকট লঈলে ডাকমাশুল ও 

গ্রন্থানলী খাঁপুব্য | 

* পুষ্পাঞ্তলি (দ্বিতীয় সংক্করণ ) |* [ছি পিখরচ সঠিত মোট :০৮* পড়িবে। 

প্/ভবিবাহের সর্বের্াতরুষ্ট উপহার- বিশ্বনাথ (দাতব্য) টষ্ট ফ.ণ্ডর অপর পুস্তকাদি £-_ 
১৫শ্াদাবাদী গরদে স্বর্ণাঞ্ষিত বাধাই ( ভূদেব চরিতম্ মহাঁকাব্যম্) ১1০ 
* গাবিবারিক প্রবন্ধ (৮ম সংস্করণ ) ১1০ | [ সংক্ষিপ্ত ] ভূদেব জীবনী ৮, 

রী (৭ম &) ১৬ | অনাথবন্ধু [উপ্নাস] ১৭০ 

. রি * সদালাপ নং ১ (সচিত্র) 4৯ 
ভারাতে নবযুগ প্রবওক-- * ত্র নং২ (ক) 4 

* সামান্িক প্রবন্ধ ( চতুর্থ নী) ১৪১ | ৬ এর. নং (8) দ* 

* আচার প্রবন্ধ (দ্বিতীয় সংস্করণ ) ১৭. 1* নেপালী ছত্রি (3) রর ৮০ 
* [বিবিধ পবন্ধ ১ম ভাগ (২য় ও) ॥* | * শ্রীরামচরিত্রের আলোচন! 1০ 
* এ স্যভাগ (৬ভ্ত্রের কথা প্রভৃতি) " ॥* | বাঙ্গালার সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন সংবাদ পত্র 
১ স্বপ্লুলন্ধ ভারতবর্ষের হঞ্ডিহান ০ | এড্রকেশন গেটে অশ্্িম বার্ষিক ২. 
* বাঙগ।গাব ইব্াস ততীয় ভাগ 1০ ; [ * চিহ্নিত পুস্তকগুলি এডুকেশন গেজেট হুইতে পুন- 
ঠাতিঠাদিক উপন্যাস (ষ্ঠ সংস্করণ) ॥* | মুদ্রিত ] 
পুবাবুন্তসাব (গ্রীন রোম প্রভৃতি পঞ্চদশ ) ০ ৷ 

নদীয়! জেলার বিশেষ প্রয়োজনীয় স্তবৃহত সাগ্তাহিক সংবাদ পত্র। 

ব্রতী | 
ইহাতে সংবাদ পত্রের সকল বিষয় স্থানীয় সংবাদ 'ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ হয় অধিকক্ 

ইহাতে শিল্প, রসায়ুণ, মুগ্রিষোগ, নিলাম ইস্তাহার, স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নোটিশ প্রভৃতি নিয়মিতরূপে প্রকাশ 
হয়| বাধিক মুল্য ২২ ছুই টাকা মাত্র। 

ইহার ছাপা ও প্রবঙ্গ উৎকৃষ্ট হইতেছে বলিয়। ইহার প্রচার এখানে অধিক, বিজ্ঞাপনদাতাদিগের 
ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা বিশেব স্থুবিধা আছে; পত্র লিখিলে সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন । 

ম্যানেজারস্পবঙ্গরত্র, পোষ্ট-_গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর--নদীয়া । 
তোমা (১) বেস পপ 

প্রবর্তক | 
বাংল।র একমাত্র পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন। 

সম্পাদক----শ্রীমনীন্দ্রনাথ নায়েক । 
প্রবদ্ধক নবযুগের মুখপত্র, বাঙালীর শিরোমণি দেশগত প্রাণ কোন এক সর্ববত্যাগী মহাত্মার লেখনী 

স্প্াশ প্রবর্তক ধনা ও গৌরবাস্বিত। জগদ্ধিতায় ধাহারা সর্বস্ব উতসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প প্রবর্তক ভীহা- 
(দর উপযোগী । বন্ুমান জগতের চিন্তাধারা বুঝিতে হইলে প্রত্যেক বাঙালীর প্রবর্তক পাঠ কর উচিত, / 
বামিক মুলা সববত্র দুই টাকা মাত্র? নমুনার জন্য পত্র লিখুন। 

বোড়াই চণ্ডিতল। রি শ্রীরামেশ্র দে। 
চন্দননগর। কণ্মকন্তা “প্রবর্তক” রর 



৯১ টি 

৫৬ ও:9০৫1811] 76158 7 মত, ০, 5 216? 

রী নি ঘসাটিতী- টাটা 

1এেকমেবাদ্বিতীয়ংখা| য়া, | রর উনবিংশ কল 87 
২11 

চতুর্থ ভগ। রত ০. 

আাবণ, ধান্ধস্ধৎ ৮৯ । 

লু 

৯০৬ সংথ্য। 

তজ্সরোধিন 
“বা হুন্ধালিকৃদব আঘীকসান্থঘন ক্িত্বলালীলাহহ ্রগ্জনগ্ণ। লগ লিন্ঘ গ্ালনলপা সি এলল্জলিবজএজটাহা শালী 

অঞন্যাঘি অপ্ধলিগন্ন গ্ধাস্মজ নন্মিণ অঞ্র্জিলতুখুষ খুক্যনদলিলালি। ঘা লহমঝীঘা নল 

১৮৪৩ শাক 

থাহলিকলতিজন্র ঘলনঁষলি। লঙ্ডিণ্ গালিদ্ব দিম াহ্য পাশ্বলহ। লত্তুঘাজলমীঘ ** 

সম্পাদক 

শ্রীসত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্পেস পাস ৫5 হে সি 

গান (আমাক পরাণ ধায়) শ্ক্ষিতীব্রনাথ ঠাকুর ৮৮৯ ৪০ ১। ৭ 

ধণ্ম ও যুদ্ধ ” শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় *** রঃ ১.৭ 
ৰ গনিল্মলচক্ত্র বাল বি-এ ৬৪ ঠা * ২৮ 

ঝঙ্চারাতে (গান) 
ৰ শীরামচন্দ্ শা সাংখ্য-বেদাস্ত ও চী্থ 

বৈগ়্াসিক-নায়মাল।__বেদাক্লমহের প্া্গিক রঃ 
রা 

পরত্ব । শ্ী্গিতীন্ত্রন'থ ঠা কুর তস্থনিখি 

বৌন্ধমহিলা রাঙ্জনন্দিনী মাপিনী পণ্ডিত শ্রীহরিদেব শান্ী এ রর হা 

আদর্শ বা! দাদা ঠাকুর ( নাঁটিক। কথক জ্রীহেমচন্ত্র মুখোপাধায় করিত রি ১ ১% 

গীতা-রহস্য ( টিলক প্রণীত ) শ্রীজ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর 25 ক 2৮৯ 

বিষেক-তত | শ্রীম্বরেশ5ক্্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যানিধি এম-এ বি-এল "*। ৪ 

উন্নতি-প্রসঙ্গ - শীক্ষিতীন্দ্বনাথ ঠাকুর রর . কটি 

আধারে ( কবিতা) ল্লীমতী বিধুমুখা দেখী ডঃ বয় 

লিঙ্গায়তধন্মে পৌরোহিত্য ্রকালীপ্রসণ বিশাস 

চাঁ-খড়ি আস্মকাছিনী রায়বাহগাদুর ডাঁক্তাও শ্রীুণীলাল বন এফ ২সি-এসু তি" টা 

কবিরঞ্জন রামগ্রসাদ সেন ঈশ্বরচন্দ্র পু 

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, শানিব্রাদনমাজ যে শরণগে।পাল চক্ষনত্রী আর মুট্িঠ ও পকাশহ। 

| মাল ১৩২৫1 খুঃ ১৯১৮ সন্বত ১৯৭৫ । কণিগতান্ষ ৫০১৮ 1 ১লা আব্ণ) বুধবার । 

তত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মুল্য ৩২ টাকা । আদিব্রাঙ্ধসমাজের কম্মাধ্যসের শামে 

ভ্কাকমাগুল ৪ আন! । রর সংখ্যার মূল্য ।* আনা । পাঠাইতে হহবে। 

হ৪০ ০০৯ পু 



কন্দি 

সময়োপযোগী একখানি হ্ৃতন বই। 
রুষি-উন্নতির জন্য চারিদিকে সাড়া পড়িয়াছে। এই সময় শীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এস্সি প্রণীত 

৫ ০০০০০ ভারতবর্ষে কৃষিউন্ন্ি ভারতবষে বু তি 
্ইথানি পাঠ করুন। এদেশে কেমন করিয়া কৃধির উন্নতি সাধন কর! যাইবে, ভারতীয় কৃষি-সমস্যা কি, কি 

উপায়ে ইহার মীমাংসা হইতে পারে ইত্যাদি প্রশ্নের বিস্তারিত মালোচন। এই বইখানিতে করা হইয়াছে । 

পরকারী কৃষিবিহাগ এঠকাল কি কাজ করিয়াছেন ও এখন কি করিবার চেষ্টা করিতেছেন ইহার বৃত্তান্ত 

“দশের শিক্ষিত জনসাধারণের জানা একান্ত প্রয়োজন । 

কধিবিণ সুপণ্ডিত আযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধায় এম, এ» এফ, আর, এ, এস, মহাশয় বইখানির 

ডুমিক। লিখিয়া দিয়াছেন । তিনি বলেন “কোন্ পথে কৃষিতান্বের গবেষণা হওয়া উচিত, কি করিলে 

সরকারী কধিবিভাগের কথ। মুর্খ ও দরিদ্র কৃধকগণের নিকট পৌছিবে, কি উপায়ে খণজালে জড়িত কৃষক- 

গণকে সেই জাল হইতে কথিত মুন্ত করা যাইবে ; ক্িরূপে দেশমধ্যে কৃষিশিক্ষা বিস্তার হইবে, শিক্গিত 

পম্পদায় কমকগণের সহিত কিরূপ সন্বঙ্ধগ রক্ষা করিব্ন--এই সকল মৌলিক সমস্যার আলোচনাই গ্রস্থের 
উদ্দশা 1” কৃষি-গ্রন্থাদি 'ও সরকারা নথাপত্র হইতে সঙ্কলিত বু জ্ঞাঠব্য বিষয় পুর্ণ পরিশিষ্ট, পাচখানি 

গাফটোন ছবি, তারতবধীর ভালো জাতের গাইগরুর নামধাম সহ একখানি মানচিত্র এই বইয়ে আছে। 

হাকার রয়েল আাটপেঞ্জা পৃষ্ট। ২১৫ | এই ধরণের বই বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে শিক্ষিত লোকের 

চাণে পৌছিতে পারে ইহার নিমিত প্রকাশক যহদুর সম্ভব মূলা কম করিবার চেক্ট। করিয়াছেন। কাগজের 

মূল্য ও দপ্ুরির নায় গতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়। দুই টাক। চারি আনার কম মুল্য ধার্য করা সম্তব 
হইল না। ডাকমাঞ্থল ও জি পিং ব্যয় স্বতশ্র। 

প্রাপ্তিস্থান -_আদিত্রাপ্রসমাজ পুস্তকালয় ৫৫নং অপার চিৎপ্ব রোড, বিচিত্রা লাইব্রেরী ৬নং দ্বারিকা- 

নাগ ঠাকুরের গলি, ইপ্থিান পাবলিসিং হাউস ২২ কর্ণওয়ালিস্ দীট রায় বাহাদুর এম, সি, সরকার এপ 

গন্ন ৯০1১ হা।রিসন্ রেড, দাস গুপ্ত, এও কোতি ৫3 কলেজ দ্ী ৬গুরুদ।স বাবুর দোক।ন, সেন গুপ্ত 

এগ কোং ৮ কলেজ গ্ীট প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্্রক'লয় । 

নুতন পুস্তক ! নৃতন পুস্তক ! নৃত্তন পুস্তক! নুতন পুস্তক! ! নুতন পুস্তক !! 
| মস্যা ও কৃষি ্  | | শ্রীযুক্ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তন্বনিধি, বি, এ, প্রণীত। 

$ত 9) পা 

স্ীক্ষিতীব্দ্রনাথ ঠান্ধুর তত্বনিধি বি-এ প্রণীত ১ ] মা” ( পদচ্ছায়া) মুল্য ॥ 

( শ্রীমুক্ত হীরেন্ত্রনাগ দত্ত বেদাস্তরত্ব মহাশয়ের হাতে ৬৯্টী রামপ্রসা্দী স্থরের গান 

ইহাতে শিক্ষা সংক্রান্ত নানাবিধ জটিল বিষধের করতে অশ্রগপাত সম্বরণ করা যায় ন1। 

সমঙ্গা। বিশদভাবে মীমাংসিভ হইয়াছে । এই পুষ্তক- ল্য ॥* আট আন মাত্র। 

খানি কেবল ছাত্রদিগের নয়-_গ্বাত্র-অভিভাবক- 

দিগেরও প্রণিধানযোগ্য । এই পুস্তকের বুল ২ | ও পিতা নোহসি ৃ 

প্রচার আবশ্যক হওয়ায় উহার ল্য অতি সুলভ মা? তা 
বর হইয়াছে । আক;র ডবল ক্রাউন ১৬পেজী (তুমি শা ্ি তা) 

র রর আদিক্রাঞ্ধীসমাজ কাধ্যালয়ে (৫৫ নং আপার চিৎপুর 
০৩1 শপ] ৩ টাতড নতি পৃষ্ঝায় পুর্। বুলস 8৬ রোডে) প্রাপ্ুবা । মুল্য 1০ আনা মাত্র । সুন্গার ছাপা, 

৫৫নং অপার টিৎপুব রোড, আদিব্রা্সমাজ হাতে ঈশ্বরের পিতভাৰ বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে ।. 
কাধ্যালয়ে প্রাপ্তব্য। বালকদ্দিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ।. 



আবণ, থাঞ্চধস্ৎ ৮৯। 

_ "তজ্রোধিনীপ্ুতিকা”” 
“হা হত্ধমিহনও স্বানীজান্ঘন াত্খলান্তীতিহ গ্রন্থনত্ুঙ্গল। লধঘ লিন আলনলন্দ জিখ আলক্জজিহহতঘলীথ লহ শ্থিণিতজ 

ঘঙ্খ্যাঘি হাজ্ধলিবন্ ঞ্থাম্ম ঘঞ্খনিল্ ভতইজনিনত্ঘুষ ঘুত্খমাদমিমলিলি। হ্যাতর লহ্ব দীঘাত্তলহা 

বাহরিধাজীতিগ্রত্ব ঘমলাধমি। নন্ভিন্ দীলিঘাত্য দিমজাত্য ভাখলত্া লতুথান্তলদীথ » 

রাগিণী হাশ্ীর | 

আমার পরাণ ধায় 

ধায় তোমারি পানে। 

গোপনে মরমব্যথা 

লয়ে আছি এক! হেথা 

আকুল পরাণে। 
তুমি আছ কোন্ দূরে 
জ্যোতি্্ময় কোন্ পুরে 
গামার কাতর ডাক 

পশে না কি কাণে ? 

বিরহে প্রভু তোমার 

আখি ঝরে শত ধার 

বাধা নাহি মানে। 

কবে আসি দিবে দেখা 

মধুরূপে প্রাণ সখা-- 

চৌদিকে উঠিবে ভরি 
তব জয় গানে ॥ 

22 

ধর্ম ও যুদ্ধ। 
( শ্ুচিন্তামণি চট্রোপাঁধায় ) 

বন্তমান যুদ্ধে যে বিষম শোণিতপাত চলিতেছে, 
কবে তাহার শাস্তি হইবে তাহা নির্ণয় করা বড় 

কঠিন। কিন্তু এইজাীয়ন্ষজনের 

শপ জা এস ৯ খন সে 

বিনাশে 

পপ 

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রতি পরিবারের ভিতরে যে 
আত্রনাদ সমুখিত.হইতেছে, তাহার ফলে অনেকেই 

ভগবানের মঙ্গলম্বরূপে বিশ্বাস হারাইতে আরম্ত 

করিয়াছেন । প্রচলিত ধর্ম তাহাদিগের বিক্ষত-হৃদয়ে 

সান্ত্বনা দান করিতে পারিতেছে না। অনেকগুলি 

স্ববিখ্যাত সাময়িক সংবাদপত্রের স্তন্তের ভিতর 

দিয়া এই আক্ষেপ বাহির হইতেছে, যে প্রচলিত 

ধশ্্ন সত্য সত্যই সামর্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে-_-উহ! 

জনসাধারণের পক্ষে পর্যযাত্ড নহে (81)00৩ ০ 

()9 0)0701)। এইরূপ আন্দোলন ও আলো 
চনার তরঙ্গ ইংলগ্ডের চারিদিকে ছুটিয়া পড়িভেছে । 

সম্পদের ভিতর দিয়া যাহাদের জীবন চলিয়! 

যায়, এহিক বিভবের ভিতরে যাহারা অবস্থান 
করে, স্থবিস্তৃীত বাণিজ্যের কলরব যাহাদের কর্ণকে 

অনবরত প্রতিধবনিত করে, অবাধে যাহারা সংসারের 

স্থখ উপভোগ করে, সর্ববিধ সৌন্দর্্যপিপাসা « 

গার্হস্ছ্যের সুষম! যাহাদের দৃষ্টিকে নিরবছিন্ন সমাকৃষ্ট 
করিয়া রাখে, বিপ্লব ও বিপর্যয়ে যাহারা একেবারে 

মনত্যস্ত, তাহাদের মধ্যে যখন নিদারুণ বিপদপাত 

হয়, সমস্ত সৌষ্ঠৰ বিপধ্যস্ত হইবার উপঞ্ম য়, 

তখন তাহার হৃদয়ের শান্তি যে একেবারে হারা- 

ইবে, ভগবানের মঙ্গলময় হস্তের পতি যে সন্দিভান 

হইবে, ধণ্মমন্দিরে যাজকের নিকট গিয়া উপদেশ 

বাক্যের ভিতরে যে সম্তবনার অভাব উপলব্ধি করিবে, 

ইহাতে মার বিচিত্র কি। চারা 



২০৮, তন্ধবৌধিনী পত্রিকা ১৯ কল্প, ৪ ভাগ 

্ একেত পাশ্চাত্য জাতির ধর্দ্ের ভিতরে পর- | সে দেশে ইহজীবনেরই মুল্য আছে, কিন্ত্র এ দেশের 

লোকের চিত্র, মানবাঝ্মার অনন্ত জীবনের ছবি | সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সামগ্রী পুণ্যন্নাত পরজীবন। 
সেরূপ পরিম্ফুট নহে; তাহার উপরে সমগ্র ইউরোপ- সহিষ্ুণতাই এ দেশের অঙ্গের ভূষণ, তদ্বিপরীতই 

গণ ধন-মান সম্পদ-বৈভবের নশ্বরতা আমাদের | প্রতীচ্যের ভাব। দৈন্যে আমরা অটল, দীনতার 

মত পদে পদে উপলব্ধি করিবার অবসর পায় । চাপ পাশ্চাত্য জগৎ বহিতে চায় না। 

নাই ; তাহাতে এই কাল-সমরের ূরবববন্তা সম- ইহজগতে আমরা সৌভাগ্যলাভের আশা রাখি 

(দূর উপমোগী প্রার্থনা ও উপদেশর ধারা, যাহা | না। বহুশতাব্দী ধরিয়। আমর! রাজনৈতিক নিরা- 

এখনও অপরিবর্তিত আকারে বিঘোধিত হইতেছে, ৷. শার মধ্যে অবস্থান করিতেছি । ইহজীবনে নিরাশ 
হাত! ব্টমান সনয়ে  অসম্পুর্ণ বলিয়া বিবেচিত । হইয়া পরজীবনে আশাম্বিত হইবার ব্যাকুলত! 
5ওয়াই স্বাভাবিক । আমাদের অন্তরে বহুযুগ ধরিয়া কাধ্য করিতেছে ; 

যে কোন দেশেই হউক ধর্ম্মভাব ও ধণ্মমত | এবং ইহাই আমাদের বিশ্বাসকে ও খারণাকে 

বাত-প্রতিঘাতের ও বিপ্লবের ভিতর দিয়াই বিক- অন্যভাবে গঠিত করিয়া তুলিতেছে। তাই শত- 
শি হয়। মানুষ আধ্যান্মিক ক্ষেত্রে যখন | বিপ্লবও আমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিতে পারে না, 

অভাব বোধ করে, প্রকৃত মীমাংসা খুঁজিয়া না ূ হৃদয়ের স্ৈধ্য হরণ করিতে পারে না। মৃত্যুর 

পাইয়। যখন তাহার জদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে, | ভিতর দিয়া বিপর্যয়ের মধা দিয়াই আমাদের 
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চাতপ্ঠি অশাপ্ডির ভিতরে পড়িয়া তাহার প্রাণ । শিক্ষা; এবং এই মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতকে 
'ওষ্ঠাগত হয়, এবং যখন এই ভাব চারিদিকে | দেখিবার জনা আমাদের চিরন্তন সাধনা । পাশ্চাত্য 

প্রিব্যাপ্ত হইয়। পড়ে,তখনই সেই দেশে সেই সময়ে | ভূমি এ সাধনার অবসর লাভে চিরবঞ্চিত। এ 
তাসামান্য প্রতিন্তাসম্পম ধশ্মবীরের আবিরীব হয়| | নব-সাধন। তাহার অনু ফট ঘটে নাই। 

তিনি গালোকরশ্মি সাধারণের সম্মুখে ধারণ করিয়। এই নিদারুণ যুদ্ধে নরযজ্ ভগবানের মঙ্গল- 

্রনসাধারণের হদয়ের অন্ধকার দূর ধরিয়া! দেন, | স্বরূপে প্রত্তীচের বিশ্বাসকে শিথিল করিয়। 
সর্ণববিধ রহসোর মর্মভেদ করিয়৷ দেন, নূতন নূতন | দিতেছে। কিন্তু ভগবানের রুদ্র মূর্তির ভিতরে 
তন্বের প্রচার আয়ম্ত করিয়া দেন; লোকে তখন | তাহাঁর দক্ষিণ মুখের পরিচয়লাভ তাহাদের পক্ষে 

সেই নূতন শিক্ষা নৃতন দীক্ষা লাভ করিয়। তাহাদের | এতদিন সথদুর-পরাহত থাকিলেও তাহাদের নব 

অবদন হৃদয়কে আবার প্রসারিত করিবার অবকাশ | দীক্ষা লাভের দময় সমুপস্থিত। এই মৃত্যুর ভিতর 
প্রাপ্ত হয়। দিয়। তাহারা নব সত্য নৰ আলোক লাভ করিবে, 

তারতের উপর দিয়া অনেক বিপ্লব বহিয়া ; বিপ্লবের ভিতরে পড়িয়া তাহার! দিব্য দৃষ্টি লাভ 
গিগ্পাছে । রাজনৈতিক হিসাবে ইহ! ভারতের | করিবে । জগন্মাতার প্রলয়ঙ্করী মৃত্তির ভিতরে 
চ$াগোর কারণ হইলেও, অন্য দিকে ইহা! ভারতের | তাহার সেই অভয় হস্তের পরিচয় পাইয়। আশা- 

আধ্যান্মিকতাকে ও বৈরাগাকে শতগুণে প্রবদ্ধিত । স্থিত হইবে। 
করিয়া দিয়া গিয়াছে । পীশ্চাত্য 'জগত 'বাসনা- ফলত ধর্মজীরনের প্রকৃত পরীক্ষা মৃত্যুতে । 
পরিপুবণে দৃটব্র্, কিন্তু এদেশের ধর্ম বাসনা- | ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ইহা সত্যঃ সমগ্রিগত জীবনেও 
'নবত্িতে চরম সার্থকতা লাভের জন্য ব্যাকুল। । ইহা তেমনি সত্য । ধর্মকে জীবনে তাসা ভাসা করিয়া 
(সখানকার আনন্দ ভোগে, এদেশের তৃপ্তি | রাখিলে বিনাশে, বিপ্রবে, অবস্থাবিপর্ধ্যয়ে উহা হৃদয়ে 
বাগ ; সে দেশের লোক অস্থায়ীকে আকাড়াইয়া | শাস্তির রশ্মি বিতরণ করিতে পারিবে না, বৈদ্বাতিক 
পিয়া নবা।খতে চায়, এখানকার লোক সাংসারিক ! তেজে অবসম হৃদয়কে বলীয়ান করিতে পারিবে না। 
নখের উপকরণগ্ুলিকে মায়া বা স্বপ্ন বলিয়া ূ বিপদের সঙ্গে বিনাশের সঙ্গে আমাদের চিরসখ্য, তাই 
উপহাল করে; সে দেশের হখের প্রতিষ্ঠা ক্ষাত্রের রা রস দিনে ভগবানের নিকট হইতে আলোক 
উপরে, এ দেশের আনন্দে প্রতিঠা ভূম।র উপরে ; । পাই, জুরকেতনা।ধু 

পাপে পপ পপ ০ পাপী পাপেস্পপািশী শীত 
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আরা 

দুরের পদার্থনিচয় দেখিতে হইলে দুরবীক্ষণ যন্ত্রটি 
বাঁধিয়া লইতে হয়, অর্থাৎ ভাহার 0০০53 স্থির করিয়া 
লইতে হয়, তেমনি ভগবানের মঙ্গলখবরূপ সৃনিপুণ- 

ভাবে বুঝিতে হইলে মনুষ/জীবনের পরিণাম চিন্তায় 
আপনাকে বিভোর করিয়া লইতে হয়। প্রাচীন- 

খধিগণ ঠিক এইভাবে আপনাদের জীবনকে নিয়মিত. 

করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাহার! নচিকেত। ও 

যমের কথোঁপকথন-মুখে পরলো কতন্ত্বের পরিস্ফুট ছবি 

বাহির করিতে পারিয়াছিলেন। কুরুপাণগুৰ-রণের সেই 
ভীষণ দুদিনে যখন স্বত্যু চারিদিকে অট্ুহাস্য করিতে- 
ছিল, সংসারের নখরতা মনুষ্জীবনের অনিত্যতা 

হৃদয়ঙ্গম করিবার বিপুল অবসর আসিয়। পড়িয়া- | 

ছিল, তখনই গীতার পরলোকতন্ব আবার সুস্পষ্ট 
ভাষায় প্রকটিত হইবার স্থৃবিধা ঘটিল, তাই কুল- 
ক্ষয়-ভয়-পীড়িত শোক-সংবিগ্র-মানস অজ্গুনকে 

উদ্বোধিত করিবার জন্য শ্রীকুঞ্ণ বলিতে লাগিলেন 

পুত্র হৃদয়-দৌর্বনল্য পরিহার কর-_ 

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে । 

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গুহাতি 
নরোপরাণি, 

তথ। শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবাণি 

দেহ ॥ 

নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক2। 

ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ 

“শরীর নষ্ট হইলে আত্মা বিনষ্ট হয় না। 

জীর্ণ বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া লোকে যেমন নববস্ত্ 

পরিধান করে, তেমনি এই জীর্ণ শরীর পরিহার 

করিয়া লোকে নৃতন দেহ লাভ করে। শঙ্ত্র এই 
আত্মাকে ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে 

দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে ক্রিম করিতে 

পারে না, বায়ু ইহাকে বিশুক্ষ করিতে পারে না।” ূ 

মানবাক্সা চিরজীবী। কয়েকদিনের জন্য আত্মীয় | 

গণের বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু পুনমিলন | 

অবশ্যস্তাবী । 

মানুষ যে পর্য্যন্ত ন। এই শিক্ষ। হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে | 

ধারণ করিবে, ততদিন তাহার শোকের সান্তন। | 

৯০৪১ 

মানুষ পুর্ণ সান্তনা লা করিতে পারে না । যে 
জাতির যে ধন্মের ভিতরে এই পরলোকত্ব উদ- 

ভাসিত, যে জাতির ভিতরে ভগবানের মঙ্গলখ্ববূপে 

বিশ্বাস অচল অটল, তাহারাই রোগে বিপর্মায়ে 

বিরহে বিচ্ছেদে সান্ত্বনা লাভের আশা করিত 

পারে । 

মহাভারতের যুগে আমাদের দেশে যে ভ্রয়াব 

অবস্থা আপিয়া পড়িয়াছিল, বর্তমান সময়ে সমগ্র 

ইউরোপে তদপেক্ষা ঘোরতর দুর্দিন উপস্থিত । 

মহাভারতের যুগেই গীতাশান্ত্ের পরলোক তশ্ব 
বিবৃত হইবার অবসর আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছিল । 

আমাদের বিশ্বাস ইউরোপের এই মহাসমরের ভিতর 

দিয়! পরলোকতত্ব নবন্তাবে বিবৃত হইবার সম্থাবন। 

আসিয়া! পড়িযাছে। এই পরলোকতন্্ব আয়ন 

করিতে না পারিলে ভগবানের মঙ্গলপ্বরূপের উপর 

অচল নিষ্ঠ। জাগিয়া উঠিবে না এবং অন্তর মদ 
হইতে পারিবে না। ইউরোপীর ধর্ষ্ের ভিতরে এই 
পরুলাকতন্্ এতদিন ভাদৃশ পরিস্ফুট হইতে পারে 

নাই। আমরা আশা করি যে এই মহাসমরের ভিতর 

দিয়া এই শিক্ষা সমগ্র ইউরোপে অবতার্ণ হইবে এবং 

এই ঘোর রক্তপাতের ভিতর দিয়া প্রকৃত বৈরাগ্য 
পাশ্চাত্যকূমিকে স্পর্শ করিবে এবং তাহার জীবনকে 

নবভাবে গঠিত করিয়া তুলিবে, তাহাদের দেশের 
ধর্মকে আরও স্থগঠিত করিয়া তুলিবে, তাহাদের 

হৃদয় হইতে ওুঁদ্ধত্য ও স্বার্থপরতা বিদুরিত 

করিয়া দিবে) সর্ববিধ অভিমান তিরোহিত 

হইয়া! বৈরাগ্যের স্বরে এবং দীনতার ছন্দে 

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সখ্যবন্ধন দৃঢ় হইয় 

উঠিবে এবং জগতে শান্তির ও মেত্রীর রাজ্য সম্ভবপর 

হইয়া উঠিবে।% 

* বিগভ ২৮ এ এপ্রেল (70191 110172)55) পার্দী হোমন 

| ফলিকাতা লাটের গির্!তে যেটুএকটি উপদেশ দান করেশ, তাহা 

অনেকগুলে মূলাবান কথ। ছিল। আমরা তাহার কয়েকটি কথা টপলঙ্ষ' 

নাই। মৃত্যুর ও বিপ্লবের ভিতর দিয়া ভগবানের ূ করিয়। এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তিনি বাইনেল হইতে যে শ্লোক উদ্ধত 

মঙ্গল উদ্দেশ্য যে ব্যক্তিগত, ও জাতীয় জীবনে 

কার্য করিতেছে, এ ধারণা স্স্পষট না হইলে 
করেন তাহার মনু এই যে'“আমর! চষ্চচম্ষুর দবষ্টতে নহে, কিস্ত বিাস্র, 

দৃষ্টিতে চলি” । (০ ৮01 1)) 010), 006 ১ £8)0 

০০ 



১২৩ 

| ঝঞ্চারাতে। 
(রাগিণী_ মিশ্র পিলু। ) 

€( শ্রীনির্শলচন্ত্র বড়াল বি-এ) 

আমার 

কুটীর তুমি ভেঙ্গেই দিয়ো -- 
নুতন ক'রে জাগিয়ো 

আমায় তোমার মাঝে জাগিয়ো ! 

অমনি করে বজছেনে 

স্থখের বাস! দিয়ো ভেঙ্গে 

রুদ্র তুমি ভীষণ তুমি 

চোখের জলে জাগিয়ে! ! 

এই সৃথে ম'রে থাকার চেয়ে 

মরণ আমায় ধাক্ না নিয়ে 

স্বত্যু মাঝে নবজীবন 
ধন্য হব পেয়ে ! 

আঘাত সে যে পরশমণি 

অতুল ধনে করে ধনী 
সেই আঘাতে স্থৃপ্ত জীবন- 

কমল তুমি ফুটিযো৷ ॥ 

বৈয়াসিক-ন্যায়মালা। 
চতুর্থ অধিকরণ---বেদান্তসমূহের ত্রন্মেকপরত্ব। 

( পূর্বহানুবৃত্তি ) 

(শীরামচন্ত্রশাস্ত্রী সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 
ও 

শ্রীক্ষিতীজ্নাথ ঠাকুর তত্বনিধি ) 

দ্বিতীয়ং বর্ণ কমাহ--.. 

অধিকরণ শ্লোক ।-- 

প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি ব্রন্মণ্যবসিতা উত ৷ 

শাস্তরত্বাত্ডে বিধাতার! মননাদেশ্চ কীর্তনাত ॥২১. 

নাকর্তৃতন্ত্রেস্তি বিধিঃ শান্ত্বং শংসনাদপি। 

মননাদিঃ পুরা বোধাদ্ব ন্গণ্যবসিতাস্ততঃ ॥ ২২ ॥ 

টাকা। একদেশী মন্যতে- বক্ষপরত্বেহপি 

বেদান্ত ন ত্রক্মণ্যেব পর্য্যবস্যন্তি । কিং তহি পারো- ; 
ক্ষোণ ব্রক্মতত্বং প্রতিপাদ্য পশ্চাদপরোক্ষ প্রতিপন্তিং 

বিদধতি। তথা চ সতি বেদান্তানাং শাসনাচ্ছাক্ুত্ব- 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কয়, ৪ ভাগ 

ইত্যনুভবজ্ঞানাত্মকং মননাদিকং স্পষ্টমেব বিধী- 
য়তে। তন্াৎ-_প্রতিপত্তেবিধাতারো বেদাস্তাঃ। 
ইতি প্রাপ্তে-- 

জমঃ-_ন প্রতিপত্তেবিধিঃ সম্ভবতি, কর্তুমকর্তূ- 
মন্যথা বা কর্তমশক্যত্বাদপুরুষতন্ত্রত্বা । শাস্রত্বং 
তু নানুষ্ঠেয়শাসনাদেব নিয়তং, সিদ্ধবন্শংসনেনাপি 
তছুপপত্ধেঃ। শাবজ্ঞানে জাতে পশ্চাদশুভবাত্্কং 

মননাদিকং বিধীয়তে-_ইতি বক্ত,ং ন যুক্তং | “দশ- 
মন্ত্রমসি। ইতিবচ্ছবদসোবাপরোক্ষানুভতবজনকত্বেন 
শাবববোধাশ পুরৈবাসংভাবনাদিনিবৃত্তয়ে ব্যাপার- 
রূপস্য কর্তৃত্ত্রস্য মননাদেবিধানা । তল্মাৎ “তত্ব- 
মসি” ইত্যাদয়ে৷ বেদাস্ত। ব্রঙ্গণ্যবসিতাঃ। 

শ্লোকানুবাদ । ছ্িতীয়ঃবর্ণক বলা যাইতেছে-. 

(বেদান্ত সমূহ ) গুান বিধান করিতে চাহে 

অথবা ব্রন্মেতেই পর্যবসিত ? সেগুলি যখন শান্ত 

এবং যখন (সেই বেদান্তে) মননাদিরও উল্লেখ 

আছে, তখন সেই ( বেদাস্তসমূহ ) ( জ্ঞান) বিধা- 

য়ক। কর্তৃতন্ত্র যাহ! নহে, তাহাতে বিধি নাই। 

কথনেরও কারণে শান্সত্ব (হয় )। মননাদ্দি জ্ঞানের 

পূর্বেব। সেই কারণে ( বেদাস্তসমূহ ) ব্রন্ষমেতেই 
পর্যবসিত । 

টাকার অনুবাদ । কেহ বাঁ বলেন--ব্রন্মপর 

হইলৈও বেদাস্তসমূহ ব্রহ্ষেতেই পর্যবসিত নহে। 

তবেকি? পরোক্ষভাবে ব্রহ্মতন্ব প্রতিপন্ন করিয়। 

পরে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিধান করিতেছে । তাহ! হইলে 

বেদান্ত সমুহের শাসনের কারণে শাস্সত্ব উপপন্ন 

হয়। আরও, “শ্রোতব্য১” এই পদের দ্বারা শব্দ- 

জ্ঞানাতক শ্রবণ বিধান করিয়া পরে এমস্তব্যে। 

নিদিধ্যাসিতব্যঃ” এই পদের দ্বারা অনুভবজ্ঞানাতক 

মননাদি স্পষ্টই বিহিত হইতেছে । অতএব বেদাস্ত- 
সমূহ জ্ঞানের বিধায়ক । ইহা প্রাপ্ত হইলে-_. 
বলিতেছি--জ্ঞানের বিধান সম্ভবপর নহে, কারণ 

অপুরুষ-তন্ত্র বলিয়া ( উহাকে ) করা, না করা বা 

ভিন্ন প্রকারে কর! সম্ভবপর নহে। শাস্তত্ব কেবলই 

যে অনুষ্ঠেয় বিষয়ের শাসন হইতেই হয় তাহা নহে, 
প্রসিদ্ধবস্তুসম্বন্ধীয় কথন হুইতেও শান্সত্ব উপপক্ন 

হয়। শাব্দ (বা শ্রবণাতবক ) ভগ্তান জন্মিলেই পরে 

মুপপদ/তে। কিঞ্চ “শ্রোতব্য” ইতি শ্রবণং শব্দ-; অনুভবাত্মক মননাদ্দি বিহিত হইয়াছে, ইহা বলা 

জ্ঞানাত্বকং বিধায় অথ “মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতবযঠ” ঠিক নহে, যেহেতু “তুমি দশম হুইতেছ” ইহার 



শ্রাবণ। ১৮৪, 

ন্যায় শব্দই প্রতক্ষ অনুভব জম্মাইবার শক্তিয় ' উত্তিমাত্র-ইহাই খিতীয় বর্ণকে গতিপন্ন করা 
২২২ 

ফলে শাব্দঙ্ঞানের পূর্বেই ( ব্রহ্মাবিষয়ক ) অসন্তাৰনা : হইয়াছে । 
প্রভৃতির নিবৃত্তির জন্য ক্রিয়ারূপ কর্তৃতন্্র মননাদির 
বিধান করা হইয়াছে । অতএব “তশ্বমসি” ইত্যাি দর 

বেদান্ত ( বাক্য ) সকল ব্রহ্মোতেই পর্যাবনিত । 

ভাতপর্্য। বে্দান্তের ব্রশগকপর ত্ব-অধি- 
করণে বুঝাইবার কথা যে, সমস্ত বেদান্ত বা উপ- 

নিধদ একমাজ্ ব্রঙ্গেতেই পর্যবসিত, ব্রহ্মাকেই 

একমাত্র প্রকাশ করে--উপনিষদ কম্ম বা অন্য 

কোন কিছু, এমন কি ব্রহ্মাভ্ভানেরও বিধায়ক শাস্ত্র 
নহে, অর্থাৎ উপনিষদ কোন বিষয়েই এক্প কর, 

ওরূপ করিও না, এই ভাবের বিধি-নিষেধের শাঙ্স 

নহে? বেদের কর্মকাণ্ড ব! পূর্ববভাগ স্পষ্ট করিয়। 
বপিয়! দিয়াছে যে এই কণ্ঠ এই ভাবে অনুষ্ঠেয় 

তাহাতেই লেখ। আছে যে কোন্ কম্ম অনুষ্ঠেয় । 

এবং কোন্ কর্মী কি প্রণালীতে করিতে হইবে । 

কিন্কব বেদের উত্তরছাগ বা! উপনিষদসমূহ সেক্দুপ 

কোন প্রকার বিধিবিধানের শান্স নহে । বেদাস্তের 

উদ্দেশ্যই হইল ত্রহ্মাকে সাক্ষাৎ চিনাইয়। দেওয়া__ 

প্রত্যক্ষ গ্রকাশ করা । সেই উদ্দেশ্যে যেটুকু 

জ্ঞানচঙ্চ।র প্রয়োজন, সেইটুকু ভ্ঞানেরই খিবয়ে 

বেদান্ত বলা হইয়াছে । কিন্তব তরাতীত জ্ঞান বা 

কণ্ম বা অন্য কোন কিছুরই বিধেয়ত্র বা অবিধেয় 

সম্বন্ধে কোন কথা বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদে 

প্রতিপন্ন কর! হয় নাই । 

এই বিষয়টী বুঝাইবার উপলক্ষে বর্তমান অবি- 
করণে প্রথম বর্ণকে বুষানো। হইয়াঞ্ছে যে বেদান্ত, 
দেব) অথবা ক্রিয়া কম্মসং শ্িষ্ঠ করা বা লীধনা দর | কক উটিত এনং এ পুচটারে আবদর্প্ অগ্লার 

প্রতিপাদক নহে,--একমাত্র ব্রঙ্গেরই প্রতিপাদক । 

এবার দ্বিতীয় বর্ণকে বলা হইতেছে যে, উপনিধর্দ 

যে কেবল ক্রিয়াকণ্ম. সংশ্লিষ্ট কণ্তা প্রভৃতির প্রত 

পাদক নহে তাহা নহে)-উপনিনদ কোন প্রকার 

ৰ 

র 

ূ 
| 

ূ 

পুর্ববিপক্ষ বলিতে চান্ছেন যে উপলিঘদ তগ্কানেরই 

বিধান করে। পুর্প্পাক্ষের 'মতে বেদান্ত ত্রচ্গাপর 

হইলেও অর্থাৎ ব্রঙ্গবিধয়ে আমলাচনা করিলেও 

ত্রঙ্গেতেই পর্যাধসিত নহে অর্থাৎ একমাত্র ষে 

ব্রঙ্গাকেই প্রত্যক্ষ প্রকাশ করিতেছে তাহ। নাহ । 

উহা প্রথমত পরোক্ষ ভাবে বা সামান্যত বরঙ্গাভব 

প্রকাশ করিলেও পরে ব্রক্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ ভ্কানেরই 

বিধান করে। পুর্বপক্ষের এরূপ ধলিবার তাশপর্ধা 

এই থে, উপনিষদকে যখন শান্মী নামে অভিহিত 

করা হয়, তখন তাহাতে বিধিনিষেধ বা শাসনরূপ 

শান্সের মূল কখা ধাকা চাই--শালনের ভাব না 

| থাকিলে বেদান্ছের শান্গশ্গই থাকিতে পারে না। 

ইত্যা্দি। বেদের কন্মীকাণ্ডই বিবিবিধানের শান্-_ | যদি বেদান্তে কেবল ব্রঙ্গাতব্বমাত্রই প্রকাশ করা 

হস, ভাবে তাহ! লঈয়া বিধিনিখোধের কোন কথাই 

আ[সিত পারে না, কারণ বত সিদ্ধণস্ হাতার 

আর বিপিনধের কিঠ গিজনস্ুক একনাত 

প্রকাশ করা বাইতে পারে । বিপিনাযোধের কগ! 

ন। গাকিলে কাজেই শান্ষের শাহও থাকিতে 

পরে না। উপ্শিধদে উক্ত হইঘাছে থে আনা বা 

রে ডটবাঃ শ্োহবেো মন্তব্য! শিদিরাসিহনাত। 
নে হও! রি ৮] 2 1 অর্থাৎ আস্া ব। অঙ্গার 

নিরিধগাসন করিবেক । পুবিপাক্ষ অগা উনি 

করিবার কথা। ছাড়িয়া দিপেন, কাছিন 

উহার যুক্তির বল কিছু কমিনা ঘাউবার “পলা! 

তিনি তাই বলিলেন যে, উপণিধাদ্দে এই লে বসা 

হইয়াছে যে “শ্রোতবাঃ” অর্থাত ত্রশ্গোর বিষয় শানণ 

দশশ, 

স্ত ভ,প% ৩: , %) 

ডু এ 2৬০ 

| ছারা অঙ্গবিষয়ে শান্দ হান হহালে পাল হিপ 

: নিশয়ে মনন বা পভাপ্রটাপোর হানা টিন হাতত এশা 

৮ শস ০ পাশ আপ 

ভ্ঞানেরও বিধায়ক নহে অথাৎ কোন্ তান গ্রহণাঁয় : 

বা.কেোন্ গান অগ্রহণীয়, উপনিধদ এ প্রকার 
গু. 

কেন বিধিনিষেধেরও শিক্ষা প্রধান করে না । উপ 
| বুলা। মাহা নে 

করাতে নে এবং শিদিধা।সন বা পিতা হল 

নিত হি পচ সী চিএ 2১ আর্ট ও 
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প-ল্গিতেন রর 1. স্প2হ শি হি ওত 2তিশ? পর্ণ পপ) কি নিঘদের মূল উদ্দেশ্য হইল থাকে প্রন্থন্ প্রকাশ 

কর!, এবং উপনিষদে জ্বানের বিষয় যেটুকু বলা 

হইয়ংহে, তাহা সেই, মুল উদ্দেশ্যেরই অননুযঙ্গে ! 
ব। উপনিবদ ছ্ানের 'উিধাননীক়্া তা 

ূ হিরন ডি 5? নু 

সিঙ্গান্ডুপক্ষ শুনবগক্ষের  বভবাক্লির একি 



১৪৯ কল) ৪ গার্গ ৬২ 

একটা ধরিয়া উত্তর দিতেছেন। প্রথমত, পূর্ববপক্ষ | | যে, য শ্রবণরূপ শবজনিত জানের : পরেধে অনুভতবাত্বাক 

যে বলিয়াছেন যে, বেদান্ত ত্রশ্গাসন্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ- মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান করা হইয়াছে, পুর্বব- 
জ্ঞানের বিধান করিয়াছে, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্ত- পক্ষ একথ!। বলিতে পারে না। শ্রবণের ফল 

পক্ষ বলিলেন যে বেদান্তে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিধান ! ৰ ৷ হইল শব্দের সাহায্যে প্রতাক্ষত্কানলাভ । দৃষ্টান্ত. 

সম্ভব নহে। দিগ্ধান্তী বলেন যে, যে জ্বানের বিষয় | দশজন লোক বসিয়া আছে, তম্মধ্যে একজন এক 

তুমি আমি বিচার করিতেছি, সে জ্ঞান যখন পুরুষ- ূ দুই করিয়া উপস্থিত লোকদ্দিগকে গণিতে আর্ত 

তন্ত্র নহে, পুরুষের অধান নহে_-পুরুষ যখন সেই | করিল, কিন্তু প্রতিবারেই আপনাকে ছাড়িয়া 

জ্ঞানের স্থগ্রি করে নাই, তখন সেই জ্ঞান কাজেই | বাকী নয়জনকে গণিতে লাগিল। অবশেষে উপ- 
নিত্যঙ্ঞান হইল। নিত্য যাহা কিছু, তাহার কোন । স্থিত লোকেরা তাহার ভ্রম দেখাইয়া! বলিয়! 

প্রকার পরিবর্তন সম্ভব নহে। স্থুতরাং এই যে | উঠিল--“তুমিই যে দশম” এই “তুমিই দশম* 

নিত্যজ্ভান, ইহার সম্বন্ধেওঞ কোন প্রকারে করা, । এই উক্তি দ্বারা তাহার নিজের দশমত্ববিষয়ে 

প্রযুক্ত হইতে পারে না। বিধানের অর্থই হইল-_ | পক্ষ বুঝাইতে চাহেন যে শ্রবণের ফলবা অর্থ 
ইহা করিও, উহ! করিও না, অথব! উহা! এপ্রকারে ; হইল শব্দের সাহায্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ। উপ- 
ন! করিয়৷ ও-প্রকারে করিও । নিত্যজ্ঞানের সম্বন্ধে | নিষদ্ যে ব্রজ্জকে “ত্রোতব্য” বলিয়াছেন, তাহার 
যখন কোন্প্রকারে করিবার কোন কথ আসে না, ! অর্থ এই ষে বেদান্তের উক্তিসমুহের সাহায্যে 
তখন তাহার সম্বন্ধে বেদান্ত বিধান করিতেছে, মে ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। 
কথ৷ বলাও অযৌক্তিক। শ্রবণ করা৷ উচিত বা কর্তব্য, এরূপ ধিধানার্থক 

পূর্ববপন্ষের দ্বিতীয় কথ। এই ঘে, বেদান্ত যদি | ভাৰে “তব্য” প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় নাই। প্রত্যক্ষ 
জানের বিধান করে, তবেই তাহার শাস্ত্রত্ব বঙ্জায় ; জ্ঞান হইলে বিধানের কথাই আসিতে পারে না। 
থাকে। তাহার মতে “শাস্ত্রপদ “শাস”্ধাতু | ভাষ্যকারের মতে এখানে “তব্য” প্রত্যয়ের ব্যব- 
হইতে উৎপন্ন হুইয়াছ্ছে। শাস ধাতুর অর্থ শাসন। | হারের দ্বারা বিধির ছায়ামাত্র প্রকাশ কয়া হই- 
শাদনের অঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃব্য ও অকর্তব্যের বিধান | য়া্ছে। এখন কথা তইতেছে এই যে বেদান্ত 

1 

আসিয়। পড়ে । অতএব পুর্ববপক্ষ বলেন যে ব্রিধা- | 

নের অভাব হইলে ৰেদাস্তের শাস্ত্রত্ই থাকিতে 
যে “শ্রোতব্য” শব্দের পরে “মন্তব্য” ও “নিদি- 
ধ্যাসিতব্য” এই দুইটী শব্দ আছে, বিধানের ভাব 

পারে না, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন ূ অস্বীকার করিলে এরূপ উক্তির তাৎপর্য কি ? 
ঘে *শামন” অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্যের বিধান »। 

নি ষে বেদাস্তকে শান বলিতে পারিবন। এমন 
কান কথা নাই। “শাস্ত্র” শকের বুযুৎপত্তি যেমন 
শাস ধাড়ু হইতে হয়, সেইরূপ শংস ধাতু হইতেও 
হইতে পারে। শংস ধাতু অর্থ কথন বা বলা । 
সিন্ধান্তপক্ষ বলেন যে তাহার মতে সিদ্ধবস্ত বা 
শিত্যবস্ ব্রক্ষবিষষে কখন বা প্রকাশ করিয। 
বলিবার কারণেই বেদাস্তের শাঙ্তত্ব 

পূর্ববপক্ষেত্র তৃতীয় কথা এই যে, বেদাস্তে 
'শ্রাতবাঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যং” এই সকল 
উক্তির দ্বারা প্রথমে শ্রবণ করা উচিত, পরে মনন 
ও নিদ্দিধ্যাস্ন করা কর্তব্য, এই প্রকারে জ্ঞানের 
বিধান কনা হইয়াছে । তহুত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন 

সিদ্ধাস্তীর মতে ইহার তাৎপ্ধ্য এই যে, আক্ষের 
অস্তিত্ব ঘে অসম্ভব এইরূপ মিথ্য। জ্ঞান নিরস্ত 
করিবার জন্যই মনন বা মনে মনে আলোচন! এবং 
নিদিধ্যাসন ৰা ধ্যানধার] অবলম্বন করিবে । এই 
মনন ও নিদিধ্যাসন হইল ছুইটী কার্য, স্বতরাং 
কর্তৃতন্ত্র কর্তার অভাবে কার্য হইতে পারে না। 

এই দ্ুইটী কার্য্যের বিধান কর! হইয়াছে বটে, 

কিন্তু শ্রবণরূপ শব্দজনিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্বেই 
উক্ত ঢুইটা ক্ষ শেষ হইয়া যাইবে, কারণ প্রত্যক্ষ 
জ্বানের পরে আর আলোচনাদ্দি কার্যের সগ্তাবনাই 

আসিতে পারে না। যখন উপনিষদ্বাকোযে বিধি 

নিষেধের কোনই বিধান রহিল না, প্রত্যুত ব্রহ্ষের 
প্রত্যঙ্গ প্রকাশক উশদেশনার রহিয়াছে। ত্বখন 



শ্রাবণ, ১৮৪ বৌদ্ধমহিলা রাজনন্দিনী মালিনী ১১৩ 
মাহারা কোন কোন মহিলার বক্তৃন্তাশক্তি দেখিয়া 

বিস্মিত হন, তীহারা রাজনন্দিনী মালিনীর বৃত্তান্ত 
অবগত হইলে অধিকতর বিস্মিত হইবেন। আর, 

তাহার! বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচীন ভারতের 

কুলমহিলারা' কোন ধর্সের কোন এক শাস্ত্রের 
অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়াই সেই শাস্মের অ্ুবাদ- 

বৌন্ধযুগে অতি-উচ্চ সন্ত্রাম্ত বংশের মহিলাগণ | গ্রন্থ রচনা! করিতেন না। তাহার! অগ্রে নিজের 

স্বগ্ৰ উচ্চ স্ুরম্য প্রাসাদমধ্যে অতুল এশ্বর্য ও ; দেশের উন্নতি সাধন করিতেন। তঙপরে পরের 
মহাহৃখসন্তোগ পরিত্যাগ করিয়া নির্ববাণমুক্তিপথে দেশের উন্নতি সাধনে ইচ্ছুক হইতেন। তাহারা ভার. 

কাজেই বলিতে হয় যে বেদান্তসমূহ ব্রঙ্ষেতেই | 
পর্যবসিত । 

বৌদ্ধমহিল! রাজনন্দিনী মালিনী । 
(পণ্ডিত শ্রীহরিদেৰ শাস্ত্রী ) 

সপ 

অগ্রসর হইবার জন্য কঠোর বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন তীয় জ্ঞানকাগু-শাস্ত্র ও কণ্মকাণ্ড-শাস্ম বিষয়ে বক্তৃতা 

করিতেন এবং অধ্যয়ন অধ্যাপন ও পরহিতানুষ্ঠানাদি | দিবান্স পূর্বে সংস্কৃত ব্যাকরগ,অভিধান, গণ, সাহিতা 
সগুকার্য্ে সর্বদা! রত থাকিয়া সামান্য মঠে বাম | অলঙ্কার, দর্শনশাস্ব ও ধর্শাশাস্্াদি অতি উত্তমরূপে 
করিতেন। তাহারা দিগন্তব্যাপী ঘশধসৌরভে ; পাঠ করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া 

মাতোয়ারা হইবার জন্য কোন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ | মূলগ্রন্থ সকল যথাবিধি পাঠ করিতেন। পশ্চাৎ 

হুইতেন না। সংগ্রহ গ্রন্থগুলি পাঠ করিতেন। পরে এ সকল ভাহার। দক্ষিণ হস্তহ্থায়া যখন কাহা- ূ 

কেও কিছু দান করিতেন তখন তাহাদের বামহস্ত ূ গ্রন্থের সরল ব্যাখ্য। প্রচার করিয়। জনসমাজের 
প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতেন । তাহাদের পাণ্ডিতা- তাহ! জানিতে পারিত না। তাহারা কামনাশুন্য | 

হইয়া পরহিতত্রতে দীক্ষিত হইতেন। তাহাদের 
অসীম অধ্যবসায় জগতের লোককে জানাইবার 

জন্যই যেন শান্সরকারগণ “মন্ত্রের সাধন কিংবা! শরীর 

পতন”, এই মহামন্ত্রটি রচনা করিয়াছিলেন, ইহাই 
অনুমিত হয়। *চণ্তী”তে চণ্ড ও মুণ্ড নামক শুস্তা- 
স্থরের দুইটি দূতের নিকটে হিমাচলশোভিনী 

দুর্গার মুখ হইতে যেরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য উক্ত 

হইয়াছিল, দেখা স্তায়। তাহাদের প্রতিজ্ঞাও 
তঙ্ধপই দৃঢ় ছিল। তীাছার| এ জগতে যে বম্কে 
সত্য বলিয়। বুঝিতেন, সূর্য্য পশ্চিম দিকে 

উদ্দিত হইলেও ডাহার। তাহ পরিত্যাগ করিতেন ন|। 
তাহাদের সৎ সাহসের নিকটে তীমপরাক্রম বীদ্প- 
পুরুষগণকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। 
ংস্কত-অভিধানগ্রন্থ-প্রণেতুগণ কেন যে, নারী- 

মাত্রকে অবল! নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার 

কারণ তীহারাই বুবিতেন, আমর! বুকিতে 

পারি না। ধাহারা মারসবল॥ সাহুসবল, ধর্ম্মৰল, 

বুদ্ধিবল ও চরিত্ররলে বলীয়সী ছিলেন, তাহাদিগকে 
অবল! নামে অভিহিত কর! কোন প্রকারেই সঙ্গত 

বলির! বোধ হয়না। ভারতমহিলা দেহবলেও 

যেরূপ বলীব্বসী, তাহা রাণী দুর্গাবতী প্রভৃতির বীরত্ব- 

কাহিনীতে রথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষণে 

সাহায্য লাভেচ্ছা তাহাদের হদয়ে স্থান পাইত না। 

(পূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া জনসমাজ উপকৃত হইত। 
তাহার। ষে ধর্ম্মাবিষয়ে গ্রন্থ লিখিতেন বা বন্তৃত! 
করিতেন, সেই ধর্দ্দের শান্ত্ীয় ভাষাটি আগ্রে আয় 

করিতেন । পালি ও সংস্কৃত ভাষায় পাগ্ডিত্য লাভ 

করিয়া পশ্চাৎ বৌদ্ধধন্্ন বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন, 
গ্রন্থ লিখিতেন। তাহার! সতকার্য্ের জন্য অর্থের 

প্রয়োজন উপস্থিত হইলে নিজেরাই অর্থ দান 

করিতেন। অন্যজাতীয় লোকের নিকটে অর্থ 

তাহার এক একটি লক্ষপতি ক্রোড়পতির কনা 

ছিলেন। 

জাড়াই হাজার বতসর পূর্বে বৌদ্ধযুগে বারাণসী 
নগরীতে কৃকী নামক একজন হিন্দু স্বাধীন রাজ। 

ছিলেন। মহারাজ কৃকী 'সনাতনবৈদিকধণ্্মীবলঙ্্ী 
ছিলেন | সর্বদাই যজ্ঞাদি সণকার্ষোর অনুষ্ঠান 
করিতেন। তাহার প্রজারগ্রনমহ্মায় বারাণসী- 

রাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া! উঠিয়াছিল। 

মহারাজ কৃকীর মালিনী নানী এক কন্য৷ ছিলেন । 
মহারাজ তাহাকে তগুকালোচিত শিক্ষা প্রদান 

করিয়াছিলেন । রাজনন্দিনী মালিনী হিন্দুধ্মাবলম্বী 
পিতার কন্যা হইলেও গোপনে গোপনে . বৌক্ষ- 

ধর্শান্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং 'বৌদ্ধধর্থে তাহার 



ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কল্প, ৪ ভাগ 

প্রগাঢ় শঙ্কা ও ভক্তি ছিল |) তিনি বৌদ্ধসন্নাসা | লেন, “আমি ইস্ক। চক্ষে না দেখিলেও গণনা! করিয়া 

দিগকে অ'তশন শ্রন্ধা ও সন্মান করিতেন । ভিশি | দেথিয়াছি যে, রাজনশ্দিনী সেই দিন বৌন্ধধর্টে 

কুদুম ক্রমে' গোপনে বৌদ্ধণাস্্র অধায়ন করিয়। | দকিত হইয়াছেন । অশ্চণে লআট বৌন্ধ। আর, 

সেই শান্ে অপাদ'রণ বিদুনী হইঘা উঠিয়াছিলেন। ! বৌঈপম্রাটের সামাগ্যবঙ্ধণের লালস। দিন দিন 

কিন্ু অনেকে এ বিনয় জানিতে পারে নাই। ঘেরূপ বৃদ্ধি পাউতেছে, তাহাতে আমাদের এই 

আসনেকেই জানিত যে, জিনি হিন্দুরাজার হিন্দু! আশঙ্কা ভইতোছে যে, আপনার এই কনা যদি 

মেয়ে। একদিন তিনি কহিপয় বৌদ্ধদন্টযাসীকে ; বৌঞ্জদিগের সহিত মিলিত হয়, তাহা৷ হইলে আপ- 

স্বোক্নার্থ লিমন্ত্রণ করিয়।ছিলেন। তাহার] মধ্যে নার এই স্বাধীন বারাণসীরাজ্য হয় তে৷ অচিরে 

বাজ প্রাসাদের সিং্বদ্ধারে উপস্থিত হইলে দৌবার্িক ূ বিধ্বস্ত হইত পারে। অতএব ঈদৃশী অবাধ্য 
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রাজনন্দ্িনীকে তাহাদের আগমন বার্ত। তাপ 

করিল। তিনি ঠাহার্দিগকে প্রাসাদ মধ্যে আনয়ন 

করিয়া উত্তমরূপে ভোঙ্গন করাইলেন এবং তাহাদের ূ 

পুস্কবন্ধনের জন্য ক্ষৌমবস্গাখণ্ড ও তাহাদের পরি- 
খানের জনা হরিদ্রাবরণ বন্ধ প্রদান করি! তাহা- 
দিগ্কে পরিতৃপ্ত করিলেন। তীহারা রাজনন্দিনীর | 

গাঁদর মন্ধর্থনায় অতিশয় প্রীত হইমা। স্বস্ব হানে । 

প্রস্থান করিলেন । ইহার কমেক দিন পরে এই ঘটন] । 
বাজ। কৃকীর কর্ণগোচর হইল । রাজ+র উপাদশক্ ৃ 

বাদ পঠিতপণ রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ, | 

শাপনি সনাতন নৈপিকধন্মাবলদ্বী, কিন্তু আপনার 

কন্য। অধম্ম অতিক্রম করিয়। অশ্যবদ্মাবনধাদিগকে 

চাগনাত্র অনুমতি বিনা প্রাসাদ ম্ধো নিসন্ত্রণ কতিয়া 

'“জীজন কতাইয়।ছেন । ইহ অত্যন্ত অন্যায় ও : 

শহিত্ত কার্য হ্ইয়াছে। যদি তাহাদিগকে ভোজন 
কঙ়্ানই উদ্দেশ হা, তাহা! হইলে তাহাদের মঠে । 
থ'দ্ড্রঝ প্রেরণ করিলেই চলিত । আপনার অনু-। 

মতি না লইয়া, বিধণ্াদিগকে প্রাসাদাভ্যন্তরে | 
আনয়ন করিযা। ভোজন করান ভাল কাব্য হয়. 

শত স্পেস 

নাই । পিতার অনুমতি ব্যতীত ঘে. কন্যা, ঈদৃশ : 

কধাষ্য করে, শাস্থে তাহাকে অবাণ্যা কনা। কহছে। 

বাঞ্জনন্দিনী যখন অবিবাতিতা, তখন পিশার আদেশ 

লইয়া সমস্ত কাধ্য করাই তাহা পক্ষে, উচিত ।' 

আার এক কথা এই যে, এল কার্যা করায় 

তাহার শৌদ্ধবন্মে আস্থা প্র্টিত হষ্টয ছে । 

(&নি বোধ হয় গোপনে বোদ্ধপন্ম আনলন্বন করি- 

হাছেন। আমাদের বোধ হয এ বৌ সঙ্গাসারা 

তাহু,কে বৌদ্ধধান্মে নেই দিন দাক্সিত করিয়াছে । 
সেই;দিন তাহ।দিগকে অত খঃতির করিবার কারণই: 

এই? ্ রায়্ার একদন জেতিি প্চিত বলি 

৷ সম্মত হইলেন । 

কন্যাকে বারাণসীরাজ্য হইতে অতি দ্বরদেশে 

নির্বাসিত করাই শ্রেয়; । নতুবা আপন্মার মহা- 
অমঙ্গল ঘটবার সন্তাবনা” | রাজা কৃকী এই প্রকারে 

জ্দীয় সভভাসদ ব্রাক্মণপপ্ডিতগণের মন্ত্রণা শুনিয়া কিং- 

কর্তব্যবিমূচ হঈতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি 
রাজ্যনীশতফে কন্যাকে নির্বাসিত করাই শ্রেষঃ- 

কল্প বলিম। স্থির করিলেন । তিনি কন্যাকে চির- 

নির্নাসনের আদেশ প্রদান করিলেন । রাজনন্দিনী 

মালিনী এই আদেশ শুনিয়। মোটেই ভীত হইলেন 

না। বরং চ্ঠিন মহাহার্ধের লহিত ইহাতে সম্মতি 
হন্তাপন করালন। কিন্ত তিনি রাজাকে এইমাত্র 

বলিলেন যে, এপিতঃ আমি রাজকনা।। রাজপ্রাসাদেই 
৷ মহাস্থখস্মচ্ছন্দে লালিত পালিত হইয়াছি। সুতরাং 

ৃ নির্বৰালনে প্রস্তুত হইবার জন্য আমি সাতদিন সময় 

' প্রাথনা করিছিতছি। মহারাজ কৃকী 'এই প্রস্তাবে 

কারণ, তিনিষ্মানে করিলেন, এই 

সাত দিনের মধ্যে ঞই কন্যার দ্বারা রাজোর 

ভনিষ্ট এটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহার 
উপর কড়া নজর রাথখিলেই চলিবে । কাহারও 

সভিত পজজব্যবহার যাহাতে না হয়, ধাহণাতে কোন 
বৌদ্ধ সন্যাসী প্রাসাদ মধ্যে আসিতে না পারে, 

তদ্বিষযয়ে ভাল বন্দোধস্ত করিলেই চলিতে পারে। 

এই মূন করিয়া ঠিন ভৃত্যবর্গের প্রতি কঠোর 
। আদেশ প্রদান করিলেন । কোন নপ কিছু ঘটিলে 

; তাহ।র। কঠোর দণ্ড পাইবে, ইহা বলিয়। দিলেন । 
। এবং যালিনার চিরনিববাসনোপযোগা ড্রবাসস্তার 

সংগ্রহের জন্য নালিনার অভিলাষ জানিতে 

চাহিলেন। মালিনী বলিলেন, “পিতঃ আমি আর 

ঝিছুই ঢাহি না। আমি কেবল এহ সাত দিন 
ৃ (বন্ধপন্ম সন্বন্থে বক্তা কারচ্ছে চাহ । সাড. দিস 



বাণ ৯৮৭ বৌদ্ধমহিলা রাজনন্দিনী মালিনী ১১৫ 
বন্তৃতা শেষ হইবামাত্র তঙক্ষণা আমাকে নির্নধা- 
সিত 'করিবেন। একমুহূর্তও থাকিব না। এই 
আমার শেষ প্রার্থন। |” রাজা মনে করিলেন ষে, 
বন্তৃত৷ শুনিতে আপত্তি কি? যত ইচ্ছা তত 

আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমি কোন 
দোষই করি নাই। নির্ববাণপথের পথিক জ্ঞানী 

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদ্দিগকে প্রাসাদমধ্যে ভোজন করা- 
ইলে মহাপাপ হয় না। যাহাই হউক, পিত-মাজ্ছা 

বন্তৃতা করুক না! কেন। উহার বক্তৃতা দ্বার! রাজ্যের : সর্বথা পালনীয়। আপনি আমার নির্ববাসনের 
অনিষ্ট ঘটিবার তো কোন সম্ভাবনা! নাই । স্বতরাং র জন্য আঙ্ঞ। প্রদান করিয়াছিলেন। সেই আঙ্ছা 

বন্তৃতা শুনিতে দোষ কি? এইরূপ মনে করিয়া ! আমাকে পালন করিতে হইবে । অতএব আমাকে 

রাজ। মালিনীকে বক্তৃতা করিতে আদেশ দিলেন। | নির্ববাসিত করুন। আমি এইবার নির্বাসিত হইব। 

এই যোড়শবর্ষবয়ন্সা রাজকুমারী এক সপ্তাহ কালের অদ্য এক সপ্তাহ শেষ হইল। আর কেন ? আমি 

মধ্যে বৌদ্ধধর্মবিষয়ে স্বীয় অদ্ভুত বন্তৃতাশক্তির | চলিলাম। আমিও কোলাহলপুর্ণ ছুঃখশোকময় 
প্রভাবে রাঙ্জা, রাজ্জী, ভ্রাতা, ভগিনী, অন্যান্য | অনিত্য তুচ্ছ স্থখের আবরণে আচ্ছাদিত নগরীতে 

আাস্মীয়বর্গ, মন্ত্রিগণ, -সভাসদ ত্রাঙ্গণপপ্ডিতমণ্ডলী | বাস করিতে চাহি না। নাগরিক জীবন নাগরিক 
ভট্টসেন! নামক রাজসৈন্য এবং *বারাণসী নগরীর | লোকের হাদয় ছল-কপটতা ও দ্বৈধভীবে পূর্ণ । সদাই 

প্রায় দশ হাজার অধিবাদীদিগকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ | কলুধিত। আমি ঈদৃশ স্থানে বাস করিতে চাতি শা। 
করাইয়াছিলেন । এখানে ভিতরে একভাব, বাহিরে শন্য ভাব। 
্ বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহার অগাধ পাঞ্চিত্য দেখিয়। | এখানে বৌন্ধধন্মালোচনা একটা বিড়ম্বনা মাত্র । 

ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণও বিশ্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। ; এখানে উহা একটা লৌকিক আচার মাত্র । আভ- 

এতাবগুকাল পর্য্যন্ত তাহার বক্তৃতাশক্তি, বিচার- | এব নগরীর কোলাহল হইতে দুরে অপন্থত হইয়া! 

শন্তি, সমালোচনাশর্তি, বিশ্লেঘণশন্তি ও বুঝা- | শান্তিপূর্ণ নির্জন বনে আমি তপস্যা করিব। 

ইবার শক্তি ভস্মাচ্ছাদিত বহির ন্যায় হৃদয় | আমাকে নির্বাসিত করুন, আমি আপনার বারাণসা- 

মধ্যেই লুকায়িত ছিল। ভীহার এই লুক্কায়িত | রাজ্যের স্বাধীনতাহরণে চেষ্টা করিব, শা কথা মনে 
শক্তিরূ্প অগ্নি এই ঘটনারূপ পবনহিল্লোলে সন্দী- : করিবার আর কোন কারণই থাকিবে না। আপনি 

পিত হইয়া দেশব্যাপিনী উজ্জ্বল শিখা বিস্তার করিয়া | সুখন্ষচ্ছন্দে পণ্ডিতমণ্ডলী লইয়া রাজা ভোগ 

পৌরজানপদবর্গের অজ্ঞান তিমির-রাশি অপসারিত | করুন। আপনার রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার ইচ্ছ। 

করিয়াছিল। যে সকল ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত তাহার | আমার হৃদয়ে মোটেই উদ্দিত হয় নাই। ভঙ্কানা 

বিরদ্ধে ইতঃপুর্বেন ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহারা | নৌদ্ধসন্ন্যাসীরা রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান 

ৰ 

| 

: 
ূ 
| 
ূ 
ূ 
| 

শপ 

পরে “অহিংসা পরমোধণ্র”, এই বৌদ্ধশাস্ীয় | করেন না। যোগদান করা উচিত নয়। কারণ, 

মহাবাক্যোপদেশের স্থযুক্তিপুর্ণ ব্যাখা! শাবণে য্ছে | ইহা গৃহীর ধন্ম_হাগীর শশ্দ নয় ত্যাগার 

পশুহিংসার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়। গো! কশ্মনয়। যে সম্ন্যাসা রাজনাতিক আন্দোজগানে 

মেষাদি দ্বারা যঙ্ঞানুষ্ঠ।নে বিরত হইলেন। ভাহার। | যোগ দেয়, রাজনাতি চর্চায় মহা আমোদ এনুষ্তব 

তাহার উপদেশানুসারে বৌন্ধধন্ম গ্রহণ করিলেন । | করে, এবং রাজবিদ্বেহের পক্ষপাতী হয়, দে 

পঞিতদিগকে বৌদ্ধধন্মী গ্রহণ করিতে দেখিয়া ৃ সন্নাসীই হউক, বা গুহাই হউক না কেন, পে মহা 

অন্যান্য অনেক লোক এ ধর গ্রহণ করিল। এই-: পাপা ভাদুশ লোককে কঠোর দণ্ডে দি 

রূপে তিনি এতগুলি লোককে পোদ্ধদশ্ম গ্রহণ করা- : করাই বুদ্ধিশান্ রাজার কর্তব্য কম্ম। না করিলে 

ইয়া সপ্তাহ শেষে পিতাকে বলিলেন, “পিতঃ, এক রাজাকে বিপন্ন হইাতে হয়। ইহা চান ভারতান 

সপ্তাহ শেষ হইয়াছে এইবার আমাকে নির্বাসিত । রাজনাতিরই কথা। আমাকে যদি রাজবিজাত। 

করুন। কারণ, আপনি মনে করিয়াছিলেন, আমি 

আপনার রাজ্যের শান্তিভঙ্গকারিণীত। আমি আপ; | 

নার প্রাসাদের আবর্জজন! শ্বব্ূপ। কিন্তু পিতঃ, | তেছি।” এই বলির রাশন্ৰিণা মালিনী'রাজবাটী, 

ৰ কারিণী বলিয়া মান কারেন, তাবে আমাকে বাদ]; 

দিন। আমি পিতুবাক্য পালনাথ বনে গমন করি শত পাশ শা শি শিপ আপ 2 

পেপসি পাজাপ পাপ পা 
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হইতে রস্থানোদ্যত৷ হইলে মহারাজ জজ কৃকী ী অশ্রপর্ণ- 

নয়নে গদগদকণ্ে বলিলেন, “মা, তৃমি যাইও না । 

না তূমি আমার কন্যা হইলেও আমার গুরুস্বরূপা। 

মামার গুরু হইবার জন্য আমার কন্যারূপে জন্ম- | 

গ্রহণ করিয়াছ। তুমি ঈশ্বরপ্রেরিত। তুমি এই 

সপ্চাহকালমধ্যে আমাদিগকে আগুল্য ধশ্মোপদেশ 
দিয়া আমাদের হৃদয়ে যে উজ্জ্বলতম জ্ঞানাল্লোক 

প্রজ্ঘবলিত করিয়। দিয়াছ, তাহার প্রভায় আমা- 

দের হৃদয়ের অঙ্ভানান্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে । 

আমি, তোমার মাত, তোমার ভ্রাতাভগিনীরা। 

রাজবাটার অন্যান্য সমস্ত লোক, রাজসৈন্য, দশসহত্ 

নগরবাসী, এমন কি, বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী মহামান্য 
রাজসভাসদ্ ব্রঙ্গণ পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত আমরা সক- 

লেই তোমার নিকটে খণী হইয়াছি। তুমি কাশী 

হইতে অন্যত্র কুত্রাপি চলিয়। গেলে আমরা তোমার 

নিকটে এই খণ পরিশোধ করিব কি প্রকারে ? 

তুমি আমাদের সকলের ধর্মগুরু, নেত্রী, মাতৃম্বরূপা॥ 
তুমি তোমার পুত্রকন্যাগণকে ছাড়িয়। কিরূপে 

ঘ্রাইবে ? তুমি আমাদিগকে বিশুদ্ধ নিষ্ষণ্টক ধর্ণ্ম- 
পথ দেখাইয়া দিয়াছ। তুমি এ অবস্থায় আমা- 
দিগকে ত্যাগ করিলে আমর! শআোতস্বতী নদীতে 

কর্ণধারবিহীন নৌকারোহিগণের ন্যায় বিষম সঙ্কটে 

পড়িব। আমি তোমার বৃদ্ধ পিতা হইলেও এক্ষণে 

তোমার শিশুপুত্রত্দরূপ । সবেমাত্র জ্ঞানীলৌক প্রাপ্ত 

হইয়াছি। এক্ষণে আমর! তোমার পর্যাবেক্ষণাধীন 

না থাকিলে এ আলোক নিভিয়৷ যাইতে পারে। 

তোমার আরো! অনেক ব্যাখ্যাদি দ্বারা এই আলো- 

কটি ক্রমে ক্রমে যাহাতে বঞ্দিত হয়, উজ্জ্বলতম হয়, 
তদ্বিষয়ে তুমি সাহায্য না করিলে আমাদের গত্যন্তর 
নাই। আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি আমা- 
দিগকে ত্যাগ করিয়া যাইও না। পিতৃবাক্য পালন 
করা ভোমার ন্যায় ধাশ্মিক কন্যার অবশ্য পালনীয় 
কম্ম। আমি ধাইতে নিষেধ করিতেছি। মা, 

উুমি যাইতে পাবে না। তুমি আমার কথা রাখ। 
আমার সম্মান রক্ষা কর। তুমি যদি কোলাহল- 

পূর্ণ নগরীতে থাকিতে না ঢাও, তাহা হইলে কাশী 
নগরীর প্রান্তভাগে নির্জন শান্তিপূর্ণ উপনগরে 

নারনাথ নামক স্থানে বৌন্ধতীর্থক্ষেত্রে বাস করিয়া 
রীগণ্র কল্যাণ সাধিত কর। বনে গেলে 

- | কিহবেমা? বাঘ ভাল্লুকেরা কি ধর্ম কথ! শুনে ? 

বনে গিয়া তপস্যা করিলে কেবলমাত্র একলা 

তোমার নিজেরই ধন্মজীবনের যোগজীবনের উন্নতি 

সাধিত হইবে। কিন্তু এখানে বাস করিলে 
ূ তোমারও ভাল হইবে এবং লক্ষ লক্গ নরনারীরও 

মঙ্গল হইবে। নিবিড় বনে বাস করিলে ব্রিতাপদগ্ধ 

ন্রনারীর কি উপকার হইবে ? তাহাদের যাহাতে 
ত্রিতাপের শাস্তি হয়, তোমার তাহাই কর্তব্য । 

তোমার অমূল্য ধন্মোপদেশে তাহাদের ত্রিতাপের 

শান্তি হইবে। নরনারীগণের উপকারার্থ ভগবান 

বুদ্ধদেব স্বয়ং নগর হইতে নগরান্তরে গ্রাম হইতে 

ৃ গ্রামাস্তরে অব্লান্তন্াবে অনবরত উপদেশ দিতে 
দিতে বিচরণ করিতেন। তিনি যদ্দি সমস্ত জীবন 

নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে অতিবাহিত করিতেন, তাহ। 

হইলে এত অসংখ্য নরনারী কি পরিত্রাণ "পাইত ? 

কখনই না। তিনি এরূপ করিলে ভারতের এত 

উপকার হইত না। ভারতের সভ্যতার এত খ্যাতি 

বাড়িত না। এতদিনে তারত দস্থ্যভৃমিতে পরিণত্ত 

হইত । ভারত শ্মশানে পরিবর্তিত হইত, চিতাগ্নিগ্ত 

শ্মশানে শৃগাল কুকুর সকল যেমন মৃতদেহমাংস 

ভক্ষণ করিয়া বীভগম কাণ্ডের অভিনয় করে, 

তদ্রুপ পশুমাংসলোলুপ যাজ্ঞিকগণ হোমামিতপ্ত 

যন্জক্ষেত্রে পশুকুলের ধ্বংস সাধন করিয়া! পশুর 

রক্তনদীর ম্বোতে ভায়তবর্ধ এতদিনে প্লাবিত করিয়া। 

দিত। তারতে পশুকুলের প্রলয় সাধন হইত | 

প্রুমশও | 

আদকর্্প 
বা 

ঢা হাল্জুচল্্ । 
প্রথম অঙ্ক । 

তৃতীয় দৃশ্য। 
কাল--প্রহরাধিক প্রপ্ভীত। স্বান__জমীদায়ের কাছারী। 

(তাকিয়। ঠেসান দিয়া জমিদারস্ধনদঘাস রায় অদ্ধশাস্সিতাবদার 
আসীন। দক্ষিণ হস্তে একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন। বাম- 
হস্তে আলবোলার নল টানিতেছিলেন। সম্মুখে জটৈক বর্দচারী। 
কিমদ্দুরে ইরিচরণ ও রহিমদ্দী দণ্ডায়ম!ৰ। ) 

ধন। এত বড় আম্পর্ধ৷ !--এই ছ"ব্াাটাকে আমি 
ভিটেছাড়। করব,--জাহান্নামে দেব--তবে আমার নাষ 
ধনদাস রায় । জামার নামে বাধে গরুতে এক ঘাটে 
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জল খায়। ৷ আমার সঙ্গে বদ্সামেদী | মার, | মার তো ব্যাটাকে 

পঞ্চাশ জুতো । দেখি কোন্ দাদাঠাকুর__কোন্ বাপ, 
তোকে রক্ষা করে! 

হরি। কর্তী, আপনি গরীবের ম! বাপ.। আপনার 

পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দিন। অ'মার ছেলে বচবে ন।; 

কাণ সন্ধ্যাবেল। আমায় ধরে নিয়ে এসেছে, আজও বাড়ী 

যাইনি । আমর বাছা বুঝি আর বাঁচবে না। কর্তা 
আপনার পায়ে পড়ি, আমায় একবার ছেড়ে দিন, আমি 

সত্যি বলছি, একটু দেখেই আধার আসব । একবার 
ছেড়ে দ্িন। আপনার পায়ে পড়ি । ( পদ ধারণোদাযত ) 

বরকম্দাজ | দাড়া এখানে । (ধাক্কা! মারিল ) 

ধন। কেন--এখন ডাক তোর দাদাঠাকুরকে। 

হরি। একটু জল থাবো। কর্তাবাবু, আমরা 

আপনার ছাওয়াপ, মরে যাবে৷ কর্তাবাবু। তেষ্টায় ছাতি 

ফেটে গেল; একটু জল থাবে!। 

ধন। জন্মের মত খাঁওয়াচ্ছি। রোস। ব্যাট। 

জমীদারীতে এসেছেন কিনা ! (রহিমদ্দীর প্রতি) এই 

বহিম, বল. সাক্ষ্য দিবি কিনা? 

রহিম । এজ্ে পাপ হবে। 

পারবে না । 

ধন) এঃ বাট! কি ধর্পুত্তর যুখিঠির রে। পাপ 

হবে! আমরা মিথ সাক্ষী দিই কি করে? 

রুহিম । এজ্জে আপনাগোর বড় লোকের সয়; 

আমাগোর সয়না | 

ধন। সাক্ষী দিবি না? 

রহিম । খোদ। কসম। 

ধন। পারব না? 

রহিম । কিছুতেই ন।। 

মিথ্যে সাক্ষী দিতে 

মাপ করুন। 

ধন। এ সব সেই দাঁদাঠাকুর ব্যাটা শিখিয়েছে । 

ব্যাট। ভারী পাত্রী, ভারী বজ্জাৎ। 

রহিম । আহা কর্তা মশাই, দাদাঠাকুরকে কিছু 

বলে না। দাদাঠাকুর গরীবের মা! বাপ। 

ধন। রসে! নব ব্যাটাকেই মজ। দেখাচচি। আগেই 

এই দাদাঠাকুর এই বজ্জাত ব্যাটাকে জাহান্নামে দেব। 

রহিম । কর্তাবাবু। দাৰাঠাকুরকে কিছু বলে! ন!। 

ভার কুচ্ছে। শুনে আমার চণকের কোণে পাণি আস্চে। 

আহাঞ্মন দাদাঠাকুর ! 

ধন। চোপ.রও। এই দাদাঠাকুর ব্যাটার নাম 

শুনলেই আমার মাথ। খারাপ হঃয়ে উঠে। €দশের জমী- 

দার আমি, আর সব ব্যাটার গুণ গাইবে দাদাঠাকুরের | 

রহিম । তার গুণ গাবোৌন| তে! কার ও৭ 

গাবো? 

ধন) তবেরে কায পাঁজী! আমার মুখের ওপর 

এত বড় কণা! র+সো মা! দেখাচ্ছি বল, সাক্ষী 

দিবি কিনা ? 

রহিম ॥ মাপ করুন। 

ধন। টাক! পাবি। 

রহম । কর্ভ। মশ/ই, আমরা গরীব মানুষ; গতর 

খাটিয়ে খাই। যেরকম করেই হোক দিন চলেযায়। 

যতদিন ছুনিয়ায় আছি, ছুশিয়ার মালিক যেন এই হালেই 

রাখে । এই দোয়াকর। আর বেশ কিছুই চাইনে। 
আপনি বড় লোক আছেন, থাকুন। আমি ধন'দৌলত 

চাইনে। টাকা ভালে। না; বেশী টাকা হলে তার 

গরম বরদাস্ত করতে পারব না। যদি জানও যায় তবু 

মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারবে। না। আরো! দাদাঠাকুরের 
বিপক্ষে ! ইয়! আল! ! 

ধন। পারবিনে ? তবে দ্যাথ,, জুতিয়ে চামড়া 

থপিয়ে ফেলব । 

রহিম । আপনি মনিব) যা খুসী তাই কত্তে পারো । 

মিথ! সাক্ষী দিবই না । 

ধন। এই কে আছে? এইব্যাটাকে কয়েদ করে 

রাখবে, আর পঁচিশ জুতো! লাগাবে । 

রহিম । সেও বি আচ্ছা। তবু মিথ্যে সাক্ষী দিতে 

পারবে| না। খোদার কাছে তো পাফ. থাকবো । 

ধন। আচ্ছ। দেখি খোদ রক্ষা করে কিন! ! 

রহিম । আচ্ছা দেখে। | 

ধন। (হরিচরণের প্রতি ) হরেঃ বল জঙ্গল সাম 

করে দিবি কিনা? আর চাদার টাক! দিবি কিনা? 

হরি। উঃ তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল! 

ধন। আঃ যা জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দে। 

হরি। ছেলের ব্যামে। ভালো হোক। ছুই ৰাবা- 

ব্যাটায় এসে গতর খাটিয়ে আপনার কাধ করে দেব। 

আমি গরীব, ছা-পোষ। মান্য । চাঁদার টাক1 এখন দেব 

কোখেকে ? 

ধন। আবার বজ্জাতী! 
বার করে দিচ্চি। 

হরি। ঠাকুর জানেন, কোনে বজ্জ।তী করি নাই। 
বাবু খাম্ক! অমার ছেলেকে আমায় দেখতে দিলেন না। 

আমার তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, একটু জল খে 

দিলেন না। আপনার কি মান্ষের প্রাণ? আবার 

দাদাঠাকুরকে মন্দ বল্চেন ? সে আর আপনি ঢের তফাং। 

ধন। তবে রে পাদ্দী, আমার মুখের উপর এত বছ 

কথ! এই বরকন্দাজ, মার্তে। ব্যাটাকে জুতো, এখনি 

মার। 

(বরকন্দাজ পাঙ্ছকা প্রহার করিতে অগ্রসর হইলে, বলাটা 

রাথ্্, তোর বদমায়েসী 

প্রবেশ করিয়। ধীরতাবে কহিলেন )- 
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ছাদ । খবরদার । .(বরবন্দাজ স্তব্ধ হইল) রায় 

মশাই, একি? এই বৃদ্ধ গরীব বেচারীর উপর অত্যাচার 

কেন? আমি বুক পেতে দিচ্চি, এ আখা!ত আমার 

বুকে করুন। 

ধন। হছটপিয়ার দাদাঠাকুর। ভূমি কোনো কথা 

করোন।। জানে। এ অনীদারের কাছারী ? বড় শক 

যারগী, এখানে তোমার কোনো বুগ্ধরুকী খাট্ষে ন।। 
দাদ|। সব যারগাই সেই সর্ধশক্কিমান উশ্বরের। 

সবাই আমর! তার দাল। তার শাসন সবারি 4০৪ | 
হবে। 

ধন। উঃ উনি দেখছি ভাঁরী বেড়াল-তপদ্বী ! তুমি 
বের হও এখান থেকে! তোমার দেখলে আমার 

মাথ| গরন হয়ে ওঠে । তোমার সঙ্গে যে কথা বলি, এই 
ঢের | ভারী আম্পদ্ধা! ভারী আম্পর্দ।! ছোট লোক, 

যত সব ছোট লোকের সঙ্গে মিশে এখানে এসেছেন 

বুজরুকী কর্তে। জানোন। বড় লোকের মেজাজ? 
টাকার জোরে য।” ইচ্ছে তাই কর্ষে পারি । 

দাদ!। রশি মশাই, এশখর্যের এত গর্ব । আর সব 
(ছাট! লোকঃ আর তুমি বড় লোক । কিন্ত জেনে।-_ 

গীত । ৰ 

হবে নামতে ধূলার তলে । 
পথে ঘাটে, রৌদ্র মাঠে, র 

সবাই যেথায় চলে। 
অহসঙ্কারে উচ্চীসনে, বসে ঝম আপন মনে, 

ভাৰছে! বুঝি তোমার মত নাইকে। ত্রিভূবনে, 

(ওতে) নিজেরেই যে ছোটো করে তুলছ প্রতিক্ষণে ! 

(ধিনি)- রাজার রাজা, তিনিই বেড়ান 

ছোটো'ড় সবার দলে । 

ক্তারেই শুধু মানী জানি, সবারে যে কর্বে মানী 
সে নহে মান, এ বেইমানী-ফের মানের খেঁংজে, 

সবার চেয়ে কাঙাল সে যে, সে কিগো তা বোঝে ?; 

মানের গোড়ায় না দিলে ছাই . 

মান কি মেলে কথার ছলে ? 

ধন। আরে রাখে, তোমার আর বক্কিমে করুতে 

হবেনা । তোমার গুণের কথা অ|মার সব জান। আছে। 

৫ম এই ছেোটলোকশুলোকে নিগ্ধে একটা দল পাকাচ্ছ। 

“দশের লড় লোক আমি । আর সব বাটার! “পছনে 

কি তামসা! দাড়াও, তোসাকেও আচ্ছ! 

যাও এখান থেকে -ভালোয় ভাগোন 
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রকম জব কন্ব। 

₹ণ আর রহিমর্গিকে ছেক্ে দিল। 

ধন. । তোমার তে! বড় সাহস! আমার সাঙ্ে- 

দাড়িয়ে এখনো জেদ কর্চ ? যাঁও বলছি। 
দাদ।। ওদের ছেড়ে দিন। 

ধন। এ:--তোগার কথায় ? 

দাদা | ধর্শের আজ্তায়। 

ধন। যাও এখান থেকে, ওদের কিছুতেই ছাড়বে! | 
ন1। কিছুতেই ন।? 

দাদা । আফিও না নিয়ে যাবে! ন। 

ধন। কিঃ আমার বাড়ীতে এসে আমার সামনে 
চোখ রাঙাবে? 

দাদা । অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাড়ানো মানব ধর্ম 

ধন। কি, আমার অন্যায়? বেয়াকুব, বেলিক, 
পাজী। 

দাদা । আমাকে আপনার যা-খুসী তাই বলুন, কিস্ত 
ওদের ছেড়ে দিন | ভেবে দেখুন, 'এ ধশ্বর্যয কি আপ- 
নার চিরদিন থাকবে? একি পরলোকে সঙ্গে নিযে 

যেতে পারবেন $ আজ এই অসহায় দরিদ্রের বুকে ষে 

সাঘাত কচ্ছেন, এ আঘ।ত যে তীরি বুকে লেগেছে ।' 

তিনি যে দীনের ভগবান! এ ক্রন্দন তারি কাছে 

পৌচেছে! একদিন তার জ্টায়দণ্ডের তলে মাথা নত 

করতেই হবে। সেই বিশ্বতশ্চক্ষু সবি দেখতে পাচ্ছেন.। 

তার কাছে সব সমান । তিনি ধনী কি দীন দেখে বিচার 
করেন না। শ্রথনো ধর্ম আছে, এখনো ৪ উদ্দি৩ 

হচ্ছে, সাবধান! সাবধান! 1 

গীত । 

সাবধান! সাবধান ! সাবধান ! 

আসিছে নামিয়া, ন্যায়ের দণ্ড দীপ্ত রুদ্র মুর্তিমান। 
এ শোনো তার গরজে কন্থু অন্বুধি যথ! উছলে, 

: প্রলয়-বঞ্চা ইরশ্মদে মৃত্যু-ভীষণ কল্লোলে, 
ঙ্কার শুনি গভীর মন্দ্র, কাপিছে তারকা সূ্্যচন্দ্, 

বিদরে আকাশ, স্তব্ধ বাঁষঠাস, 
শিহরি উঠিছে জগৎ্-প্রাগ। 

ভ্রুকুটা-কুটিল রক্জ-নেত্রে চিত্রভানু উজ্দ্বলে, 
উঠিছে কিরাট গরিমা-দীপ্ত ভেদিয়! সূর্ধ্যমগুলে রঃ 
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ, তগুরক্ত করিয়া গন, 

বলদর্পিত চরণাঘাতে ত্রিসভূবন'ভীত কম্পমান, 
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ 
ভেবেছ কি আর পাল!ইবে কেহ? 

এখনো চরণে শরণ লহ নতুবা নাহিরে পরিত্রাণ । লা 
ধন। পা্দী, য। ইচ্ছে তাই বলৃছ ? এই দারোয়ান, 



আধণ।-১৮৪৬ . 

ব্যাটাকে ঘাঁড় ধরে, বের করে দাঁও। (দারোয়ানের প্রতি) 
কিরে ব্যাট দাড়িয়ে রৈলি যে? বেয় করেদে। 
 ছাযোয়ান । আজে মাপ করুন । 
ধন। কি জামার হুকুম অগ্রাহ! তুমি আব হ'তে 

বরখাস্ত । ৰ 

দারোয়ান । যে আজে /প্রণাম। (প্রস্থান) 

ধন। (বরকন্দাজের প্রতি) ওরে তুই মার্, মার্তো 
হরেকে পঞ্চাশ জুতো ; স্তাথ্ ব্যাটা ( দাদাঠাকুরের প্রতি) 
পাজী দাড়িয়ে দেখ । 

দাদা । রায় মশাই এখনে বল্ছি, ক্ষান্ত হউন। 
দেখবেন যেন আপনার কোনে। অপ্রিয় কার্ষট আমার 
করৃতে না হয়। নিশ্চর জান্বেন, অন্যায় করতে দেই 
না। 

ধন। মার জুতো, মার ছু" ব্যাটাকেই মার্। 

€ধরকন্দাজ অগ্রসর হইল ) 

দাদা । খবদার ! খামো। না, এর প্রতীকার 
কর্তেই ছোল। (দাঁদাঠাকুর সাক্ষেতিক শব্ধ করিলেন, 

সেবাত্রত প্রভৃতি যুবকগণ প্রবেশ করিল। দাদাঠাকুর, 

সেলব্রতের দিকে চাহিয়া কহিলেন ) এদের নিয়ে এস। 
সেবাত্রত প্রভৃতি হরিচরণ ও রহিমদ্দিকে লইয়! 

দাদাঠকুরের সহিত চলিয়। গেলেন। 

ধন) এই, এই, কে আছো ধর্ ধর্ ধরু। একি 

তোর! সব সংঙের মত দাঁড়িয়ে রৈলি? কেউকিছু 

করতে পারলি নে? আচ্ছ! যাকৃ--এর প্রতিশোধ যদ্দি 

না লই তে। আমার নাম ধনদাস রার নয়। ( কর্মচারীর 

প্রতি ) এই শোনে (কর্মচারী শুশিতে পাইল না) ওকি 

কাপছে! এই শোনো। 

বন্ধ। এ_এ- এব হুজুর । 

ধন। এখনি ওর নামে এক মোকদম! সাজা ও। 

ওকে আমি পথের ভিথিরী করে ছাড়ব। 
কর্ম । যে আজ্ে। 

ধন। রোসো পাজি । (প্রস্থান ) 

কর্ম। সাবাস! একটা মানুষ বটে এই দাদাঠাকুর। 

্ সকলের প্রস্থান। 

" বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 

গীতা-রহম্য ৷ 
সগুম প্রকরণ । 

কাপিলনাংখ্যশান্ত্র কিংব। ক্ষরাক্ষরবিচার। 
প্রীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর কর্তুক অনুবাদিত । ৃ 

( পুর্ধানুবৃন্তি) র 

শরীর ও শরীরের তধি্বামী কিংবা অধিষ্টাতা-_ 

১৩১ 
শশী শি 7 শশী শী শিশি 

দৃশ্য জগৎ ও তাহার মুলতব্ব--ক্ষর ও অক্ষর--- 

ইহাদের বিচার করিয়া পরে আত্মার স্বরূপ নির্ণর 
করা৷ আবশ্যক হয়, ইহা পূর্ব প্রকরণে কথিত 
হইয়াছে। যোগ-পদ্ধতিতে এই ক্ষরাক্ষর জগতের 
বিচার করিবার তিন শাস্ত্র আছে। প্রথম ন্যায়-. 
শান্্র ও দ্বিতীয় কপিলসাংখ্য ; কিন্তু এই ছুই শাস্ত্রের 
সিদ্ধান্ত অপুণ এইরূপ শ্থির করিয়৷ বেদান্তশান্ 
্রক্ষাস্বরূপের নির্ণয় তৃতীয় প্রকারে করিয়াছেন। 
তাই বেদান্তের উপপত্তি দেখিবার পূর্বের, ন্যায় ও 
সাংখ্যের কল্পনাটা কি, তাহা আমাদের দেখ! আব. 
শ্যক। বাদরায়ণশাস্ত্রের বেদাস্তসূত্রে এই 'পদ্ধতিই 
স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যায় ও সাংখ্যের 
মতকে খণ্ডন করা হইয়াছে । এই সমগ্র প্রকরণ 

এখানে উদ্ধৃত করিতে না পারিলেও ভগবদ্গীতার 

রহস্য বুঝাইবার জন্য যতটা আবশ্যক তাহার 
বিবরণ এই প্রকরণে ও পূর্বব প্রকরণে আমি 

| দিয়াছি । নৈয়াযিক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সাংখ্য-সিদ্ধা - 

স্তের অধিক গুরুত্ব আছে। কারণ, বাদরায়ণ 

আচাধ্যের (কেন, ২, ১, ১২ ও ২, ২, ১৭) উল্তি 

অনুসারে কোন শিষ্ট ও প্রমুখ বেদাস্তী কাণাদ- 
ন্যাযমত স্বীকার না করিলেও কপিলসাংখ্যশাশ্ত্ের 
অনেক সিদ্ধান্ত মন্ু-মাদি স্মৃতি-গ্রন্থাদিতে ও গীতা- 

তেও সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে, তাই উহাদের বিবরণ প্রথমে 

পাঠকের জনা আবশ/ক। তথাপি আরম্তেই এই- 

টুকু বলা আবশ্যক যে, সাংখ্যশান্ত্রের অনেক কল্পন। 
বেদাস্তে পাওয়া গেলেও সাংখ্য ও বেদান্তের শেষ- 

সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা পাঠক. যেন বিস্মৃত ন 

হন। বেদান্ত ও সাংখোর এইরূপ যে সাধারণ 

কল্পনা তাহা প্রথমে কে আবিষ্কার করে-_বেদান্ 

না সাংখ্য--এইরূপ এক প্রশ্নও বাহির হইয়াছে । 

কিন্তু এই গ্রন্থে, এত গভীর বিচারের মধো প্রবেশ 

কর! যাইতে পারে ন।। উপনিধত্ড (বেদান্ত ) ও 

সাংখ্য ইহাদের অভিবৃদ্ধি দুই বৈমাপ্র ভায়ের মত 

এক সঙ্গেই হওয়ায়, উপনিষদ্ধের যে সকল মত সা্থা 

মতের অনুরূপ ভাহা উপনিষগ্কারেরা স্বতজ। অঙ্গে" 

বণ করিয়া বাহির করিয়াছেন, কিংবা “তন্ময়. 

কোন সাংখ্শাস্্ম হইতে লইয়া ভা সত 
গুলিকে বেদান্তশান্দ্রের ভনুকৃল শ্বরূগউীদীন -ককরি- 



১৯ কও 'জাগ 

য়ান্ছেন, অথনা কাপিল-আচাধ্য আপন মত-অনু- 

সারে প্রাচীন উপনিষদের সিঙ্গান্তগুলির সংক্কার 

করিয়! সাংখ্যশান্্ রচন। করিয়াছেন--এইরুপ তিন 

পক্ষের মভ এই ক্ষেতে সম্ভবপর । কিন্তু উপ- 

নিষৎ ও সাংখ্য উভয়ই প্রাচীন হইলেও তাহার 

মধ্যে উপনিষহ অধিক প্রাচীন ( শ্রোত ), _ইহার 
প্রতি লক্ষ্য করিলে, শেষের অমুমানটি সর্বাপেক্গ। 

অধিক বিশ্াস্য বলিয়। মনে হয়। সে যাহাই 
হোক, প্রথমে ন্যায় ও সাংখোর সিদ্ধাস্তগুলির 
সহিত আমাদের পরিচয় হইলে, বেদ বেদান্তের 

বিশেষত গীতান্তর্গত বেদাস্তের--+তত্বসকল শীত্রই 

আমাদের উপলন্ধি হইবে; এই জন্য, ক্ষরাক্মর 

জগতের রচনা সন্গঙ্ধে এই ছুই স্মার্তশাস্ত্ের কি 

মত, প্রথমে তাহার বিঢার করিব। 

কোনো! বিবক্ষিত কিংবা গৃহীত বিষয় হইতে 

তর্কের দ্বারা পরে কোন্ কোন সিদ্ধান্ত কেমন করি৷ 

বাহির করিতে হইবে, এবং এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে 
কোন্টি সতা ও কোন্টি ভ্রান্ত, ইহাই ন্যায়শাস্ত্রের 
বিষয়---এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন, কিন্তু তাহা 

ঠিক নহে। অনুমানাদি প্রামাণথণ্ড, ইহা ন্যায় 

শান্সেরর এক ভাগ । কিন্তু হহা মুখ্য ভাগ নহে; 

প্রমাণ ব্যতীত জগতের অস্তভূত্তি অনেক বন্ধুর, 
অর্থাৎ প্রমের পদার্থের, শ্রেণীবঙ্গন বা! বর্গীকরণ 
করিয়া, নিম্ন বর্গ হইতে উন্চতর বর্গে আরোহণ 

করিতে করিতে, স্থপ্টির 'অন্তর্গত সমস্ত পদার্থের 

মূল ভূতবর্গ কিংব! পদার্থ কত, ভাহার গুণধন্থ 
কি, তাহা হইতে পয়ে অন্য পদার্থাদির উৎপন্তি 
কেমন করিরা হইল এবং এই বিষয় কি প্রকারে 
সিদ্ধ হইতে পারে, ইত্যাদি সম্ত প্রশ্ন ন্যায়শান্ে 
বিচার কর হইয়া, থাকে । অধিক কি, এই জনাই 
এই শাস্স রচিত হইয়াছে, শুধু অনুমানখণ্ডের 
বিচার করিবার জন্য নহে, ইহা বলিলেও চলে । 
কণাদকৃত ন্যায়ুশাস্ত্রেরে আরম্তভাগ ও পরবতী 
রচনাও এইরূপ | 
বল' যায়। ইহাদের মত এই. যে, পরমাণুই | 
জগতের মূল -কারণ। কণাদের পরমাণুর ব্যাখ্যা 

- এপোইিখাস্চাত. আধিভেঠতিক শাস্্কায়দিগের পর্- | 

লিলি এরর ০.” পরপর» 

পরমাণু! 

পর, তাহার মুখ দিয়াও এ কথা বাহির হইল! 
তথাপি অন্য কোন কোন নৈয়ায়িক পরমাণুর 

না তখন তাহাকে ( পরম-মণু) পরমাণু বলে। 

এই পরমাণু বেষন-যেমন একত্র হয়, তেমনি-তেমনি 
তাহার মধ্যেই সংযোগের দ্বারা নৃতন নূতন গুণ 
উতুপন্ন হইয়। ভিন্ন ভিন্ন পদাথ হইয়া দাড়ায়। মনের 

ও শরীরেরও পরমাণু আছে এবং তাহ! একত্র 
হইলেই চৈতন্য হয়। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ূ 

ইহাদের পরমাণু স্বন্তাবতই পৃথক পৃথক কিংব! 
ভিন্ন ভিন্ন । পৃথিবীর মুল পরমীণুতে চার প্রকার গুণ 
( রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ), জলের পরমাণুতে তিন 

গুণ, তেজের পরমাণুতে ছুই গুণ, এবং বায়ুর পর- 

মাণুত একটি গ1 আছে । এইরূপ সমস্ত জগৎ 
প্রথম হইতেই সুদ্মন ও নিত্য পরমাণুর দ্বারা পরি- 
পূর্ণ । পরমাণু ব্যতীত জগতের অন্য কোন মুল 

কারণ নাই। সক্ষম ও নিত্য পরমাপুগণের পরস্পর 
ধ্যোগ যখন আরম্ত হয়, শুখন শ্যগ্রির অন্তর্গত ব্ক্ত 

পদার্থ সকল রচিত হইতে থাকে । ব্যক্ত স্যগ্থির 
উৎপন্তি সম্বন্ধে নৈয়ায়িক-প্রতিপাদিত এই কল্পনার 
পারিভাষিক সংজ্ঞা--আরম্ত-বাদ, এবং কোনো 

নৈয়ায়িক ইহা ছাড়্াইয়। কখন যান না । এক জনের 
সম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প আছে যে, মরপসময়ে 
ঈশ্বরের নাম লইবার সময় তাহার নিকট আত্মী- 

য়েরা, “পীলবঃ ! পীলবঃ ! 

পরমাণু! 
পীলবঃ1” পরমাণু ! 

এই কথা! তাহাকে বলিবার 

ংযোগ হইবার পক্ষে ঈশ্বর নিমিন্তকারণ এইরূপ 

মানিয়া, স্থষ্টির কারণপরম্পরার শৃষ্খলটি পৃরা 
করিয়া লন ; এবং ই'হাদিগকে “জেশ্বরনৈয়ায়িক” 
বলা হয়। বেদাস্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ছ্িতীয়- 

। পী্দে, এই পরমাধুবাদের (২, ২, ১১-১৭) খণ্ডন 

কণাদের অন্ুযায়ীদিগকে কাণাদ : 

এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পরে ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত 
কারণ এই মতেরও খগুন করা হইয়াছে । 

উপরি-উক্জ পরমাণুবাদ পাঠ করিয়া, রসায়ন- 
শান্্রজ্ত ডাণ্টন নামক পণ্ডিত-প্রতিপাদদিত পরমাণু- 
বাদ, ইংরেজি শিক্ষিত পাঠক স্মরণ না করিয়া 

৷ থাকিতে পারেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ডাণ্টনের 
পরমাণুবাদকে ডাবিন নামক প্রসিদ্ধ সপ্টিশাস্্জ্জের 

চা হিভীখ্া] একই প্রকার। পদার্থ ৰিভাগ  উৎক্রান্তিবাদ যেরূপ এক্ষণে পশ্চাতে ফেলিয়াছে, 

ৃ টিতে শেষে: যখন জার বিভাগ হয় সেইরূপই প্রাচীনকালে এদু্থানেও সাংখ্যমত, 
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কণাদের মতকে পশ্চাতে নিঃক্ষেপ করিয়াছে । মুল 

পরমাপুতে গতি কিরূগে মাসিল ইহা! কাণাদের! শুধু 
যে বলিতে পায়ে না তাহা নহে, বৃক্ষ গশু মনুষ্য এই- 

রূগ সচেতন প্রাণীদিগের পর-পর উচ্চতর পদবী কি 

করিয়া হইল ও অচেতনে সচেতনত্ব কি করিয়! আসিল 

প্রভৃতি এইরূপ আরও অনেক বিষয় এই মতের দ্বারা 
ঠিক ব্যাখ্যা! হয় না। পাশ্চাতা দেশে ১৯ শতকে 

লামার্ফ ও ডাধিন এবং আমাদের দেশে কপিল এই 

এই সম্বন্ধে অ্ববাচীন আাধিতৌতিক শাস্ত্রী কপিল 

অপেক্ষা! বেশী কিছুই বলিতে পারেন নাই,__ইহার 
প্রতি মনোষোগ আকর্ষণ করিবার জন্য কপিল 

সি্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই পরে যথাস্থানে আমি তুলন। 
করিৰার অভিগ্র।য়ে হেকেলের সিন্ধান্তগুলির নির্দে শ 
করিয়াছি। হেকেল এই সিদ্ধান্ত নুতন বাহির 
করেন নাই ; ডাবিন, স্পেন্সর্ প্রস্ৃতি তৎপুর্ব্বের 
আধিভৌতিক গ্রন্থের প্রমাণ-অন্ুুদারেই আপন আপন 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন । একই মুলপনার্থের গুণসমুহের ূ সিদ্ধান্ত গ্রভিপাদন করিয়ছেন_-এইরূপ তীাহায়। 

বিকাশ হইয়! জগতের সমস্ত রচনা হইয়াছে, এই | আপন গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। তথাপি এন 

সুই মতের ইহাই তাপর্য্য ; এবং সেইজনা পুর্বে! সিদ্ধান্তগুলি একত্র জুড়িয়। তাহা! হেকেলই গ্রথমে 

হিন্দুন্থানে এবং এক্ষণে পাশ্চাত্যদেশে পরমাণুবাদ | সংক্ষেপে “বিশ্বের রহস্য” &% এই নিজ গ্রন্থে স্থবোধ 

পঞ্চাতে গড়িয়া! গিয়াছে । সেইরূপ আবার, পরমাণু ; রীতিতে বিবৃত করায়, সুবিধার জন্য হেকেলকেই 
অবিভাজ্য নহে, একথাও এক্ষণে আধুনিক পদার্থ- | আধিভৌতিক তত্বজ্ঞদিগের প্রধান কল্পান। করিয়া 
শাস্াজ্রেরা সিদ্ধ করিয়াছেন । আজকাল, যেরূপ । তাহার মতেরই প্রাধান্য দিয়! এই প্রকরণে ও পর- 

স্টির অন্তর্গত অনেক পদার্থের পৃথকৃকরণ ও : বস্তা প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছি । এই উল্লেখ-বাক্য- 

পরীক্ষণ করিয়া অনেক গ্রিশান্সের প্রমাণ-অনুসারে | গুলি যে একেবারেই বিচ্ছিন্ন, তাহা আর বলিতে 

পরমাণুধাদ কিংবা! উতক্রান্তিবাদ সিদ্ধ করা হইয়া হইবে না। কিন্তু এখানে ইহা অপেক্ষা এই 
থাকে, পূর্বে সেরূপ অবস্থ। ছিল ন!। স্গ্থির অন্তর্গত সিদ্ধান্তের অধিক বিচার করা যাইতে পারে না। 
পল্লার্থের উপর ভিন্ন ভিন্ন নৃতন নুন্তন পরীক্ষা : যাহার! এই সম্বন্ধে সবিস্তার জানিতে চাহেন তীহা- 
প্রয়োগ করিয়া দেখা, কিংবা তাহাদের অনেক দের স্পেন্সর, ডাবিন, হেকেল প্রস্ভৃতির মুলগ্রচ্থ 

প্রকারে পৃথকরণ করিয়া তাহাদের মূলধপ্্ন নির্ধারণ 2৮৮১৪ করা আবশ্যক । 
করা, কিংবা পজীব জগতের পুরাতন নূতন অনেক ৷ কাপিলসাংখ্যশাস্ের বিচার করিবার পুর্বে, 

প্রানীদিগের শারীরিক অবয়ব সমুহের একত্র তুলনা ূ সাংখ্য” এই শব্দের ছুই ভিন্ন অর্থ আছে ইহ 

করা, ইত্যাদি আধিভৌতিক শান্তের অর্নবাচীন ( এখনে বলা আবশাক। প্রথম অর্থ কপিল-আচার্য্য 

যুক্তি কণাদের কিংবা কপিলের উপপন্ধ ছিল না। 
তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে সেই সময় যে সামগ্রী ছিল 
সা হইতেই তাহারা আপন সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া- 

ছেন। তথাপি সৃষ্টির জভিবৃদ্ধি কিংধা সংগঠন 

ফি করিয়া হইয়াছিল এই সম্বন্ধে সাংখ্য শাল্সরকারগণ 

কর্তৃক প্রদত্ত তাত্বিক সিদ্ধান্তের মধ্যে এবং অর্ধবা- 

চীন জাধিভৌতিক শান্দ্রের তাব্িক সিদ্ধান্তের 
মধ্যে অধিক প্রতেদ নাই, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। 

পৃগ্রিশক্সের জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়াপ্রযুদ্ এই মতের । 

আধিভৌতিক উপপন্তিতে এক্ষণে অধিক সঙ্গতি 

আছে এবং সেই জন্য আধিতৌতিফ জ্ঞানের বৃদ্ধিতে 

মনুষ্যের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অনেক লাভ হইয়াছে, 

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এক অব্যক্ত প্রকৃতি 

হটাতে পরে নানাবিধ র্যত্ত শ্থষ্তি কি করিয়। হইল 
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প্রতিপার্দিত সাংখ্যশাস্্ হওয়ায়, তাহাই এই প্রক- 

রুণে ও ভ্গবদগীতাতেও একবার (শী, ১৫, ১৬) 

প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্তু এই বিশিষ্ট অর্থ ব্যতীত 
সর্বপ্রকারের তন্বজ্ঞানেরও সাধারণত এই নামই 

দ্বিবার রীন্তি থাকায়, উহার মধ্যে বেদান্তশান্ত্রেরও 
সমাবেশ হয়। সাংখ্যনিষ্ট। কিংব। সাংখ্যযোগ এই 
শবে, সাংখ্যশব্দের এই সাধারণ অর্থই বিবক্ষিত 

হইয়। থাকে ; এবং পরে এই নিষ্ঠার অন্তর্গত জ্ঞানী- 

পুরুধদিগকেও ( গী. ২, ৩৯; ৩. ৩; ৫, ৪» ৫ ও 

১৩, ১৪ ) সাংখ্য” এইরূপ ভগবদগীতাতেও যেখানে 

বল হইয়াছে, সেই সেই স্থানে সাংখ্য অর্থাৎ 

[78008] এই গ্রস্থের 1. 1. 4১ ও এ রি রং নর 

বরণের আমি সর্বাঞ উপযোগ করিয়া.
 



১২২ 

কেবল কপিলসাংখ্যমার্গী এইরূপ অর্থ না হইয়া, 

আত্মানাত্মবিচারের দ্বারা ' সমস্ত কর্মের সন্গ্যাস 

করিয়া ব্রক্ষাত্ানেতেই যাহারা নিমগ্ন থাকে সেই 

বৈদাস্তিককেও উহার অস্তরভূক্তি করা হইয়াছে। 

'সাংখ্য' এই শব্দ 'সংখ্যা” এই ধাতু হইতে বাহির 

হওয়া প্রযুক্ত তাহার প্রথম অর্থ গণনাকারী” এইরূপ 

হয় ; এবং কপিলশাল্সের মূলতব্ব গণনায় পঞ্চবিংশতি 

হওয়ান্তেই তাহা গগণনাকারী” এই অর্থে “সাংখ্য, 

এই বিশিষ্ট নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার পর 

“সাংখ্য” অর্থাৎ সাধারণত সর্ববপ্রকারের তন্বজ্ঞান 

এই ব্যাপক অর্থ দাড়াইয়াছে,_-এইরূপ শব্দশান্তরভ্- 

দিগের মত। কপিলভিক্ষুকে '“সাংখ্য? বলিবার 

রীতি প্রথমে দাড়াইয়। গেলে, পরে বেদান্তী সন্স্যাসী- 

কেও এ নাম দেওয়া হইয়া থাকিবে এইরূপ মনে 

হয়। যাহাই হোক, সাংখ্য শব্দের এই অর্থভেদ- 

প্রযুক্ত পান্ছে গোলযোগ হয় এইজন্য আমি এই 

প্রকরণের ইচ্ছ! করিয়াই “কাপিলসাংখ্যশাম্্” 

এই লম্বাটে নাম দিয়াছি। কণাদন্যায়শাস্ত্রের ন্যায় 
এই কাপিলসাংখ্যশাস্ত্রেরও সুত্র আছে। কিন্তু 
গৌড়পাদ কিম্বা শারীরকভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্ষ্য 
ইহারা এই সকল সূত্র যেহেতু আপন গ্রন্থের প্রমাণ 
স্বরূপ বলিয়। গ্রহণ করেন নাই, অতএব এ সকল 

সূত্র প্রাচীন না হইতে পারে, এইরূপ অনেক বিদ্বান 

দ্িগের মত। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা তদপেক্ষা! 

প্রাচীন বলিয়া তাহারা মনে করেন। তাহার উপর 

শঙ্করাচার্যের গুরু গৌড়পাদের ভাষ্য থাকায়, খোদ্ 
শহ্করভায্যেতেও এই কারিক। হইতেও অনেক কথা 

উদ্ধত হইয়াছে এবং ফ্টাব্দ ৫৭০ এর পুর্বে চিনীয় 
তাষায় অনুদিত উক্ত গ্রন্থের ভাষান্তর আধুনা পাওয়া 

গিয়াছে । % সটিজা নামক ষাট প্রকরণের এক 
২২ ০ পপ সপ পণ সপ ৪ আছ ০ শী শপ পাপ শপ | ৮ স্পা এড 

্ ঈশ্বরকুষ্ণ সম্বন্ধে এক্ষণে বৌদ্ধগ্রস্থাদি হইতে 
অনেক বিব£ণ পাওয়া! খিয়াছে। বোদ্ধপপ্ডিত বন্ববন্ধুর 

অনেক সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। 

দির 

ূ তুর বিদুতগরশ্থর তাৎপর্য (৫ কোন কোন 
প্রকরণ ছাড়িয়া দিয়! ) ৭০ আধ্্যাক্লোকে এই গ্রন্থে 
কথিত হইয়াছে, এইরূপ কৃষ্ণ কারিকার শেবভাগে 

বলয়!ছেন। যষ্ঠিতন্ত্র গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। 

তাই কারিকার আধারেই কাপিল সাংখ্যশান্ত্ের 
মূল সিদ্ধান্তগুলি আমি এখানে আলোচনা করি- 
যাছি। . মহাভারতের অনেক অধ্যায়ে সাংখ্যমতের 

কিন্তু তাহাতে 

প্রায়ই বেদাস্তিকমতের মিশল থাকায় শুদ্ধ কাপিল- 
সাংখ্যমতটি কি তাহ।. স্থির করিবার জন্য অন্য গ্রন্থ 

দেখা আবশ্যক হয়; এবং এই কার্যে সাংখ্য- 

কারিকা অপেক্গ। অধিক প্রাচীন অন্য গ্রন্থ এক্ষণে 

পাওয়া,যায় না । “সিদ্ধানাং কপিলো মুনি” ( গী, 
১০১২৬ ) সিঞ্গদিগের মধ্যে আমি কপিল মুনি--- 

এইরূপ ভগবান গীতায় যে বলিয়াছেন তাহা হইতে 
কপিলের যোগ্যতা স্পষ্টই দেখা যায়। তথাপি 

কপিল খষি কোথায় ও কখন আবিভূতিহইয়াছিলেন 
তাহার ঠিকান্ন নাই। সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, 
সনত্ম্বজাত, সদ, সনাতন এবং কপিল--্রঙ্গাদেবের 

এই সাত মানলপুত্র ; জম্মিবামাত্রই তাহাদের জ্ঞান 
হইয়াছিল এইরূপ শীন্তিপাঠের একস্থানে বর্ণিত 

হইয়াছে (৩৪০. ৬৭); এবং আর এক স্থানে 
(সাং ২১৮) কপিলের শিষ্য আস্থরি ও আস্থরির 

শিষ্য পঞ্চশিখ ( জনককে প্রদত্ত") সাংখ্যশান্ত্রের 

উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইরূপ আবার, শাস্তিপর্বের 
(৩০১, ১০৮, ১০৯) ভীত্ম, এ কথাও বলিতেছেন. 
যে,সাংখ্যের! স্ষ্টির রচনা সম্বন্ধে যে ভ্ভান এক 

সময় প্রবর্তিত করেন তাহাই প্পুরাণে, ইতিহাসে, 
অর্থশান্ত্র প্রভৃতি সর্ববস্থানে” দেখিতে পাওয়া যায়। 

অধিক কি, “জ্বীন চ লোকে যদি যদিহাস্মি কিঞ্চিৎ 
সাংখ্যাগতং তচ্চ মহম্মাত্মন্”--এই জগতের সমস্ত 
জ্ঞান সাংখ্যগণ হইতে নিঃহুত হইয়াছে--এরপ 

গুরু এই ঈশ্বরকৃষেঃের সমকালীন প্রতিপক্ষ ছিলেন; এবং | বলিলেও চলে ( সভ।, শাং,৩০১,১০৯ )। পাশ্চাত্য 
এই বন্থবন্ধুর পরমার্থ কর্তৃক ( থুষ্টাব্দ ৪৯৯-৫৬৯) চিনীয় | 

ভা লিখিত চরিব্র এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে । তাহা: 
ইতে ঈশ্বরকৃষ্ণের কাল প্রায় খৃষ্টাব্দ ৪৫০ হইবে, এইরনপ 

গ্রন্থকার অধুনা উওক্রান্তিবাদের কিরূপ উপযোগ 
| করিতেছেন, তাহার প্রতি লক্ষা করিলে,__ 

সস ৯ ৯০৯ ০ এ. সপ «পপ ২ ও 

টার টককমু স্থির করিয়াছেন । 0০870] 1) 18৫ সেই গ্রন্থের  ভাষাস্তর খুঃ ৪০৪এর মধ্যে  চিনীয়ভাবায় 

1০৪1 £51911৩ ১9০1০0/ 01 01081 13111011) ৫৩ | ভইরাছে। 

08596, 1905 1৮১. 33-53. কিন্তু ডাকার ভিনসেন্ট | কৃষ্ণের কালও সেইরূপ প্রায় 5'শো বৎসর পশ্চাৎ অর্থাৎ 
হাঙর নবদ্ধুর কালও খৃষ্/ব্দ চতুর্থ শতাব্দীর | খুঃ ২৪০ ধরিতে হয়। 

বন্ৃবন্ধুর কাল এইরূপ পিছাইয়া পড়ায় ঈশ্বর, 

ড110081)0 3281085 708100 ধরি 6-৩৬ ৯) ধর] হইয়াছে । কারণ | 1719500) ০1 11701, 90150. 0. 8928, 
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০০ 

উতক্রান্তিশান্ত্রেরই অনুরূপ আমাদের প্রাচীন সাংখ্য- | বিবেকতত্ব অবধারণ করিতে হইলে প্রথমে নীতিতন্ 

শীন্সেরও ন্যনাধিক অংশ সকলেই স্বীকার করি- 

ছিলেন বলিয়া কিছুই আশ্চার্্য মনে হয় না। 

গুরুত্বাকর্ষণ কিংব। জগত্রচনার উৎক্রান্তিতত্ব % 

অথবা -ক্রঙ্গাক্মৈকয, এই রকমের উচ্চ কল্লন। শত 

শত বশুসরের পর কোন এক মহাত্মীর মনে উদয় 

হইয়া থাকে । তাই, যে সময়ে যে-সাধারণ সিদ্ধান্ত 

কিংব৷ ব্যাপক তত্ব প্রচলিত থাকে, তাহারই উপর 

নিত্তিস্থাপন করিয়। নিজের তন্ব-প্রতিপাদন করিবার 

রীতি সাধারণত সর্ববদেশের গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া 

ঘায়। (ক্রমশঃ) 

বিবেকতন্ত্ব। 

(প্রীন্ুরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যানিধি এম্, এ, বি এল্) 

ইষ্টা নিষ্ট্াববোধিক শক্তিহি বিবেকে। নাম। 

যেশক্তির প্রভাবে আমরা ই্টকে অনিষ্ট 

হইতে, হিতকে অহিত হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া 

সম্যক অবধারণ করিতে পারি, তাহারই নাম 

বিবেক। ইহ! নীতি-জগতের আলোকন্বরপ-- 

ইহার প্রভাবেই আমাদদিগের কর্মের ইঞ্টানিষত্ব 

ও কার্ধ্যাকাধ্যস্থ বুদ্ধি উদ্দীপিত হয়; এবং ইহাই 

সতভ আমাদের আচার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত 

করে। এক্ষণে বুকিতে হইবে ইষ্ট কি, আর 

অনিষ্টই বা কি? নীতির আদর্শ উপলব্ধি না 

হইলে নীতি-জীবনে আমার্দিগের ইফ্টানিষ্টত্ব বুদ্ধি 

আসিতে পারে না, স্থতরাং দেখা যাইতেছে নীতির 

আদর্শভেদে বিবেকের প্রকৃতিভেদ আসিয়া পড়ে, 

কারণ বিবেক আমাদ্িগের ইঞ্টানিষ্ট হবোধ লইয়া 

আসে এবং নীতির আদর্শ অনুসারেই আমাদের 

ইঞ্টানিষ্টন্ব ও কাধ্যাকাধ্যন্ব নিরূপিত হয়। পথিক 

যেমন পথ চলিবার পূর্বেবই লক্ষ্যস্থল নির্ণয় করিয়া 

লয়, নীতিজগতেও মানব নীতির আদর্শ বুঝিয়া 

লইয়। নীতিপথে অগ্রনর হইবার প্রয়াসী হয়। 

 উিজাহিবাদ এই শ্দ 10007 17৩03 
এই অর্থে আঞ্কান প্রচলিত হওয়া প্রঘুক্ত আমি এখানে | তাহাই আমাদের 

ব্যবহার করিয়াছি । কিন্ত 'উৎক্রাপ্তি' এই শের অর্থ | ও পরিপন্থী তাহাই ভনিষ্ট এইন্ূপ মনে করি 

তাই উতক্রান্তিতব্র-শন্দ অপেক্ষা 
সাংথ।- 

ংস্কৃত ভাবায় “মরণ? । 
গুণ-বিকাস, গুণোতকর্ষ কিংবা গুণপরিণামএই 

দিগের শব্ব যৌজনা আমানু মতে অধিক প্রশস্ত ৷ 

পে শা” শপ 

ৃ 
ূ 

ৃ 

হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ধন্মের তন্ব যেমন 'নিহিতং 

গুহায়াম্, নীতির তন্ব তন্রপ না হইলেও অন্ততঃ 
বনেধু কীর্ণম্ একথা বলা যাইতে পারে। আবার 
শুধু বনে নয়, হিংঅশ্বাপদস্কুল অরণ্যানীতে নীতির- 

তন্ব বিক্ষিপ্ত হইয়। আছে, কুড়াইয়া লইতে গেলে 

মহতী আশঙ্কা । আমরা দূর হইতে সেই গহন 

বনের বহির্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিব, ধাহার আত্মরক্ষার সামগ্রীসম্তার আছে 
তাহাকেই আমর। সোৎসাহে তন্বপংগ্রহ করিতে 

উপদেশ দিব । 

নীতিতন্বের সঙ্গে সঙ্গেই বিবেকতন্ব পরিস্ফুট 

হইয়া আসে। আমরা নীতির যে আদর্শ লক্ষ 

করিব তদনুযায়ী মার্গ অবলম্বন করাতে হইবে এবং 

সেই মার্গোপদেষ্টাকেই আমরা বিবেক মাখা দিব। 
বিভিন্ন আদর্শাবলম্বীর নিকট বিবেকের তন্ব বিভিন্ন- 

রূপে অভিব্যক্ত হইয়। থাকে । ধরন্মজগতের ন্যায় 

আমরা নীতিজগতেও “ইদমেব তন্বম” বলিতে 

যাইব না, কেবল কোন্ আদর্শ অবলল্গন করিলে 

কিরূপ শক্তিকে বিবেক বলিতে হয় তাহা দেখাইয়া 

দিব এবং কোন্ শক্তিকে বিবেক আখা। দিলে কি 

কি দৌষ হয় তাহ। দেখাইতে চেষ্টা করিব । 

নীতির ব্যবসায়াত্মক আদর্শ গ্রহণ করিলে 

কর্মের শুভাশুভন্ব ও কাধ্যাকার্্যত্ব বিচারের জন্য 

বিশেষ কোনও সুন্গশক্তির প্রভাব স্বীকার করিতে 

হয় না, যেহেতু এই আদর্শানুষায়ী ইফ্টানিষ্টহ 

শুলভ্ান ও অনুমিতির অগম্য নহে-_যণুকি পি 

'সারিক অভিজ্ঞতা থাকিলেই ব্যবসায়াম্মক 

আদর্শ লক্ষ্য করিয়৷ আমাদিগের ক্রিয়াকলাপ পরি- 

চালিত করিতে পারি। এস্থলে জানিতে হইব 

এই ব্যবসায়াজ্মক মাঁদর্শ কাহীকে বলে শিশ্চ- 

য়াতমক সুদৃঢ় নিয়মকে আমরা ব্যবসায় বলিরা 

থাকি । যর্দি আমরা বহির্জগতের, শুদৃঢ় শিয়ম ও 

শীস্নকে নীতির আদর্শ মনে করি অর্থাৎ বাহ। 

কিছু এই নিয়মের ও শাসনের অধান ও অন্বকুল 

ইষ্ট অর যাহা উহার প্রতিকূল 

হইলে কেবল স্থুল জ্ঞান ও অনুমতিজাঠীহি 

আমরা কোন্টা। ইট কোশ্ট। অনিষ্টুবিয়া 
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পারি। পূর্বের আমর! বিবেকের যে যে সংজ্জ! বলিয়া 

আসিয়াছি তদমুধায়ী এই ইচ্টানিষ্টত্বোধক স্থুল- 

জ্ঞান ও অনুমিতভিকেই বিবেক বলিয়া! জানিতে 

হইবে । এক্ষণে নীতির ব্যবসায়াত্মক আদর্শ লক্ষ্য 

করিয়া শ্মুলঙ্ঞান ও অনুমিতিকে বিবেক নাগে 

আভিহিত করা কি কি দোষে হট ত্বাহ! নিন্গে 

বিবৃত হইতেছে । 
যদি বহির্জগতের স্থদূঢ় নিয়ম ও শাসনই আমা- 

দের নীতিজীবনের পরিচালক হয় তাহা হইলে কৃট- 
স্বার্থপরত। নীতির স্থান অধিকার করিবে, সু্মমদশিতা 

ধণ্মের আসন গ্রহণ করিবে। যদি আমর নিয়ম 

ও শাসনের আনুকূল্য ও প্রাতিকুল্যকে যথাক্রমে 
ইহ্ট ও অনিষ্ট মনে করি এবং তদনুসারে কার্ধ্যাকাধ্য 

অবধারণ করিয়া লই, তাহ! হইলে এই সিদ্ধান্ত 

আসিয়া পড়ে ষে আমরা শাসনের অনুকূলে কণ্মন 

করিলে পুরস্কৃত হইব এবং গ্রতিকূলে কাধ্য করিলে 
দণ্ডিত হইব; এই পুরস্কারের আশায় ইষ্টকর্ম 
কার্য এবং এই দণ্ডের ভয়ে অনিষ্ট কর্ম অকার্য 
বলিয়া! বিচার করি। এই নিয়ম ও শাসন--্যাহাকে 

ব্যবসায়াত্মক আদর্শ বলিয়! আসিতেছি তাহ। এশ্বরি- 
কই হউক, সামাজিকই হউক, আর রাজকীয়ই হউক 

যখন আমর! দেখিতে পাই, ইহার প্রতিকূলে কাধ্য 
করিলে আমাদিগকে দণ্ডিত হইতে হইবে আর 

ইহার অধীন হুইয়। চললে আমাদের দণ্ডের 

ভয় থাকিবে না, তখন দণ্ডের ভয় অথব। পুরস্কারের 
আশাই যে নীতিজীবনের নিয়স্তা বলিয়া পরিগণিত 

হয় তগ্বিযয়ে আর সন্দেহ থ।কিতে পারে না সুতরাং 

পুরস্কারের আশারপ স্বার্থই মামাদিগকে ইস্ট কর্ম 

করিতে উপদেশ দেয় এবং দণ্ডের ভীতিরূপ 

্বার্থহানিই অনিষ্ট কর্ম হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত 
করে। তাহ! হইলে স্বার্থপরত্াই আমাদের নীতি-- 

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। আবার ধশ্মের 

সহিত নীতির এরূপ সম্বন্ধ ষে নীতি যখন স্থার্থমূলক 
হুহয়া৷ উঠিল, তখন সুক্ষদশিত্তাই যে ধণ্ঘ বলিয়! 
পরিগণিত হইবে তথিধয়ে সন্দেহ নাই যেহেতু 

র্্ানই আমাদ্গকে নীতিপথে চালিত করে এবং 

০ তাং আমাদিগের কুটন্বার্থবিজড়িত কার্য্যা- 

নহে ইহাই প্রতিপন্ন হইল । আরও আমর! দেখিতে 

পাই যে নীতির সহিত মানবপ্রকৃতির গভীর সম্বন্ধ 

আছে, যেহেতু নীতিপথে চলিলে আমাদের মঙ্গল হয় 
এবং নীতিপথভ্রষ$ হইলে আমাদের অমঙ্গল বুঝিতে 
পারি । নীতি আমাদের অন্তরের সামগ্রী, আমাদের 

অন্তঃকরণ ম্বতই নীতিপথে প্রধাবিত হয়, নৈতিক 
জীবন আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় 
বলিয়। বোধ হয়, কিন্তু ব্যবসার বা নিয়ম ও শাসনের 

সহিত অন্তঃপ্রকৃতির কোনও সন্ধন্ধ নাই; ব্যবসায় 

লৌকিক ইচ্ছাই হউক আর ঈশ্বরেচ্ছাই হউক ইহা 
কেবল বহিজগতের সুদৃঢ় নিয়মকলাপ যাহা যুক্তিযুক্তই 
হউক আর অযৌ্তিকই হউক আমরা পালন করিতে 

বাধ্য। পরম্থ এই নিয়মকলাপ যাহাকে আমর! 

ব্যবসায়াত্মক আদর্শ বলিতেছি আমাদের পক্ষে শুভ 
ও উপাদেয় হইতে পারে আবার অনিষ্ট ও অশুডও 

হইতে পাৰে স্মতরাং এই আদর্শ নিয়মাবলীর উপর 

আর একটি আদর্শ স্বীকার করিতে হয় যদ্বারা এই 

নিয়ম ও শাসনের শুভাশুভত্ব পর্য্যালোচিত হুইয়। 

থাকে | অনভ্তএব আমর। নীতির ব্যবসায়াত্মক 

আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে 

এ আদর্শের পথপ্রদর্শক স্কুলজ্ঞান ও অনুমিতিকে 

বিরেক বলিয়া! স্বীকার করিতে পারি ন|। 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ইন্দ্রিয়স্থখই নীতি- 
জীবনের আদর্শ অর্থাৎ যাহ (কিছু আমাদের ইন্দ্রিয় 

স্থখের নিদান তাহাই ইষ্ট আর যাহ উহার পরিপন্থী 

তাহাই অনিষ্ট। এই মন্ত অবলম্বন করিলেও 
বিবেক স্থূল পার্থিবজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে 
এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় কারণ আমরা আম।দের 

জীবনের পুর্ব পৃৰব ক্রিয়াকলাপ ও তাহার ফলসমূহ 
পর্য্যালোচনা করিয়াই কর্মের ইঞ্ট্রানিষ্ব ও কার্য্যা- 
কার্ধ্যত্ নির্ণয় করিতে পারি অর্থাৎ কোন্ কর্ম 

করিলে আমাদের ইন্দ্রিয়ন্থথ উপলব্ধ হইবে আর 

কোন্ কর্মেই বা আমাদের স্ত্রখের ব্াধাত হইবে 
তাহ! আমরা অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহজেই 

অনুমান করিয়। লইতে পারি। কিন্তু এই অভিজ্তা 

ও স্ূলজ্বানকে বিবেক বলিলেকি কি জাপত্তি 
হইতে পারে তাহ! পৃর্বেবই বলা হইয়াছে। ইন্্রিয়- 

ন। করিবার ক্ষমতা দেয়। ইহাতে স্থথই ধাঁহারা নীতিজীবনের আদর্শ মনে করেন 
রি ব্বারায়িক আদর্শ অবলম্বনকরা যে সমীচীন | ভাহাদের মধ আবার কেন্ত্র কেহ ব্যক্তিগত্র হথখ 
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হেরি কিিহকিজাদকি 
থাকেন, কেহ কেহ স্বকীয় অভিজ্ঞতাকে আর 

কেহ কেহ বা পুরুষপরম্পরাক্রান্ত জ্বানকে বিবেক 
আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু, মূলতঃ ইহাদের 
সকলেরই একই আদর্শ একই পঙ্থু। ৷ 

কেহ কেহ বলেন নীতিজীবনে বহির্জগতের কোনও 
আদর্শ অবলম্বন করিলে চলিবে না কোনও বাহ 

আদর্শ অবলম্বন করিয়া আমাদের ইস্টানিষ্টন্ব ও 
কার্য্যাকাধ্যত্ব নির্ারণ করিলে চলিবে না। কর্মের 
ইষ্টানিষটত্বের প্রকৃত হেতু আমরা বহির্জগতে খুজিয়! 
পাই না, কারণ ইফ্টানিষটত্ব কণ্মের স্বতঃসিদ্ধ 
প্রকৃতি । এই ইফ্টানিষ্টত্ব ষে শক্তির প্রভাবে অবগত 

হওয়! যায় তাহাকে আমাদের অন্তরের অন্তরতম 
উচ্্বাস ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। এই 
উচ্ছাস আমাদের প্রকৃতিগত এবং ইহারই নাম 

বিবেক । আবার ধাঁহারা অন্তরের এই স্বাভাবিক 

উচ্ছাসকে বিবেক বলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 

বলিতে চান, যেমন ইন্দ্রিয-বৃত্তি দ্বারা পদার্থের স্বরূপ 

ভ্তাত হওয়! যায়, তেমনই অন্তরের উচ্ছাস দ্বারাই 
আমর! কর্মের ইফ্টানিষ্টন্ব জানিতে পারি। যেমন 
প্রাকৃতিক পদার্থের সহিত আমাদের ইন্জ্িয়সমূহের 
ক্রিয়া ও প্রন্চিক্রিয়াতেই বিষয়জ্ঞানের সরশর হয়, 

তেমনই আমাদের এমন একটি নৈতিক ইন্দ্রিয় 
আছে, যাহার সছিত আমাদের কন্মের ক্রিয়া ও 

প্রত্তিক্রিয়াতেই কর্মের ই্টানিহ্টহ্বরূপ সুচিত 
হইয়া থাকে । বাহা-জগতের সহিত আমাদের 
ইন্ড্রিয়গুলির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতে 

আমাদের পদার্থজ্ঞানের সথণর হয়, অর্থাৎ যে 

পদার্থ আমাদের যে ইন্দ্রিয়ের সহিত ক্রিয়া ও 

প্রতিক্রিয়া দ্বারা যেরূপ অনুভূতির উদ্রেক করে, 
আমরা তদমুযায়ী সেই পদার্থের স্বরূপ জানিতে 

পারি। তেমনই কণ্মের সহিত আমাদের অন্তরের 

স্বাভাবিক উচ্ছণাসের যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়। হইয়া 

থাকে, তাহার ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের ষে অনু- 

ভূঁতির সার হয়, তদনুযায়ী আমাদের কর্মের ই্টা- 
নিষ্টন্ব বোধ হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই অনুভূতিতে 
বদি শ্রীতির ভাব পাই তবে আমর! তাহার মুলীভূত 
কর্মাটারে ইট বলি আর অশ্রীতির ভাব আসিলে 
আমরা কর্পাটাকে অনিষ্ট বলিয়! জানে । তাহা 
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হইলে পদার্থের কার উপায় আর কর্ধের 

ইঞ্টানিষ্টন্ব বিচারের উপায় একই প্রকারের হইয়! 

পড়িল। যে কর্ম ইষ্ট তাহা আমার্দের অন্তঃ- 

করণে একটা প্রীতির উচ্ছবাস,_-একটা! সুন্দর 
ভাবের অনুভূতি উম্মেষিত করিয়। দিবে আর যাহা 
অনিষ্ট তাহ! অস্ন্দর অপ্রীতির ভাবের উদ্রেক 
করিবেই করিবে ৷ বিবেকশক্তিকে এইরূপ একট। 

অনুস্ভুতি মাত্র বলিলে কিকি দোষ আগিয়া পড়ে 

তাহা! আলোচনা করিলেই অনুভূতিবাদের দুষ্ট 
প্রতীত হইবে। 

( ক্রমশঃ ) 

উন্নতি-প্রসঙ্গ। 
অম্নাভাঁব £_ _-সম্প্রতি মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট অন্নাভাব 

এবং সাধারণত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মহার্থতা নিয়মিত 

করিবার অন্য বিশেষ আদেশ প্রচার করিয়াছেন । এই 

হাহাকারের ভাব দেখিয়। আমাদের দীর্ঘনিশ্বাীস পড়ে! 

আমাদের সে সকল জমীদার কোথায় গেপেন ধাহাদের গৃহে 

 অন্নবন্থনকল যথেষ্ট পরিমাণে মংগৃহীত থাকিত এবং দরিদ্র 

প্রজাদের কষ্টের অবস্থায় যথাপরিমাণে বিতরি ত হইত। 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে গবর্ণমেণ্ট জমীদারশ্রেণীর সং- 

রক্ষণে মনোযোগ প্রদান করিলে দেশের মঙ্গল এবং প্রজার 

মঙ্গলে রাজার মঙ্গপ। বিলাতে জমীদারশ্রেণী সংরক্ষিত 
আছেন বলিয়াই সেখানে ভাল কাজ, ভাল চিন্ত। গরভৃতি 
সাধু বিষম সকল বর্ধিত হয়ঃ ইহা, অনেক প্রবীণ 
পশ্চাতা পণ্ডিতের অভিমত | জমীদারশ্রেণীর দেশের 

মধ্যে বিপ্লব 'প্রসভৃতির উপায়ে গোলযোগ আন। কিছুতেই 

মত হইতে পারেনা, কারণ তাহাতে তাহাদেরই ক্ষতি । 

ইহারই জন্য আমর! চিরস্থারি জমীদারী বন্দোবন্তের 

পক্ষপাতী । জমীর উপর প্রত্যেক জমীদারের টান যত 

বেশী থাঁফিবে ততই মঙ্গল যদি সেরূপ টাঁন না থাকে, 

তবে স্বাবতই দেশের লোকের কেধল কিসে টাকা 

বেশী হর সেইদিকেই ঝৌক হইবে । তাহাতে গোলযোগ 

বা অ-গোলযোগেক্ কথ! হাদয়ে স্থান পাইতে পারে ন]। 

এরূপ ভাবের পরিণারঙ্ ফল বিষময়-_বিপ্লবের দিকে 

প্রবণতা । অবশ্য কিছুকালের জনা অস্থায়ী বন্দোবস্ত 

গতর্ণমেণ্টের লাভজনক বোধ হইতে পারে, কিন্তু যখন 

দেশের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক নহে, তখন বা 
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দেশে কোটী কোটা টাকার রৌপ্য সঞ্চিত আছে, 
গ্ুতরাং দেশ ধনী- একথা আমর! বিশ্বাস করি না। 

দেশবাসী যদ্দি ধনী হইত, তবে আন তাহার! বস্ত্রভাবে 

লজ্জানিবারণের অক্ষগণতার কারণে আম্মহুত্য। করিতে 

উছান্ত হইত না । ৪6550০5রূপ ত্রমসাধক যন্ত্র 

ছাড়িয়! দিয় প্রত্যক্ষ দৃষ্টির উপর নির্ভর করিলে আমর! 

শতবার বলিব যে এদেশবাসীর ন্যায় দরিদ্র পৃথিবীর 
কুত্রপি দেখিতে পাওয়া যার কিন সন্দেছ। এঁযে 
দেশের ধনসঞ্চয়ের কথ|। উক্ত হয়, আমর! প্রত্যক্ষ 

দেখিতেছি যে মুষ্টিমেয় কতকগুপি বণিকের হস্তেই সেই 

অর্থ প্রধানত সঞ্চিত আছে । আমর! সেই সকল বণিক 

সন্প্রদায়কেই, বিশেষত যে সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
বণিক সর্বাপেক্ষা ধনী, সেই সকল ধনীস্রেষ্ঠ বণিকগণকে 
সাম্াজ্যের এই ছুঃসময়ে সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইতে 
অনুরোধ করি। যাহার দশ কোটা টাকা আয়, 
তাহার পক্ষে এক কোটি কেন, পাচ কোটি টাকা দিলেও 
বিশেষ কষ্টকর হইবে না, কিন্তু যাহার আয় মাসে ৩২ 
টাক। মার, তাহার পক্ষে দেড় টাক দুরে থাক, চার 

আনা বাদেই আনা বা এক আনা দেওয়াও বিশেষ 
ক্টকর। | 

হোলি উৎসব ও মদ্যপান £-_আমর! কিছু- 
দন পূর্বে সংবাদপন্র দেখিম়াছিলীম যে বোম্বাই সহরে 
"সমাজসেবাসমিতির' উদোাগে হোলি উৎসবের সময় 

৫ুইদিন মদের দোকান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ কর! হইয়াছিল । 
এরূপ ঘটনার কথা শুনিলেও শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত 
হইয়] উঠে। প্রত্যেক নগরে, প্রতোক পল্লীতে মদ্যের 
অপকারিত!1 বুঝাইবার জন্য কি উদ্যোগী যুবক পাওয়! 
যায় না? 

বৌদ্ধমন্দিরে জুতা পায়ে প্রবেশ । সম্প্রতি 
এক্ষদেশে ইউরোপীয়গণ জুতাপায়ে বৌদ্ধমন্দিরে প্রবেশ 
করিতে পারিবেন কি না, তদ্ধিযয়ে বিশেষ আন্দোলন 
ইইয়া গিয়াছে । সংবাদপত্র হইতে যতদুর দেখা যায়, 
তাহাতে বোধ হয় যেন, মন্দিরাধাক্ষগণ এ প্রথার 
শিরোধী। তবে, মন্দিরাধ্যক্ষগণের মধো কেহই যে 
নান] কারণে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাড়ান নাই, 
€স কথা আমর! বগিতে পারি না। যাই হৌক, ব্রহ্ধ- 
দেশের গবর্ণমেপ্ট একটী আদেশ .ঘোষণা করিয়াছেন যে 
বৌন্ধমন্দিরে ইউরোপীগণের জুতাপায়ে প্রবেশ করা 
₹হু পুরাতন প্রথা__এ পধ্যন্ত তাহাতে কেহ বাধা প্রদান | 
কুন নাই, স্থতরাং এখনও সে প্রথা রহিত, হইতে বান 
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ইউরোপীর়গণকে জুতাপায়ে প্রবেশ করিতে নিষেধে 
সাহল করে নাই, তাই বপিয়! সেই অন্যায় প্রথাকে 
যে বজায় রাখিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। 
গবর্ণমেণ্টের ভাবা উচিত যে নানা কারণে অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের ন্যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরও অন্তরে জাগরণ 
আমিয়াছে তাই তাহারা আজ এই কুপ্রথ/র বিরুদ্ধে 
ধাড়াইতে সাহস করিয়াছে। গবর্ণষেন্ট যদি এই প্রথ। 
রহিত করিতেন, তবে রাজা প্রথার সন্বন্ধুত্রে প্রেমের 
আর একটা গ্রদ্থি পড়িয়া যাইত। তাহার বদলে 
রহ্মগবর্ণমেণ্টের এ অযথ। আদেশের ফলে আমাদের 
আশক্ক! হয় যে বিষবৃক্ষের বী্ন রোপিত হইল। সাম্রা- 
জের মঙ্গলের দিকে চাহিয়াই এই বিষয়ে ছ,চারটী 
কথ। আমাদিগকে খুলিয়! বলিতে হইল । 

বঙ্গের নাবিক-__-মামর! সংবাদপত্রে দেখিয়া 
আনন্দিত হইলাম থে চট্টগ্রাম প্রভৃতির অধিবাসী বঙ্গ- 
সম্তানের! নানিকের কার্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করি- 
মাছে। বন্বের লাট তাহাদিগকে পদকপ্রদান কালে 
তাহাদের কন্থকুশলতা এবং সাহদ ও বীরত্বের যথেক 
প্রশংসা করিয়াছিলেন । আমর। তে! জানি যে ৰঙ্গ- 
সন্তানের সাহসে ও বীরত্বে কোন জাতি অপেক্ষা হীন 
নহে । একটা প্রবাদ আছে ষে চোরকে ভাল বলিতে 
বণিতে চোর ভাল হহয়। যায এবং ভাল লোককে 
চোর বলিতে বলিতে ভাল লোকও চোর হইয়! যায়। 
বাঙ্গালীরা জন্মগ্রহণ অবধি আপনাপ্দিগকে কাপুরুষ 
দুর্বল প্রভৃতি শুনিতে শুনিতে হীনতার দিকে অগ্রসর 
হুইতেছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বিধাতা সে ন্যায় 
সহ্য কারবেন কেন? তাই তিনি আজ বঙ্গসস্তানকে 
সকল বিষয়ে সাহস ধৈর্য প্রস্ভৃতি সদ্গুণ সমূহের পরিচগ় 
প্রদর্শনের অবসর দিয়াছেন। 

উত্তরবঙ্গ জমীদার সভা-_আমর! জমীদার 
ইরক্ষণের পক্ষপাতী, সেই কারণে আমরা এই প্রকার 

সত্তা স্থাপনেরও পক্ষপাতী । এই সভার উদ্দেশ্য থাক। 
উচিত যে জমীদার সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রজারক্ষারূপ ব্রতপালনে যাহাতে তাহারা শিক্ষিত 
দীক্ষিত হইয়া উঠেন তাহার উপাপ্ন অবলম্বন করা। 

২ আমরা শুনিতে পাই যে অনেক জমীদার স্থির করিয়া 
বসিয়া আছেন যে প্রঙ্জাশোষণ করিয়া! টা সংগ্রহ কর! 
এবং সেই টাকা! নানাবিধ 'অপংকার্ধযে ব্যয় করাই 
জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্ত জমীদার সভা! যদি প্রজা - 
পালনে জমীদারদিগের স্বার্থ বুঝাহয়! দিতে পারেন এবং 
এ কার্যে জমীদারদের একট! আনন্দের ভাব ঢুকাইয। 
দিতে পারেন, তবেই সভার অস্তিত্ব ও জীবন সার্থক ॥ 



শ্রাধগ, ১৮৪ 

আধারে । 
(শ্রীমতী বিধুযুখী দেবী) 

আপনার অন্ধকারে 

'আধারিয়া রাখে মোয়ে 

একাকী ঘুরে হয়ি 

কণ্টফিত বনে। 

চরম এ পথে মাঝে 
কেহত অ।সেন। কাছে 

কেহ না স্থধায় কিছু মোরে । 
নিতান্ত পাগলের মত 

অমিতেছি ইতস্তত 

আধার আসিছে ছেয়ে 

হয়ে ঘনীভূত । 
প্রেমময় বিধাতার বরে 

 নিঝরও ত হারে গো প্রন্তরে $ 
এ দগ্ধ পরাণ পরে 

সে ধার! নাই বা যদি বয়ে 

তবে পুড়ে যাক ছাই হয়ে, 

টুটে যার বাঁধন যত, 

চাঁব ন! কারে! পানে 

চির জীবনের মত। 

ঘোর আধারে উৎস মাঝে 

ফুটবে ববে আলো 

কণ্টকিত অাধার বনে 

' তাই হবে মোর ভাল। 

আধারে কারে পাবন! দেখা 

প্রক্কত্তি হবে লীবনসথ! ; 

হাসিক্া কাদিয়া কয়ে ছটি কথা 

দুড়াব দারুণ মরমব্যথ। 

বিশ্বপিত। খিনি 

সুনিবেন তিনি 

আমার হঃথের গান, 

ডাঁকিবেন তিনি 
চরণে মোরে 

গাঁনটী হলে অবসান । 

লিঙ্গায়তধর্মে পৌরোহিত্য। 
( শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ) 

, বাসব। বংশগত পৌরিহিতাপদের ঘোর বিরোধী 
ছিলেন। তাহার মতে মনুষ্য তাহার আধ্মাজিক 

উন্নতি অনুসারে শ্রেতু প্রাপ্ত হয়। আমরা 

৭ 

গ্বাণকে লঙ্গম বলে। এই জঙ্মশব জানা-অর্থে 

গম ধাতু হইতে উত্পন্ন। যিনি নিষকে জস্তান্ত 
ব্রচ্ষে সম্পূর্ণরূপে লীন বলিয়া জানেন তিনিই জঙ্গম। 

ইহা ত্রাহ্মণশব্দের প্রতিশব্দমাত্র ॥ কেহ কেহ 

বলেন গম-অর্থে যাওয়া হইতে জঙ্গম শব্দ উৎপন্ 

হইয়াছে অর্থাৎ যিনি নানা! দেশে গমন করিয়া 
লিঙ্গায়ত বা বীর শৈবধর্্দ প্রচার করেন তিনিই 
জঙ্গম নামে অভিহিত হুন। 

লিঙ্গায়ত সাধুগণ রলিয়াছেন যনে ধিনি জ্লাত্মারে 

সম্যক্রূপে জানিতে পারিয়াছেন, অর্থীৎ যিনি 

কুটস্থ হইয়াছেন তিনিই শিবযোগী। স্থৃতরাং ষে 
কোন ব্যক্তি এ অবস্থা প্রাপ্ত হন তিনিই জঙ্গম 
হইরার উপযুক্ত । বাসর৷ বলিয়াছেন “হে জঙ্গমগণ 

তোমরা জঙ্গম দিগের জাতি স্বতক্প করিয়াছ, অর্থাৎ 

যাহারা তোমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে 

তাহাদিগকে জঙ্গম বলিয়া স্বীকার কর, এবং অপরকে 

নীচ জাতি মধ্যে গন্য কর; এইঙ্সস্য তোমরা! কেবল 

মাত্র ক্রিয়াশীল লিঙ্গপূজকরূপে পরিণত হইয়াছ, 
প্রকৃত ত্রঙ্গমজ্ঞ হইতে পার নাই। ইহাই তোমাদের 

পাপের শাস্তি" ॥ (ভক্তস্থল ভক্তিবচলন ২৮৪) 
“যে ব্যক্তি জঙ্গমদিগের মধ্যে জাতিভেদ 

স্বীকার করে সে নিশ্চয়ই বাহ্িক পৃজক মাত্র। 
ভক্তের প্রধান উদ্দেশ্য আন্তরিক উপাসনা, ধ্যান 

1] ও আত্মসংঘম দ্বার। ভগবানে লীন হওয়া । ফদি 

কোন ভক্ত অবিশ্বাস করে যে অপর একজন কেবুল- 

মাত্র নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়! উদ্দেশ্য- 

পথে উপস্থিত হইতে সক্ষম নহে, তাহা হইলে ইহাই 

প্রন হইবে যে সে জাত্যভিমান বশতঃ উল্ত স্থানের 

উপযুক্ত হইতে পারে নাই। যদি জাতি একজনের 

পক্ষে পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়ার ব্যঘাতস্বরূপ 

হয় তবে ইহ! সকলের পক্ষেই ব্যতিক্রেম উৎপাদন 

করিবে। স্থৃতরাং এইরূপ সন্দেহ এবং কুসংস্কার 

লিঙ্গ বিশ্বাসীর ধর্মের মূল ছেদন করে মাত্র । “লিঙ্গতে 

কি কাঠিন্য সম্ভবে ? জঙ্গমে কি জাতিভেদ থাকিতে 

পারে ?”--এ ২৮৫ 



১২৮ তত্ববোধিনী পত্রিকঃ : টানি 
কণা আমাকে ধন্য কর”। (এই কক্যয়া চা-খড়ির 
কর্মাকারবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তি ও জ্ঞান (ভাক্কার প্ীচুদীলাল বন রারবাহাহুর ) 
প্রভাবে শিষযোগিত্ব প্রাপ্ত হইয়! জঙ্গম হুইয়া- (পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
ছিলেন। ) ৷ পাথুরে কয়লা এবং আমার জন্মের কথ! বলিতে 

' "আমি যদি সিরিয়াকে বৈশ্য বলিয়া, মাচয়াকে ; বলিতে আরো প্রাচীনতর যুগের অনেক কথা মনে 
রজ্ক বলিয়া, ককায়াকে চণ্ধকার বলিয়া, চন্নয়াকে ৷ পড়িতেছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া তোমা- 
মাড় বলিয়া ঘ্বণা করি এবং আপন।কে ব্রাহ্মণ বলিয়। ৰ দের কৌতৃহল নিবারণ করিব । 
অভিমান করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভগবান আমার | তোমাদের বিখ্যাত গণিতবিদ পগ্িত লা-শ্লা্ 
কপটতা দেখিয়া হাস্য করিবেন।” এ ৩৪৫। | শট ইহাগের (1521050০) বহু গবেষণা ঘর! 
"অবা” শন সংস্কত আধ্যশব্দের কম্সাড় ভাষাস্তর | একপৃঠা। স্থির করিয়াছেন যে এক সময়ে 
মাত্র। এই শব্দ মান্যের স্বরূপ জঙ্গমদিগের ও ূ সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ 
সাধুদিগের প্রতি ব্যবহাত হয়। ূ প্রভৃতি নভোমগুলস্থিত কোন জ্যোতিক্ষেরই 

“আমি জঙ্গম বা সাধুদিগের মধ্যে জাতিভেদ । পৃথকৃ অস্তিত্ব ছিল না। তোমর! যাহাকে আকাশ 
করিব না। আমি তাহাদিগের মধ্যে উত্তম, মধাম | বল, তাহা তখন ছিল না; বায়ু ছিল না, স্থল 
বা অধম নির্ববাচন করিব না। জঙ্গম এবং সাধু- ৃ ছিল না, জল ছিলনা । সূ্ধ্য-চন্দ্র-গ্রহ-উপপগ্রহ- 
দিগের মধ্যে কি উচ্চ মধ্যম অধম আছে ?৮-- | বেছিত যে সৌরজগতের মধ্যে তোমর! বাস করি- 
এ ৪০০ তেছ, সেইরূপ সংখ্যাতীত সৌরজগত এখন এই 

উপরি উত্ত বচন দ্বারা বাসবা বংশাগত পৌরো- | অসীম ব্রক্ষাণ্ডের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। রাব্রি- 
হিত্যের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমর! | কালে যে অঙ্গংখ্য নক্ষত্ররাজির বিকাশে গগনমণ্ডল 
এক্ষণে দেখিতে পাই যে, যে ব্রাঙ্গণগণের বংশগত । হীরকখচিত চন্দ্রাতপের হ্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহা- | 
পৌরহিত্যের ধিরুদ্ধে বীর শৈবগণ এক সময়ে খড়গ- | দিগের প্রত্যোকটি তোমাদের সূর্ধে!র ম্যায় এক 
ইস্ত হুইয়াছিলেন, অনেকম্ছলে লিঙ্গায়ত জঙ্গমগণও একটি সূর্ধ্য। প্রত্যেক নক্ষত্র নানা গ্রহ উপ্রহ- 
আজ সেই দশাই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদের | পরিবেষ্িত হইয়! পৃথক মৌরজগতের স্থপ্টি করিয়াছে 
বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধন্ম, কর্মের অভাব থাকিলেও এবং সুষ্যরূণে উহার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতি করিতেছে । 
কেবলমাত্র জঙ্গমবংশে জন্মগ্রহণ বশতঃ সাধারণ । সৃষ্টির আদি যুখে কিন্তু এই অসংখ্য সৌরজগতের 
লিঙ্গায়তগগের উপর প্রভুত্ব করিতে লঙ্ল্লিত হব না, ; একটিরও পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। তখন অনস্ত 
এবং অপর নীচবংশীয় জ্ঞানী ও বিশ্বাসী ভক্ত- ৷ মহাব্যোম প্রদেশ প্রচ্ভাপসম্পন্ন, মহাবেগে ইত- 
গণকে জঙ্গমের আঙনে বসাইতে অস্বীকার করেন । | স্ততঃ ধারমান, ভাস্বর, কুজঝটিকার ন্যায় এক 
তবে ত্রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃত্র জাতিরীধ্যে বাষ্পময় পদার্থ দ্বার পরিপূর্ণ ছিল। 
যে পরিমাণে জাতীয় পার্থক্য বর্তমান আছে, জঙ্গম | এই জ্যোতির্শয় কুয়াসার ন্যায় গদার্থ ইংরাজীতে 
ও সাধারণ লিঙ্গায়তদিগের মধ্যে ততদুর নাই। | নেবুল! (৩১৪)৪) নামে পরিচিত । 
এখনও জাতিনির্বরবশেষে ভক্তগণ জঙ্গমদিগের ন্যায় | নীহারিকা-বাদ। আমর! ইহাকে “নীহারিকা” বলিব। 
মান্য পাইয়া থাকেন। লিঙ্গায়তগণ বিশ্বাস করেন | 
থে প্রকৃত জঙ্গম এবং প্রকৃত ভক্ত উন্চয়েই মুক্তির 
অধিকারী । তবে জঙ্গম জ্ঞানযোগী এবং ভক্ত 
কম্মরযোগী। 

এখনো বোমপথে এবং অনেক নক্ষব্রপুঞ্জের মধ্যে 

দুরবীক্ষণ সাহায্যে নীহারিকার খণ্ডাংশ দৃষ্থিগোচর 
হয়। নীহারিক! দেখিতে নীলাকাশে ভাসমান 
মধ্যাহু সূর্যাকরোদ্দীপ্ত শুভ্র তরল মেঘখণ্ডের 
ন্যা়। মাঝে মাঝে আকাশমগুলে যে ধূমকেতুর 
উদয় তোমরা দেখিতে পাও, উহাদিগের দেহ 
ন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় এখনো তরল্ব বা 



১৮২৩ শ্রাবণ 

কঠিনন্ব প্রাপ্ত হয় নাই। ধূমকেতু আজিও নীহারি 
বর অবস্থায় অর্থাৎ ভাম্বর বাশ্পের আকারে 
বিদ্যমান রহিয়াছে । পদার্থ বাস্পাকারে থাকিলে 
অত্যন্ত হান্া হয় এবং উহার একটী দামান্য 
কণামাত্র বিস্তৃত হইয়া! বিপুল স্ছান অধিকার করিয়। 
থাকে। ধূমকেতু বাম্পাবস্থায় আছে বলিয়! পণ্ডি- 

তেরা অনুমান করেন যে কোটী কোটা মাইল 
বিস্তৃত একটী ধূমকেতুর দেহের ওজন ১৯২০ 
সেরের অধিক হুইবে না। লাগপ্লাসের মতে এক 
সময়ে এই বিরাট ব্রহ্ষাগ্ুদেহ নীহারিকাময় ছিল। 
তোমাদের আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ইমানুয়েল্ 

কাণ্ট ও এই মত সমর্থন করিয়! গিয়াছেন। 
আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে নীহায়িক। 

বিশ্ব-স্থতির মূল উপাদান নহে। তীহার! 
বলেন যে ক্ষুদ্র ও বৃহত্ অসংখ্য উন্ধাপিগ্ড 

( 719৮9015 ) পুজীভূত হইয়া এই জগণ্ড ব্রহ্মা 

গঠিত হইয়াছে । সংখ্যার উহ্ধাপিশ্ড আজিও 

ব্যোমপথে ভ্রমণ করিতেছে এবং দল বাধিয়! সূর্য্ের 
চতুর্দিকে ধূমকেতুর ন্যায় ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে। 

স্াহাদিগের মতে নীহারিকার দেহ অসংখ্য বৃহ ও 

ক্ষুদ্র উ্কাপিগ্ডের সমষ্টি ব্যীত আর কিছুই নহে। 

উকাঘ।দ। 

স্পর সংঘর্ষণে এত অধিক তাপ সমুৎপন্ন হয় যে; 

তদ্দার॥ উহার প্রজ্ছলিত হুইয়৷ বাম্পাকার ধারণ 

করে। তাপবিকিরণ দ্বারা ক্রমশঃ শীতল হইয়া 

এবং মাধ্যাকর্ষণের বলে পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া বু- 
সংখ্যক উচ্ধাপিগ একত্রে মিলিত হইতেছে এবং 
তাহার ফলে গ্রহ নক্ষত্রাদির হৃগ্টি হইয়াছে এবং 
“আজি পর্য্যস্ত স্থগ্রি-প্রকরণ এই একই ভাবে চলিয়া 
স্বাসিতেছে। এইরূপ শত সহত্র উহ্কাপিণ্ড তোম- 

দের আকাশের মধ্যে নিতা প্রচণ্ড বেগে আগমন 

করিতেছে । রাত্রিকালে দূররীক্ষণ সাহায্যে আকাশ- 
পথ পর্য্যবেক্ষগ করিলে ইহাদিগের অস্তিত্ব তোমা- 
দের প্রতাক্ষীভৃত হইবে। ইহাদিগের দেহের সহিত 
বায়্মণ্ডলের বিষম ঘর্ষণ উপস্থিত হইয়। এত অধিক 
তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয় যে উহাদিগের দেহ 
জগনিময় দেখায়। অনেক সময়ে তাপ সংযোগে উহার! 
জবলিয়া যাইয়। একেবারে বাম্পাকারে পরিণত হয় 

এবং বায়ুর সহিত মিজ্িত হুইয়। থাকে । দূরবীক্ষণের | ্বীপ, উপদবীপ, ইহাদের মধ্যে কোন ১০৬ রে 

চা-খড়ির আ.জ্বকাহিনী | 

সপ 

ূ 
ব্যোমপথে প্রচণ্ড বেগে আ্রাম্যমান উক্কাপিণ্ডের পর- 

চি যে আলোক নির্গত হয়, তাহা যন্ত্র 

১২৯ 

সাহায্য বায তোমর! মাঝে মাঝে আকাশে যে 

নক্ষত্রপাত (১1)996৮8 809৮ ) দেখিতে পাও, 

তাহা পতনশীল জ্বলম্ত উহ্কাপিগ্ড অথব! ছুই বৰ! 

ততোধিক উহ্কাপিণ্ডের সংঘ(ত ব্যাতীত আর কিছুই 

নহে। যেগুলি জ্বলিয়। বাস্পাকারে পরিণত হয় না, 

মাধ্যাকর্ণণের বলে তাহারা পৃথিবীর উপরে পতিত 
হইলে উল্ত ঘটন| “উস্কাপাত” বলিয়া বণিত হইয। 

থাকে। মধ্যে মধ্যে উদ্ধাপুগ্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ 

করিবার সময় পৃথিবীর কক্ষপথে আসিয়া উপস্থিত 
হয়। তখন বিস্তর উদ্ধাপিণ্ড পৃথিবীর উপর বৃষ্টি 
রূপে পতিত হয়। তোমরা এই ঘটনাকে “উচ্কা- 

বৃষ্টি” বলিয়া থাক। উক্ধাপিতের দেহ বহু ক্ষুদ্র 
ও বৃহত প্রস্তরখণ্ দ্বারা গঠিত, লৌহ ইহার একটা 

বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ উপাদান। উন্কাপিণ্ডের দেহে 

লৌহ অনেক সময়ে বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে, ইংরাজীতে 

এরূপ লৌহকে “উক্কাপি গুজাত লৌহ” ( 71089070 

1101. ) কহে। এই মতে উক্কাপিওই বিশ্ব্থপ্টির 

মূল উপাদান। 
সৃধ্য, চন্দ্রঃ নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু 

সকলেরই উপাদান এক । 

তোমাদের বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডি- 

তের এই সকল জ্যোতিষ্ষ 

গ্রহ নক্ষত্রাদির উপাদানের 

অভিন্নতা । 

ূ বিশেষ ( 31১9০:999০01১০ ) দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়। 

পৃথিবীর দেহ যে সকল মূল পদার্থ (1219079785 ) 
দ্বারা গঠিত, তাহাদিগের অস্তিত্ব গ্রহ নক্ষত্রাদির 
দেহেও প্রমাণ করিয়াছেন । এই উপাদান-সমত্বের 
ূ আবিষ্কার লাপ্ল।সের নীহারিকাবাদের সমর্থন করি- 

তেছে। আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে তাহার মতে 
এই সকল গ্রহ নক্ষত্র এক সময়ে অনন্ত আকাশ- 
ব্যাপী নীহারিকার তম্বর বিরাট বপুর অন্তভূতি 
'ছিল। কালসহকারে উহ্ছারা পৃথক্ অস্তিত্ব ধারণ 
করিয়াছে বটে কিন্ত একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন 
বলিয়। উহাদিগের মধ্যে উপাদানগত পার্থক্য লক্ষি 
হয় না। 

অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় তোমাদের পুথি: 
বীরও পৃথক্ অস্তিত্ত এককালে 
ছিল না। তখন বনি 
সাগর, সরিত, পর্ন 

হুর্ধা। পৃথিবী ও অন্যান! 
গ্রহাদির জন্ম। 
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বিশ্বব্যাপী জ্োতিষ্মীয় বাম্পীয় পদার্থ তোমাদের সৌর- 
জগতের তাবৎ স্থান অধিকার করিয়া তাগুব নৃত্য 
করিত। বিকিরণ হেতু উহ্থার প্রচণ্ড তাপ ক্রমশঃ 
মন্দীভূত হইতে লাগিল এবং এইরূপে অপেক্ষাকৃত 

শীতল হইয়া প্রথমতঃ তরলাকার, পরে আরো 

জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইতে আরস্ত হইল। তোমরা 
জান যে জল উল্তাপ সংযোগে বাস্পাকার ধারণ করে 

এ বাষ্প শীতল হইলে পুনরায় তরল জলের আকারে 

পরিণত হয় এবং অধিক শৈত্য সংযুক্ত হইলে তরল 
জল ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া কঠিন বরফের আকার 
ধারণ করে। ঠিক এই একই নিয়মে তাপের 

ভাপসারণহেতু বাম্পময় বিরাট বিশ্বদেহ জমাট কাধিয়! 
প্রথমতঃ তরল ও পরে কঠিন আকারে পরিণত 
হইয়াছে । পৃথিবী, শুঞ্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহের 

উপরিভাগ একেবারে কঠিন হইয়া! গিয়াছে; পৃথি- 
বীর অভ্তাস্তর ভাগ শ্রচণ্ড উত্তাপ সংযোগে এখনো 

তরলাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে । আগ্নের গিরির 

অশ্নুশুপাতের সময় আমর! পৃথিবীর গর্ভস্থিত এই 
তরলাংশকে গলিত ধাতু ও প্রস্তরধারারূপে নিঃস্যত 
হইতে দেখিতে পাই। চন্দ্রের ভিতর ও বাহির, 
উভয় প্রদেশই একেবারে কঠিন হইয়া গিয়াছে । 

এফসময়ে চন্দ্রের মধ্যেও বহু আগ্নে় গিরি বিদ্যমান 

ছিল এবং সেইগুলি অনবরত তরল অগ্নিষয় পদার্থ 

উদদিগিরণ করিত। একসময়ে চন্দ্র তৌমার্দের পৃথি- 
বীর মত বায়ু ও জল পৃষ্ঠদেশে বহন করিত; এখন 

চচ্দে বায়ুও নাই, জলও নাই, থাকিলেও তাহারা 

অত্যধিক শৈত্যপ্রযুক্ত কঠিনাবয়ব ধারণ করিয়া 
আছে। চন্দ্র এখন নিজীব ও নিশ্র হইয়া পরের 
আলে! ধার করিয়া তোমাদের আলো! যোগাইতেছে। 
চন্দ্রের প্রভাব এখন পৃথিবীর জোয়ার তাঁটার 
উপর এবং তোমাদের কধিকুলের কল্পনারাজ্যে নিজ 

আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । 

সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে তাপসংযোগে 

পদার্থ আয়তনে বড় হয় এবং শৈত্য সংযোগে 

সঙ্কুচিত হইয়া আকারে ছোট হইয়া যায়। 

বুষ্পুময় বিশ্বদেহ যতই শীতল হইতে লাগিল, 
রর স্ছচিত হইয়া ছোট হইতে আরম্ত 
সহী হার গতিরও পরিবর্তন সংসাধিত 

অপূর্বব শোভা সম্পাদন করিত না। ফেবল এক ূ 

১৯-কম্। 6 ভাগ 

হইল। প্রথম অবস্থায় বাস্প.দেহের মধ্যে অসংখ্য 
প্রবাহ উতৎপক্স হইয়! অপংবত ভাবে চতুর্দিকে, 
প্রবাহিত হই । প্রমশঃ দেহের বসত সঙ্থোচ 
হইতে আরম্ভ হইল, উহার অসংবত বন্ধ্মুখী 
গতি একটামাত্র আবর্ত-গতিতে পরিণত হুইল এবং 
বহু বিস্তৃত বাম্পদেহ ত্রন্মে একটা. অপেক্ষাকৃত 
ছোট বর্তুলাকার পিণ্ডে পরিণত হুইয়৷ নিজ অক্ষের 
উপর ব্যোষপথে প্রচণ্ড বেগে জাবর্তিত হইতে 

লাগিল। তখনও উহ্থা তরল এবং বাম্পাবশ্থায় রি- 

মাছে; এই মাঘোয় আবর্কনের সময় উহার *মধ্যাংশ 

স্থিত হইয়! উঠিল এবং উত্য় প্রাস্ত কিঞ্চিৎ 
চাপিয়। গেল এবং মাষে মাঝে উহার স্ফীত প্রদেশ 

হইতে কিয়দংশ বিচ্যুত হইয়া চক্রাকারে (13182) 
উহাকে বেষ্টন করিয়া পৃধক্ ভাবে ধুর্ণায়মান হইতে 
লাগিল। এই রূপে গ্রুমে ড্রমে আমাদের সৌর- 

জগতে একটী করিয়া আটটা মুল চক্রের ক্ষতি 
হইয়াছিল ; উহার বর্ছাী, ভাঙ্গিয়। চুরিয়া এবং 
চুরণ অংশগুঙ্গি মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্দিলিত হইয়া 
পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শমি, নেপ্চুন 

এবং ইউরেন্সাস্ নামক আটটী শ্রহেক়্ স্থপতি করি- 
মাছে । সৌরজগতব্যাগপী সেই খলস্ত বাস্পময” 
পদার্থের মধ্যাংশ এখন সূর্য্যরূপে বিরাজ ফরি-" 
তেছে এবং "বিচ্যুত অংশগুলি হইতে যে গ্রহগুলিয 

সি হইয়াছে, তাহারা নিজ নিজ কঙ্ষপত্থে পশ্চিম 
হইতে পূর্ব মুখে সূর্ব্যক্ে বেষটন করিয়। অবিরাম 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 

এই একই প্রণালীতে অনন্তবিততুত মহাব্যোম- 

প্রদেশে যে ফত সৌরজগতের 

স্ষ্টি হইয়াছে, তাহার সংখ্যা" 
করা-যায় না । তোমাদের পৃথিবী সৌরজগতব্যাপী 
আবর্তনশীল সেই নীহারিকা দেহের হ্ষুগ্রাংশ মাত্র । 

যখন পৃথিবীর দেহ কঠিন হয় নাই, তখন ঘোর 
আবর্তনের ফলে উহার দেহ হইভেও একাংশ 
বিচ্যুত হইয়া চগ্গ্রের-উতপত্তি হইয়াছে ; এক সময়ে 
পৃথিবী ও চন্দ্র একাঙ্গীভূত ছিল। হৃতরাং চন্দ্র 
পৃথিবীর একটা উপগ্রহ । চন্দ্র সম্বন্ধে ছুই একটা 

কথ। পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। চক্রের ন্যায় 
বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি শ্রহগুলির এক বা ততো- 

ধিক উপগ্রহ আছে। এই দকল উপগ্রহ একই 

উপগ্রহদিগের জন্ম। 



আখব, ১৮২৪৬ .. কবিরঞজন; যাশ্দারণলেন ২১, 

স্্স্প পরি ডিও বার ররর 
করিয়াছে। 

নাম সাটেলাইট (986911695)। বৃহস্পতির 

চারিটা উপগ্রহ কতকগুলি উপগ্রহ এখনো | 
চক্রাকারে স্থীয় গ্রহকে পরিবেষ্টন কিয়া রদ 
নিজ নির্দিষ্ট কক্ষপথে ভ্রমণ করিতেছে । 

বীক্ষণ সাহাধ্যে, শনি গ্রহের উপগ্রহ রি 

শনিকে সুন্দর ভাবে বেষটন করিয়া রহিয়াছে, 

দেখিতে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ) 

কবিরপ্জন রামপ্রসাদ সেন। 
(সংবাদ প্রভাকর হইতে উদ্ধত ) 

(৮৬ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত) 

( পূর্বব প্রকাশিতের অনুবৃত্ত ) 

রামপ্রসাদ সেন চৈত্র,মাসের সংক্রান্তির দিবস 

কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে চড়ক দেখিতে গিয়া- 
ছিলেন, যখন চড়কি দেপাক্, দেপাক্, বলিয়৷ চড়ক 

গাছে ঘুরিতেছ্ছে, তখন কেহ কেহ কহিলেন “সেন 
মহাশয় দেখ কেমন স্থন্দর ঘুরিতেছে, প্রসাদ তাহাতে 

হাস্পূর্ববক উত্তর করিলেন 'ভাই! একি এক 
সামান্য চড়ক দেখাইতেছ, আমি দ্রিবানিশি যে চড়কে | 

ঘুরিতেছি তাহার নিকট এ -চড়ক কোথায় লাগে । 
তাহার কহিলেন “সে কিরূপ চড়ক ভাই”, তচ্ছ,বণে 

উপগ্রহদিগের সাধারণ ইংয়াজী 

মনরে ওরে যাতনা করেছ তুচ্ছ, 
ধন্যরে তোষারে ॥ ৩ 

দীর্ঘ আশা চড়ক গাছ, 
বেছে নিলে বাছের বাছ। 

মনরে ওরে মায়া ডোরে বড়শী গাথা, . 

ন্মেহ বল যারে ॥ ৪ 

প্রসাদ বলে বার বার, 
অসারে জন্মিৰে সার। | 

মনরে, ওরে শিঙ্গে ফু'কে শিঙ্গে পাবি, 

ডাকো কেলে মারে ॥৮৫ 

এই প্রেমভক্তি পরিপুরিত পীযৃষময় সাধু সঙ্গীত 
শ্রবণ করিয়া তৎকালে সকলেই সাধু সাধু সাধু 

শব্দ উচ্চারণ পুর্ববক মোহিত হইলেন। আহা ! 
এই স্থলেই তাহারদিগ্যেই সাধু সাধু সাধু বলিয়াই 

সাধুবাদ প্রদান করিব, ধাহার। সাধু সাধক সেনের 
স্বধাধার বদন বিনির্গত সঙ্গীত স্ধাপান করত 

তৃগুচিও হইয়াছিলেন, অপিচ কি পরিতাপ ! আমর! 

এছিক স্থখময় অদ্ভুত ভূতকালে ভূতরূগ্ে উক্ত মহা- 
ভূতের অলৌকিক কার্ধ্য সকল সাক্ষাতে দর্শন 
করিতে পারি নাই, 'সেইকাল প্রকৃত সত্যকালের 

ন্যায় কাল ছিল; দিও এইকাল সেইকালি বটে, 
তথাচ এ ক্লালের সহিত সে কালের তুলনা কোন 

[রাড হইতে পারে না, কারণ একাল কিকাল এবং 

(কোন কালে কোন কালের সঙ্গে এই কালের উপম। 

হইবে তাহারে নিশ্চয়তা করা দুঃসাধ্য হইতেছে। 
ততক্ষণা সহত্্র ব্যক্তির সাক্ষাতে মুক্তকণ্টে এই | আমরা ষে কালে মনুষ্যরূপে 'জন্মগ্রহণ করিয়াছি 
গান্র ধরিলেন । যথা £-- 

..- «ওরে মন চড়কি, ভ্রমণ কর, 

এ ঘোর মংসারে । 

মরাযোগেন্দ্র কৌতৃকে হাসে, 
না৷ চিন তাহারে ।. 

মুগল স্বয়ন্তু শস্তু যুবতীর উরে, 
মনরে, ওরে কর পঞ্চ বিহ্বদলে পুলিছি তাহারে ।'১. 

_ ঘরেতে মুবতীর বাক্ 
, . গাজনে বাজিছে ঢাক, 
. মনরে, ওরে রৃন্দাবলী, খেমটা ঢালি, 

.. ভ্বাজায় নান। সুরে ॥ ২ 

. কাম দীর্ঘ ভারীয় চোড়ে। 
« 'ড়াংলে পীঞ্জর পাটে পড়ে। .. 

1 সমস্ত উদরস্থ-করিয়াছেন। 

সেকাল  আমাদিগের পক্ষে কাল স্বরূপ হইয়াছে, 

এই কাল রাঙ্গার পক্ষে পক্ষ“হইয়া৷ কালোর দেশের 

আলে। নির্বাণ কারয়াছে ; সে স্বাধীনতা কোথা % 

সেন্থ কোথা ? সে ধ্মকোথা £? সে কম্ম কোথা ? 

সে বিদ্যা কোথা ? সে চালনা কোথা? সে পাগ্ডডিতা 

কোথ৷ ? সে কবিহ্ব কোথা ? সে সমাদর কোথা £ 
সে সম্মান 'কোথ। ? এবং সে অনুরাগ ও উৎসাহই 

বা কোথা ? স্বাধীনতা সংহারের,সঙ্গে সঙ্গেই কাল 

' আমরা অধুন। রঘুকুল- 

তিলক ভগবান রামচন্দ্রের কথা.উল্লেখ করিতে ইচ্ছা 
করিনা! । দ্বারকাধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং হস্তি- 
নাধিপতি পাুকুল প্রদীপ মহারাজ ধিরে লে প্রিস্ 
করিতে চাহিনা। নবরত্র সভার কী টিরর। 



১৩২ 
বিক্রমার্গিতোর মাম উচ্চারণ করিবনা, কেবল নব- 

দ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষণ্চন্ত্র রায়ের সময়কে ই স্মরণ 

করিতেছি । এ সময়ে বে, ঘে, ব্যাপার হইয়াছিল 

বর্তমান কালে তাহার শতাংশের একাংশ থাকিলেও 

কত সুখের ব্যাপার হইত। উক্ত মহারাজ নান! 

শাস্্রালন্কতি পণ্ডিত ও সজ্জনের হৃদয়পল্প প্রকাশ- 

কারী রবিস্বরপ কবিগণকে সাতিশয় সমাদর 

করিতেন, গোৌরবপূর্ববক গুণের পরীক্ষা করিয়া 
উতসাহবন্ধনার্থ সর্বদাই পারিতোধিক ও বৃত্তি 

প্রদান করিতেন। ততসমকালে এই বঙ্গদেশে 

যে সকল ধনাঢ্য ভূম্ধিকারি মহাশয়ের! সজীব 
ছিলেন তাহারাও তাহার দৃষ্টাস্তানুসারে কর্তব্য 
কণ্ম সাধন করিতেন, অর্থাৎ তাবতেই পণ্ডিত ও 

কৰিদিগে যথাসাধ্য সম্ভবমত পাছাযা করত সম্যক 

প্রকারেই অণুরাগের পথ পরিষ্কত করিতেন। এই 
কালে সেই কালের চিহ্ন কিছুই নাই, এইক্ষণেও 
অনেক সুপ্ত ও স্থকবি হইতেছেন, কিন্তু কি 

আক্ষেপ ! কেহই তাহার দিগ্যে আদর করেন না, 

উৎসাহ দেন না, গুণের পুরস্কার কর। দূরে থাকুক, 
একবার আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসাও করেন না। 

অধ্যাপক পণ্ডিতেরা কোনরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ 
করিলে এবং কোন কবি কৰিত্ব এর্শাইলে, 

বত্ব পূর্বক: তাহাব মণ গ্রহণ করা চুলায় 
পড়ক, বরং বিপরীত ভাবে হাস্য পরিহাস করিয়া 
সেই সকল প্রকৃষ্ট পদার্থকে রসাতলে নিক্ষেপ 

করেন। সম্প্রতি দেশ কালপান্র সকলি সমান 

হইয়াছে, স্থৃতরাং বথার্থরূপে গুণের সৌরভ ও 

, গুঁদীর গৌরৰ প্রকাশ হইতে পায়ে না, জগদীশ্বর 
বজীয়.দিশ্যে ধনি করিয়াছেন, ভাহাদিগের মধ্যে 
অত্যল্ল মহাশয় ব্যতীত প্রায় ভাবতেরি ধনি বলিয়। 

কেবল এক ধ্বনি মাঞ্্ে রহিয়াছে, ধমির কার্ধ্য 
প্রায় কাহারও নাই, শুদ্ধ ধমীয় কর্পই দেখিতে 
পাই, শান্সালাপ এফবারে লোপ হইয়া গেল, 
অধিকাংশ মহাশয় * শুদ্ধ জলীকামোদে কালহ্রণ ' 

করিতেছেন । : প্রাচীন ব1 আধুনিক স্ৃকাব্য লইয়া 
আমোদ করা অভ্যাস নাই, যেহেতু তাহার বিন্দুমাত্র 
বুঝিত্তে পারেন না, মনে বড় উল্লাম হইলে এক- 

য়ান্ধবকে নিমন্ত্রণ. করিয়া যাত্রা! দিয়া বসি- 

৮ এ 

ঃ * ৮১ আগ 
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উপস্থিত করিল, তাহারা বহুবিধ রিনি ওর 
ভঙ্গ করিয়া গীত ধরিল,--. 

“কেন নকিব ডাকছ আমারে। 

আমি ছাজির আছি ছভুরে ॥ 
কাহে বোলাতে হে! 

কেই কেই কেই এং এং এ ॥ 

বাবুরা এই প্রকার সং রং টং দেখিয়াও টং. 

:গুনিয়। আহলাদে আপনারাই জংবাহাদুর সাজিয়া 
বদেন, পরে মালিনী আসিয়! গান ধরিল | 

রি রি 

না + _ ক 

ক থা 

এইরূপ গীতে আহলাদিত হইয়া গেল! দিবার 

কত ধুম পড়িয়। যায়। 

অনেক ক্ষমতাবান পুরুষ * অনেক সস্তাবিভ 

সকর্থে বঞ্চিত হইয়া গঙ্গাযাত্রার সময়ে এক সখের 
যাত্র! করিলেন। 

স ধ্ট ধাঁ 

যেমন দেবত| তেমনি নৈবেদ্য, অধুনা যেমন 
মময় তেমনি রসিক ও তেমনি গীত হইয়াছে। 

হ্ হট. রি 

রঙ ষঁ রঙ 

ক. ্ 

কিকরাযায়? সকলি কালের ধর্শ, দকলি 

কালের কর্ম, এই কালের সর্প বুঝিয়। যিনি মর্ঘ- 

গ্রাহী হইতে পারিলেন : এই জগতে তিনিই ধন্য . 

হইলেন। অংগ্রতি সর্ববত্রই শুদ্ধ ছলের বাজার 
ও খলের বাজার বসিয়াছে, কোনখানেই. একখানা 

ফলের দোকান : দেখিতে পাইনা । বেখানে 
সেখানে কেবল দলের অটাআ'টা, বলের আাটা- 

আটা কুত্রাপি.দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত দেখিয়া 
 খুঁনিয়। এবং হতাদর হইয়া পঞ্চিত ও গুণী-লোকের৷ 

আপনারাই অদ্বিমানে মনে মনে মান হইতেছেন। 

যে দেশের লোকের বস্ত্র পরিধান করে না সে. 

না | দেশে রজকেয় অন্ন কখনই... হইতে : পারে মা, .. 



প্রা হণ ১৯৬৪ .... 

গুণগ্রাহী দা থাকিলে. গুণের বিচার কে করে? 
যদি তাগাধরেরা এ পক্ষে কিঞ্চিত অনুরাগী ও 
মনোযোগী হয়েন তবে এই পরাধীন অবস্থাতেও 
দেশের এত দুরবস্থা ছয় না, অনায়াসেই সর্ববতো- 
ভাবে হুখ সৌভাগ্যের আধিক্য হইতে পারে, 
কর্তার তাহা না করিয়া মোসাহেব নাম ধারী 
কতকগুলি চমতকার চিত্ত জবতারদিগ্যে আদরপূর্ববক 
পূজা করিয়। "থাকেন, সেই মা! লক্ষমীর বরঘাত্র 
মহ্থাপাত্র মহাশয়দিগের মহিমার কথা বর্ণন করিতে, 

হইলে লেখনীর মুখ আড়ষ্ট হুইয় যায়, তাহারা 

না পারেন ও না করেন এমন কণ্মই নাই ! আহা ! 

যখন আমর! কোন ধনির সন্ভায় গমন করিয়া তাহার 

সভাসদ্ ও পারিষদ্ সকলকে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, 

শীলতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমুদয় গুগ সম্পন্ন দেখিতে 
পাই তখন আমাদিগের অন্তঃকরণ কত আহলাদে 
স্কীত হইতে. থাকে, আমরা! কত মুখী হইয়। 
সৌভাগ্য স্বীকার করিতে থাকি। যদি প্রত্যেক 
স্থানেই এরূপ দেখিতে পাই তবে আর হ্থখের 

পরিসীমা থাকে না, এককালেই ছুঃখের অবসান 

হইয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের হুর্ভাগ্যক্রমে 

বঙ্গদেশে এরূপ স্থখের স্থল অতি বিরল। ছুই 

এক স্থানে এতন্রপ সঙকশ্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত 
প্রায় সর্বত্রই কেবল সৎকার্য্যের সৎকার্য্যই দেখিতে 

পাই। যাহা হউক এই স্থলে এ বিষয়ে আর 

প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজন করেনা, যে 
এক সঘিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছি, তাহারি 

আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলাম, সকলে নয়নান্তপাত 

করুন। 

, মহারাজ কৃষফচন্ রায় নিনিজানিন সর্ব 

শাস্ত্র বুধগণ ও ভারতচন্ত্র রায় গুণাকর প্রভৃতি. 
কবি ও অন্যান্য বিষয়ের অনেক গুণিলোক নিয়তই 

অবস্থান করিতেন বদিও ইহার! নিজ নিজ গুণাংশে 

গব, সব, প্রধান ছিলেন, তথাচ তিনি কুমারহষ্র নিবাসী 
বৈদ্যকুলোস্তব এই রামপ্রসাদ সেনের প্রণীত পদ, 
কালীকীর্তন কৃষ্ণকীর্তন এবং বিদ্যান্ৃচ্দরের কবিতা 

সকল লোক মুখে শ্রাবণ করত অত্যন্ত সন্ত হই- 
তেন, এবং ইহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ, কৰি বলিয়া গন্য 
করিতেন। “বল! ফেন চাটা' নামক একজন 

কীর্তনওঁযালা রামপ্রসাদি কালীকীর্তন গান করিত, 

কবিরঞ্জন রাক্প্রসাদ,সেন ১৬৩ 

এ ফেনচাটা! একদিন কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে শিয়া 
কালীকীর্তন গান. করিয়৷ মধু বর্ধন করত সকলের 

চিন্ত হরণ করিল রাজ! সেই গানে পুলকিত হইয়া 
কীর্তনকারীকে কহিলেন “বলরাম, এতদ্দিন তোমার 
নাম ফেনচাট। ছিল, এইক্ষণে আমি তোমার নাম 
মধুচাট! রাখিলাম' এতত্রুপ রাজপ্রপাদে প্রফুল্ল হইয়। 

প্রণিপাতপূর্বধক বলরাম কছিল, “মহারাজ আমি 
কৃতার্থ হইলাম, ফলে আক্ষেপ এই যে আপনি রাজ 

হইয়া আমার ফেন ঘুচাইয়া দিলেন, “চাট। টুকু” 
ঘুচাইতে পারিলেন না” রাজ! গায়কের এই 
উক্তিতে প্রসন্ন হইয়া তখনি তাহাকে উপযুক্ত 

পারিতোবিক প্রদান করিলেন, পরম্ নবন্বীপাধিপ- 

তির মনে এইরূপ ইচ্ছ! হুইল যে, রামপ্রসাঈ 

তাহার অধীন হইয়া নিরম্তর নিকটে থাকেন, কিন্ত 
সে মনোরথ পুর্ণ. করিতে পারেন নাই কারণ রাম- 
গ্রসাদের মন অধীনত। ও বিষয় বাসন হইতে এক- 

কালেই বিরত হুইয়াছিল। এ সময়ে রামপ্রসাদদ 

সেনের প্রতি ও তাহার কবিতার. প্রতি মহারাজের 

এতজ্প প্রীতি জম্মিল যে তিনি মধ্যে মধ্যে হালি- 

শহরে স্বয়ং আসিয়! নিজ স্থাপিত কাছারি বাটাতে 
কিছু দিন বাস করত রামপ্রসাদ সেনকে 

আহ্বান করিয়া প্রচুরতর প্রত পুরঃসর তাহার 
কবিতা সকল শ্রবণ করিতেন, এবং তাহা- 
তেই সন্তষ্ট হইয়। তাহাকে কবিরগ্রন অভিধান 
দান করিয়াছিলেন। কবিরগ্রন রাজ কৃপায় কবি- 
রঞ্জন উপাধি পাইয়৷ নিজ বিরচিত বিদ্যাস্ুম্দরের 
নাম “কবিরঞ্জন” রাখিলেন। ইহাতেই স্পষ্টরূপে - 

প্রমাণ হইতেছে মহারাজ রামপ্রসাদি . বিদ্যান্থন্দর 

দৃ্রি করিয়া! ভারতচন্ত্রের প্রতি বিদ্যান্থন্দর রচনায়: 
আদেশ করিয়াছিলেন, রাজাজ্ায় ভারজ্চন্প যে 
বিদ্যান্থত্দর প্ররচনা করেন, ভাহ!. সমুদয়. রাজ . 
পণ্ডিত কর্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল । এজন্য ড়াহা . 
সর্ববান্ সুন্দর বলিঘ্ু। সর্ববন্্র বিখ্যাত হইয়াছে, 

রামপ্রসাদ দেন ছঃখী ছিলেন এবং রচন! কল্পে 

কোন ব্যক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, আপন।র 
: | মনে ঘেমন উদয় হইয়াছিল তাহাই লিখিয়া! গিয়া- 

ছেন, স্থৃতরাং ভারতচন্দ্রি বিদ্যান্ন্দরের ন্যায় 

তীহ্থার বিদ্যানুন্দর সর্ববাঙ্গ হ্থন্দর না হইতে পারে, 

কলে ভ্বিনি.কবিরঞ্জনের এক এক স্ছলে এমন ত্র): 
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বর্ণনা করিয়াছেন খাছা-ভায়তচঙ্তি রচনার অপেক্ষা 

অনেক. অংশেই - উত্কৃ্ট)। বিশেতবতঃ 'যে খানে 

পরমার্থ প্রসঙ্গ এবং কাঙগী নাষের গন্ধ 'পাইর়া- 
ছিলেন, সেই নেই স্থানে রচনার শেধ করিয়া 

তুলিয়াছিলেন। এই মহাশয় যে কালী কীর্তন 

ও কৃষ্ককীর্ভন রচনা করিয্লাছেন, তাহা রিদ্য!- 
স্বচ্দরের অপেক্ষা 
পদ সর্ববাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, তেমন উৎকৃষ্ট আর 
কিছুই নাই, পৃরে রামপ্রসাদি পদ্দ সম্থল করত: 
বাবমায় দ্বারা কত লোক হত সৌভাগ্য ষঞ্চয় 
করিয়াছে এবং এইক্ষনে ও কত মনুষ্য এই উপ- 

লক্ষে ডিক্ষ।. করিয়া সমূহ হ্থখে দিনপাতি করি- 

তেছেশশ্ভাছার সংখা! করা ভুকষর়। বোধ. করি 

রামপ্রপাদি পদ অদ্যাপি লক্ষ লোকের উপজীবিকা : 

নির্বধাহ করিতেছে । কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, 
গায়কের অন্তাবে ইদানীং কালীকীর্তন ও কৃষণ- 
কার্থন লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার রাগ 

স্বব্ের উপদেশ করে: এইক্ষণে এমন লোক কেহই. 
নাই, মদ্দি কোন গুণি ব্যক্তি আপনি রাগ স্থুর প্রস্তুত 

অনেক উত্তম, ফঙ্লে তাহার, 

১৯ ক ৪ কাগ 

করিয়া! গান.কর্পাইতে গারেল, তবে: টি উদ |] 

কীর্তি স্বাপুন করায় । . 

 পুর্য আগর রামপ্রসাদদি কিতা 'অনেক হলের 
রিত আছে, সে সকঙ্গ পদ্য - এখানে শ্রচারর নাই ।:- 

ঢাকা "সেরাজগণ্ড ও পাবনা প্রদেশের নাবিকের! 
সর্বদাই ভাহা শ্বান রুরিয়া থাকে, সে: রিয়ক়ে. 

তাহারদিগের এত ভক্তি যে, বখন অন্নাত “থাকে. 

তখন -সুখাগ্রে উচ্চারণ করে না). কহে বাসী 
কাপড়ে রামপ্রসাদের নিন নরকে যাইতে 
হইবে - (0 . 

বাঙ্গাল। ১১৬৫ সালে মহারাজ কুয়চন্জ্র রায় - 

১৪/০ বি! ভূমি রামপ্রসাদ সেনকে. নিকররূপে 

প্রদান করেন, তাহার সনন্দ পত্রে লিখিত আছে 

“গর আবাঙ্গি জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া . পু - 

পৌত্রাধিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক ।” পর্ত ' 
তাহাতে রান্কার মোহর ও নাম স্বাক্ষরিত আছে, 

এই ভূমি কুর্ষারহট্রের অতি নিকটেই।' 
রর * ( ক্রমশঃ) - 

| বিজ্ঞাপন | 
শ্রাবণ মাসের পত্রিক! বাহির হইতে বিলম্ব হওয়ায় অনেকের নিকট হইতে চি রনী পত্র আসিয়াছে |. 

সক্ল পত্রের উত্তর দেও সম্ভৰ নহে বলিয়া পত্রিকার গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট দানুনয় নিবেদন .. 

এই যে, যন্ত্রালয়ের -কারধ্যাগ্যক্ষ হইতে . কম্পোজিটর ও প্রেসম্যান পরাস্ত সংব্রণঘক -জ্বরে 'জাঞ্গাস্ত 
হওয়ায় এইকপ বিলম্ব ঘটিয়াছে, আশা করি তজ্জন্য ক্রটি ক্ষম। করিবেন | নিঃস্পকাধ্যাধ্যক্ষ |. 



ন্নিন্বোলল & 
কমলাকাস্ত-প্রসঙ্গ | 

সপ্ত আমি কালীভক্ত কছলাকাস্তের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিতেছি । রামগ্রসাদী পদাবলীর পরষই 
ফমলাকান্তের পদ্দাবলীর উল্লেখ কর! যাইতে পারে । বড়ই ছুঃখের বিষয় কমলাকাস্তের জীবনীকথ। এ পর্যাস্ত 
ৰাঙ্গালা ভাবায় কেহই আলোচন! করেন নাই । রামপ্রসাদের জীবনী লিখিয়া আজ আমি এই ছন্নহ কার্য্যে ত্রভী 
হুইয়াছি। বঙ্গবাসীর নিকট, বিশেষতঃ বর্ধমান-বাসীদের নিকট আমার এই প্রার্থন! তাহারা যদি দয়। করিয়। আমাকে 
নিয্নলিখিত প্রপ্নগুলির উত্তর দেন তাহা হইলে আমার ও বঙ্গভাষার পরমোপকার সাধন করা৷ হইবে। শুনিয়াছি 
ফরিদপুর খানখানাপুরের ভুলুয়। পক্ন্যাসী ও *পল্লীবাসী” সম্পাদক সাধকের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
প্পল্লীবাসী” সম্পাদককে আধি এ বিষয়ে চিঠি লিখিয়! কোনই উত্তর পাই নাই। উত্তর না পাইপ! আমি দুঃখিত 
হই়াছি বটে, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্ধা হইবার কিছুই নাঁই। কারণ বাঙ্গালী সমাজ যে অগ্সন্ধান বাংপারে উদাসীন 
ইত! আমি গ্রসাদের জীবনী লিখিবার সময় মর্দ্ে মর্খ্র অনুভব করিয়াছি । নিরুৎসাছ ন1 হয়! আমি পুনরায় বাঙ্গালী 
জনসাধারণের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়! উপস্থিত হইলাম । আশাকরি এবার মিলিত বাঙ্গালী আমাকে কমলা- 
কান্তের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়। দিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। ইতি। 

5০0, 1918018120৮, নিবেদষ-.. 

0০0৮, 98101 13120 শ্রীঅতুলচন্দ্র 'খাপাধ্যায় | 
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১) কমলাকাস্তের জন্মস্থান কালন! কি মাতুলালয় চান্ন! গ্রামে ৷ এই চার! গ্রাম খানা-অংসনের নিকটবর্তী 7 
হ। ইনি কোন শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ ছিলেন । ইগ্ার পিতৃবংশের বংশতালিক! কাহারও জান! থাকিলে লিখিবেন। 
৩। ইহার জন্ম সন ও তারিখ জানিবার কোঁন উপায় আছে কিনা ? 
৪1 ইনি কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন? ইহার কোন সন্তান-সন্কতি ছিলকি না? 
€ | স্বর্গীয় বর্দমানাধিপতি মহারাজ। মহাতাপ চাদ বাহাহ্র ১২৬৪ সালে কমলাকান্ত পদাবলী সংগ্রহ করি 

মুদ্রিত করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থখানঃ কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে দয়! করিয়া রেজেষ্টারী ডাকে পাঠাইবেন। 
আহি বইখান! দেখিয়া তাহাকে ফেরৎ পাঠাইব। 

৬। কথিত আছে উক্ত মহারাজ বাহাছুর সাধকের ত্রাতৃবধূর নিকট হইতে তাহার স্বহত্ত লিখিত পুস্তক আনা- 
ইয়। উহ। সংগ্রহ করেন । এই মহিলার কোন আত্মীয় জীবিত আছেন কিনা এবং থাকিলে তাহার নাম ও ঠিকান। 

জানাইবেন। এই পাওুলিপি এখন কোথাও পাওয়া যায় কিন! । 
৭। কথিত আছে, কমলাকান্ত 'সাধন পঞ্চক* (ষট্চক নিরূপণ) নামে একখান! গ্রন্থ (বাংলা পয়ারে ) 

লিখিয়াছিলেন ৷ “সাধন পঞ্চক” যে কমলাকাস্তের রচিত ইহার কোন প্রমাণ আছে কিনা । 
৮। কমলাঁকান্তের কত বৎসর বয়সে তাহার স্্রীবিয়োগ হয়? বর্তমান বদ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাঁজ বাহার 

তাহার কমলাকান্ত নাটটিকার ১ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন 'দামোদরের বেৈলাভূমিতে তাহার স্ত্রীর মৃতদেহ ভশ্মীভূত 
হুইয়াছিল। এই চিতাভূমি এখনও নির্ণর কর! যায় কিনা? এই পুণ্যস্থানে কমলাকান্তের হুদয়ে বৈরাগ্য জন্মে 
এবং সেই সময়ে «কালী সব ঘুচাঁলি লেটা” এই প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটী সাধকের কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়াছিল । 

৯। কমলাকান্ সম্বন্ধে কোনও অগ্রকাঁশিত জনশ্রুতি কাহারও জান। থাকিলে আমাকে জানাইবেন। 
১৪1 অপ্রকাশিত কমলাকান্ত পদাবণী কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে পাঠাইবেন। 
১১। কমলাকান্তের নাষেক্স সহি এবং তাহার হাতের লেখ! থাকিলে আধা পাঠাইবেন। উদ আমিন্তক 

ফরিয়। ছাপাইব। ৃ 
১২। সাধকের শেষ সঙ্গীত--. “কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে বাব । 

আখি কেলে মায়ের ছেলে হ,য়ে বিমাভার কি স্মরণ লব ॥, 
এই পদ্চীর সম্পূর্ণ অংশ কাহারও জান! থাকিলে আমাকে লিখিবেন। 
১৩) কোটাল হাটের কমলাকান্তের গৃহের প্রান্বণে যে স্থানে (তৃণশব্যা ) ভোগবতী গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছিল, 

সেই স্থান এখনও নিরূপণ কর! ঘার কি না? 
১৪ । কমলাকান্তের তৈল চিত্র পাইবার কোন উপার আছে কি না? 
১৫) কষলাকান্ত নিঙ্দেই কি গানগুলি লিখিয়! রাখিতেন, না অপর কেছ গান গাহিবাঁর মষয় লিখি! লইতেন, 

এ সন্বন্ধে কাহারও কিছু জান! থাকিলে আমাকে জানাইবেন। 
১৬। কাল্নাক্স সাধকের কোন চিহ্ন এখনও আছে কি না? 
১৭। চান্নাগ্রামের বিশালাক্ষী দেবী কত কারোর? এস্থানে যে কমলাকাস্ত সাঁধন! কষ্ছিতেন ইহার কোনও গ্রহাণ 

অছে কিনা? 
১৮। বঙ্গসাহিত্যে বর্ধমানাধিপতি মহাতাপ চাঁদ বাছাছর (১২৬৪ সাল), ৮ছ্ীকান্ত মল্লিক (১২৯২ সাল), 

সাধক সঙ্গীত? রচিত ( ১৩০৬ সাল ) ৬কৈলাস চন্দ্র সিংহ, “বাঙ্গালীর গান (১৩১২ সাপ) লেখক গ্রহর্গাদাস 
নাহিড়ী । এই কয়জন তির অপর কোন সাহিত্যিক কমলাকাস্তের পদাবলীর আলোচন! করিয়াছেন কি ন।? 

৯৯। পদারলী পড়িয়। মনে হয় কমলাকান্ত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং দক্ষিণাকালী তাহার বীজমন্ত্র ছিলেন। 
চহ। ভি তাহার ধর্ণ মত সম্বন্ধে কাহারও কিছু জান! থাকিলে আমাকে জানাইবেন। 5 

২৪) “ওড়গায়ের ডাগার স্থাম নির্দেশ এখনও করা বার কি না। এই মাঠ কোখার ?চারাগ্রামের নিকট 



ভদেৰ গ্রন্থাবলী ॥ ইংলঙের ইতিহাস € মার্চ ১৯১৭ পর্য্যন্ত ) ৃ ৮৩ 
ৃ শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব ( পঞ্চম এঁ) | ৯ 

আদিব্রা্সমাজ কাধ্যালয়ে ভূদেব প্রারুতিক বিজ্ঞান ( সপ্তম এ) 
নি উপরোক্ত পুস্তক গুপি সংক্ষিপ্ত ভূদেৰ জীবনী সহিত 

্রস্থাবলী গ্রাপুব্য। একরে বিশ্বনাথ খ্রষ্ট ফণ্ডের মুপ দাঁললের নকল সহিত, 
ছুই খণ্ডে বাধান আমার নিকট লঈলে ডাকমানুল ও 

* পুম্পাঞ্জলি ( ঘিতীয় সংস্করণ ) 1" | $ি পি খরচ সহিত মোঁট ১*%০ পড়িবে । 
শুভবিবাহের সর্ববোৎকুষ্ট উপহার__ | বিশ্বনাথ (দাবা) টষ্ট ফের অপর পুস্তকাদি £-- 
মুশিদাবাদী গরদে স্বর্ণাক্ষিত বাধাই  (ভৃদেব চরিতস্ মহাঁকাব্যমৃ) ১0৬ 
* পারিবারিক প্রবন্ধ (৮ম সংস্করণ ) ১০ | [সংক্ষিপ্ত ] ভূদেব জীবনী 1৮০ 

ই (৭ন এ) ১৯ | অনাথবন্ধ [উপনাস] ১1 
রে ৃ * সদ!লাপ নং ১ (সচিত্র) 4০ 
ভারতে নবযুগ প্রবর্তক-_. ূ এ নং২ (£) ৮০ 
* সামাজিক প্রবন্ধ (চতুর্থ) | ১) 1* ত্র নং৩ (8) %০ 
* মাচার প্রবন্ধ ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) ১২ 1 * নেপালী ছত্রি (ও) ৮০ 
» বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় &) ॥* | * শ্রামচক্রিত্রের আলোচনা ০ 
* এ হয় ভাগ (তস্ত্রের কথ প্রসৃতি) ॥* | বাঙ্গালার সর্বাপেক্ষ! প্র।চীন সংবাদ পত্র 
* স্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস * এডুকেশন গেজেট অগ্রিম বার্ষিক 
* বাঙ্গাঙার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ . ॥* | [* চিহ্িত পুস্তকগুণি এডুকেশন গেজেট হইতে টি 
ঠঁতিহাপিক উপন্যাস ( ষষ্ঠ সংস্করণ ) ॥* | নুদ্রিত ] 
পুরারঝসার (গ্রীস রোম প্রভৃতি পঞ্চদশ ) রঃ 

নদীয়া-জেলার বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থৃবৃহত সাগ্ডাহিক সংবাদ গত্র। 

ব্রত । 
সম্পাদকীয় মন্তব্য, বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ, সংবাদ, ও নানা জ্ঞাতব্য তথ্য বার ইহার কলেবর নিয়মিত 

পূর্ণ করা হয়। দেশের ও দশের স্বার্থ সম্বন্ধে নির্ভীক আলোচনা ও ্রনাশক্তির উম্মেষসাধন ইহার, 
শরক্ষা । বার্ষিক মূল্য-_২ংছুই টাকা মাত্র । 

ছাপা ও প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট: হইতেছে বলিয়া ক্রমশঃ ইহার প্রচার বর্ধিত হইতেছে। বিজ্ঞাপনদাতাগণের 
ইহাতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ লাভ আছে। পত্র লিখিয়৷ সকল তথ্য অবগত হউন । 

্যানেজার-_বঙ্রদ, কৃষ্ণনগর-_পোষ্ট, জেলা__নদীয়! । 
জাতে (চি ওহ অত) 

 প্রবশডক। | 
বাংলার একমাত্র পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন। 

সম্পাদক-_-শ্রীমনীন্দ্রনাথ নায়েক | 
প্রবর্তক নবধুগের মুখপত্র, বাঙালীর শিরোমণি দৈশগত প্রাণ কোন এক সর্বব্যাগী মহাত্মার লেখনী 

স্পর্থে প্রবর্তক ধন্য ও গৌরবাস্থিত।' জগদ্ধিতায় ধাহারা সর্ববস্থ উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কাল্প প্রবর্তক তাহা- 
দের উপযোগী । বর্তমান জগতের চিন্তাধারা! বুঝিতে হইলে- প্রত্যেক বাঙালীর প্রবর্তক পাঠ করা উচিত । 
বাঁধিক মূল্য সর্বত্র ছুই টাকা মাত্র,1, নমুনার জন্য পত্র লিখুন । 

বোড়াই চণ্ডিতলা _ আররামেশ্বর দে। 
চদ্দননগর | | __ বর্মকর্ত। “প্রবর্তক* 
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_তঅরোীপ্রবিণ 
প্রজার থগ্তলিরঙণ খার্ধীপ্রাজ্ছণ ভিলা গীগরিহ' গস্থলধ্যগণ | লছধ লি খ্ালললবা জিব নসর হবধখন ক মব10৭)তজ 

ওগযাদি ঞ্জনিগ্ হঞ্ছাদম' লগত লন্জিসত্পুষ দুক্থজসরিনদিলি। এখ্াংর অংগ শীঘাগিলযঃ 

রাহনিযাগীত্তিগ্তত ঘমহাঘমলি। লধিন্ দীতিপঞ দিযজাত সালথা লতুষাগললীষ * 

সম্পাদক 

স্্রীত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 

্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পিআর পপ 

উদ্বোধন 2৪ রর ১৩৫ 

বিবেক-ততব প্াঙ্গরেশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় বিদ্যানিধি এম-এ বি-এস-" ১৩৪ 

বেলা যায় (গান) প্ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর **, 4, ১৩৮ 

যৌদ্ধমহিল| রাঞ্জনন্দিনী মালিনী ' পণ্ডিত শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী ১, রি ১৪৮ 

কর্ণাটের বৈষ্ণব কবি শ্ীকালীপ্রমন্ন বিশ্বাস ্ 5০, ১৫৯ 

গীত-রহসা (টিলক প্রণীত) প্রীজ্োতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর রি এটি র্ 

দাঙ্গিশাতো বাঙ্গালী উপনিবেশ স্রীকালীগ্রগন বিশ্বাস ৮ ০৪০ ১৪৬ 

গান (আষ!র কুটার ভুমি) প্রনির্দলচন্ত্র বড়াল বি-এ রা ৪৮৪ ১৫৪ 

বঙ্গের বর্তমান শিক্ষাসনদ্যা শ্রীযোগেশচন্্র চৌধুরী রঃ *** -১৫১ 

আদর্শ ব। দাদা ঠাকুর (নাটিকা ) কথক উহেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায় কবির রর ১৫৫ 

কবিরঞ্জন বামগ্রসাঁদ সেন ৮নঈশ্বরচন্্র গুপ্ত ৪ চ ১৫৭ 

রাণাডের শ্মতিকথ। 54 জীজ্যোতিগিন্্রনাথ ঠাকুর ৮ ০5 ১৫৯ 

দিদিমার আশীর্বাদ ( কবিত!) আমতী ভ্ঞানদাননদিনী দেবী **, ৮৯০ ১৬১ 

চিত্র ও চিত্র পরিচয় রঃ *১, ৬২ 

একখানি পত্র | ঃ ১৬২ 

গাঁজা সংবাদ (প্রীহনৃতেক্জনাথ ঠাকুরের অননপ্রাশন ও নামকরণ) ১৬২ 

সংবাদ তবোধিনী পত্রিক|) 
১৬২ 

৫৫ নং অপার ডিৎপুর মোড ফলিকাড। আদিবাদগসমাজ ঘগ্তে ভ্ীয়ণগোপাল চক্রনতী] ছার! মুদ্রিত ও রানি । 

নাল ১৩২৫। খৃঃ ১৯১৮৮ নগ্ৎ ১৯৭৫। কলিগতাষ ৫*১৮। ১লা ভাত্র। রবিবার | 

- তন্বোধিনী প্জিকার বার্ধিক মূল্য ৩২ টাকা। আদিবাক্গসমাজের কশাধাক্ষের নামে 

আজাব $/, আনা । এই সংখ্যায় মূলঃ ।* আনা। পাঠাইতে হইবে। 



সময়োপযোগী একখানি নুতন বই। 
কৃষি-উন্নতির জন্য চারিদিকে সাড়া পড়িয়াছে। এই সময় শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এস্সি প্রণীত 

! ৫ 

ভারতবর্ষে কুষিউন্নতি 
বইথানি পাঠ করুন। এদেশে কেমন করিয়! কৃষির উন্নতি সাধন করা যাইবে, ভারতীয় কৃষি-সমস্যা কি, কি 

উপায়ে ইহার মীমাংস। হইতে পারে ইত্যাদি প্রম্মের বিস্তারিত আলোচনা! এই বইথামিতে কর! হইয়াছে । 

সরকারী কৃষিবিভাগ এতকাল কি কাজ করিয়াছেন ও এখন কি করিবার চেষউ। করিতেছেন ইহার বৃত্তান্ত 

দেশের শিক্ষিত ভীনসাধারণের জানা একান্ত প্রয়োজন । 
কষিবিদ্ স্থপণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, এফ, আর, এ, এস, মহাশয় বইথানির 

ভূমিকা লিখিয়। দিয়াছেন। তিনি বলেন “কোন্ পথে কৃষিতন্বের গবেষণ! হওয়া উচিত, কি করিলে 
সরকারী কৃধিবিস্ভাগের কথা মূর্খ ও দরিদ্র কষকগণের নিকট পৌছিবে, কি উপায়ে খণজালে জড়িত কৃষক- 

গণকে সেই জাল হইতে কথঝ্চিং মুত্ত করা যাইবে; কিরূপে দেশমধ্যে কৃষিশিক্ষ1! বিস্তার হইবে, শিক্ষিত 

সম্প্রদায় কষকগণের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করিবেন__এই সকল মৌলিক সমস্যার আলোচনাই গ্রন্থের 
উদ্দেশ্য ।” কৃষি-গ্রন্থাদদি ও সরকারী নথীপত্র হইতে সঙ্কলিত বহু জ্ঞাঠব্য বিষয় পূর্ণ পরিশিষ, পাচখানি 

হাফটোন্ ছবি, ভারতবর্ধায় ভালে! জাতের গাইগরুর নামধাম সহ একখানি মানচিত্র এই বইয়ে আছে। 
আকার রয়েল আটপেজী পৃষ্ট। ২১৫। এই ধরণের বই বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে শিক্ষিত লোকের 
হাতে পৌঁছিতে পারে ইহার নিমিত্ত প্রকাশক যতদুর সম্ভব মূল্য কম করিবার চেষ্টা! করিয়াছেন। কাগজের 
মূল্য ও দণ্তারর ব্যয় অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়। দুই টাক। চারি আনার কম মূল্য ধার্য্য কর সম্ভব 

হইল না। ডাকমাশুল ও ভিঃ পিঃ ব্যয় স্বতন্ত্র । 

প্রাপ্তিস্থান $-আদিব্রা্মসমাজ পুস্তকালয় ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, বিচিত্রা লাইব্রেরী ৬নং দ্বারিকা- 
নাথ ঠাকুরের গলি, ইন্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস ২২ কর্ণওয়/লিস্ গ্ীট রায় বাহাদুর এম, সি, সরকার এগ 
সম্দ ৯০১ হ্যারিসন্ রোড, দাস গুপ্ত, এণ্ড কোং, ৫৪ কলেজ স্ত্রী ৬গুরুদাস বাবুর দোকান, সেন গুপ্ত 
এগু কোং ৮ কলেজ ্রীট্ প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তফালয়। 

নুতন পুস্তক ! হৃতন পুস্তক !! নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক !! নৃতন পুস্তক !! 
শিক্ষানমন্যা ও কৃষিশিক্ষা | সীযুক্ত ক্গিন্তীন্দ্রনাথ ঠাকুর তব্নিধি, বি, এ, প্রণীত । 

6৫৭? 

রক্িতীক্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি কি-এ প্রমীত। ১1 মা ( নু ) মূল্য ! 
্  হহাতে ৬৯ প্রসাদী সথরের গান ( শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাত্তরত্ব মহাশয়ের ৃ 

ইহাতে শিক্ষণ সংক্রান্ত নানাবিধ জটিল বিষয়ের করিতে অশ্রুপাত সম্বরণ কর! যায় না । 
সমস্যা বিশদভাবে মীমাংসিত হইয়াছে । এই পুস্তক- 
খানি কেবল ছাত্রদিগের নয়-_ছাত্র-অভিতাবক- 

দিগেরও প্রণিধানযোগ্য । এই পুস্তকের বুল 
প্রচার আবশ্যক হওয়ায় উহার মূল্য অতি সুলভ 

করা হইয়াছে । আকার. ডবল ক্রাউন ১৬পেজী 

১০০ শত পৃষ্ঠায় পুর্ণ । মূল্য--॥ আনা । 
৫৫নং অপার চিওপুর রোড, আদিব্রাক্মসমাজ 

কাধ্যালয়ে প্রাপ্তব্য। 

মৃগা ॥* আট আন৷ মান্র। 

হ। ও পিতা নোহপি। 
: (তুমি আমাদের পিতা ) 
আদিব্রা্মরমান্ত কার্ধযালয়ে (৫€ নং আপার চিৎপুর 

রোড়ে ) প্রাপ্তবা |, মুলা ॥* আনা মাত । নুম্মর ভাপা, 
হাতে ঈশ্বরের পিতৃভাব বিশদরূপে বুধান হইয়াছে । 
বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ) 





8819285 মু ২0900৮. মলস/জ বন্দর। 

৫ % রি ৪ দত ডি 

এত ৯ পিন চালিত ০ 
পে 

কশ্র।ন পত্রী হমতওন আলা ০811 পথ্ঠ,সীক্ষ বলার মারংনা। “গাগা 

পচখানি জান্মান এবং 

অস্ট্য বাণিজাপো ত 

আটক পঠিয়াছে। 

বশ্দরন, চিবশুরণয 

কারয়।ত, 



[প্রকজ কল্প 
চতুর্থ ভাগ। 

ভাদ্র, থান্ধসন্বং ৮৯ । 

০৭ নজ্সরোধিনীাপ্রতিকা কা 
'শগ্র্তাঘ! হব্লিহলৎ আলায়াম্মন বিখলাঝীলতি গুন্থনকন্সল । লঞ্চণ লিন সাপললণা জিব পলন্জাভিবহজধ লন ঈ খা ভিশন ও 

পঞ্ঘজ্যাঘি অঞ্জলিঅন্ন ন্ধাশ্বঘ লঞ্গবিল বাচ্মজিলক্ধুষ ঘুঙ্খলদলিলিলি। থবাধ্র লব বীঘাগলঞ্ঃ 

ঘাতনিবালতিখাত্য খলঞ্মঘলি। লঙ্মিল্ দীলিঘাত্খ দিযন্ধাথ গাখলত্য লতভুযাজললঘ 5 

উদ্বোধন। 
আজ আমর! এই উপাসনামন্দিরে আসিয়াছি, 

সেই বিশ্বরপিত। পরমমাত। পরমেশ্বরের নাম গান 

করিবার জনা । এমন শুভ অবসর 'আমরা কেমন 

করিয়া ছাড়িয়া দিই? ঘরে অনেক সময় নান? 

অশান্তি নান! অভাব-অভিযোগ আসিয়া পড়ে, কিন্তু 

এই উপাসনামন্দিরে সেই সকল অশাস্তি অভাব- 

অভিযোগের কোন কিছুই মনে আসিতে পারে না--- 

সে সমস্তই তো! পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি। এই 

সমস্ত অন্তত একদিনের জন্য এক ঘণ্টারও জন্য 

পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া আত্মার অন্তরে সেই 

মাতার আত্মা পরমাত্মাকে দেখিবার চেষ্টা করিব 

বলিয়াই তো! এই উপাসনামন্দিরে আসিয়াছি। ইহা 

ষদি শ্বীকার করিতে হয় যে আমাদের এই শরীরের 

মধ্যে আমি” বলিয়। একজন কর্তী আছে, তাহা 

হইলেই ইহাঁও না স্বীকার করিয়! উপায় নাই যে 

এস ব্রহ্মচক্র বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের অন্তরে ওতপ্রোতরূপে 

এক বিধাত৷ পুরুষ আছেন। সেই :বিধাতা পুরুষ 
আছেন বলিয়াই আমরাও আছি। সেই বিশ্ব- 

_ বিধাভীকে জানিবার চেষ্টা করা কর্তব্য, তাহাও কি 
" আর কাহাকে বলিয়! দিতে হইবে ? এই উপাসনা- 
মন্দিরে সেই চেষ্টার একট! সুন্দর অবসর পাই, 

. ইহ! কে অস্বীকার করিতে পারেন 1 এমন অনেকে 

 বছেম বহার উপাসনামন্দির়ে আসিয়া এই অবসর 

_ শা জব সারে উপল কিকে-পারেন না ও 

বলিয়া উপাসনামন্দিরে আসিবার প্রয়োজনই 

করেন না । উপাসনামন্দিরে আসিবার প্রয়োজন 

নাই একথা নিতান্ত বালকের উপযুক্ত কথা । 

আরও এক কারণে উপাসনামন্দিরে আস! 

নিতান্ত আবশ্যক । মনুষের মনেঃঈশ্বরকে ধরিবার 

জন্য, তাহাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য একটা 

স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষ! আছে । অনেক সময়েই মামরা 

সেই আকাঙক্ষকে নান। বিষয়ের ভাবনায়, নানাবিধ 

মলিন জগ্জালে আচ্ছাদিত করিয়। রাখি । তখন 

সেই আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলিয়৷ যাই, সেদিকে আর 
আমাদের দৃষ্টি পড়িতে চাহে না। তখন আর অন্তরে 
সেই আকাঙক্রার বিমল ধ্বনি আমাদের শ্রর্দ তগোচর 

হয় না। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে একটী কথায়, 

একটা ইঙ্গিতে, একটা ঘটনায় অন্তরের বীণায় সেই 

আকাঙ্ক্ষার ধ্বনি সহস। কেমন আশ্চর্ধ্য বঙ্কার দিয়! 

উঠিয়াছে। কখন্ কোন্ মানবাত্মার অন্তরে কোন 

ইঙ্গিতে কোন্ কথায় যে ঝঙ্কার দিয়া উঠে, তাহা কে 

জানে? এক ফলবিক্রেত্রীর “বেল! চলে যায়” এই 

একটা কথায় বিবয়াসক্ত নুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর জীবনে 
কিযে আশ্চর্য) বঙ্কার' উঠিয়াছিল তাহা কাহার 
অবিদিত আছে ? ক্রৌঞ্চধধের উদ্বেজনার কুলে 
দন্ধ্য রত্বাকর যে কেমন করিয়। মুনি বাল্মীকিতে 
পরিণত হুইয়াছিলেন, তাহা পুরাণাদিতে ভ্বলস্ত 
অক্ষরে লিখিত আছে । উপাসনামন্দিরে যে সকল 

গান হয়, যে সকল উপদেশ দেওয়া হয়, সেই সকল 



১৩৬ 
গানের ভিতর উপদেশের ভিতর রঙ্কার জাঁনয়নের 
উপযুক্ত ইঙ্গিত প্রচুক্ পরিমাণে পুকারিত: থাকো 
সেই ইঙ্গিত ধরিবার জন্যও রঙ্ষোপাসনাঁয় সকলের 
যোগ ছেখুযা কর্তব্য। প্রতীক্ষা করিতে হইবে, 

খন কোন্ ইঙ্গিত আল্াতে বঙ্কার আনয়ন করিয়া 

-জ্াসার দেহ মঙ্গ ও আত্মার সর্ব-অঙ্গকে তড়িত- 

শক্ত্িময় করিয়! তুলে 

বিবেকতন্ত। 
( প্রীন্তরেশচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যানিধি এম, এ, বি এল্) 

ইষ্টানিষ্টস্ব ববোধিকা শক্তিহি বিবেকো নাম। 

( পূর্বাদবৃত্ধির পর ) 

বিবেক যদি একটা অনুভূতি ব্যতীত . আর 

কিছুই নয় তবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মত আমাদের 
একটা নৈতিক ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
হয় যেহেতু ইন্দ্রিয় না থাফিলে কোনও অগুভূতি 
আসিতে পারে না। আবাস যেমন কোনও কোনও 

ইন্জরিয়শক্তির অভাব হইলেও আমরা মনুষ্যপদবাচ্য 
হইয়া থাকি তদ্রুপ এই নৈতিক ইন্জরিয়শক্তির 
অভাবেও আমাদের মনুষ্যত্বের হানি হয় না অতএব 

নীতিজ্ভান আমাদের মনুষ্যাত্থের অত্যাবশ্যকীয় উপা- 

দান নহে আমরা অনুভূতিবাদ স্বীকার করিলে 
এইরূপ উত্কট সিদ্ধান্তে উপনীত হই ; আর নীতি- 
জ্ঞান যে অক্ঃকরণের স্বাভাবিক উচ্ছাস এই 
পূর্ধবাভাসের সহিত এই সিগ্ধান্তের কোনও সামপ্রদ্য 
থাকে না। যাভা অস্তঃকরণের স্বাভাবিক উচ্ছাস 
তাহার উদ্মেষের জন্য কোনও বহিঃশক্তির প্রয়োজন 
হয় না, কিন্তু যি একটী নৈতিক ইন্্রিয়ের অস্তিত্ব 
গ্বীকার করা যায় তাহা হইলে এ উচ্ছাস এ 
টার ইন্দ্িয়ের শক্তির প্রভাবেই আমাদের 

স্তঃংকরণে উদ্বেলিত হয় এই অসামগ্রপ্য আসিয়। 
পড়ে। অধিকস্তর যদি লীতিজ্ঞীনের জন্য বিশেষ 
কোনও ইন্দ্রির থাকিত তবে আমরা কন্মের ইহ্টা- 
নিষটত্ব সম্বন্ধে দেশকালগত পার্থকা দেখিতে পাই- 
তাম লা। যেরূপ ইন্দ্িয়মকলই বস্তজ্ঞানের উৎপত্তির 
মূল হওয়াতে আমাদের পদাথের শবরাপঙ্জান সম্বন্ধে 
দেশকাল গত পার্থক্য দেখা বায় ' না. পদাখেকর 

তন্ববোধিনী "পত্রিকা ১৯ কড়া, ৪ ভাগ 

আকৃদ্ধি..ও বগ্ন প্রভৃতি বিষয়জ্ঞানে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
দে' ও ভিষ্ন' ভিন্ন যুগে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না, 
তঙ্রপ, কর্ণের ইন্টানিইব সন্বন্ধেও কোনও বৈষম্য 
পারলক্ষিত. হইত না। 'যাহা শুভ্র ঘাহা” মগ্ডলাকৃতি 

তন্তু বিষয়ে যেমন কোনও দেশে কোনও কালে 
মতভেদ নাই, সেইরূপ যাহা ইষ্ট তাহা বিশ্বের 
সর্বত্রই এবং সকল সময়েই ইউ বলিয়' পরিগণিত 

হুইত$.কিন্ত বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে এক 

যুগে যাহা ইষ্ট ছিল অগ্যযুগে তাহ! অনিষ্ট হইয়া 
পড়িয়াছে, পূর্বেধ যাহা! অনিষ্ট বলিয়া পরিগণিত 
হইত ন্সা্জ তাহা ইফ্ট হইয়া উঠিয়াছে।- . আবার 

নীতিজ্ঞান অন্তরের উচ্ছাস হুইলে নীতিবিষয়ে 
আমাদের ভ্রান্তিপ্রমাদ সংশোধনের কোনও উপায় 

থাকিত না এবং আমরা পাপাচরণ করিয়াও এই 

কম্ম আমরা অন্তরের শ্বাভাবিক উচ্ছাস দ্বার 

প্রণোদিত হইয়া করিয়াছি স্ৃতরাং ইহ নীতি- 

বিগহিত হইতে পারে না মনে করিয়া কখনই 
পাপের শ্রময়শ্চিন্তে ব্রতী হইতে পারিতাম ন!; 
কিংবা পাগানুষ্ঠানের পর কখনই আমাদের 'পশ্টা- 
স্তাপ হইঞ্জনা; কিন্ত্ত আমর! দেখিতে পাই ফে 

আঙ্গাদের জীষনে কত সময়ে কত জ্ান্তিগ্রমাদ 

ঘটিতেছে ঘাহা আমর! পরে যুক্তির বিচারে 
সংশোধিত করিয়া লই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে 
বে যাহা, অন্তরের স্বাভাবিক উচ্ছাস তাহাই 
নীতির আদর্শ নহে, কেকল অনুস্ভূতিই বিবেক 
নহে, বিবেক তাহার অনেক উচ্চে অবস্থিত । এজন্য 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন শুদ্ধ যুক্তি যাঁছ৷ ব্মামাঁ- 

দলের দৈনন্দিন আস্তিগমাদ সংশোধন করিয়!: দেয় 
তাহাই বিবেক । . 

: ধাঁছারা কোণ নৈতিক নর 
জন্গভূতিকে বিবেক না বলিয়া কেবল শুদ্ধ যুক্তি- 
কেই বিবেক বলেন ভাহাদের মত এই. যে আমাদের 

প্রকৃতিতেই কতকগুলি নীতিসূত্র জাছে যাহা আমর! 

যুক্তিমূলক বুদ্ধির সাহায্যে অবগত্ত হইতে পারি। 
এই নীতিসূত্রগুলি নিত্য, অক্ষয়, চিরন্তন, স্থিডি- 
শীল, অত্যাবশ্যকীয় 'এবং স্বতঃসন্ভূত ও স্বতসিন্ধ। 
শুদ্ধ যুক্তিমূলক বুদ্ধির বা বিষেকের সাহাষে) 
জীমরা নীতিগৃত্রজলি জানিতে গারি সবতরাং আমা, 
দের নীতিাগ' বিষকে আান্তি হইডত “গায়ে না। 



রিয়েড গত্রন্তভাে .. নিসুত্রগুলি আমাদিগকে 
দেখাইয়। দেয়। . যেরূপ আমাদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি 

ইঞ্জিয়কে কিরূপে কি উপায়ে এবং কোন্ বিষয় 

দেখিতে ব! শুনিতে হইবে. তাহা শিখাইয়া দিতে 

হয দা, তঙ্গাগ নীতিসুত্রগুলি কি এবং কি উপায়ে 
পছিতে হইবে, বিবেককে তাহা বুঝাইয়। দিতে হয় 
নী1: এই সুত্রগুলি মানধপ্রকাতিতেই ওতপ্রোত- 
ভাবে লুকায়িত থাকে, বিবেক শুধু এই সূত্রগুলি-- 
এই চিরস্তন শুধ্যগুলি প্রকৃতি, হইতে বিছিল্ন করিয়া 

দেখাইয়। দেয়। এই তথ্যগুলি আমাদের মানস- 

টক্ষের সম্মুধে উদ্ভাসিত হইবার পর কোনও একটা 
কর্ম ইউ কি অনিষ্ট তাহ৷ আমর। দেখিয়া লই 
এবং যদি কোনও নীতিসূত্রের সহিত এ 

কদ্ধের সমন্বয় থাকে তবে এ কম্দম আমাদের ইষ্ট 

আর যদি সমস্বয়ের অভাব ও অসামঞ্জস্য দেথিতে 

পাই, তবে উহা অনিষ্ট ও অকার্ধ্য বলি। এক্ষণে 
বুঝিতে হইবে--ধিবেক যদি সকলকেই অভ্রাস্ত- 
ভাবে নীতিপুত্রগুলি দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে 
নীতিজগতে এত মততেদ,--কর্টের ইষ্টানিষ্টত 
সম্বন্ধে এত মণুবৈধম্য হইবার কারণ কি? সকলেরই 
যদি বিবেক অন্দ্রান্তভাবে নীতির তথ্য বলিয়া দেয়, 

তবে যাহা সহ যাহা! ইস্ট তাহা সকলের নিকটই 

একরূপ হইবে ; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই সক- 

লের ইফ্টানিষত্বের বিচার একরূপ নহে। এরূপ 
হইবার কারণ এই ঘে বদিও বিবেক সকলকেই 

একইপ্রকার নীত্তিসুত্র বলিয়া দেয়, তথাপি ভিন্ন 
তিক্স-ব্যক্তিক্নি বিষয়বিশেষে সেই সুত্র - প্রয়োগ 
ঝরিধার কৌশল ভেদে বিচারের, বৈষম্য হইয়া 
থধাকে। নীতিন্ন সাধারণ সুত্রগুলি সকলের নিকটই 

একইরূপে উদ্তাসিভ হয় বটে বিস্তু উহ্থাদেয় ভা" 

পর্ধাগ্রহণে সাম্য ব্যক্তিজেদ্দে বিতিল্সপ্রকার ৷ 
সু্গুলি অন্তরের স্বাভাবিক উচ্বাস এবং বিবেক- 
গম্য হইলেও উহাদের তাতপধ্যবোধ - কাহারও 

প্রকৃতি-মিন্ধ নহে---সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা. 

অনুসারে বিষয় বিশেষে সাধারণ সুত্রের সমন্বয় 

করিবার চেষ্টা করে, সেই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির 
নীতিজললে এত রৈষম্য /। আমাদের. অসুরের 

ক্বাজাবিক উচ্ছাস বলির! নীতিসুত্রগুলির গশুভাগুতত্ব 

জানরী . পর্যালোচনা 'করিচত পারি. না-শুতই 

5৩৭ 
হউক জবার অশুভই হউক সুক্রগুলি স্বীকার করি 
লইতে হয়। এইটাই উচ্ছসবাদের দোষ বলিতে 
হইবে_-কারণ সুত্রগুলি স্বীকাধ্য বলিয়া গ্রন্থণ 
করিরার পূর্বে যুক্তিযুক্ত কি অযৌক্তিক তাহা 
বিচার না করিয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না, 
আবার এই বিচার করিতে হইলে আরও উত্তরে 

অবস্থিত একটী আদর্শ দেখিয়। লইতে হইবে যদ্দার। 

এ সূত্রগুলি পরীক্ষা করা যায়। আমরা এই 

আদর্শটাকে আম্মার চরমোগুকর্ষ. সাধন বা আত্ম- 
সম্প্রাপ্তি বলিব এবং যে নাতিসূত্র আম্মার এই 
চরমোত্কর্ষের পরিপোধক তাহাই যুক্তিমূলক আর 
যাহা ইহার পরিপন্থী তাহাই অবৌক্তিক বলিব। 

যে শক্তির প্রভাবে এই আত্মমম্প্রাপ্তির আদর্শ 

স্বদয়ঙ্গম করা যায় তাহাকেই বিবেক বলিতে. 

হইবে । এক্ষণে বুঝিতে হইরে আত্মার চরমোতকর্ম 
সাধন বা আত্মসম্প্রাপ্তি--ফে আদর্শের সাহাযো 

আমাদের অন্তরে স্বতঃ উচ্ছসিত মলীতিসূত্রপ্তলির 

যৌক্তিকতা বা অযৌক্কিকত। প্রতিপন্ন হয় তাহার 
প্রকৃতি কি? 

আমরা জানি যে জীব বদি সংসারে জড়িত 

হইয়। কর্মমীনুষ্ঠান করিতে থাকে কিন্তু তাহার আম্মা 
সংসারের উদ্ধে, অবস্থিত, আত্মারি গতি সতত উদ্ধ- 

দিকে আত্ম! ব্রহ্ম হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়ান্ধে। 

আবার ব্রন্ষেই লীন হইবার জন্য সতত উদ্বাক্ত। 

আবার আমর। বলিয়া থাকি যে ত্রহ্মই কেবল 
সঙ আর সকল বস্তই অসৎ । তাহা হইলে ব্রগ্ধই 

আমাদের ইষ্টতম, আমাদের ব্রহ্ষকেই পাইতে 

হইবে। ব্রহ্গকে পাইতে হইলে আমাদের আত্মরূপে 
উত্তাসিত স্বপ্রকাশকে জানিতে হইবে, কারণ 
আত্মাতে ব্রহ্মকে যেরূপ বিকাশপ্রাপ্ত দেখিতে 

পাই, অন্য কিছুতেই আমর! তেমন পাই না। 

এই ব্রক্ষস্বরূপ আম্মাকে এই স্বপ্রকাশকে অবগত 

হওয়ার নামই আত্মসনপ্রাপ্তি। কেবল অনুভূতির 
দ্বারা চালিত হইয়। আমরা আত্মার উৎকর্ষ সাধন 

করিতে পারি না, কারণ অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের নহিত 
বাহ্যবস্তর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্র। আবার 

খামরা অনুভূতিকে ছাড়িতে পারি না, কারণ 
ইন্দ্রিয় 'ন। থাকিলে আমর! কোনও কন্মই করিতে 

পারি না এবং ইন্ট্রিয় াক্ষিলেই অনুভূতি থাকি- 



১৫৮ 
বৰেই থাফিষে। যখন আমরা অনুষ্কৃতি ছাড়িতে 
&ারিব না,তখন ব্সামাদের যুক্তির বেদীতে 'অনুভূতির 
সংস্কার করিয়। লওয়াই আক্মোৎকর্ষসাধনের এক- 

মাত্র উপায়। কেবল ইন্ড্িয়াগভূতির দ্বারা চালিত 
ন! হইয়া! যদ্দি আমরা আত্মযুক্তি দ্বারা পরিশোধিত 

অনড়তিকে ইঞ্টানিষটত্ব বিচারের জন্য প্রযুক্ত 
করি তাহ৷ হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, ইন্দ্িয়- 
ন্খাবহ নকল অনুভূতিই আমাদের ইটর-নির্ণয়ের 
উপায় নহে কিংবা ছুঃখময় অনুভূতি মাত্রই আমাদের 

১৯ কযা, ৪ গাগ 

বৌদ্ধমহিলা রাজনাদ্দিনী মালিদী। 
| (পািত হনে শাী), . 

(পূর্ব প্রকাশের অনুবত্ধ), রা 

সারনাথ ব৷ ম্বগদাব. কাশীন্গরী হইতে বেশী 
দূরে অবস্থিত নহে। সংসারাসন্ত মুড নরনারীগ্ণের 
কোলাহলে উহ মুখরিত নহে। এ স্থানটী সদ্বাই 
শান্তিপূর্ণ । তথায়, ত্যাগী বৌদ্ধ যোগিগণ বা 
করিয়৷ তপন্যা করেন। তথায় বৌদ্ধ নারীকুলের 

অনিষটত্বের নিরূপক নহে। অতএব যে শক্তির প্রভাবে; কল্যাণ দাধনার্থ একটি বৃহৎ, বিদ্যালয় স্থাপন 
আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় ও বাহ্যবস্থর ক্রিয়। প্রতি- 
ক্রিয়াক্সক অনুভূতিকে যুক্তির বেদীতে সংশোধিত 
করিয়া লইয়া ইস্টানিষ্টত্ব বিচারের উপায়ীভূত 
করিয়! লইতে পারি, তাহাকেই বিবেক আখ্যা দিতে 
হইাবে--ধাহার নির্দেশে অবস্থিত হইয়া আমর! 
সাম্মার চরমোতকর্ষ সাধন করিতে পারি, চিম্ময় 
আত্মন্বরূপ স্বপ্রকাশকে অন্তরে উপলব্ধ করিতে 
পারি, আত্মসম্প্রাপ্তির উচ্চতম স্তরে দণ্ডায়মান 
হয়া মানব প্রকৃতির পূর্ব ও ব্রঙ্মসাযুজ্যযোগ্যত! 
চিদ্দাকাশে চিত্রিত করিয়া! লইতে পারি। 

বেলা যায়। 
বেল! চলে যায় তোমা পানে চেয়ে 

দিবানিশি একা বসি 

আধার ঘরে 

শূন্য হিয়ে। 
কবে হবে পূর্ণ আশা 

সার্থ হবে ভালবাসা 

ভেসে বাবে উচ্ছল প্রেমে 

হৃদয়-তীরে 

জননি হে। 
কত লোক তে যায় মা চলে 
চায় নাকো কেউ বারেক ফিরে-: 
পথের ধারে কে কোথা পড়ে। 

 মরণ-ছোৌয়া কেবা ছেলে-_- 
তারেও তুমি যাও না ভুলে; 
তারেও তুমি লও মা তুলে 

আদর করে 
জননি হে ॥ ' 

করিয়া বৌন্ধধর্মী শিক্ষা দাও ।' এন্সপ একটি 
বিদ্যালয় স্থাপন করিতে এবং তাহার স্থায়িত্ব সম্পা- 
দনে যাহা ব্যয় হইবে, তাহা বহন. করিব। 
তুমি যখন নারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন 
নারীকুলের কল্যাণ সাধন করাই, নারীকুলের হিত- 
সাধনার্থ জীবন সমর্পণ করাই তোমার উচিত 
কার্যয। অতএব তোমার জীবনের অনেক কর্তৃব্য 
কণ্ম এখনও অবশিষ্ট আছে। স্থতরাং তুমি বনে 
গেলে চলিবে না। বনে বাস করিলে লোক- 
সমাজের কিছু উপকার সাধিত হইবে,না। তুমি 
গোপনে বৌদ্ধধন্ শিক্ষা করিয়া যে এত শক্তি 
লাভ করিয়াছ, এত বৈরাগ্য লাভ করিতে পারি- 
য়াছ, তাহা৷ আমি পূর্বে জানিতে পারি নাই। সেই 
জন্যই আমি রাজসভার পগ্ডিতগণের উপদেশের 
বশবর্তী হইয়া! তোমার নির্ববাসনের আদেশ প্রদান 
করিয়াছিলাম। মা, তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও ন|। 
পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। তোমাকে এ বিষয়ে 
বেশী বলাই বাহুল্য মাত্র। তুমি আমাদিগকে 
সতপথে পরিচালিত কর। শান্তিপূর্ণ নির্জন 
সারনাথেই বাস কর। অন্যত্র কুত্রাপি যাইও না। 
মহারাজ কৃকীর এই আদেশ শুনিয়া স্থশীলা 
বুদ্ধিমতী শিক্ষিত পিতৃ-আজ্ামুবর্তিনী মালিনী 
“তথাস্ত” বলিয়া পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিলেন। 
মহারাজ কৃকী সারনাথে দশ হাজার বৌদ্ধ মহিলা 
ছাত্রীর বাসোপযোগী একটি বৃহৎ বিদ্যালয় নিশ্মাণ 
করাইতে আরম্ত করিলেন। যথাসময়ে উহ নির্ষিত 
হইল। . তিনি সেই সমস্ত ছাত্রীর অশ্নবন্তরের সংস্থান 
করিয়া দিলেন। মালিনী পিতৃপ্রাসা্দ পরিত্যাগ 
করিয়। সেই মঠে ছাত্রীদের অভিভাবিকা হইয়া 
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বাস করিতে লাগিলেন । তথায় বহু অধ্যাপিকা 

নিষুদ্ত হইল । হন্দরূপে বিদ্যালয়েক্স কার্য নির্ববা- 
ছি হইতে লাগিল। মালিনী অধ্যয়ন, অধ্যাপন, 
ধর্দপ্রচার ও জানাদি দতকার্যে সদা ব্যাপৃত থাকিয়া 

নান্মীকুলেযস কল্যাণ সাধন করিতে লাশিলেন। 
মহারাজ কৃকীও কন্যার এইরূপ সৎকার্্যে যথেষ্ট 
আনুকৃল্য করিতে লাগিলেন। জগতে মারী- 
জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। কাশীর 
উপনগর সারনাথ নামক স্থানে বৌন্ধদিগের গ্রতি- 

পান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। নানাদিগ্দেশ 
হইতে স্ুশিক্ষাপ্রার্থিনী সন্ধন্্রীবলম্থিনী বৌদ্ধমহি- 
লারা উক্ত মঠে সমাগত হইয়া নিব্বাণমুক্তিশাক্্াদি 

শিক্ষা করিতে লাগিলেন । কাশীর সারনাথ 

বৌদ্ধমহিলাবিদ্যালযের কেন্দ্রস্থানে পরিণত হইল । 
দিন দিন সারনাথের সমৃদ্ধি বাড়িতে লাগিল। 

কালের করাল কুক্ষিতে সেই সমৃদ্ধি. এক্ষণে বিলীন 

হইয়া গেলেও আড়াই হাজার বুসর পূর্বের নির্মিত 
হত বৃহত অট্রালিকার দর্পণতুল্য স্থৃদৃশ্য প্রস্তর- 
খগ্ুগুলি,--সেই প্রব্তরময় সিংহ ব্যাপ্রাদি জন্তুগুলি 

অদ্যাপি নৃতনবত প্রতীয়মান হইয়! থাকে । এবং 

প্রাচীন স্থুসভ্যতম দেশ ভারতবর্ষের স্থপতিবিদ্যার 
অমূল্য উজ্জ্বল নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে । ধাহার 

রাজ্যে সূর্য অন্তমিত হুন না, সেই বৃটিশসিংহ 

ভারতদআটের ভূতপুর্বব মহাপ্রতাপ বিদ্বান প্রতি- 

নিধি লর্ড কর্জ্রন মহোদয়ের কৃপায় সারনাথের এ 
প্রাচীন অবশিষ্ট প্রোথিত গৌরব ভূমিমধা হইতে 
উত্ধাপিত হয়৷ এক্ষণে দর্শকগণের আনন্দ বর্ধন 
করিতেছে । ল্ কডদ্রনের আদেশে বহু অর্থ বায়ে 

ভূগর্ভপ্রোথিত এ অষ্টালিকাদির অংশগুলি উত্তে- 
লিত হইয়! প্রাসাদসম নবনিণ্মিত গৃহে হরক্ষিত 

হইতেছে এবং আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের 
ভাক্সীয় স্থাপত্যকৌশল ও ভারতীয় সভ্য 
বিঘোষিত হইতেছে । ইংরাজ গভর্ণমেনণ্টের কুপায় 

আজ আমরা আমাদের জিনিষ দেখিতে পাইয়। 

অসীম আনন্দ অনুভব করিতেছি । সেইজন্য ও 

নানা কারণে ভগবানের নিকটে সর্নবদাই প্রার্থনা 

করিতেছি যে, 
চিরস্থায়ী হউক। আমাদের অতীত গৌরবের 

কর্ণাটের বৈব কৰি ১৩৯ 

শ্রী পুনরুদীয়মান হউক । আমাদের কলাবিদ্যাদি 
যেন পুনরায় উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। 

হে ভগৰন, তোমার নিকটে ইহাই আমাদের আস্ত- 
রিক প্রার্থনা । তুমি আশীর্বাদ কর। তোমার 
আশীর্বাদ অরশ্য ফল হইবে । 

কর্ণাটের বৈষ্ণব কবি। 
(শ্রীকালী প্রসন্ন নিশ্বাস ) 

শ্রীম্ শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক অদ্বৈত মত প্রচারের 
প্রায় তিন শত বতসর পরে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব 
মতের এক প্রবল কত প্রবাহিত হইয়াছিল । 

এই ন্বোতে অনেক জৈন এবং শৈব বৈষকব মতের 
কূলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। যে সকল 
ওপনিষদ প্লোফের উপর শঙ্করাচার্ষ্য তাহার অদ্বৈত 

মত স্থাপিত করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব ধর্দ্দের প্রবর্তকগণ 

সেই সকল শ্রোকের বিভিন্ন ভাষা ত্বারা' অদৈত মত 

খগ্ুন এবং বিশিষ্টাছৈত ও গ্বৈভমত প্রসিদ্ধ করেন । 
দাক্ষিণাত্যে গ্রাম রামানুজ স্বাধীই বৈষব ধণ্রের 

প্রথম প্রবর্তক । তিনি থুষ্ঠীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 

মান্দ্রাজের অন্তত শ্রীরঙ্গম নামক স্থানে রিশিষ্টা- 

দ্বৈত বৈঞ্চবমত প্রচার করিতে আরম্ত করেন। 
তশপরে শৈবগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কর্ণাট 

প্রদেশেই আসিয়। তত্রস্থ প্রসিদ্ধ জৈন রাজা বল্লালকে 

বৈষ্বধণ্মে দীক্ষিত করেন এবং মেলকোটা নামক 

স্থানে তাহার মঠ স্থাপন করেন। তিনি সংস্কৃত 

ভাষায় ভাষ্যার্দি রচনা করেন। তাহার শিষাগণ 

তামিল ভাষাতেই পুস্তকাদি রচনা করিয়। 

গিয়াছেন। 

প্রীরামানুচার্যের তিরোভাবের প্রায় এক 

শত বশুসর পরে (খঃ ত্রয়োদশ শতান্দে ) শ্রীম 
আনন্দ তীর্থ বা মধ্বাচার্য্য কর্ণাটের উলজী নামক 

স্থানে তাহার ছ্বৈত বৈষ্ণবমত প্রচার করেন । তিনি 

যদিও৮স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় ভাষ্যাদি লিখিয়াছেন, 

তথাপি তিনি তাহার শিষ্যগণকে কম্াাড়ভাব! 

বাবহার করিতে উৎসাহিত করিতেন। | 

বৈষ্ণব সাধুগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত রচন! করি 

নাচ, 

ভারতস্আটের ' ভারহসাঞজাজ্য : গ্রামে গ্রামে এ সঙ্গীতের সাহায্যে ধল্ম প্রচার 

করিতেন । ইহারাই দাসকবি নামে উত্ত হয়েন। 

পুনরুদ্ধার হউক । অধঃপতিত এই দেশের* বিলুপ্ত | দাসকবিগণের মধ্যে পুরন্দর দাসই সন প্রাচ।ন 
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এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত  হন। তৎপরে 

বেতর * জাভীয় প্রসিদ্ধ 'সাধক কনক দাসের নাম 

বিট্রল দাস, বেন্কট দাস, বিজয় দাস, কৃষ্ণ দাস 

নামক আরও কয়েক জন দাসকবির পরিচয় 

পাওয়া যায়। 

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে . প্রধান দাসকবি 
পুরন্দন্্রীস এবং কনক দাসের কয়েকটি কবিতার 
অনুবাদ প্রদান করিব। 

পূরঙগর দাস। | 

পুরন্দর দাস সম্বন্ধে নিন্ম লিখিত আখ্যায়িক! 

প্রচলিত আছে। অহনাবাদদ জেলায় পুরন্দরগড় 
নামক তালুকে পুরন্দর নামক একজন অতি কৃপণ 
প্মার্ত ( শৈব ) ব্রাহ্মণ বাস করিত । সে কখন কাহা- 
কেও একটি কপর্দক মাত্রও.দান করিত না। এক- 

দিন একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার নিকট কিছু ভিক্ষা 
প্রার্থনা করে। পুরন্দর অদ্য নহে কল্য আমিও; 
গ্রাতে নহে সায়াছে, অদ্য আমার অবকাশ নাই 

ইত্যাদি নান। মিথ্য। বলিয়া তাহাকে ' প্রতিদিন 

ফিয়াইরা দ্িত। ব্রাক্ষাণও কিন্ত কথিত মক্ত" সময়ে 
পুনরায় দর্শন দ্িত। এইরূপে প্রায় এক বশসর 

কাল অতিবাহিত হইলে পর একদিন পুরন্দর 
অত্যন্ত রুষ্ট হইয়। এক মুষ্তি মূল্যহীন কৃত্রিম ধাতৰ 
পদার্থ লইয়! ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দিল। ব্রাক্ষণ 
তাহা ন৷ লইয়া পশ্চাৎ দ্বার দিয়া পুরন্দয়ের অন্তঃ- 
পুরে গমন পূর্বক পুরন্দরপত্বীর নিকট যাইয়া 
বলিল “আমার পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে কিছু 
ভিক্ষা দাও।” পুরন্দরপত্বী “আমার নিকট 

কিছুই নাই। গৃহস্বামীর নিকট যাও” এইরূপ 
উত্তর করিল। ব্রাক্গণ পুনরায় কহিল “তোমার 

নামিকায় যে নথ আছে তাহাই আমাকে প্রদান 

কর।” পুরন্দরপত্বী “আমার স্বামী কখন কাহা- 
কেও এক কপর্দক দান করেন না, আমি নী হয় 

কিছু দান করি” এইরূপ মনে করিয়া এ নথটি 
খুলিয়া দিলেন। ব্রাজ্জণ সেই নথটি লইয়। গিয়া 

পুরন্দর সমীপে উপস্থিত হইয়া! বলিল প্ঝামাকে 
এই নথটি বন্ধক রাখিয়া কিছু অর্থ দাও ।” পুরম্দর 

৬ এই জাতি মাহার ভিন্ন অপর হিন্দু হাতি অপেক্ষা নিকষ্। 

'বতপ্রেমে বিগলিত হ্য়। 

রী ১৯ বক্স, ৪ 

সেই নথটি তাহার স্ত্রীর অলঙ্কার সলোহ. করত 
নথটি পেটা ঈদ্ধ্যে স্থাপন করিয়।' ভ্রাঙ্গাণকে “এখন 

টাকা নাই সন্ধাকালে আসিয়! লইয়া যাইও” বলিয়া 
ফিরাইয়৷ দিল। ততপরে গৃহে গমন পূর্ববক 
স্ত্রীকে জিজ্জাসা করিল, “তোমার নথ কোথায় ?” 
তাহার পত্বী উত্তর করিল «খুলিয়া রাখিযাছি ।” 
ইহ! শুনিয়া পুরন্দর অতিশয় রুষ্ট হইয়। তৎক্ষণাৎ 
নথ উপস্থিত করিবার জন্য কঠিন আদেশ 
করিল। ইহাতে পুরন্দরপডী যার পর নাই 

ভীত হইয়া বিষপানে জীবন বিসম্ম্রন করিতে 

কৃতসন্কল্ল হইল। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে 
যেমন সে বিষপাত্র মুখের নিকট আনিল অমনি 
তম্মধো - সেই নথটি দেখিতে পাইল। তথত্ক্ষণাৎ 
সে সেই নথ আনিয়া স্বামীহস্তে সমর্পণ করিল। 

পুরজ্জর নথ লইয়া দোকানে গমন করিয়া 

দেখিল পেক্টী মধ্যে থ নাই! ইহাতে সেযারপর 
নাই আশ্চর্ধ্যাম্বিত হইয়৷ পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন 
করিয়া। প্পীকে এই নথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। 
পুরন্দরপত্তী যথা সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিল। 
এই ঘটনায় পুরন্দরের .মনে পশ্চাত্তাপ আসিয়া 
ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। পরে সমস্ত সম্পত্তি 
দরিব্রগণকে দান করিয়া স্ত্রীপুত্র সহ ভিক্ষা! করিতে 
করিতে গাগারপুরে বিটবাদেবমন্দিরের নিকট 
আসিয়া অবস্থান করিল । তৎপরে তাহার অসাধারণ 
হরিভক্তি দেখিয়া বিজয়নগরের সম্রাট অচ্যুতরায় 
তাহাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসে। এই 
স্থানেই শ্রীঃ ১৫৬৪ অব্দে পুরন্দরের স্বৃত্যু হয়|, 

পুরন্দর দাস তক্তিমার্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। 
তাহার কৰিতা শুনিলে অতি পাষাণ হৃদয়ও তগ- 

ত্তাহার ভাষা যেমন 
প্রাঞ্জল ও যধুর, কবিত্বশক্তিও তজপ অতুলনীয়। 
অনুবাদের দ্বার ইহার পরিচয় দেওয়। অসম্ভব। 

আমরা নিঙ্ষে পুরন্মর দাসের কয়েকটি সঙ্গীত 
ভাষাস্তর করিয়া দিলাম । 

তোমর! কে মিহুরী নেবে গো, 

আমার মিছরী নেবে গো, 
( আমার ) এ মিছুরী কড়ু হয়নিক, 

বলদের পিঠে লাদা, গো, 
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'" বোয়ায় মধ বাধা গো, 

(এছ কারে 
করের ধায় রাজার গো, 

তবুও ত নে খেতে মধুর, 

লাভের হেতু আমার গো। 

লও গো মোর মিছরী সবে 
1 এষে, বড়ই মধুর গো, 
_. যেই খেয়েছে সেই বলেছে 

ইহার তুল্য নাইক গো, 
( আমার ) বিঝু নামের খাঁটি মালের 

কোথাও তুল্য নাইক গো। 

এ যে, সময়ে হয় না নষ্ট 

"বয়ন! মন্দ গন্ধ গো। 
( আমার ) এ মিছরী দিব বিনামূল্যে 

যতই তোমরা চাবে গো, 

( আমার ) এ মিহরী কড়ু খেতে নারে 

- মিছরী থেকে! পিপড়ে গো, 

(আমার ) এ মিছরী বশে ঘোষে লোকে 
- সকল সহরময় গো। 

লও গে! মোয় মিছরী সবে 

- এ যে বড়ই মধুর গো, 

যেই খেয়েছে সেই বলেছে, 
ইহীর তুল্য নাইক গো, 

( জামার ) বিষুঃ নামের খাঁটি মালের 
| কোথাও তুল্য নাইক গো । 

ওগে! বাজারে বাজারে ঘুরি 

... বল কির! প্রয়োজন গো, 

( আমার ) মিছরী নাহি বিকয় বেনে, 
এ যে, হাটে নাহি যায় গো, 

( আমার ) মিছরী খেতে এতই ভা 

যে রসনা বাখানে গে, 

( আমার ) মিছরী নিয়ে বারেক দেখ, 

এ বিষুঃ্ নামের কন্দ গো। 

লও গো মোর মিছরী সবে 

এ ঘে বড়ই মধুর গো, 

ই খেযেছে সেই ব বলেছে 

ইহার তুল্য নাইক গো, 
০] ( আমার.) বিধুঃ নামের খাঁটি মালের 

কোথাও তুল্য নাইক গো! ॥ ১ 

শুন গো ভগিনী ওগো, শুন মোর বাণী, 

খাঁচা ছেড়ে চলে গেছে ( মোর ) তোত। গুণমণি । 

যতনে পুধিনু তায়, শুন গো ভগিনী হায়, 

মার্জজারে ধরিল তারে, মম অবসাদ গণি । 

( আমার ) ভালবাসার তোতাপাখী, সতত সাজ্ঞাযে 

রাখি, 

মুক্তার শৃঙ্থলে তারে, কোথায় গেল জানিনি। 
(ওগো) সজা রঙ্গা তোতা৷ মোর, তীক্ষ বুদ্ধি ছিল 

| তোর, 

ফাকি দিয়ে উড়ে যাবি, এমন কভু ভাবিনি । 

যতনে পালিনু আমি, খাইয়ে তারে নবনী, 

উড়ে গেল আচম্থিতে, হাত হতে গো! ভগিনী । 

. প্রাণ খুলে রাম রাম, বলতো সে যে অবিরাম, 
তোতা মৌর কোমল কায়, ডাকতে কভু ভুলেনি। 

(আমার ) তোতা ছিল ভিতর ঘরে, নবদ্ধার বন্ধ 
করে. 

উড়ে গেল পিল্পে ভেঙ্গে, আকাশ পানে এখনি । 
খেলিত কমল করে, বসতো মণিবন্ধ পরে, 

পুরন্দরের অন্তরঙ্গ, কোথা! গেল তোতামণি ॥ ২ ॥ 

| আয়রে ভাই সবে মিলে, মুক্তা নিবি আয়। 

৷ সচ্চিদানন্দ রূপ মুক্তা, এনেছি হেথায় ॥ 

মুক্তণ আমার জ্ঞানের স্থৃতায় বাঁধা, 

এ যে অমূল্য ধন, মুল্য দিয়ে ভন্তে কেনে সদা, 
আয়রে সব ত্বরা করে, কে আছে কোথায় ॥ 

মুক্ত আমার কড়ু, রয়ন। নাকে বাঁধা, 

এ যে অমূল্য ধন, থাকেনাক অলঙ্কারে গাথা, 

কৃষ্ণ নামের মুক্ত। মোর, সহজে বিকায় ॥ 

মুক্তা আমার কেহ ধরিতে না পারে, 
এ য়ে অমূল্য ধন, মূল্য এর নাহিক সংসারে, 

পুরন্দরের মহা রত্ব, প্রভু দেবরায় ॥ ৩॥ 

জীবনের কিবা! কাজ, যদি না ভজয় হরি। 

রসনার কিব্রু। কাজ, যদি না বলয় হরি || 

ব্রাহ্মণের কিবা কাজ যদি নাহি জানে বেদ। 
ক্ষত্রিয়ের কিবা কাজ, যে ন! জানে ধনুর্েবিদ। 
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সন্নাসের কিবা কাজ ঘেৰ! নাহি ছাড়ে.রোষ। 

তোজনের কিবা কাজ, ঘিন! বচন সন্তোষ । 

পুজনের কিবা কাঙ্গ, বিনা সত্য চিতগুছ্ি। 
জপতপে কিব! কাজ, যদি না করে নিত্াসিদ্ধি। 

হরিপুজ1 কিবা কাজ, যদি নাহি একমন। 

মন্দিরের কিবা কাজ, বিনা পৃজারী উত্তম । 
সম্যানের কিবা কাজ, বিন। পিতৃমাতৃস্থতি । 

পুত্রবধূ কিবা কাজ, বিনা শ্বশ্জা-সেবা-বৃত্তি। 

সোদরের কিবা কাজ, যার নাহি ন্যায়জ্ঞান। 

নাথকের *% কিবা কাজ বিনা ক্রোধ সমাধান । 

সন্তানের কিব। কাজ, যেব! মরে বাল্যকালে। 

"গরুর কিবা! কাজ যদি, নাহি উপদেশ দিলে । 

নয়নের কিবা কাজ, নাহি দেখে প্রাণ ভরি। 

বিটুল নলিনীনাভ, রঙ্গ পুরন্দরের হরি ॥ ৪ ॥ 

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 

গীতা-রহস্য ৷ 
মপ্রম প্রকরণ। 

কাঁপিলসাংখ্যশান্ত্র কিংবা! ক্ষরাক্ষরবিচার | 

শ্রীজ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্ুযাদিত | 

( পুরানুৃত্তি ) 

সে যাক; কাপিল সাংখ্যশীস্ত্রের অভ্যাস 

আজকাল প্রায় লুপ্ত হওয়াপ্রযুস্ত এই প্রস্তাবন! 

করা আবশ্যক হইয়াছে । এক্ষণে কাপিল সাংখ্য- 

শস্মের মুখ্য সিদ্ধান্তটলি কি তাহা দেখা যাক্। 

সাংখ্যশান্ত্রের প্রথম সিগ্কান্ত এইরূপ যে, এই জগতে 

নুতন কিছুই উত্পন্ন হয় ন; কারণ, শুন্য অর্থাৎ 

শাহ! পূর্বে ছিলই ন1 তাহা হইতে শুন্য ছাড়! অন্য 

কিছুই নিপ্পন্ন হইতে পারে না। তাই, উৎপন্ন 
বসুর মধ্যে অর্থাৎ কামের মধ্যে ষে গুণ দৃষ্টিগোচর 
হয় তাহ, যাহা হইতে উক্ত বস্থু উৎপন্ন হইয়াছিল 
তাহার মধ্যে অর্থাৎ কারণের মধ্যে সূন্ম আকারে 
শবশাই ছিল, এইরূপ নিয়ত বুঝিতে হইবে (সাং, 
কা, ৯)। বৌদ্ধ ও কাণাদ ইহাদের মতে, এক 

পদের নাশ হইয়। তাহা হইতে অন্য নুতন পদার্থ 
০৮০৩7 হিপ শর তার ৪, ৩. ... ৬ “যাহার সস ৫.৪ 

*» «নাথ সম্প্রদায়ডুক্ত সন্নাংসী। 
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প্রস্তুত হয়; উদ্দাহরণ বথা-স্বীজের দাশ হুর! 
তাহ! হইতে অদ্ভুর এবং অছুরের নাশ হইয়া! তাহা 

হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি ।. কিন্ত সাংখ্যশাস্্রী ও বেছাস্তী . 
ইহার! এ মত স্বীকায় কল্েন মা। তাহার! এই- 

রূপ প্রতিপাদন করেন বে, বৃক্ষের বীজ হইতে যে 

দ্রব্য হয় তান বিনহট ম! হইয়। ত্তাহাই ভূমি হইতে 
ও বায় হইতে অন্য দ্রব্য আকর্ষণ করিয়া লওয়া 

প্রযুক্ত অঙ্কুর এই নূতন রূপ কিংৰ! অবস্থা! প্রাপ্ত হয় 

( বেস্, শাস্তা, ২, ১, ২৮ দেখ )। সেইরূপ কাঠ 

জ্বলিলে তাহারই ছাই কিংবা ধৌয়। ইত্যাদি রূপান্তর 
হয়; কাঠের দ্রব্য একেবারেই বিনষ্ট হইয়৷ ধূম এই 
নৃতন পদার্থ হয় না। «“কথমসতঃ সজ্জায়তে”-___যাহা 

নাই তাহ হইতে যাহা আছে তাহা কি করিয়া 
উৎপন্ন হইবে-_এইরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদে উত্ত 

হইয়াছে ( ছাং, ৬, ২,২)। অগতের মুল কারণের 

প্রতি কখন কখন “অফ এই শব্দ প্রযুক্ত হয় ( ছাং 
৩, ১৯১ ১ তৈ, ২, ৭, ১) কিন্তু তাহার 

“অভাব- নাই? এরূপ অর্থ-না করিয়া নামরূপাত্বাক 

ব্ক্ত,স্বরূপের কিংবা অবস্থার আব ইহাই বিবক্ষিত 
হইয়া থাকে, এইরূপ রেদাস্তসূত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে 
(বেস, ২, ১, ১৬, ১৭)। ছুগ্ধ হইতেই দধি হয়, 
জল হইতে হয় না; তিল হইতে তৈল বাহির হয়, 
বালুক। হইতে বাহির হয় লন; ইত্যান্ধি প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা হইতেই এই সিদ্ধান্ত বাহির করিতে হয়। 
কারণের মধ্যে না থাক। গুণ কাধ্যের মধ্যে স্বতন্ত্র 
উৎপন্ন হয় এইরূণ যদি স্বীকার কয়! যায়, তবে জল 
হইতে দধি কেন হয় না, ইহার কারণ বলা যাইতে 
পারে না। সার কথা-স্মাহা মুলেতে নাই, তাহা 

হইতে-_যাহা এক্ষণে অস্তিত্বে আছে,তাহার উৎপত্তি 
হইতে পারে না। তাই, যে কোন কার্য ধরনা 
কেন, তাহার এখনকার জ্্রব/াংশ ও গুণ মুল কার- 

ণেই কোন না কোন আফারে থাক চাই এইরূপ 
সাংখ্যেরা সিষ্ধান্ত করিয়াছেন । এই সিদ্ধান্তেরই 

নাম “সৎকাধ্যবাদ*। পদার্থসমূহের জড়দ্রব্য ও 

কন্মশক্তি চিরস্থায়ী এবং কোন পদার্থের যতই 

রূপান্তর হোক্ না কেন, শেষে সৃষ্টির অন্তভূর্ত 
সমগ্র ভ্রব্যাংশের ও কর্ম্মশক্তির মোট পরিমাণ 

নিয়ত 'সমানই থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অর্ববাচীন 

পদার্থ বজজুনশানস্ত্রীরাও স্থির করিয়াছেন। উদীহরণ 



ভাঙা) ১৮৪৯ 

বঙ্থা-্দীপ অ্বলিয়া তৈল -বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ 
মধ হইলেও আসগলে তৈলের পরমাণু একেবারে 
বিনষ্ট না হইয়৷ কাজল, ধোঁয়া কিংবা অন্য সুক্ষ 
দ্রব্যের আকারে উহার অস্তিত্ব থাকে; এবং এই সুক্ষ 

দ্রব্যসকল. একত্র করিয়া ওজন করিলে তাহা এবং 

তৈল পুঁড়িবার সময় তাহার সহিত মিশ্রিভ হয় যে 
বারু-স্থিত পদার্থ--.এই দুয়ের ওজন সমান হইয়া 
থাকে ; এবং এই নিয়ম কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধেও রী 

১৪৩ 

অধ্যাত্ম প্রকরণে বিস্তৃতভাবে করা বাইৰে। জাপা- 
তত, সাংখ্য মতবাদের দৌড় কোন পর্য্যস্ত তাহারই 
বিচার কর! কর্তবা হওয়ায় সংকাধ্যবাদের সিদ্ধান্ত 
স্বীকৃত হইয়াছে মানিয়! লইয়৷ ক্ষরাক্ষর শান্সে 

ংখ্যের! তাহার .কিবূুপ উপযোগ করিয়াছে ইহার 
বিচার করিব। 

সাংখামতানুসারে এই সংকার্যযবাদ সিদ্ধ, 
হইলে পর, দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পূর্বে কোন 

হয, ইহা এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু আধুনিক ; ৷ পদার্থ ই ছিল না, উহ! শূন্য হইতে উৎপন্ন হুইয়া- 

পদার্থবিদ্যাশান্সের ও সাংখ্যের জিদ্ধাম্ত, এই দুই ৰ ছিল-_-এই মতটি. আপনা-আপনিই খণ্ডিত হইয়া 

দেখিতে এক হইলেও সাংখাগণের সিদ্ধান্ত এক- ৰ যায়। কারণ, শূন্য অর্থে-_নাই বুঝায়; এবং যাহা 
পদ্দার্থ হইতে অন্য পদার্থ উৎপন্ন হওয়া এই একটি 

বিষয়েরই- _অর্থা বিশেষ করিয়! কাধ্যকারণভাবে- : 

রই-_বর্ণনা হওয়ায়, অর্ববাচীন পদার্থবিজ্ঞান শান্্ের : 
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সিদ্ধান্ত ইহা হইতে অধিক্ক ব্যাপক, ইহা! বিস্যৃত : 
হইলে চলিবে না। কাধ্যের কোন গুণই কারণ 

বহির্ভূত গুণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে ন। শুধু 
নহে, কারপগুলি কাব্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায়, সেই 

কার্যের দ্রব্যাংশ ও কন্মশক্তির একটুও নাশ না 

হইয়া পদার্থের বিভিন্ন অবস্থায় দ্রব্যাংশ ও কম্মশক্তির 

মোট পরিম।ণ একই থাকে. বাড়েও না কমেও না, 

এইরূপ প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা, গণিত-পদ্ধতি 

অনুসারে এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং এই দুই 

সিদ্ধান্তের মধ্যে ইহাই- গুরুতর বিশেষত | 

দৃষ্টিতে দেখিলে ভগবদূগীতায় পন! সতো বিদ্যুতে 
ঘ্ভাৰ১৮--্যাহা, মুলে নাই তাহা কখনই অস্তিত্বে : 

আসিতে পারে না--ইত্যাদি যে সিদ্ধান্ত দ্বিতায় 

অধ্যায়ের আরন্তে প্রদ্ত হইয়াছে (গা. ২. ১৬), 

ভাহা সতকাধ্যবাদের মতে! দেখিতে হইলেও, নিছক 

কাষ্যাকারণাশ্মক সঙকাধ্যবাদ অপেক্ষা, অর্পনাচীন 

পদার্থবিজ্ঞানশান্সের সিদ্ধান্তের সহিত উহার অধিক 

সাম্য আছে এইরূপ দেখা যায়। উপরে প্রদন্ত 

ছান্দোগ্য-উপনিঘর্দর বচনের ভাবার্থও তাহাই। 

সার কথা-স্পকায্যবাদের সিন্ধান্ত বেদাণ্ডীরা 
স্বাকার করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত, সগুণ স্যগ্রির 

বাহিরে খাটে ন। নিগুণ হুইতে উৎপন্ন সণ 

কিরূপ দেখায় ইহার উপপত্ডি বিভিন্ন প্রকারে 
প্রয়োগ রূরা আবশ্যক এইরূপ অদ্বৈত বেদান্ত- 
শাস্ত্রের মত। এই বেদান্ত মতের বিচার পরে 

রি ূ 
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' তাহাদের রূপ ও পুণও বিভিন্ন। 

এইরূপ. 

হইয়াছে তাহাকে 

নাই তাহা হইতে যাহা! আছে তাহা! কখনই উৎপন্ন 

হইতে পারে না। স্বতরাং জগৎ কোন-নাকোন 

পদার্থ হইতে অবশ্য উত্পন্ন হইয়া থাকিবে এবং 

এক্ষণে জগতের মধ্যে যে গুণ দেখিতে পাই সেই 

গুণও এই মুল-পদার্থ হইতে অবশ্য উৎপন্ন হইয়! 

থাকিবে, ইহা স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে। এক্ষাণে 
জগতের দিকে ঢাহয়। দোখলে, তাহার মধ্যে বৃক্ষ, 

পশু, প্রস্তর, সোনা, রূপা, হিরা, জলবায়ু প্রভৃতি 

আনেক পদার্থ আমাদের ইীন্দ্রয় গোচর হয়। এবং 
এই [বিভিন্নত। 

কিংবা! নানাহ চিরস্থায়ী কিংঝ। মূুলগত নহে, সমস্ত 

পদাথের মূলবস্ত্র একই এইরূপ সাংখাদিগের 

সিদ্ধান্ত । অবনাচীন রসায়নশান্ত্রজ্ঞানী বিভিন্ন 

দ্রাধের পুথক্করণ করিয়া প্রথমে ৬২ মুল তব 

বাহির করিয়াছিলেন; কিন্তু এই ৬২ ত্তও চির- 

স্থায়ী না হওয়ায়, নূলে একটি কোন পদার্থ আছে 

এবং সেহ পদার্থ হইতেই সুর্য, চন্দ্র, তারকা, পুরা 
প্রভৃতি সমস্ত জগঙ্ড উতপম হইয়াছে এহরূপ 

পাশ্চাত্য পদার্থশান্্বেভ্তারা ও এক্ষণে স্থির করায় 

এহ সিদ্ধান্ত সম্ব্গে অধক খিঢার আলো6ন। 

আবশ্যক নাই। জগতের অন্তভুতি সমস্ত পদাের 

এই যে নুলাভূপ্ত বস্তু তাহাকেই সাংখ্যশাছে 

প্রকৃতি বলে। প্রক্কাতর অথ ঘুলরা এহবপ 

হওয়ার, এই প্রক্কাতি হইতে পরে যেসকল পদার্থ 

ণবকুতি” কিংব। শুলাডত বস্থর 

বিকার এইরূপ নাম দেওয়! হইয়াছে । 

' কিন্তু সমস্ত পদার্থের মধ্যে বস্থু যা 
হয়, এবং এই বস্তুর মধ ৭৪ বদ একই হয়, 



৯১০১) 

সতকার্য্যবাদ-অনুসারে এই একই গুণ'হইতে অনেক 

গুণ বাহির হইতে পারে না; এবং পাথর মাটি, 

জল, সোণা ইত্যাদি জগতের বিভিন্ন পদার্থ দেখিলে 

তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন অনেক গুণ আছে, এইরূপ 

চোখে পড়ে। তাই পদার্থমাত্রের গুণ প্রথমে 

নিরীক্ষণ করিয়া,সাংখ্যের! সন্ত, রজ ও তম এই ভিন 

বর্গ নির্ধারণ করিয়াছেন। কারণ, যে কোন পদার্থ 
ধর না কেন, তাহার শুদ্ধ, নির্মল কিংবা পুর্ণাবস্থা 
এবং তদ্দিরুদ্ধ নিকৃষ্টাবস্থা! এইরূপ ছুই ভেদ স্বভা- 

বতই আছে এবং নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থার 
দিকে উন্নতি হইবারও তাহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, 
এইরূপ নজরে পড়ে । এই তিন অবস্থার মধ্যে শুদ্ধা- 

বস্থাকে সাত্তবিক, নিকৃষ্টাবস্থাকে তামসিক ও প্রবর্তক 
অবস্থাকে রাজসিক এইরূপ বিশেষণ দিয়া, স্ব, রজ 

ও তম এই তিন গুণ সমস্ত পদার্থের মুূলীভূত বস্তুর 
মধ্যে অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে প্রারস্ত হইতেই আছে 

এইরূপ সাংখ্াগণ বলিয়া খাকেন। অধিক-কি, 

এই তিন গুণই প্রকৃতি, এইরূপ বলিলেও চলে। 
এই তিন গুণের মধ্যে প্রত্যেকেরই বল .আরস্তে 
একইরূপ হওয়ায় প্রথমতঃ প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় 
থাকেন। এই সাম্যাবস্থা জগতের আরম্তে হইয়া- 

ছিল এবং জগতের লয় হইলে পুনর্ববার হইবে। 
সাম্যাবস্থাতে কোন নড়াচড়া নাই; সমস্ত স্তব্ধ 

থাকে। কিন্ত পরে এই তিন গুণ কম বেশী হইতে 

আরম্ত করিলে, প্রবস্তাত্মক রজে] গুণের দরুণ, 
মূল প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া 
স্থপ্ট্ির আরস্ত হয়। সন্ত, রজ ও তম এই তিন গুণ 
প্রথমে সাম্যাবস্থায় থাকিয়! তাহার মধ্যে ন্যুনাধিক্য 
কিরূপ উৎপন্ন হয়, এইরূপ এই সময় এক সংশয় 
আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সাংখ্যের! তাহার 

উত্তরে এই বলেন যে, ইহা প্রকৃত্তিশরীরের মূল 
ধন্ম (সাং বা, ৬১)। প্রকৃতি জড় হইলেও, 

আমরা জন্মিলেই তিনি এই সমস্ত ব্যবহার করিয়া 

থাকেন। এই তিন গুণের মধ্যে সন্বের গুথ 

জ্ঞাতৃত্ব, তমের ধণ্ম অজ্ঞান এবং রজোগুণ প্রবর্তক 

অর্থাত উহ ভালমন্দ কন্মে প্রবৃস্ত কছুর। এই 

তিন গুণই কখনই পৃথক হুইয়াথাকিতে পারে না। 

সমস্ত পদার্থের মধ্যে সন্ত, রজ ও তম এই তিন 
গুণেরই মিশণ আছে ; এবং এই মিশ্রণ নিয়তই 

১৯ কড়া) ৪ ভাজ, 

তিনের অন্যোন্যন্যুনাধিক্য অনুসারে হয় বলিয়া 
মূলবন্ত এক হইলেও গুণভেদে এক মূল বত্ররই 
সোণা, লোহা, মাটি, আকাশ, মানবশরীর ইত্যাদি 
বিভিন্ন বিকার হইয়া থাকে । বাহাকে আমার! 

সান্ত্িক গুণের .পদার্থ বলি, তাহার মধ্যে রজঃ.ও 
তম এই ছুই গুণ অপেক্ষা সন্তবের বল কিয়ং পরিমাণ 

অধিক থাকায়, তাহার মধ্যে যে রজঃ ও তম সর্বদাই 

থাকে, তাহারা ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাই আমাদের 

চোখে পড়ে না এইমাত্র | বস্তুত দেখিতে গেলে, 

সত্ব রজঃ ও তম এই তিন গুণই অন্য পদার্থের ন্যায় 

সাত্বিক পদার্থের মধোও আছে, এইরূপ বুঝিতে হইৰে; 
নিছক সন্বগুণী, নিছক রজোগুণী, কিংবা নিছক্ 

তমোগুণী এরূপ পদার্থই নাই। প্রত্যেক পদার্থে 

তিন গুণই সবেগে চলিয়। থাকে এবং এই চাঞ্চল্যের 

মধ্যে যেগুণ প্রবল হয় সেই অনুসারে প্রত্যেক পদার্থ 

সান্বিক রাজমিক বা তামসিক এইরূপ আমর! বলিয়া 
থাকি (সাং । ক1। ১২; সভ|। অশ্ব ।-_-মনুগীতা_ 

৩৬ ও শাং ৩০৫ দেখ )। উদাহরণ থা--আমাদের 

শরীরের মধ্যে রঙ্জ ও তম এই দুয়ের উপর সন্ত্বের 

প্রাধান্য হইলে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সত্য 
কি, তাহ! আমর! জানিতে পারি, এবং আমাদের 

চিন্তবৃত্তি শান্ত হয়। এই সময়ে শরীরের মধ্যে. 
রজ ও শম একেবারেই থাকে না এরূপ নহে; তবে 

কিনা, তাহ! দমিয়া থাকায় সজোরে চলে ন! (শী. 

১৪, ১০ )। সন্থের বদলে রজোগুণ বদি প্রবল 

হয় তখন মনুষ্যের শরীরের মধ্যে লোভ জাগ্রভ 
হইয়! তাহার আকাঙক্কা। উৎপন্ন হয় এবং সে অনেক 

কার্য্য করিতে প্রবুত হয়। পেইরূপ সম্ম ও রঙ 

এই ছুয়ের উপর তমের প্রাধান্য হইলে, নিদ্রা, 
আলস্য, স্থতিভ্রংশ প্রভৃতি দোষ শরীরের মধ্যে 

উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য, জাগতিক পদার্থের মধ্যে 

সোনা লোহ। পারা ইত্যাদি ঘে নানাত্ব আছে তাহ! 

প্রকৃতির সত্ব রস তম এই তিন গুণের পরস্পর 

চাঞ্চল্যের কিংবা ন্যুনাধিকপরিমাণের ফল। মুল 

প্রকৃতি এক হইলেও এই নানাত্ব কিরূপে উৎপন্ন হয় 

ইহার যে বিচার তাহাকে বিজ্ঞান বলে। এবং ইহার 

মধ্যেই সমস্ত আধিভৌতিকশাস্ত্রের সমাবেশ । উদ্দা- 

হরণ ঘথা--রসায়নশান্ত্র, বিদ্যাৎশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান- 

শান্জ্র এই সমস্ত বিবিধ জ্ঞানই বিজ্ঞান। 



ভার ১৮৪৪. 

“'লাম্যাবস্থায় এই মূলপ্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ 
ইন্জ্রিয়ের অগোচর হওয়ায়, তদন্তডতি সম্ব রজ ও 
তম এই তিন গুণের পরস্পরবিক্ষোভ হইতে উতপর 

যে অনেক পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় 
অর্থাৎ যাহা! আমরা দেখি, শুনি, আস্বাদন করি, 

আত্রাথ করি ঝাস্পর্শ করি, সাংখ্যশাস্ত্রে তাহার 
নাম--ব্যক্ত?॥ ব্যক্ত অর্থাৎ স্পষ্ট ইন্দ্রিয়গোচর 

পদার্থ ; পরে তাহা আকৃতির দ্বার. কিংবা! রূপের 

দ্বারা, গন্ধের ঘারা! কিংবা! অন্য কোন গুণের ঘ্বার৷ 

ব্যক্ত হয়। ব্যক্তপদার্থ অনেক হওয়ায় তন্মধ্যে 

গাছ পাথর প্রভৃতি কতকগুলি স্থল; আবার মন, 

বুদ্ধি, আকাশ প্রভৃতি কতকগুলি ইন্দ্রিয়গোচর 
অর্থাৎ ব্যক্ত হইলেও সুন্ষন। সূন্ষেনর অর্থ এন্থলে 
ক্ষুদ্র নহে ; কারণ, আকাশ সুশন হইয়া সমস্ত জগৎ 

ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । তাই, সুন্মন অর্থে স্থুলের 
বিপরীত, এইরূপ বুঝিতে হইবে। সৃষ্মম ও স্থুল 
এই দুই শব্দের দ্বারা কোন্ বস্তুর শরীরগঠন কিরূপ 

তাহাই বুঝায় ; এবং ব্যস্ত ও অব্যক্ত এই দুই শব্দের 
দ্বারা, উক্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ কর আমাদের 

পক্ষে সম্ভব মহে, ইহাই প্রদর্শিত হয়। তাই, দুই 
বিভিন্ন পদার্থ উভয়ই সুন্ষম হইলেও তম্মধ্যে একটি 
ব্যস্ত এবং অন্যটি অব্যক্ত হতে পারে। উদাহরণ 
যথা-__বায়ু সুক্ষ* হইলেও, স্পশ্শেন্দ্রিয় তাহা জানিতে 
পারে বলিয়া তাহাকে ব্যক্ত বলিয়া মনে করা হয়, 

এবং সমস্ত পদার্থের মুলবস্তব যে প্রকৃতি তাহা বায়ু 
অপেক্ষাও অত্যন্ত সুক্সস হওয়া! প্রযুক্ত, কোন ইন্দ্রি- 
ই তাহাকে জানিতে পারে না, অতএব প্রকৃতি 

অব্যক্ত। প্রকৃতি বদি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর না 
হয় তবে, প্রকৃতি আছে কি না তাহার প্রমাণ কি, 

এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু অনেক ব্যক্ত 
পদার্থের অবলোকন হইতে সতকাধ্যবাদ অনুসারে, 

সেই সমস্তের মূলরূপটি, ইন্দ্রিয় সমক্ছে প্রস্ভিভাত না 
হইলেও সুক্ষরূপে তাহার আন্তিত্ব অবশ্যই থাকিবে, 
অনুমানের দ্বার! ইহ! সিদ্ধ হয়,-_-এইরূপ সাংখ্যদের 

এই প্রশ্তের উত্তর ( সাং, কা. ৮); এবং বেদান্তীর! 
ত্রহ্ষের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার সময়, এই যুক্তিক্রমই ৷ 

স্বীকার করিয়াছেন (কঠ, ৬. ১২, ১৩ উহার শাঙ্কর- 
ভাষ্য দেখ )। প্রকৃতি অত্যন্ত সুক্ষম ও অব্যক্ত 
এইরূপ স্বীকার করিলে, নেয়ায়িকদিগের পরমাণুবাদ 

গীতা-রইস্য ১৪৫ 

আপনা আপনিই খগ্ডিত হুইয়া যায়। -কারণ, পর- 

মাপু অবাক্ত ও অসংখ্য হইলেও, এক এক পরমাণু 
স্বতন্ত্র ব্যক্তি কিংবা অবয়ব হওয়াপ্রযুস্ত দুই পর- 
মাণুর মধ্যে কি পদার্থ আছে, এই প্রশ্ন আবার বাকী 
থাকিয়া যায়। . এইজন্য সাংখ্যশান্সের এইরূপ 

সিদ্ধান্ত যে, প্রকৃতির মধ্যে পরমাণুরূপ অবয়বতেদ 
ন| থাকায়, উহ! সর্বদাই একসংলগ্ন কিংবা একই 

প্রকার অথবা মধ্যে একটুও খণ্ডিত না হইয়া অবান্ত 
রূপে ( অর্থাু ইন্দ্রিয়ের অগোচর ) ও নিরবয়বরূপে 

নিরন্তর সর্বত্র পুর্ণ হইয়৷ রহিয়াছে । পরব্রহ্ষের বর্ণন। 
করিবার সময় দ্াসবোধের মধ্যে (দা, ২০, ২, ৩) 

প্রীসমর্থ রামদাস স্বামী এইরূপ বলেন যে, 
জিকড়ে পহাবে তিকড়ে অপার । 

কোনীকড়ে নাহি পার ॥ 

এক জিনসী স্বতন্ত্র। ছুসরে নাহী” ॥ 

অর্থাৎ_যে দিকে দেখিবে সেই দ্রিকেই অসীম, 

কোন দিকেই সীম নাই; একমাত্র বস্ক ব্মতন্ত, 

অন্য কিছুই নাই। এইরূপ বর্ণনা সাংখ্যদিগের 

প্রকৃতি সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। ত্রিগুণাত্মক 

প্রকৃতি অব্যক্ত, ন্বয়স্, একবন্ত হওয়ায় চারিদিকে 

নিরন্তর নিবিড়ভাবে পূর্ণ হইয়। রহিয়াছে । আকাশ, 
বায় এই হে্দ পরে হইয়াছে এবং তাহা সুন্মন 

হইলেও ব্যক্ত ; এই সমস্তের মূলীভূত যে প্রকৃতি 

তাহা! একমাত্র বস্ত্র ও সর্বব্যাপী হওয়া প্রযুক্ত 

অব্যক্ত । তথাপি বেদান্তীদিগের পরব্রহ্ষের মধ্যে 

ও সাংখ্যদ্িগের প্রকৃতির মধ্যে আকাশ পাতাল 

ব্যবধান। কারণ, পরক্রহ্ম চৈতন্যরূপী নিগুণ, আর 
প্রকৃতি জড়রূপী ও সন্বরজস্তমোময়ী অর্থাৎ সগ্ুণ। 
কিন্ু এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে কর! যাইবে। 

এক্ষণে, সাংখ্যদিগের মত কি, ইহাই আমাদের 

আলোচ্য। সুন্মন ও স্থুল, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ইহাদের 

এইবূপ অর্থ করিলে পর, স্থষ্টির মূলারস্তে প্রত্যেক 
পদার্থ সুন্ঘন কি অব্যক্ত প্রকৃতির রূপে থাকিয়া, 
তাহার পর (স্থূল হোক্ বা. সুঙ্মমই হোক) ব্যক্ত 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, এবং প্রলয়কালে 

এই ব্যক্তরূপের নাশ হইলে অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে 
মিশিয়! গিয়া পুনর্ববার অব্যক্ত হইয়া পড়ে, এইরূপ 

বলিতে হয় ; শীতাতেও এই মতেরই অন্গুরূপ মত 

ব্যক্ত হইরাছে (গী, ২, ২৮ ও ৮, ১৮ দেখ ) 



১৪৯ 
এই অবাক্ত প্রকৃতিকে এঝক্ষর',। এবং প্রকৃতি 
হইক্ষে উৎপন্ন বামস্ত পদার্থকে “কর, এইরূপ 

সাংখ্যের! দ্বিত্তায় সংজ্ঞা দিয্নাছেন। ক্ষর-অর্থাৎ 

একেরারে যাহ। নষ্ট হয় এইরূপ অর্থে গৃহীত হইবে 
ন। গুরু ব্যক্জ রূপের ঘ্নাশ এই অর্থই এস্কলে 

বিরৃক্ষিত। প্রধান, গুণক্ষোতিনা, বহুধানক, প্রসব" 
ধর্দিণী, এইরূপ প্রকৃতির অন্য নামঞ্জ আছে। 
সমস্ত স্মপ্ির মধ্যে মুখা মুল, অতএব প্রধান- 
ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা স্বতই ভাঙ্গিয়। যায় বলিয়া 
গণঙক্গোভিনা, গুণত্রয়রপী পদার্থভেদের বীজ 

তাহাতে আছে “ৰলিয়া৷ বছুধানক, এরং ইহা হইতে 
সমস্ত পদার্থ প্রসুত হয় কিংবা উতপন্ন হয় বলিয়া 

প্রসবধশ্মিণী, প্রকৃতির এই সকল নাম দেওয়া 
হইয়া থাকে । বেদান্তশাস্ত্রে প্রকতিই মায়া অর্থাৎ 

মায়ক অবভাস এইরূপ উক্ত হইয়াছে । 

স্গ্রির অন্তভূতি সমস্ত, পদার্থের, 'ব্যক্ত” কিংক! 
'অব্যক্ত' কিংরা 'ক্ষর। ও "অক্ষর? এইরূপ দুই ভেদ 
হইলে পর, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্জব বিচারে কথিত আত্মা, 
মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্ড্রিয়াদ ইহাদের কোন্টিকে 
কোন্ (ব্ভাগে ফেলিতে হইবে ইহার পরে এই 
কথ আসিতেছে । ক্ষেত্র ও হীনন্দ্রয়াদি--ইহার! জড় 

হওয়া প্রযু্, ব্যঞ্ডের মধ্যে ইহাদের সমাবেশ 

হয়; কিন্ত্ব মন, অহঙ্কার বুদ্ধি ও বিশেষত আন্ম! 
ইহাদের কিরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে? যুরোপ 

খণ্ডের আধুনককালের প্রসিদ্ধ স্ষ্রিশান্মু 
হেকেল আপন গ্রন্থে এইরূপ প্রতিপাদন করেন 

যে, মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও আত্মা এ সমস্ত শারীর- 

ধন্ম। মনুষ্যের মান্তক্ষ বিগ্ড়াইয়া গেলে তাহার 

ল্মরণশক্ত লোপ পায় এবং সে উদ্মাদগ্রস্ত হয়-- 

হহা আমর দেখিতে পাই । সেহরূপ মাথায় 

ওরুতর আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্ষের কোন অংশ 
অসাড় হইয়। গেলেও সেই অংশের মাণসিক শক্তি 

বিলুপ্ত হয়, এইরূপ দ্বেখিতে পাওয়৷ যায় । অতএব 
মন্তিক্ষের সঙ্গে সঙ্গেই মনোধশ্ম ও আত্মাকে 
'র্ক্ত' এই বিভাগের মধ্যে ফেলা আবশ্যক । 

এইরূপ ব্যবস্থা করিবার পর, অব্যক্ত ও জড় 

প্রকৃতি ইহাদের সম্বন্ধে কি হইবে তাহা অৰ- 
শিষ্ট থাকিয়। বার । কারণ, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ 
এই মূলের অব্যক্ঞ হইতে উ$পন্ন হইয়াছে। 

১৯ কয় ৪ দা 

প্রতি বাতীত জগতের বর্ধা বা. উৎ্পানক আর 

কেহই নাই। মূল প্রকৃতির শক্তি বাড়িতে বাড়ি: 
তেই তাহাতে চৈতনা কিংবা! আঁ! আসিয়াছে ।- 
সতকাধ্যবাদের ন্যায় এই মূল প্রকৃতির নিয়ম স্থির 

কর! হইয়াছে ; এবং তদনুসারে সমন্ত জগত গু 

তার সঙ্গে সঙ্গে মনুধযুও এই বিপ্বমানুসারে চলি... 

তেছে। জাল্পা বলিয়া পৃথক্ পদার্থ নাই গুধু নহে, 
উদ্তা অবিনাপীও নহে, স্বতন্ত্ও নহে; তবে মোক্ষা 
কোথা হইতে আসিবে? আমার ইচ্ছামুসাঙ্গে 

আমি অমুক্ক কম্ণ করির এইরূপ প্রত্যেকে থে 
মনে করে তাহা নিছক্ জ্রম। প্রকৃতি তাহাকে 
যে দিকে টানিবে সেই দিকেই তাহাকে যাইতে 
হইবে। সার কথা--৬ শঙ্করমোরে! রান্ডে কলহগুরী 
নাটকের আরস্তের ধপদে যাহা বলিয়াছেন তদনু- 
সারে-" 

বিশ্ব সর্ব হে তুরুঙ্গ মোঠা৷ প্রাণীমাত্র দী ). 
পদার্থধন্নাঞ্চিয়া। শৃখল! ত্যাত়ে কোণি ন ভেদী ॥ 

অর্থাৎ-_-এই সমস্ত বিশ্ব এক বৃহ কারাগার, প্রাপী- 
মাত্রই কযেদী তাহাতে পদার্থধর্রের যে শৃঙ্খল 
রহিয়াছে ভাহাতে কোন ভেদ নাই এইরূপ আমজ্ 
সঙ্জীব ও নিজাঁর স্বষ্টির ব্যবহার চলিতেছে, ইহাই 
হেকেলের মত এবং একমাত্র জড় ও অব্ন্ত 
প্রক্কাতিই সমস্ত স্ঙ্টির মূল হওয়া প্রযুক্ত হেকেল 
আপন মতের নাম দিয়াছেন--"অদ্বৈত' ! বিল্তু 
এই অদ্বৈভ জড়মূলক অর্থাৎ একমাত্র জড়প্রাকৃতির : 
মধ্যেই সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ হয় বলিয়া আমি 
উহাকে জড়াদ্বৈত কিংখা আধিভৌতিকশাল্ত্রাঘৈত 
বান। (ক্রমশ )- 

দাক্ষিণাত্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ। 
»  ( শ্রীকালীপ্রসন্ বিশ্বাস ) 

বহুকাল পূর্বে বাঙ্গালী সওদাগরগণ কাষ্ঠ-: 
নিশ্মিত সমুদ্রগামী পোত লইয়া বঙ্গোপসাগর এবং 
আরব সমুত্রের 'তীস্থ নানাস্থানে বাণিজ্য করিতে 

বাইত, এ সম্বন্ধে প্রমাণ স্বাছে। একসময় দারা-. 

নির্মিত অর্গবপোত সুদুর ইংলশ্ডেও উপস্থিত হইয়া 
ছিল। : আজ কাল আমাদের দেশে কাষ্ঠতরীর 

খা . ক্রমশঃ হাস, হইতেছে ।১.অমেক দিনের 



ভাঁতি। ১7+ 

কঙ্া,:নকে, আমাদের বাল্যকালে, আমরা শত শত 

ছোট-বড় নৌকা, ভাগিরথী, গঙ্গ1, পল্পসা, ব্রঙ্মপুত, 

রাপনারায়ণ, প্রভৃতি নদীবক্ষে যাতায়াত করিতে 

দ্বেখিতাম। এক্ষণে তাহার শতকরা পাঁচথানিও 

বর্ধমান আছে .কি না সন্দেহ। যে সরস্বতী 
নদীর বক্ষ দিয়া এক দিন বড় বড় কাষ্ঠনির্িত 

জাহাজ অবারে যাতায়াত করিত, যে নদীবক্ষে 

তরী তাসাইয়। গ্রীমস্ত সওদাগর সিংহলবিজয়ে. গমন 
করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ স্থল আজ ধান্- 
ক্ষেত্রে পরিণত হুইয়াছে। যে ঘরঘর! নদীর নাম 

লিঙগপুরাণে উত্ত হইয়াছে, যাহার গর্ভ খোদিত 
করিয়া, অনেক দিনের কথ! নহে, কাষ্ঠ-জাহাজের 
সগ্রাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল, আজ সেই ঘরঘরার 

চিন্নু মাত্রও নাই। কেবল একস্থানে অতি সামান্য 

অংশ মাত্র ঘু'ঘির খাল নামে বিদিত আছে। কিন্তু 

সেই এক দিন আর এই এক দিন। জগত্অফ্ট। 

পরমেশ্বরের অপরিবর্তনীয় নিয়মের অধীন এই 

পরিবর্তনশীল জগতের সমুদায় অনিত্য স্যষ্ট পদা- 
ই এইরূপ নিত্য পরিবন্তিত হইয়া সেই নিত্য 
সত্যকে আমাদিগের হৃদয়ে .সর্ববদ। জাগরূক করিয়া 

দিতেছে। 

যাহা হউক আমাদের বক্তব্য এই যে এইরূপ 

বাণিজ্যকারণ এক দেশের লোক অপর দেশে 

যাতায়াত করিয়া উপনিবেশ স্থাপনের হেতুন্বরূপ 

হয়। বাঙ্গীলী জাতি দ্বারা যে এইরূপ বাঁণিজ্য- 

সংক্রাম্ত দেশভ্রমণের জন্য কোন কোন স্থানে 

উপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই ইহা কে বলিতে পারে ? 

আমার বোধ হয় বদি কোন [95981:01) 9০1)018] 

এ বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃন্ত হন তাহা হইলে সময়ে 

অনেক তথ্য প্রকাশ হইতে পারে। মান্দ্রাজের 

চিংগলিপট জেলার সেন্ট টমাস মাউন্টের (8 

[05000%3 11081)6 ) “বাঙ্গালী বাজার” এক সময় 

একটি বাঙ্গালী উপনিবেশ ছিল বলিয়া কেহ কেহ 

অনুমান করেন । 

বর্তমান প্রবন্ধে আমর একটি বিশিষ্ট বাঙ্গালী 

উপনিবেশের রিষয় পাঠকগণের গোচর করিব। 

এই উপনিবেশের লোক সংখ্য। প্রায় ১* সহস্র, | 

ত্মধ্যে প্রায় ৫০০০ পুরুষ এবং ৫০০০ স্ত্রীলোক । 

স্বৃতল্নাং. এতগুলি, ল্লাঙ্গালী সন্তান সম্ততির বিষয় 
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বঙ্গবাসীদিগের অজ্ঞাত থাকা কর্তব্য নহে । এই. 
সম্প্রদায়ের নাম গোঁড়-সারস্বত-সম্প্রদায় । ইছারা 
সকলেই ব্রাঙ্ষণ । 

ইহার! পূবেব গোয়। (9০৪) অঞ্চলে বাস 

.করিতেন। খৃঃ. ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ কর্তৃক 
গোয়া অধিকৃত হইবার পরে তত্রস্থ অধিবাসীগণের 

বিশেষতঃ ব্রাঙ্মণগণের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার 
আরম্ত হয়। অনেকে খৃষ্টান ধন্ম গ্রহণ করিয়া 
এই অত্যাচারের হস্ত হইতে নিস্তার পায়, এবং 

অনেকে বা দেশ পরিত্যাগ পূর্বক আপনাদিগের 

ধর্ম, জাতি, কুল, মান রক্ষা করিতে বাধ্য হয়। 

এই সময়ে প্রায় সমগ্র গৌড়-সারস্বতত-সম্প্রদায় 
পলায়ন করিয়া, সমুদ্র তীরস্থ কারবার, (£:27৮78)) 

আঙ্কোলা (4710019 ), মাঙ্গালোর এবং হলিয়াল, 
(11911021 ), সুপা (১৪19 ), সিসি (191) 

প্রস্তুতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এক্ষণে এ 
সকল স্থানেই এই সম্প্রদায়ভুন্ত ব্যক্তিগণ বাস 
করিতেছে । অতি অল্প সংখ্যক লোক পুনরায় 

গোয়ারাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ববক তথায় বসবাস 
করিতেছে । 

উত্তর কারবার জেলার ( 088206997 ) গেজে- 

টিয়রে ইহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। 
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এখানে পরশুরামকে বিষ ্ অবতার 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । রামায়ণপঠে আমরা 

অবগত হই যে পরশুরাম, অধযোধ্যাধিপতি 

রাজ দশরথের সময়ে বন্তমান ছিলেন। 

প্রীরামচন্দ্র তাহার বিবাহের পর মিধিলানিবাসী 

রাজ। জমকের ভবন হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন 

কালে পথিমধ্যে পরশুরামের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 

হয় । অতএব পরশুরাম সম্ভবতঃ অযোধ্যা এবং 

৷ মিথিলার মধ্যবর্তী কোন স্থানে বাস করিতেন । 

রামচন্দ্রের বিবাহের পর পরশুরামের কোন অস্মিহ 



ছিল কিনা ঈন্দেহ। যো 
নাম গৌঁড়সারস্বত। ্রীরামচন্ত্র এবং পরগুরামের 
সময় বঙ্গদেশের নাম গোঁড় ছিল ফিনা তাহার 
কোন প্রমাণ নাই। অতএব আমার বোধ হয় 
গেজেটিয়র লিখিত পরশুরাম বিষুঃর ষ্ঠ অবতার 
নহেন। তিনি তৎকালীন গোয়ারাজোর রাজা 
ছিলেন। | 

এই রাজা 'পরশুরাম ব্রদেশবাসী বাণিজ্য- 

কারী বণিকগণের নিকট বঙ্গদেশের সারশ্বত ব্রাঙ্মাণ- 
গণের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাহার পুর্বধ- 
পুরুষগণের ছিতার্থে তিনি যে মহাঘজ্ঞ্ঞের অধিষ্ঠান 
করিয়াছিলেন তত সম্পাদনার্থ কয়েক জন শম্ঘা বা 

দেবশর্শা উপাধিযুক্ত ব্রাঙ্মণ আনাইয়াছিলেন। 
ইহারাই বর্তমান গোঁড়সারম্বতদিগের পূর্বপুরুষ 
ছিলেন। 

গেজেটিয়রে লিখিত হইয়াছে যে উক্ত ব্রাঙ্মণ- 
গণ ত্রিহৌত্র- বর্বমান ব্রিহুত জেলা হইতে আসিয়া 
ছিলেন । আমার মতে ইহাও ঠিক নহে। গোঁড় 

সারস্বত জাতীয় নরনারীর আকৃতি ত্রিহুত জেলার' 
লোক অপেক্ষা বাঙ্গলাদেশের ব্রাহ্মণগণের আকৃতির 
সহিত অধিক সামগ্রস্য দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু গৌড় 
সারঘ্ধত নরনারীর উচ্চারণের ব্রিছতের নিকটবর্তী 
উত্তরবঙ্গের ব্রাঙ্গাণদিগের উচ্চারণের সহিত অতি 
আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। আমি স্বয়ং এই 

সম্প্রদায়ের নরনারীর সহিত একস্থানে বাস করিয়া 
দেখিয়াছি যে এই উভয় সাম্প্রদায়িক লোকে- 

দের উচ্চারণের এতদূব সামগ্রস্য আছে যে যদি 
একটি ঘবে সারম্বত ত্রাক্মণ এবং অপর খবরে উত্তর 

বঙ্গের বাঙ্গাল্রীকে রাখিয়া কথাবার্তা করিতে দেওয়া 

হয় তাহা! হইলে ধাহারা! এতদভয়ের ভাষ! পরিজ্ঞাত 
নহেন, তাহার! উক্ত ভাষ! শ্রবণ করিয়া নিঃসন্দেহ 
উভয়কে এক অম্প্রদায়তুক্ত বলিয়৷ মনে করিবেন। 
এরূপ উচ্চারণ আর কোথাও শুনি নাই। আমার 
একজন বন্ধুকে এই সামঞ্জস্য দেখাইয়া দেওয়ায় 
তিনিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। অতএব আমার 
বিবেচনায় এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষগণ উত্তর 
বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। 

উক্ত গেজেটিয়রে লিখিত নাছে-_ 
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উপরি উক্ত দেবদেবী সম্বন্ধে আমার ক্ছি 

সন্দেহ আছে। যে সময় সারম্থত সম্প্রদায়ের পৃবধ- 

পুরুষগণ বঙ্গদেশ হইতে আসেন তখন সম্ভবতঃ 
বঙ্গদেশে তান্ত্রিক পৃজার বিশেষ প্রাছুর্ভাৰ ছিল। 
অতএব উক্ত ব্রাহ্ষণগণ বঙ্গদেশ হইতে কেবলমাত্র 
শান্তহ্র্গ৷ দেবীমুর্তি লইয়া আসিয়! গোয়! প্রদেশে 
স্থাপন করিয়াছিলেন । মঙ্গেশদেব বোধ হয় গোয়া- 
রই স্থানীয় দেবমূর্তি। কারণ বঙ্গদেশে মঙ্গেশ দেব 
নামক কোন দেবতা দৃষ্টিগোচর হয় না। কেহ 
কেহ বলেন মঙ্গেশ লিঙ্গ বঙ্গেশ লিঙ্গের অগভ্রংশ 
মাত্র । 

বাঙ্গালাদেশে আমাদের পুরুষদিগের নামের 
পূর্বে সম্মানসূচক “বাবু” শব্দ অনেক দিন হতে 
ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । গৌড়সারম্বতদিগের 
মধ্যেও এই “বাবু” শকের ন্যায় “বাব” শ্দ সম্মা- 

নার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । | 
সহ্যাত্র্িখ্ডের মতে সারস্বত ব্রাঙ্মাণগণের প্রধান 

কার্য দান, প্রতিগ্রহ, যাগ, বজ্ত, অধ্যয়ন এবং 

অধ্যাপন। এই গ্রন্থে ইহাদদিগকে “দেবশর্্ীণ:৮ 
ধলা হইয়াছে। ' 

মার বোধ হয় সর্বধপ্রথমে ইহারা তান্ত্রিক 
ধর্মাবলম্বী শক্তিপূ্জক ছিলেন। : রম শক্করা- 
ার্যোর ময় সী মধ্যে অনেকেই শৈব ধর্ধ 
দীক্ষিত হন | . তৎপরে এ্ীমৎ মধ্বাচাধোর 



রও টি, | 

আনির্ডাব' হলে ফেছ, ২কেছ :য়ৈফঘ এর: গ্রহণ 

করেন। সম্ভবতঃ শ্রী শঙ্করাচার্যের সময়েই 

অথবা পায়ে, মঙ্গেপলিঙ্গ প্রতিষিত হয়। 
+উলিখিত - মঙ্গেশলিঙ্গ '. এবং ' শান্তহুর্গ ভিন 
ইঞ্চারা ধঙ্গদেশীয় আাঁক্ষণগণের নায় ব্রহ্মারাক্ষস 

বাঁ অঙ্গাদৈত্য, গ্রাম্য দেবতা, পঞ্চমাতৃকা, অরপূর্ণা, 
গোপালকৃফ, রাম সীতা প্রভৃতির এবং সত্যপীরের 

পুজ। কুরিয়/থাকেন। ইঁহার৷ দেবতাকে অন্ন-ভোগ 
প্রননান করেছ. 

 সরস্মভ লল্প্রুদায়ের বালিকা? এবং স্ত্রীগণ আমা- 

দের দেশের ন্যাক্স গঙ্গ+) যমুনা, উধা, শান্ত, কাশী, 

রুক্ষিণী, সঙ্ভভামা, দৌপদী, সভা, পার্বতী, 
জানকী, সীতা, রাধা, লক্গনী, অন্পপৃর্ণা, উম! প্রভৃতি 
আমে অভিহিত হন। 

বাঙ্গালা দেশের ব্রাক্ণগণের কোন দান্প্রদায়িক 

গুরু নৃই। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ভ্রাঙ্মণগণের এক 

এক সম্প্রদায়ের এক একজন সান্প্রদায়িক গুরু 

আছেন। একারণ যখন সারন্বতগণ গোয়া প্রদেশে 

আগমন করেন তখন স্থানীয় ব্রাহ্ণগণ তাহাদিগের 
সাম্প্রদায়িক গুরু না থাকায় তীহাদিগের প্রতি 
উৎ্পীড়ন করিতে আরস্ত করেন। সেই সময়ে এই 
সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক গুরু করিতে বাধ্য হন। 

অদ্যাবধি তীহার এই সাম্প্রদায়িক গুরুর 

অধীন। 

এই সম্প্রদায়ের পুজক ব্রাক্ষণগ্ণকে ভট্ট বা 
ভট্ট-আচার্য্য কহে। 

গৌড় সারম্বত ব্রাহ্মণগণের প্রধ্ধন খাদ্য সিদ্ধ 

বা আতপ তগ্তুলের অঙ্গ ( অপর ব্রাক্ষমাণগণ সিদ্ধ 
তগ্ডুলের অন্ন বড় একটা! ব্যৰহণয়. করেন ন৷ ), 
তরকারী এবং মঞ্স্য। শক্তি-উপাসকগণ মাংস 

এবং মদ্যের দ্বারা শত্িদদেবীর উপাসনা করিয়। 

প্রসাদরূপে তা! গ্রহণ করেন। ইহাতে তাহাদিগের 

জাতিগত বাধা ম্মাই। আজকাল কোকনস্থাদি 
দক্ষিণদেশীয় ত্রাক্ষাণদিগের অনুকরণে অনেকে 
মত্স্য মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত হইডেছেন। বলা- 

বাহুল্য দাক্ষিণঃত্যের অপর ব্রাক্ষণগণ মস্য মাংস 
্পপর্শ করেন লা । - . .. 

অনেকেই অবগত আছেন যে দাক্ষিণাত্যে 

হুঁকায় তামাক খাইবার প্রথ নাই। কিন্তু গোঁড় 

সারস্বতগণের মধ্যে এই প্রথা অদ্যাবধি ফোন 
কোন স্থানে প্রচলিত জাছে। 

গৌড় সারম্বতগণ বাঙ্গালীদিগের ন্যায় ীক্ 
রা এবং উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী । তাহা-: 

দের মধ্যে শ্রীশিক্ষাও অনেকট! অগ্রসর হইয়াছে । 

ইহাদিগের পুরুষগণ কাছা! ও কৌচা দিয়া 
বন্স পরিধান করে । স্ত্রীলোকের! ' মহারাষ্্ী 
ব্রাঙ্গাণ স্্রীগণের নায় কাছা দিয়া ১৬১৭ কিংবা! 

১৮ হাত লম্বা সা্টি পরিধান করে এবং সুধবাগণ 

য্তক অনাবৃত রাখে । পিঁধিতে সিন্দুর দিবার 

পরিবর্তে মহারাধীয় ব্রাহ্মষণগণের অনুকরণে কপালে 
বুস্কুম এবং হস্তে গধবার চিহ্ুম্বরূপ দলৌহের” 
পরিবর্তে এতদেশীয় প্রথা অনুসারে গলদেশে মঙ্গল- 

সূত্র ধারণ করে। 
পূর্ববে আমাদের দেশে যেমন বাঁশের চাই 

দ্বারা স্থতিকাগৃহ ( আতুড় ঘর ) গঠিত হইত ইহাদের 
মধ্যে এখনও সেই প্রথ। সংরক্ষিত হইয়াছে । 

জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ, পুনবিবিবাহ, গর্ভাধান, 

ও মৃত্যুকালীন প্রথা সমুদায় সম্বন্ধে ইহারা! এত- 
দেশীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন । ম্থৃতরাং 
এই সকল বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করি- 

বার আবশ্যক দেখি না । 

গৌড় সারস্বত ব্রাঙ্গণগণ অন্রি, ভরঘাজ, 
কাশ্যপ শাগিল্য, বাশিষ্ঠ প্রভৃতি গোত্রে বিস্তক্ত | 

এতন্িম আরও এক সম্প্রদায় সারম্বত ব্রাঙ্গাণ 

আছেন। ইহারা কান্যকুজ ( কনৌজ ) হইতে 
আগিল্লাছিলেন। হছাদিগকে কেবলদাত্র “সার্বত 

ব্রাহ্মণ” কহে। গোত্র অনুসারে ইন্ছারা বাৎস্য, 

কৌশিক এক কৌঞিল্য এই (তন ভাগে বিক্ষত । 
গৌড় স্টরস্বত সম্প্রদায়ের মধ্যে. কতকগুলি 

চলিত কথ (70:০৮6:9) এবং গঞ্জ জামাদের 

বাঙ্গালা দেশের অনুরাগ । এ সম্থন্ধে বারাঝ্রে 

আলোচন। ক্র! ঘাইবে। কেবলঙাত্র একটি গল্প 

নীচে উদ্ধত করিয়! দিলাম । 
“একটা ইঁছুর একদিন চুরি করে বেঞুণ 

থেতে গ্রেছিল। ঘেমন সে বেগুণ পাবে, অমনি 

তাহার লেজে একটি কাটা ফুটিল। হুর তখন 
নাপিতের বাড়ী যাইয়া বলিল “নাপিত তাতা আমার 
লেজ হইতে কাটা বাহির করিয়া দাও ।” নাপিত 



সিট 

যেমন কাট! বাহির করিতে গেল অমনি ইঁছুরের 

লেজটি কাটিয়। গেল। ইঁডুর বলিল “আমার লেজ 
কাটিয়। দিলে আমাকে ইহার বদলে নরুণ দাও |”. 

'নাপিত নরুণ দিল। নরুণ লইয়া যাইতে যাইতে 

হুর দেখিল একজন কুমর হাত দিয়! মাটি খুঁড়ি- 
তেছে। ইঁদুর বলিল “হাত দিয়! মাটি খু'ড়িতেছ 
কেন? এই আমার নরুণ নিয়ে মাটি খোঁড়।” 
যেমন কুমর নরুণ দিয়! মাটি খুঁড়বে অমনি সেটা 
ভেঙ্গে গেল। ইঁদুর বলিল “আমার নরুণ ভাঙ্গলে 
আমাকে হাড়ি দাও ।” কুমার হাড়ি দিল। ইঁদুর 

দেখিল একজন মালী হাত দিয়া জল ছেঁচছে। 

দুর বলিল “আমার হাড়ি লইয়া! জল দাও ।” 

যেমন মালি হাঁড়ি করিয়া! জল ছেঁচবে অমনি হীড়ী 
নেঙ্গে গেল। ইঁছুর বলিল “আমার হাড়ী 

ভাঙ্গলে আমাকে টোপর দাও ।» মালী টোপর 
দিল। ইছুর দেখিল একজন ধুচুনী মাথায় দিয়ে 
বিয়ে করতে যঘাচ্চে। সে বলিল “আমার টোপর 

নাও।” বর টোপর নিল। বিয়ের সময় টোপরটি 

ভেঙ্গে গেল। ফিরিবার সময় হঁছুর টোপর চাইল। 
বর বলিল ভেঙ্গে গেছে । ইঁদুর বলিল “তবে তার 

বদলে কনে দাও।” বর কনে দিল। তখন হুর 
কনে দিয়া একটা ঢাক কিনিল। এবং এই ঢাক 

বাজাইতে বাজাইতে বলিতে লাগিল “লেজের 

বদলে নরুণ পেলুম ঢাক টিম্ টিম্টিম। নরুণের 
বদলে হ্ঁড়ী পেলুম ঢাক টিম্টিম্টিম্। হাড়ীর 

বদলে টোপর গেলুম ঢাক টিম্ টিম টিম। টোপরের 

বদলে কনে পেলুম ঢাক টিম্ টিম্ টিম। কনের 
বদলে ঢাক পেলুম ঢাক টিয়্ টিম্ টিম্ 1» 

আমি ভারতবর্ষের যুজপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, 
(বাশ্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি নানান্থান পরিভ্রমণ 

করিয়াছি এবং কোন কোন স্থানে অনেকদিন 

বাস্ড করিয়াছি কিন্তু বঙ্গদেশ ভিন্ন -পূর্বেব আর 

(কাথায়ও এইরূপ গল্প শুনিতে :পাই নাই। উপরি 
উক্ত গল্পটিতে “ইছুরের পরিবর্তে 'শৃগাল' এবং 

“লেজের পরিবর্তে নাক বসাইলে উহা আমাদের 

দেশের “শৃগালের নাকে কাটা ফুটার” গল্পে সঠিক 
পরিণত হইবে । আমাদের দেশের গল্পটিই অধিক- 
তর যুক্তিগূর্ণ। কারণ বেগুণ খাইতে গেলে 
নাকেই' কীট। ফুটে এবং শৃগালেরাই বেগুগ খাইতে 

যায় ও চুরি করিয়া বেগুগ খা পটার এ্ররাদ 
আছে । 

গৌঁড়সারস্বত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় লম্বক্ধে জিন 
উপরি উক্ত বিবরণ পাঠকগণের নিকট উপস্থিত 
করিলাম। এ সম্বন্ধে আমি আরও অধিক তথ্য 

সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছি। বথাসময়ে 
তাহা প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে আমার বিনীত, 
প্রার্থনা যে আমার বঙ্গদেশীয়' বন্ধুগণ যেন এই 
প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া এতত সম্বন্ধে বঙ্গদেশ হইতে 

কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। 
তাহা হইলে এই সকল প্রবাসী বাঙ্গালীর বংশধর- 

গণের সহিত আমরা এক সময়ে নিকটতর সন্ধপ্ধ 

স্থাপন করিতে সক্ষম হইব। বাঙ্গালীর রক্ত 

ধাহার অঙ্গে বিন্দুমাত্রও বর্তমান আছে তিনিই 

আমাদের জাদরের ধন। গৌড় সারম্বতগগ অদ্যাবধি 
আপনাদিগফে বাঙ্গালীর বংশধর বলিয়। : গৌরব 
করিয়া থাকেন, আমরাই কেবল ভাহাদিগকে 

জানি না ! 
উহ টিছমে গত) 

.. গান। 
শ্নিষ্্লচন্দ্র ব়াল“বিঃ এ। 

(মিশ্র পিলু) 

আমার কুটার তুমি ভেঙ্গেই দিয়ো-- 
নৃতন করে জাগিয়ো 
তোমার মাঝে জাগিয়ো। 
মনি করে বজ হেনে 

স্থখের বাস দিয়ো ভেঙ্গে 

রুদ্র তুমি ভীষণ তুমি 
প্রলয় মাঝে জানিয়ো-! 

এই স্থখে মরে থাকার চেয়ে 

মরণ আমার যাক্ না নিয়ে 

মৃত্যু মাঝে নবজীবন 
ধন্য হব পেয়ে । .. 

আঘাত সে যে পরশমণি" : 

অতুল ধনে করে ধনী-_ টি 
সেই আঘাতে স্থগু-জীবন-. -: . 

কমল তুমি ফুটিয়ো: ॥ 



 খঙ্গের বর্তঘান শি ডি 0 (প্যোগেশচন্জ চৌধুরী) 
বর্তমানে বাঙ্গালার শিক্ষাসমস্যা লইয়া বেশ 

একটু আন্দোলন পড়ি! গিয়াছে । দেশের জন- 

সাধানসণ এবং কর্তৃপক্ষগণ সকলের দৃষ্টিই এইদিকে 
আকৃষ্ট হইয়াছে । প্রচলিত প্রথায় আর কেহই 
সন্তৃষ্ট নহেন-__সকলেরই ধারণা, যে ভাবে শিক্ষ 
দেওয়া হইতেছে ইহাই সর্বেধোৎকৃষ্ট উপায় নহে-_ 

উহ্থাকে পরিবর্তিত করিয়া লইবার় দিন আসিয়াছে । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন বসিয়াছে--তাহাতে আমা- 

দেয় দেশের পিক্ষিত বরেণ্গণের মধ্যে অনেকেই 
মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবদরে শিক্ষা 

সম্বন্ধে ছু” একটী কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত ও 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা এবং সর্ববতো- 

ভাবে আত্মশক্জির বিকাশই শিক্ষার চরম উদ্দেশ । 
সেই হিসাবে শিক্ষাকে আমরা ছুই ভাগে বিভাগ 

করিয়া লইতে পারি। প্রকৃতি কোন বিষয়েই কৃপণ 

নহেন। মানুষের শিক্ষার জন্য প্রকৃতির ভাণ্ডার 

সুসজ্জিত রহিয়াছে । এই প্রকৃতি-রচিত শিক্ষা 
এক, আর এক শিক্ষা যাহা মানুষ মানুষের 

অন্য স্থ্টি করিয়াছে। এই শেষোক্ত শিক্ষাই 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং বর্তমান 

প্রবন্ধের বিষয় । প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানুষ যে 
উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাইতে পারে এবং মমুষ্যস্ষ্ট 
প্রণালী হইতে সে শিক্ষণ অবনত নয় তাহার 

উর্দীহরণ আমরা বড় বড় কবির কাব্যে পাইয়া 

থাকি । কিন্ত্ত কাব্য এক এধং জীবন অন্য। 

বাই! কাব্যে সম্ভধ তাহা হয়ত জীবনে ঘটে নাঁ_ 

বিশেষ বিংশ শতাব্দীর যুগ প্রকৃতির যুগ নয়_- 

আর্ট ইহাকে বিশেষ তাঁবে আনা করিয়া তুলি- 

য়ান্থে। অতি প্রাচীন যুগে মানুষ প্রকৃতির উপর 
সর্ব বিষয়ে নির্ভরশীল ছিল-_কিস্ত্ব আর্টের আবি- 

ক্কারের সঙ্গে সঙ্গেই: মানুষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইতে আরস্ত করিল, এবং বর্তমান যুগে সে এতই 

বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে মানুষের সঙ্গে, প্রকৃতির 

যে ধিশিষ্ট যোগ এবং বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা 

খুজি পাওয়া ভার হইয়ী উঠিয়াথে। প্রকৃতিকে 

অবছেলা কতা মানুষের জীবনের ' স্ববপ্রধান 
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অপরাধ । এই অপরাধেক শান্তিও মানুষকে বহুল 

পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। আর্টের ক্ষমতা 
যতই অধিক হউক মন! ফেন, উহাকে চিরদিনই 

প্রকৃতির অনুগামী হইতে হইবে । প্রকৃতি হইতে 
পৃথক হইলে তাহার অপঘাতম্ৃত্যু অবশ্যস্তাবী । 
শিক্ষা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। যে শিক্ষায় 

প্রন্তৃতি অবহেলিত সে শিক্ষা কখনও তাহায় চরম 
উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় না। রবীন্দ্রনাথের স্থপ্র- 
সিদ্ধ “তোতাকাহিনী” নাষক গল্পটা শুধু গল্প 
নয়-_উহা! এই “থিওরিশটিকে লম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন 

করে। প্রকৃতিকে অবলম্বন না করিলে কোন 
শিক্ষাই দাড়াইতে পারে দা। আমার্দের বর্তমান 

শিক্ষাপ্রণালীর ইহাই সর্ববাপেক্ষ। গরিষ্ঠ দোষ_ 
প্রকৃতিকে দেখিবার ও বুঝিবার প্রয়াস ইহাতে 

যথেষ্ট নাই। এই দোষের নিমিততই এ শিক্ষা 

আমাদের মিকট সহজ বলিয়। বোধ হয় নাই--সেই 

জন্যই বালক বালিকার নিকট ইহা “ীশ্বরের 

আশীর্ববাদের মত অবতীর্ণ না হইয়। “ঘাড়ের 

বোঝার মত চাপিয়া বসে । এমন শিশু অল্পই 

দেখা যায় যাহাকে জোর করিয়া বিদ্যালয়ে 

পাঠাইতে না হয়--যে স্ষেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়। 

পাঠশালায় গিয়াছে । এই শিক্ষা পুস্তকরাশির 
মধ্যে নিবন্ধ_-জীবনের সহিত, বিশাল বিশ্প্রকৃতির 
সহিত ইছার সম্বগ্ধ অল্পা। জীবনের সাধ ইহাতে 

মিটে না-জীবনের সজীবতা, নবীনতা- ইহাতে 

নাই--প্রথার অভ্রভেপ্দী প্রাচীরের মধো আপ- 

নাকে আবদ্ধ রাখিয়া ইহা ছত্মনাশ করিতে 

উদ্যভ হইয়াছে। এ শিক্ষাকে আমাদের দুরে 

রাখিতে হইবে নচেশ আমাদের মঙ্গল মাই । 

বাঙ্গাম্্ায় ইংরাজী শিক্ষার জন্মদিবল হইতে 

প্রায় শত বসরের পরে আজ আমাদের নিকট 

“শিক্ষ/” একটা সমস্যার বিষয় হইয়। ঠাড়াইয়াছে । 

আজ বুঝিতে পারিতেছি, ইহারই উপর অন্যান) 

সমস্ত সমস্যা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়! আছে। 
শিক্ষা-সমস্যার সমাধান না হইলে জীবনের অন্যান্য 

কোন সমস্যাই সমাধান হইবে না। আজ বাঙ্গা- 
লীর জীবন 'নুতন হইতে নৃতনতর সমস্যার দ্বার! 

আচ্ছন্ন, হইয়া উঠিতৈছে। এগুলির :' মীমাংস। 

: হুওয়। আবপাক এবং মীমাংসা না৷ হইলেও উপায় 



নাই। যদ্দি বীঁচিয়, থাকিতে হয় আমার্দিগকে 
ইহার মীমাংল|. করিতেই . হইবে। শিক্ষা-সমস্যা 

হইল সেই সমস্যা যাহ। এই সকল সমস্যারই ভিত্তি- 

স্থল। এই ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য 

সমস্ত সমস্যাগুলিই আমাদের চোখের উপর আসিবা 

পড়িয়াছে। 

_ আমাদের প্রথম সমস্যা হইল স্বাস্থ্য। ইহার 

অভাব শিক্ষিতের. মধ্য যেরগা অধিক পরি- 

মাণে দেখ! যায় অশিক্ষিতের মধ্যে তেমন নয়। 

চিকিৎসা শান্তের যথেষ্ট .উন্নতি হইতেছে-_সেই 
সঙ্গে পীড়ার আধিক্যও বাড়িয়া চলিতেছে । শিক্ষিত 

যুবকের মধ্যে শতকরা বোধ, হয় ৮* জন অজীর্ণ, 

উদরাময়, ধাতুদৌব্ববলা এবং নিদারুণ মানসিক 
ব্যাধিগ্রস্ত হইয়! থাকেন । ছাত্রগণের মধো ক্ষয়- 
রোগের প্রভাবও নিতান্ত অল্প নহে। অধিকাংশ 

যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইবার পর 
সম্পূর্ণরূপে কন্মের অযোগ্য হইয়া পড়েন। দ্বিতীয় 

সমস্যা" -“অন্ন-সমস্যা”--এই জ্মস্যা থাকিলে 

কোনও শিক্ষ! বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না, 
কারণ কালিদাসের ন্যায় মহাপগ্ডিতও ইহাতে বুদ্ধি 

হারাইয়া ফেলেন; সুতরাং এ সমস্যাটীকে দূর 
করিতেই হইবে। এই অন্নসমস্যা এখন মধ্যবিত্ত 
গৃহ্থের ঘরে ঘরে । 

এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বাঙ্গালী লীবন জড় 
স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়াছিল--বহুদিন পরের দাস 
করিয়া আমাদের জীবনের উপর একটা আবরণ 
আমিয়। গড়িয়াছিল। আজ পাশ্চাত্য . জীবিত 
জাতির সঙ্গে একব্র দীড়াইয়৷ তুলনায় আমাদের 
জীবনের একট! অস্পষ্ট ভাব চোখের উপর. 
ফুটিয়া। উঠিয়াছ্ে। 

পর-পদানুলেহন, পর-পদানুসরণ এ ছিল 
আমাদের শিক্ষার বিষয় । আপন প্রকৃতিতে ইহা 
দণ্ডায়মান হয় নাই স্থতরাং জীবনকেও কোনদিন 
চিনিতে পারি নাই। আজ বিংশ শতাব্দীর জীবন- 
যুদ্ধে জীবনের প্রয়োজনীয়তা আমর! অনুভব করি- 
যাছি এবং সর্ববাস্তঃকরণে তাহার অন্বেষণও আরম্ত 
হইয়াছে । পূর্ব ও. পশ্চিমের সপ্মিলনে আমা- 
দিগকে বাঁটিয়া থাকিতে হইলে এই আত্মাম্বেষণের 
বিশেষ প্রয়োজন আছে। :তাই আল্স একদিন পরে. 

১৯ বড, ভান, 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ”” শিক্ষাপ্রর্থীলী আলোচনা: . 
দেখিবার সন্বল্প হইয়াছে। জীবনযুদ্ধে পদে পদে 

লাঞ্ছিত ও ধিক ত হইয়া প্রকৃত শিক্ষার জন্য. আমা- 
দের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। - যখন: প্রথম 
ইংরাজী শিক্ষা উঠিয়াছিল তখনকার দিনে ইংরাজী 

শিক্ষাবলে ভাল ভাল চাকরী মিলিত, রাজসরকারে . 

সন্মান পাওয়া! যাইত, সেই লোন্তে অনেকে- ইং. 

রাজী শিখিতে আরম্ত করিল।. আশ1-*-ইংরাজী 
শিখিলে চাকরী পাওয়া যাইবে। কিন্তু চাকরা 
আর কত পাওয়া যাইবে !. স্বাস্থ্য হারাইয়া যে 
বিদ্যালাভ করিলাম সে আমাকে দীস হইতেই 

শিক্ষা দিল; অন্য কোন ভাবে যে আমি ধ্রাড়াইব 

তাহার উপায় রহিল না জীবনের এই আঘাভ . 
বড় আঘাত-_এই শিক্ষা যথার্থ শিক্ষা । জীবনের 
ঘাতপ্রতিঘাতে পাশ্চাত্য জাতির অবিরাম সংঘাতে 

এই শিক্ষাই আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া 
যাইতেছে ষে এমনভাবে আমাদিগকে শিক্ষিত হইতে 

হইবে যাস্বাতে আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়া 

দাড়াইতে পারি। যদি সামান্য উদরাম্ের জন্যই 

আমাকে পরের উমেদারী করিতে.হয় তাহ! হইলে 

উচ্চশিক্ষা আমার কি করিবে-_ইহ। আমার .নিকট 

গলগ্রহের মতই মনে হইবে। ফলতঃ শিক্ষার 
সহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ 'সংযোগ থাকা উচিত। 
নতুবা! শিক্ষা! এবং জীবন দুইই অসম্পূর্ণ থাকিয়া.. 
যাইবে। এই জীবনের বীজ প্রকৃতির মধ্যে :উপ্ত 

রহিয়াছে । . স্থতরাং জীবনকে প্রাপ্ত হইতে হইলে 
প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন প্রয়োজন:। শিক্ষা নন্বন্ধে: 
প্রাকৃতিক প্রণালী অবলম্বন যে আমাদের 'একমাঞ্জ . 

উপায় আমরা এখন. ইহাই দেখাইতে চেষ্টা. 
করিব। 

প্রচলিত প্রণালীতে শিশুর প্রথম হাতে- গতি ূ 
হইলে তাহাকে “অ, আ”, শিখান  হৃইয়। থাকে.। 
এই অ, আ., প্রভৃতি বর্ণ তাহারা ' কেন্ন শিখে. ডাহা 

জানে না-_এ অর্থহীন শব ত্রাহাদের নবোম্মেষিত. 

জ্তানের দ্বারে নিগড়ম্বরূপ আসিয়া প্রড়ে।.. 
স্বর, শব্দ প্রভৃতি জানিবার ইচ্ছ৷ যখন. তাহারে 
বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে টানিয়৷ লইয়! যাইবার- ছোঠী!.. 

করিতেছে, 'সেই সযয়ে প্রকৃতি... হইতে. . তাহাকে. 

বিচ্ছিন করিবার, নিষিত্ত. প্রথম : জগদ্গল পাথর, 



'খযাত।) ১৬৬৯ 

তাঙার বুফের উপর বসান হইল-._অর্থহীন অ;.আ. 

পিশু & “অ, আ” করিয়।ই গুরু মহাশয়ের বেতের 

ভয়, বাড়ীতে পিতার তাড়না এবং অধীত গ্রন্থের 

অভিনব প্রলাপের মধ্যে জীবনের স্বণময় 

প্রভাত হারাইয়। বসিল। তাহার পর ক্রমান্বয়ে 

তাহাঞক্ষে টানিয়। লইয়া যাওয়া হইতেছে--মতি 

ল্লদিন পরেই আবার নূতন বর্ণমালা তাহাকে 

শিথিতে হুইবে--তখনও পর্য্যন্ত অ,আ৷ প্রভৃতির 

প্রয়োজন তাহার উপলব্ধি হয় নাই-_অথচ 

$9 03,:0, র মহিমা না. জানিলে নয়-_এই 

ভাবে আমর! যে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি- তাহা 

ভরীবনের নবীনতার দ্বার! সতেজ নয় এবং জীবনের 

রসের ঘারাও অভিষিক্ত নয় । ইহার পর কালেজের 

পাঠ সমাপ্ত: করিয়া একেবারে যখন জীবনের 

সম্মুখে আসিয়া পড়ি, তখন আপনাকে জীবন- 

যুদ্ধের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং দূর্বল মনে করিয়া 

হতাশ ভাবে চতুর্দদকে চাহিতে -চাহিতে জীবনটা 

কাটাইয়া দিই। জীবন ভোগ করা আর ঘরটিয়া 

উঠে না; বর্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালী জীবনের ইহাই 

হইল সর্ববাপেক্ষা ভীষণ ট্রাজেডি | 

আমাদের পাঠশালার প্রাথমিক শিক্ষা এবং 

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা উভয় শিক্ষাতেই 

জীবনের সহিত আমাদের পরিচয় অল্পই হইয়া থাকে । 

শিশুকে ভূগোল শিখান হয়-হিমালয় পর্ববত 

ভারতবর্ষের উত্তরে । সে মানচিত্রে একটী মসী- 

রেঁখা দেখে এবং বারংবার উহা! আবৃত্তি করে। 

এই হিমালয়.যে ভারতের কি সম্প তাহার আভাস 

সে. প্রাপ্ত হয় না, তাহার কোন চিত্র দেখাইবার 

বন্দোবস্ত বিদ্যালয়ে নাই; ইহা! ভারতীয়-জীবনকে 

কি ভাবে গঠিত করিতেছে তাহার সামান্য মাঞ্জর 

ছাঁয়াপাতও বালকহাদয়ে হয় বলিয়া আমাদের 

বিশ্বাস নাই। তাহার নিকট হিমালয় একটা অর্থ- 

হীন শব্দ, যাহার ভার তাহার স্মৃতিকে প্রপীড়িত 

করিয়। তুলে। : 

ইতিহাসের অবস্থা আরও শোচনীয়। জীব" 

নেরজঙ্গে যেন তাহার কোনই সম্পর্ক' নাই_- 

কণ্ঠকগুলি রাজ! ও সংক্করকেরমাম, যেগুলি গুধু. 

নাম মাত্র; সেইগুলিকে ' স্তরে স্তরে স্মৃতির মধ্যে 

সাজাইয়। রাধিতে:- হইবে ' এবং” প্রেয়োজননর্ড 

বঙ্গের বর্মানঙ্দি 
 বাছিরকরিতে হইবে । 

১8৩ 
: ইতিহাসের প্রতি * কোন 

বালকের অনুরাগ ' নাই ; তাহার! জানে ইহা শুধু 
মুখস্থ” করিবার জনা স্যন্ি হইয়াছে। পুস্তকের 
মধ্যে বুদ্ধদেবের নাম থাকা ছাড়া আর তাহার, 

কোনরূপ অন্তিষ্ব ছিল ইহা অধিকাংশ বালক 

জানে না। বম্ধর সঙ্গে পরিচয় নাই-_শিক্ষা চলি- 

যাছে। প্রথম শ্রেণীর অনেক ছাত্রও পুস্তকে 

অধীত বিদ্যা ব্যতিরেকে বাহিরের একটী কথাও 

জানে না। যখনই সে বাহিরে ষায় তাহার শিক্ষক 

ও অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি তাহাকে প্রকৃতি- 

শিক্ষা হইতে সাবধান করিয়া আসিতেছে । এই 

কলিকাতা সহরের অধিকাংশ ছাত্র কবির ভাষ-. 

বলিতে গেলে-- : 

«“তোজনে নিপুণ বটে অন্নরুটী ডাল: 
, কিসে জন্মে জিত্াসিলে ঘটিবে জগ্জাল।% 

রাশীকৃত পুস্তকের ভারে প্রপীড়িত অল্পবয়স্ক 

বালকগণের সাধারণ জ্ঞানের অল্পত। দেখিলে 

আশ্চর্য হইতে হয় । অথব। বিস্মিত হইবার বিশেষ 

কারণ নাই, কেননা শিক্ষাব্যাপারে যে প্রণালী 

অন্ুস্যত হইতেছে, ফলও তদনুযায়ী হইবে । আমরা 

পূর্বেবেই বলিয়াছি যে বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর সহিত 
প্রাণের সংযোগ নাই । ইহাই বর্তমান যুগে বাঙ্গালার 

শিক্ষাসমস্যা। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে 

এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন । 
প্রাণপ্রতিঠ। হইলে তবেই জীবনের উপযোগী 

শিক্ষা আমরা প্রাপ্ত হইব । স্থাস্থ্যই জীবনের সমস্ত 

স্থখের মুল ভিত্তি। যে-বিদ্যাশিক্ষার ছারা! স্বান্থ্য 

নষ্ট হয় সে শিক্ষণ সর্ববথা পরিত্যজ্য। আমাদের 
ছাত্রবন্দের স্বাস্থ্যের প্রতি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের 
আদ দৃষ্টি নাই। একটা প্রবেশিকাপরীক্ষার্থী 
ছাত্রকে বিদ্যালয়ে পাঁচ ঘণ্টা থাকার পর বাটাতে 

৬৭ ঘণ্টা পাঠাভ্যাস করিতে হয়---তাহা।হইলে ২৪ 

ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে ১২ ঘণ্টাকাল পুস্তকের মধ্যে 

নিবন্ধ থাকিতে হয়---একটী ১৫1১৬ বতসরের বাল- 

কের পক্ষে ইহ। সহজ ব্যাপার নয়। তাহার উপর 

পরীন্মণর ঢুপ্চিন্তা-_তৎপূর্বের রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি 

ব্যাপারে কলেজে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রগণের 

স্বান্্যতঙ্গ আরম্ভ হয়। আজকাল অধিকাংশ কলে- 
জে..ছেলের চোথে চশম। দেখা বায়। -অতীব 



৫ 

টন রনাগিরারারাগারগারাহগারাি 
ক্ষীণদৃতি হইরে £7 

আমাদিগের প্রাথমিক শিক্ষা এবং ঠা 

লয়ের শিক্ষান্ন এই কলম্কটী সর্বাগ্রে মোচন করিতে 

হইবে। প্রবেশিক। পরীঙ্গা পর্য্যন্ত পুস্তকের সংখ্যা 
কমার প্রকৃতিজ্বান, বস্তজ্জান প্রভৃতির ঘিষয় 

নির্দেশ করিলে শিক্ষা প্রকৃত হয়, এবং ছাত্রগণেরও 

স্বাস্থ্য নষ্ট হয়'ন11 প্রর্মম সমগ্যাটীর বীমাংলার- 
সঙ্গে দঙ্গে ছিভীয় লগস্যার তি জামাদেত দুটি 
আরুষ্ট হয়। ইহা হন্ঙগমস্যা | মানুষকে জার 
সফল কার্মা হবিবায় পূর্বে 'তাঙাকে ভ্বীবস ধারণ 

কছিকে হইবে এই বিয়ে আয় অনাষত দ্বেখা মায় 

না, কিন্তু আমাদের শিক্ষিতগণ কি করিবেন ? গড়থ- 

মেপ্ট আফিস 'র্তি ছইয়। গিয়াছে, মার্টেপ্ট আফি- 
সেও আর ন্ব স্থাৰং তিলধারয়েত-ফ্রমে জমিদারী 

বিভাগে ইংরাজী শিক্ষিত কর্্মঢারীতে পূর্ণ হুইয়। 
গেলসস্ডাকবীল্স সৌপান্স তয়ী হোধাই, হইয়। গিযীছে, 

পক্ষ নাই প্যান নাই ছোট এ তরী 

নাগ্থারই সোগায় ধানে শিয়াছে ভরি, 

এখছ উপায় কি? ততঃ কিম্-্ইংরাজী তঙ্জগ্রনা, 

ইংরাজী র্যাকরণ, ইংয়াজী ভাষাই শিখিয়াছি-- 

ইংয়াজীতে একখানি পত্র লিখিতে পারি বা একটা 

হিঙগাব করিতে পারি-”ইংরাজের তারে বা ইংরাজের 

পদাক্ক ঘাহায়! আনুসরণ করেন তাহাদের দাসত্ব 

ব্যতিরেকে আয কি উপান্স আছে ? 

বদি দাসত্বের হবার! উপরের চিন্তা দুর হইত 
তাছ! হইলে ুঃখ ছিল না, কিগ্ত তাহা হইতেছে 'সা ! 
মধ্যবিত্ত গৃহন্ছের সাংলারিক অবস্থা বর্ণনীয় নয়। 

খয়চ  পূরবাপেক্ষা! কাদেক ছাড়িয়া -গিম্লাছে কিহ্য 
তেমন আয় দাই।; 
লান হয়। ইচ্ছার উপ যদি গৃহে. অবিবাহিতা কন্যা 
থাকেন তাহা হাইলে আর নিস্তার নাই ( আর কনা।: 
নাই এমন.গৃছও বিশ্লল )--সে গৃহস্থকে সর্বস্বান্ত 

হইতেই হইরে। - আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ 
উপাধিধারীগ্রণ বিবাছের সময় অনেক পণ. পাইয়া 

থাকেন-্এ কেমনউন্চ শিক্ষা। ঘাহ! বিষাহের ব্যায়: 

গুরুতর ব্যাপায়েও ন্যায় পিায়.স্জর্থের প্রতিই, 

দৃষ্টি রাখে ? এ উচ্চশিক্ষায় অর্থ-নাই ! বাঙ্গালার, 
ৰরপণ উচ্চশিক্ষার কিলক্ক'। খই চাকুনীজীষী, মধ্য” 

কোমরূপে 'দংসারখরচ সন্থু- 

তাহারা দেশে দানাগগল কার্য পাও ' করিয়া 

আলোচিত ছইলে মধ্যবিত্তের এই প্গয়া ভাব নিবারিড় 
হইন্তে পারে? জবশ্য ইহার লিনিত' গ্রাথম : প্রথম 

আমাদিগকে কির়তপরিমাণে স্বার্থজ্ঞাগ করিতে 

হইবে ; কার্য্যারহোর দন্ে সঙ্গেই রন্তাব মিনির নাঃ 
বৈষ্ঞাদিক উপায়ে: কৃষিকার্যা, এই দয়স্টের, 
দিনে কার্গিল প্রভৃতির চাল এবং সুতা ৪ বলের, 
কল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি শিল্প, কৃমি এরা বাণিজ্যের 
তায় সর্বহপাধারণের ন্িমিত্ব উদঘাটন করিতে 
টী কিন্ত ধু শিক্ষাত্েই উর! পর্যবসিত 

হইলে চলিবে না। এ প্রস্তাব বোধ বর নুতন 
নহে, রহবায় ইহা রথিত এবং লিখিত হুই- 
য়াছে, কিন্তকার্ধে পরিপত হয় নাই । দেশের 
ব্যবলায়ী এন শিক্ষিত ধলীগণ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ. 

ন। কৰিলে ক্রপা। নাই । আমাদের দেঞে স্বদেশ 
যুগ্ন হইতে ফ্মনেক বক্তা হইয়াছে, দেশের নাম: 
করিয়া বৈড০0091 8:00ও গষ্টিত হইয়াছিল কিন্তু 

আজ সে 1070 এর যে কি ফল  ক্ইজেছে 
তাহা কেছই বলিতে পারিবে ন!। শিল্প, বাণিজ্য, 

কৃষি, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার বন্দোবস্ত কৰি” 
বার পূর্বের যাছাতে এ সমভ্তভ বিদ্যালয় হইতে 
শিক্ষিত ছান্জগণ এই দেশেই যথেষ্ট কার্ধ্য পাইতে 

মূলধন নাই, স্থাধীনভারে কোনও কার্ম্য আরঙ 
কল্গিতে বিদি পার্রিভেছেন না তীহারও যেন কার্যোর 

অভা্ নদ! হয় |: দ্রিশ্ববিদ্যালম্ন: হাড়ে বিফান 

সাক ভিন্ছারা হইল না 73. 5০. 24. 8৬ 

উত্তঁশ উকিল আজকাল যথেষ্ট হুইয়াছে। . বিজ্ঞান . 
দেশের কাজে লাগিল লা । এইভাবে. আমাদের 

শিল্প ও কৃষিশিক্ষাও ব্যর্থ হইবে, বদি আমরা! পুর্ব . 

হইতে' সর্বব বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া গুধু গুধু 
শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করি। 

বাহার! ব্যবলাঘার, অল্যাব্য বিষয়ে ধাহাদের. ট]কা। 
ধািতেছে তাহার! বৃদ্ধি অগ্রণী হন-সএকটা নৃতন,. 
81901907. বলিয়. এই. লমস্ত কার্য গ্রহণ করেন, 

তবেই একদিন উহা সার্থক-হইতে: পায়ে! শিপ ও. 



কৃষিপিক্ষ। দেশেরণমধো জাগাইর়া-ভুলিতেই হইবে । 
কিন্তু লক্ষা রাখিতে হইবে যে শিক্ষা যেন দাসত্বের 

নাগপাশে বন্ধ হা আপনার ছহুক্ষেশ্যকে বার্থ 

কলগিয়া না বসে। 

এই টার বৃ সমস্ত শিক্ষার 

মূলে বিজড়িত করিয়া তুলিতে হইবে। স্বাবলম্মনেই 
“জন্প-সমস্যা* মুক্ষি | ভার পর উচ্চশিক্ষা--উদ- 

চিন্ত। স্থান পাইতে পারে ন। অভিনব বৈজ্ঞানিক 

ধিক্কার, সাহিত্যে অভিনব রসম্ষ্টি, কাব্যকলার 

শুঙ্ায়তম নৈপুণ্য সাধন, গণিতের উচ্চাঙ্গের সমস্যা 

পূরণ, দর্শনশাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ব মীমাংসা- _রোগরিষ্ট 

জল্সচিন্তাক্ষু্ষ দ্বাসস্বভারাবনত মস্তিষ্কের ঘ্বার! 

কখনই সম্ভবপর নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে 

আমরা যে শিক্ষা পাইয়! থাকি, সংসারের চিন্তায় 

তাহা আমাদের জীবনে কখনই বিকশিত হয় না । 

সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও বিজ্ঞানের জ্ঞান 

আমাদের কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয় 

বায়, জীবনে তাহার আর নিদর্শন থাকে না। 

 হর্তমানে বাঙ্গাল! ভাষার মধ্য দিয় বিশ্ববিদ্যা- 

লয়ে সমস্ত শিক্ষ। দিবার এবং বঙ্গসাহিত্যকে 7, & 

পরীল্গমার অন্যতম বিষয়রূপে নিদ্ধারিত করিবার 

একটী আন্দোলন শোনা যাইতেছে'। যে জাতির 

মাতৃভাব! ত্বণিত দে জাতির উদ্ধারের আশ! নাই। 

বঙ্গভাষার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ না হইলে বাঙ্গা- 

লীর উন্নতি হইবে ন|॥ বাঙ্গালীর জীবন ও শিক্ষা 

বাঙ্গালার জলবায়ুতে পরিপুষ্ট হুইয়! বঙ্গভাষার 

মধ্য দিয়াই সম্যক বিকশিত হইবে । আজ যে শিক্ষা 

আমরা পাইয়াছি ইহ! প্রকৃত শিক্ষা নয়--ইহা অন্ু- 

করণমাত্র। কিন্তু ই একেবারে ব্যর্থ নয়_-বিদেশ 

হইতে, প্রাণের অগ্নিস্ষুলিঙ্গ আনিয়। ইহা আমাদের 

চেতনাহীন প্রাণকে চৈতন্যের বিপুল বেদনায় 

: ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গের অন্নাভাব দূর 

করিয়া! আজ বাঙ্গালীকে নানা বিদ্যার আভরণে 

ভূষিত করিবার দিন আপিয়াছে। পরের জীবনের 

সৌন্দরধ্য দেখিয়। ঘরে ফিরিয়া! গলার আমরা দীর্ঘ- 

নিশ্বায়ু ফেরি না"কলা, শিল্প, কাবা, সাহিত্য ও 

বিজ্ঞানের অভিন্র সৃষ্টি দ্বার! বঙ্গসাহিত্য-ভা্ডারকে 

পরিপূর্ণ করিবার চিদিল- উপস্থিত । এখন কেবল 

ঙ 

আদর্শ হা'গাদা উকি 
[জাবেদীতে বঙ্গবাণীর উদ্বোধনের জন্য সমবেত 

তত্তণ্ডলীকে মায়ের আগমনী সঙ্গীতে যোগদান 

করিতে হইবে। 

আআআচকর্স্ন 
বা 

কা! 

ছিতীয় অঙ্ক । 

প্রথম দৃশ্য । 

.. স্বান--রহিমন্্ীর বাটা। কাল--অপরাহই। 
রহিমদ্দী উঠানে বসির ধেত কাটিতেছিল | তাহার সন্দুথে ছইথামি 

কাষ্ঠাসনগে.নিধিরাম ও কেনারাম উপবিষ্ট। 

রছিমদ্দী। এদেশে আর থাক। হোল ন)। এত 

অত্যাচার! 

নিধি। দেশ ছেড়েই বা যাব কোথায়? 
বাপ-দাদার বাস্ততিটে--একি সহজে ছাড় যায়? 

রহিম । না হলে? তো এই অত্যাচার সইতে হবে। 

এই দ্যাখো, আমি মিথা। সাক্ষী দিইনি বলেঃ আমায় 

কয়েদ করে রেখেছে, মেরেছে, বাড়ী লুট করে নিয়েছে । 

যদি দাদাঠাকুর গিয়ে না পড়তেন, তাহলে সেইদিনই 

অক্কবা পেতে হোত । যদি দাঁদাঠাকুর মেছেরবাণণী করে 
ছটে। চাল ন! দিতেন, তাহলে এই কয়দিন উপোস করে 

থাকতে হোত । 

নিধি । দেখি ঠাকুর কি করেন) 
কেন1। ঠাকুর গরীবের জন্যে কিছু করেন না। 

নিধি। ও কথা বলে! না ভাই । ওহে, হরিচরণের 

কি হোল? 
রহিম । আহা ত| জানে! না? বেচারার ছাওয়ালটি 

মারা গেল) মরার সমদ্নে তাকে একটু দেখতেও 

পেল না! । কাছারী থেকে মার খেয়ে এসে এই কথ! 
শুনে বুড়ো আর খরদাস্ত করতে পারলে না। ঠিরমী 
খেয়ে পড়ল । তারপর দুদিনের জরে মার গেল। 

নিধি । মার। গেল! আহা তবে তার আর কেউ 

নেই | একেবারে বাড়ী শুন্য ? 

রহিম । আছে তার ছেলের বৌ । সে এখন দানা- 

ঠাকুরের ৰাড়ীতে আছে। পোড়াকপালে মানুষ গুলো 

তাতেও কাণাকাণি করে ) দাঁদাঠাকুর দয়। করে আশ্রদ 
ন। দিলে বউটীর কি দশাই হোত। দাদাঠাকুরের মত 

এমন শামুষ কি আর হয়! 
কেন! ॥ তুমি বলকি ?দাঙ্গাঠাকুর কি মীনুধ ? সে 

যে দেবতা! । তিনিও নাকি বড় বিপদে পড়েছেন । 

'আর 
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রছধিয। 'অন্রিস্তার তার মাছে নধর মোবদ্ধন্। 

বোধ হয় তীর জেল হোতেও পানে । 

তার আর আছে কে? 

রহিম । আছে তার গির্নী আর একটী ভায়ের 

চে পন দু 

করেছে। 

নিধি। 

মেয়ে । কোনে! সঙ্টাস-টআান মেই। 
নিধি । টাঁকাকড়ি আছ কেমন ? 

রহিম। খুব ভালো! গকন্থ। ছিল! কিত্তু জমিদার 
ব্যাটা তার নামে জাল দপিল তৈরী করে, ব্য! মোকদ 

মায় ডিক্রী করে তঁরেক এখন ভিক্টিরী করেছে । এদিকে 
তো আবার দান করে রুডুর। 

কেনা । আকা! এমন মাগ্রষেরে!। এমন দশা হয়! 

রহ্ষ॥ এরুকি। দাদাঠাকুর তবীস্ছেন। এত যে 
হঃখ কষ্ঠ তবু গাঁন গেয়ে তেষনি আগের মতন আত্দাঁদ 

কুরে বেড়াছেন। 

€ গাহিতে গাহিতে দাদাঠাকুয়ের প্রবেশ ) 

গীত। 

(ওমা) তুই মা আধার ঘরের আলো । 
যেমন থাকি তেমন থাকি তোরেই বাসি ভালে! । 
আকাশ বখন ছেয়ে আসে কালে! কাজল মেঘে, 
ঝন্জা যখন. আসে ধেয়ে রুদ্র ভীষণ বেগে, 
কুড়ে যখন যায় গে পুড়ে ঝাজের আগুণ লেগে, 
সেই ভয়ের রাতে ওগজননী তুমিই কোলে €তালো। 

( যখন ) ঘিরে আসে দৈন্য লজ্জা দুঃখ খরতর, 
সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে আপন যে হয় পর, 
সেই শুন্য ঘরে:ও জননী তুমিই প্রদীপ ভ্বালো ॥ 

( সকলে দাদাঠাকুরকে প্রণাম করিল) 

রছিম। আম্মন দাদাঠাকুর। কাঙালের বাড়ীতে 
মেছেরবাণী করে এসেছেন। 

দাদা । ও কথ! বলিদ্নে। ও রকম করলে আমি 
চলে যাঁথ। তোর! যে আমার আপনান্ত জন । মামার 
সঙ্গে এতটা সামাজিকতা করতে হবে না। ইশ্বর এষ 

বুঝে তোদের সঙ্গে এখন একেবারে সমান করে দিয়েছেন 
--ষ একটু তফাৎ ছিল, ত। এখন আর নেই । দয়া। করে 
আমার ভিকিরী করেছেন। বেশ করেছেন! বেশ 
করেছেন ! | 

গীত। 

যখন আমার নাই গো কিছু 
ভাববে তথন ভূমি আছ ; 

যখন কল আয়বে ফিরে 
€গছ:। 

ক মাসের ভুরি দর 
'» ঈল্য ঘরই! তাকায় রখল. 

. হারা গড়ানায় গড গে 

তুমি তাদের ককল, নে । 

'বছিম।: : আঁধার আপদার সব হতে: :.. 183 
দাঁদা। কি' ছবে? ক ছিল. কি খর 

বন্ধিস কিরে? ঠাকুর আমার ক্রয়ে. তার বেশী. আন 
ক্র নিচ্ছেন । টাক! থাকলে পাঁহছ তাকে তুলে থাকি 
তাই টাক! কড়ি সব নিয়েছেন । আমি স্ব হারিয়ে 

আমার সব পাব। ওরে তার বড় দয়া ] যাঁক্ সে কথা ॥ 

ধর এখন এই আট আনার পয়লা! নে। : / 
ঝহিম । না, না, আমার আছে। ও আমি নেধ 

কি'জন্যে? 

দাদা । আরে বাটা নে। থরে থে চাল এই 
তা জানি । 

রহিম:। দরদাঠাবুর, নিন যখন ভরগ-গলার পরহিয 

বলে ডাকে তখনি, ছুঃখ কষ: সহ ভুগে যাই।: উঠকায় 

কাজ কি? 

দাদা। আরে ধর্নে। ৃ 

_ব্রহিম ৷ দাদাঠাকুর, আজকাল যে তোমার কিছুই 
নেই তবু তৃষি এখনে! আমাদের. দ্িচ্চ ? 

দাদা। আমার কিছু নেই তোকে কে বলে? গুরে 
ভগবানের ফ়াজো কি কিছুর অভাব আছে? ওরে তীর 
ভাণ্ডার যে অনন্ত আমি আর কতটুকু নেষ ? ক 

. - গীত। | 

রাজ টির নলিরজারেররা 

রানির 

এ ভাগারে।:. 

আছে কা! আছে হানি 
| আছে মুখ ছুঃখ রাশি রি 

গর িতীনরারে 
রতনের লেয়া রতন, | রি 

পেয়ে বুধি পেলিনে মন 

গেলে সে আমুল্যধন ঘুচ ত, অভাব একেবারে, £ 
চিরিক ৃ 

'অয়িস্নে আর মিছা ' খুঁজে 
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(৮ হয় নাংপাওয়া 
তাইতো? পেয়েও রয় গো চাওয়া 

দুয়ার দিয়ে রইলে খরে মলফ় হাওয়া লাগে নারে ॥ 

রহিম । তা হলে? জার 'অভাখ কি? জাধাকেও 

স্বিন্নিই দেবেন ।: ক ছাদাঠারৃছ আমি কিছুই নেবন!। 
তিনিই দেবেন । 

দাদা। এও তোতিলিই মিচ্ষেন। এ ক্ষি আমি 

দি? আনি কে? আমি কি কিছু দিতে, পারি? 

কার দ্রব্য কারে দেব ? 

রহিম । না দাদাঠাকুর, আমি কিছুই নেবনা। 
আছ! কি মিষ্টি কথা শুন্লুম--“তার রাজ্যে অভাব নেই, 

তিনিই দিবেন”*_-না দাধাঠীকুর আপনার পায়ে পড়ি 

আমি কিছুই নেখ ন। 

দা্1। রহিম, রহিম, এমন প্রাণ তোর? তুই যে 

আমার চেয়ে নক বড়! আক একবার তোকে বুকে 

করি। (আলিঙ্গন ) | 

রহিম । দাদাঠাকুর, দাদাঠাকুর, আমার দাদাঠাকুর ! 

কেনারাম, ভাই দ্যাখো দ্যাখে। কেমন দাদাঠাকুর । 

. কেন।), ঠিক্ যা শ্বনেছিলাম তাই। এমন মানুষ 

তো আর দেখিনি । এযেদেব্তা! 

দাঁদা। কেরে তুই ব্যাটা ? মার্ খাবি, মার, খাবি। 
এঃ বক্তিমি কচ্চে (ম্মেহে কিল মারিলেন) কেমন 

দেষ্তা ? আর দেবতা! বল্বি ? 

. নিথি ।. ওয়ে কেনারাম, পায়ে পড়, পায়ে পড়। 

তো বরাত ভালে! ॥ সনির? টি / 

সারে পড় । .. 

( দিখিরাম, কেনাযাম ও রছিমঙ্গী দাদাঠাকুরের চরণে প্রণত 

হইল। দাদাঠাকুর তাহাদিগঞ্চে আলিঙ্গন করিব গাছিল ) 

গীত। 

আমায় পাগল করে'দে। 

থলি ঝুলি কর্ব উজাড় সবাই লুটে নে। 
কি বাতাদে উঠছে যে ঢেউ লাগছে বুকে এসে 

হাল ছেড়েছি যাক্না নিয়ে যাবই চলে ভেসে; 

একেবারে বাব মেতে হেসে গেয়ে কেঁদে । 

জোয়ার যখন আসে জোরে আ্রোত খন ছুটে 

ঝড়ের বাতাস মেভে উঠে আকাশ যখন লুটে 

তখন তারে কোন্ বীধনে রাখ তে পারে বেঁধে ॥ 

8৪ 

.. কিরন রামপ্রসা পেন: 
| সুরা | 

(৮ঈশ্বরতজ গণ), 

(পূর্ব প্রকাশিতের অনুধৃত্তি) . 

রাজা যখন 'ঝুমারহটে আসিতেন. তখন রাম- 
প্রসাদ সেন অজু গোসাইকে একত্র করিয়া! উভয়ের 
সঙ্গীতযুদ্ধের কৌতুক .. মনেখিতেন। - রামপ্রসাদ 
কবীন্দ্র ছিলেন, অজ্জু গৌসাই স্বাধ পাগলা ছিলেন, 
কিন্তু মুখে মুখে রহস্য-কবিত্াা রটনা করিতে 
পারিতেদ। রাম্বপ্রসাদ. সেন জ্ঞানভজি। বিষয়ে পদ 

বিন্যাস করিতেন,” রা তখনি রহুস্যছলে তাহারি 

উত্তর করিতেন 

একদিবস রাজসমীপে রামপ্রসাদ গান করিলেন, 

“এই সংসার ধোকার টাটী'। 
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটী॥ 
ওরে ক্ষিতি বহি বায়ু জল, 
শূন্যে এত পরিপাটা'। 
প্রথমে প্রকৃতি লা, 

*  অহঙ্কারে লক্ষ কোটা। 
যেমন শরার জলে সূর্ধ্যছায়। 

অভাবেতে স্বভাব বিটি॥ ১ 

গর্ভে যখন যোগ তখন, 

ভূ পড়ে খেলেম' মাটা। 
ওরে; ধাত্রীতে কেটেছে নীড়ী, 
দড়ির বেড়ি কিসে কাটী॥ ২ 
রমণী বচনে মৃধা, 
দুধ! নয় সে বিষের বাটা । 

আগে ইচ্ছাহথে পাদ করে, 

বিষের ালায়ছট্ফটা ॥ ৩ 
আনন্দে রাসপ্রসাদ বলে, 
আদি পুরুষের আদি মেয়েটা! 
ওমা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, 
ম। তুমি পাধাণের বেটী ॥৮ & 

তজু গৌঁসাই : শ্রত' মাত্রেই ইহার উত্তর 

করিলেন, এ 
বি ংসার রসের কুটি, 

খাই দাই'বাজক্পে' বগে মা লুটা ॥ 



৩৪৯৮ 

ওহে সেন নাই জ্ঞান, বুঝ তুমি দোটামোটী। 
ওরে ভাই বন্ধু রা সত, পিড়ি পেতে দুধের বাটী ॥” 

কবিরঞ্জন গান করিলেন, 

“আয় মন বেড়াতে যাবি। 
কালীকল্পতরু তলেরে মন, 
চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥ 

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, 
তায় নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি। 

ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুক্ত, 
তত্তকথা তায় স্ৃধাবি ॥ ১ 

অহঙ্কার জবিদ্য। তোর পিত। মাতায় তাড়য়ে দ্িবি॥ 
যদি মোহগর্তে 'টেনে লয়, 
ধৈর্য খোটা ধরে রবি । ২ 
ধর্মাধর্ম দুটো! অজা, 

তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি । 

যদি না মানে'নিষেধ তবে, 
. জ্ঞানখড়েগ বলি দিবি ॥ ৩ 

প্রথম ভার্য্যের সম্তানেরে দূরে হোতে বুঝাইবি। 

যদি ন। মানে গ্রুবোৌধ, 

জ্ঞানসিন্ধুমাঝে, ডুবাইবি ॥ 
প্রসাদ বলে এমন হোলে, 

কালের কাছে জবাব দিবি। 

তবে বাপু বাছা বাপের 

ঠাকুর, মনের মত হবি ॥” 8 

গৌসাইজী ইহার উত্তর করিলেন,--. 

“বোলেছে রামপ্রসাদ কবি। . 
আয় মন বেড়াতে যাবি ॥ 

তার কথায় কোথায়ও যেও নারে। 
সাধকের মনের ভাব সেকি জানেরে ॥” 

রামপ্রসাদ কালীকীর্তনে একার্্রকাননে ভগ- 

বতীর গো-চারণ প্রসঙ্গে বর্ণন] করিয়াছেন,-- 

গিরীশগৃহিণী গৌরী, গোপবধূ বেশ। 
কষিতকাঞ্চনকাস্তি প্রথম বয়েস ॥ 

স্থরভির পরিবার, সহজ্রেক ধেনু। 
পাতাল হইতে উঠে, শুনে মার বেধু ॥ 
জগদন্ধারে বব পুরে বেণু । 

যব পুরে বেগু, ধায় বস ধেনু। 
উড়ে"পদরেণু রেণু ঢাকে ভানু । 
ভাবে ভোর তন্ু। ইত্যাদি... 

রি পরিকা। 

শক & 

টু ৮ স্ঝ ৮ 
ও 

১৪ ক) ৪ ভাগ, 

গোম্বাঙ্গী ইহার উত্তর দিলেন,--*. . 
“না জানে পরম তত্ব, কাঠালের আমসন্ব, 
মেয়ে হোয়ে ধেলু কিচরায় রে। 

তা বদি হইত, বশোদা বাইত, 
গোপালে কি পাঠায় রে ।” 

রামপ্রসাদ সেন কহিফোন,--. 
“কর্মের ঘাট, তেলেয় কাট্ আর পাগলের ছাট, 

মোলেও যায় না।” 

অজু গৌঁসাই তখনি উত্তর দিলেন, 
কণ্মডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর 

মোলেও যায় না। 000 
রামপ্রসাদ কছিলেন,--. 

শযামভাবসাগরে ডোবোরে মন, 

কেন আর বেড়াও ভেসে ॥ 
গৌঁসাই উত্তর দিলেন,-- ্ 

একে তোমার কোপো নাড়ী। 

ডুব দিওনা বাড়। বাড়ী । 
হোলে পরে জ্বর জাড়ী। 

যেতে হবে ষমের বাড়ী ॥ 

এই সমস্ত কবিতা পাঠে পাঠকগণ সেন্জি ও 
গৌসাইজির বিদ্যা ও গুণের তারতম্য বিবেচনা 
করিবেন । 

মহারাজ রামপ্রসাদকে ভূমি দান করিয়া কিছু 
দিন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন সেন্জি সে 
সুমি ভালরূপে আবাদ করিয়াছ কি না? প্রসাদ 
তাহার উত্তর ছলে এই গান ধরিলেন,--" 

] যথা 

তারার জমি আমার দেহ, 

ইথে কি আর আপদ আছে। 

ও যে দেবের দেব, 

নৃকৃষাণ হোয়ে মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥ 

ধৈর্য্য খোটা ধর্ম বেড়া, | 

এ দেহের চৌদদিক ঘেরেছে। 
এখন কালা চোর কি কর্তে পারে, 

মহাকাল রক্ষক রোয়েছে ॥ 

দেখে শুনে ছটা ধলদ্ ঘরে 
হতে বার হোয়েছে ॥ ১ 
কালীনাম অন্ত্রের তীক্ষ ধারে, 

পাপতৃণ সব কেটেছে ॥ ২ 



বারী উরি ৩. 

_. প্রেমভক্কি নুবৃষ্তি তায়, - 
. অআহৃলিশি বরিতেছে। 

কালীকল্পতরুবরে রে ভাই, 
চতুর্ববর্গ ফল ধরেছে ॥ ৩ : 

রামপ্রসাদ সেনের অবস্থাভেদের. পদা সকল 
তি চমশ্ডকার, ইনি ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই মান্য করি- 

তেন না। ইহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই 

তাহার বিশিষ্ট রূপ প্রমাণ হইয়াছে । ইনি তন্ব- 
জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, ফলভোগবিরাগী হুইয়! স্থপ- 
বিত্র প্রীতিচিত্তে গীত ছলে পরমপুজা পরমেশ্গরের 
পুজা করিতেন। রামপ্রসাদ্দি পদের অধিকাংশই 
জান যুক্ত প্রেমভক্তি রসে পরিপুরিত। নিরাকার- 
বাদিরা “ক্রদ্ম” শব্দ উল্লেখ পুর্ববক ধাহার উপাসনা 
করেন ইনি কালীনাম উচ্চারণ করত তীাহারি 

আরাধন। ও উপাসন। করিতেন, ইহাতে পুরুষ আর 
প্রকৃতি অথব! পরমেশ্বর ব৷ পরমেশ্বরী, এই নামা- 
স্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত 

বৈলক্ষণা কিছুই হইতে পারে না, কারণ উভয় 
পক্ষে বি উদ্দেশ্য এক এবং যথার্থ পক্ষে উভয়ের 

মন্দ ও অভিপ্রায় এক হইতেছে । 

রামপ্রসাদ সেনের শক্তিভক্তিবিষয়ক উক্তি 

মকল শুনিয়া সকলেই তাহাকে কালীর বরপুত্র 

বলিয়া বাচ্য করিতেন, এবং তৎকালে তাবতেই 

বলিতেন “অন্নপূর্ণা” প্রতিদিবসেই কাশী হইতে 

আসিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া কথা কহিতেন, 

স্বপ্র দিতেন, আর কন্যার বেশ ধরিয়া গান 

শুনিতেন, রন্ধন করিয়৷ দিতেন ; এবিষয়ে অপর 

একট! অত্যাশ্চধ্য অলৌকিক কথা রা আছে। 

বথা-_«এক দিবস রামপ্রসাদ্দ সেন বাটীর বেড়া- 

বন্ধনের জন্য দড়ি, বাঁশ. বাকারী প্রভৃতি সংগ্রহ 

করিয়া ঘরামীর অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, 

ক্ষণকালের পরেই ঘরামী লইয়া প্রত্যাগমন 
পূর্বক দেখিলেন, বাশ বাঁকারী দড়ি প্রস্তুতি 

আপনারাই বথাস্থানে সংলগ্ন হইয়া বেড় বদ্ধ করি- 
য়াছে। ইহাতে ততক্ষণাৎ প্রতিবাসী ও গ্রামবাসী- 
গণের মধ্যে কোলাহল শব্দ ঘোষণ হইয়া উঠিল 

যে পকাশীপুরেশ্বরী অন্নদা” . স্বয়ং আসিয়া রাম- 

প্রসাদ সেনের বেড়! বীধিয়! দিয়াছেন, এই প্রকার 

চমৎকার .চমকার ব্যাপারঘটিত জনরব কত 
গ্ 

রাণাডের শ্থ ২৫৯ 
আছে, বাহার বর্ণনা করিতে হইলে একখানা 

পু্তক ব্যতীত কোন মতেই নিষ্পল্প 'হইতে পারে 
না। এই সকল ঘোষণ। প্রসাদ স্বয়ং কখনই 

করেন নাই, কেনন। তাহা হইলে তাহার অসীম 

রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই ইহার 

কোন কথা উল্লেখ থাকিত। 
ক্রমশঃ | 

রাণাভের-স্মাতিকথা। 
ূ একাদশ পরিচ্ছেদ। . 
(শ্রীজ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্থবাঁদিত ) 

আমাদের বাড়ীতে আজ প্রায় ৪* বৎসর হইতে, 

৪৫ জন ছাত্রের 'সমণ্ত খরচ চালাইতে হুইত। অন) 

অনেক দানধন্্ন অপেক্ষা, বিদ্যার্থাকে দান করা “উনি, 

অন্তরের সহিত ভালবাটসিতেন, তাই এই উদ্দেশে বেশী 

বেশী দান হইত ॥ এই সকল ছাত্র যাহারা আমাদের 

বাড়ীতে খোকিত, উহাদের পাঠাত্যাস শেষ হইলে,_- 
শাকসক্ী তরকারী কেনা, ব্যাপারী কাপড়ওয়াল! মুদী 

প্রভৃতির দোকান হইতে আমার কথ! মতো জিনিস 
আন।-_এই সব কাক উহ্থারা করিত । উহ্থাদের মধ্যে 

যাহার! বেশী চালাক ও অঠিজ্ঞ তাহাদের দ্বার হিসাব 

লেখ ও বিল চুকাইবার কাজ করাইয়! লওয়! হইত । 
এই অনুসারে উনি” মধ্যে মধ্যে জমাথরচ লিখিবার জন্য 

তাগিদ করিতেন । কোন প্িনিস ধারে আনিবার 

নিয়ম ছিল না। শ-ছইশে। টাকার মাল আনিবার পর, 

হিসাব পরীক্ষা! না হওয়া পধ্যস্ত, ১০1১৫ দিনের দেল 

থাকিয়! গেলে, মাসকাবারে সেই দেনার টাক! চুকাইয়া 

দিয়। ৩াহার রলিদ লইতে হইবে, এইরূপ উনি তাগিদ 

করিতেন । এই অনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা হুইল কিন, 

আমার ননদ দ্বেখিতেন। €দই সমক্ষকার ছাব্রদের মধো 
“তট্্* এই ডাক নামে কোঙ্কন প্রদেশের এক ছেলে 

ছিল। লেখার কাছে তার বেশ দক্ষতা ছিল, “মোডী' 

অক্ষর সে সুন্দর লিখিতে পাগ্িত; সেইজন্য জমাখরট 

লিখিবার ভার তার উপরেই দেওয়! হইয়াছিল । প্রত্যেক 

মাসের দশ তারিখের মধ্যে লোকজনের মাঠিনা «৪ 

ধোকানদারদিগের বিল চুকাইয়া দিতে হইত। হদনী' 

কখন কখন চাকরদিগের বেতন ধিবার সনয়েহ দোকান।' 

দারদের বিলের টাঞাও তাহার হাত দিয়াই পাঠাইর। 

দেওয়। হইত । তাহাতে, একহ দিনে জমাথরচ লিখিবার 

স্থবিধা হুহত। .কিন্কু কিছুদিন এইরূপ নিয়মে কাজ 

চপিলে পর, এই ছেলেটির মন্, দুয়াচুরী করিবার মংলব 
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আঁপিল। বিষ চুকাইযা! থেওয়া ও জঙাখরচ.: লেখা» 

এই ছুই কান্বই উহার হাতে থাকায় জুাচুরী ঢাকিবার 

ৰেশ লুযোগ পাইল'। উজ্ত 'ট্” প্রায়, দুই মাসের 
বিলের টাক আমাদের নিকট হইতে লইয়া! খাতান্র খরচ 

পিখিয়াছে এবং বিল চুকাইয়। না দিয়া সেনিজে অসৎ 
কার্ধ্ে এ টাক! খরচ করিয়। ফেলিয়াছে। এই জুয়াচুরী 

ধরা পড়িনার একটা কারণ ঘটিল £--একদিন আমার 

ননদ, এক পোস্ব! “কাজু*-বাদাম খুর্দীর দোকান হইতে, 

আনাইঘাছিলেন | মুদী উহা লইয়া! আপিলে পর, 

আমার ননদ তাহাকে সহব্ভাবে জিজ্ঞাল। করিলেন,--- 

“এই কাজু ছাড়! আমাদের পৃর্রকার দেনা আর কিছু 

(নইত? এটাই কেবল ধারে এসেছে?” এই কণা 

শুনিয়া মুদী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,-”কি? আপনি 
টাক! পাঠিঘেছিলেন কি? আমার তো গঠ তই মাসের 

টাক। পাওনা আছে ।” এই কথা শুনিয়। ধিশ্মিত হইয়। 

ননদ তাহাকে বলিলেন ১--"আমর! কখনই ধার রাখিনে, 

একথা ভুমি জেনেও ছুইমাস ফাগাকে না জিজ্ঞাসা 

করে” চুপ করে' বসে? বলে কি-করে ? তুমি তোষার 

দোকানের লোকদের কাছে অনুসন্ধান কর।” মুদী 

বাহির ৯ইর়া যাইবার পরেই এ ছেলেটি বাড়ী আসিল; 
তখন ননদ তাহাকে জিজ্ঞাস]! করিলেন,_“তুমি মুপীর 
টাকা কি চুকিয়ে দেওনি? সে একটুও ইতস্তত না 
করিয়া একেবারেই বলিল,--“আঁম সকলেরই বিলই 

চুকিয়ে দিয়েছি 1” তখন, ভয় পায় এমন সোন কথ! 

তাকে না বপিয়া, ননদ তাকে শ্তধু বলিলেন--প্যা, 

তোর পড় জভ্যাস করুগে যা,” এবং দানা-ওয়ালা ও 

কাপড়-ওয়ালার দোকানে চুপি চুপি সিপাইকে পাঠাইয 

সন্ধান লইলেন,,_-দোকানদাঁরের! টাঁক! পাইয়াছে 

কিনা; উচ্ছার। টাকা পার নাই শুনিয়। ভিনি সিপাইকে 

বনিলেন-স“তুঁই গ্েউড়ীত্ে বসে থাক্) কোন ক।জের 
ভন) হবিকে দগন্ধাক্জ বাছিকে বেতে দিনে 1২, সে দ্বিনট। 

পরবের দিন; তাই, হারান দোকানদাঁরপিগকে সম্মুখে 
ডাকাইর। আনির! সুকাবেঞা| কৰিবেন এবং তাছার পর 

এই রখা “ওঁকে” জানাইবেন এইরগ আষার ননদ 
হনে মনে স্থির করিয়াছিলেন ; কিন্তু হরির যনে সঙ্গেহ 

হওয়ায়-_-“বন্ধুর বাড়ী যেতে হবে, পুস্তক আনতে হবে” 
ইত্যাদি আছিলা করিয়। সে সদর দরজা দিয় বাহিরে 
বাইবার 0&1 করিল। কিন্ত পিপাহর! তাহাকে ধাইতে 
(গল না। তখন সে “মার্কেটের” প্রাচীরের উপর দিয়া 

খাস্পীবালার বাগানে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিল। 
একছ্ধন ছাত্র এই কথা ননদের কাছে গিয়া বলিল; 

কিন্ত তিনি কিছুই বলিলেন না দেখিয়া, নে এই খবরট। 
আমার কাছে. আসিয়া বহিব। :.এই..কখ। গুনিবামাত্র 
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চারি পাঁচশে! টাকার হিমাবের গোল হইতেছেও দিন- 
হস্ষুরে একজন পোক প্রাচীরের উপর দির লাফাইয়া 
পলাইল এবং এত লোকজন ও পিপাই থাঁকিতে ফেহু 
তাহাকে ধরিতে গেলনা এইজনা আমার এত রাগ 

হইল যে, আজ পর্বদিন, আচারের পুর্ব. এই.খবরটা 
ওকে দিলে গুর কষ্ট হবে, ওর খাওয়! হবে না-_ এ কথ! 
আমি একেবারেই বিস্বত হইলাম, এবং আমি একে- 
বারেই ওর নিকট গিয়। এই কথ! জানাইলাম। আমার 

এই অধৈধ্ের দরুণ আর এক গুনের কাছে আমার. 
উচিত প্রায়শ্চিত্ত হুইল। “উনি” আমার কথা গুনিলেন 

মাত্র, কোন উতর দিলেন ন। সত্য, কিন্ত বেশ ধোধ 
হইপ, উহার মনে একটু কষ্ট হইয়াছে । কারণ, গিখি-. 
বার কাজ চপিতেছিল, তাহ! বন্ধ করিলেন এবং আহা” 

রের সময় হইয়াছে বলিয়া সিপাই দণ্ডর বাধিবার জন) 
উপরে আসিয়াছিল, তাহাকে উনি জিজ্ঞাপা করিলেন, 

"তুই দেউড়ীর সিপাই, চুরী করে একট! ছেলে পালিয়ে 
যাচ্চে, সে কা তোর খবরে এল না? য, তার পিছ্ধনে 
পিছনে ছুটে যা, যেখানেই থাক সেখান থেকে তাকে 

ধরে শিয়ে আয়; কিন্তু তাকে মার-ধর করিসনে ।” 

এই কথা বলিয়া।-কাছে একটা বই ছিল; সেইটা লইয়া 
পড়িতে লাঙ্জিলেন। আমি নীচে নামিয়া রায় ঘরে 
গেলাম । ম্িপাই বকড় বকড় করিতে করিতে বাহির 

হইল £--“কে বাবে কোথায়? আমি এখনি তাকে 

ধরে, আনুচি”--এই কথ! বড়াই করিতে করিতে সিপাই 

দেউড়ীতে গেল। আমার খুড়-শ্বাশুড়ী ও ননদ ঠাকৃয়াপ 

ঘরে ছিলেন তাহারা এই কথ! শুনিতে পাইলেন। 
তখন তাহার! পিপাইকে ডাকাইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“ওরে, এরই মধ্যে উপরে এ খবর কে দিলে? সিপাই: 

বলিল,* “কে জানে কে দিলে; বৌ-ঠাকরুণ সেখানে 

ছিলেন, তিশিই হয়তে! বলে থাকবেন, কে জানে। 

এই কথ শুনিবার পর আর "কোথায় আছে।। ন্ধ, 

বলিলেন, “দেখলে কাকী !! আজ পর্সদিন, এই 

কথা খাবার আগে জানানো ভাল নঙ্ ধোঁল 
আমি এতগ্গণ জানাই মিনা ভোঁ,সসে (কি 
আমার কাক। মান! যে,. ইচ্ছে করে তাকে গলাতে 
দিগ্লেছি ? তাই কি, বৌ -তভাড়াতা/ড়ি উপরে পিছে. এই. 

খবরটা দিয়ে এল? আমাদের সঙ্গে কি কোন সম্পর্ক 

নেই! ! আমর কি কেউ নই !! সেকি মনে করে, | 

একমাত্র হিতাকাজ্ষী সেই? “যে আসে শেহাশেবি, তাক, 

ঝাবা আরে! বেশী”--এ যে দেখি তাই 1, এই কথা. 
শুনিয়। খুড়স্বাশুড়ী রাগে লীফাইর উঠিয়। বলিতে লার্গি- 

লেন) ওগো, দ্বিতীর পক্ষের স্ত্রী এই কমই লাগালেন 

ছয়ে থাকে 7 এই রদ লাগালাগি করে, স্বামীকে খুনী 
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করবাগ চেষ্টা |. আজ পর্যান্ত ওয় এ দোষটা দেখিনি। 
আনি ররং.ওয় পক্ষ নিয়ে রলতুম, ও অনা দ্বিতীযপক্ষ 
শ্রী যতন নন; কিন্তু আমার শীস্ই সন্দেছটা ঘুচলো ! 
দিনকে দিন এক একটা গুণ বেরুচ্চে বেশ, বেশ 
এতঙগিন, যতই কিছু বলি না কেন, ওর রাগ হত না 
গধু ধন তা খুবই চলছে! আগে ওজনাব ক*রত না, 

কিন্ত মুখ গোদসা করে থাঁকৃত । কিন্তু এখন--বেশ 
বেশ-সতুৰ ভাল, খুব ভাল! সভার যেতে মারভ্ভ করে- 
ছেন! ইংরেজি ত শিখছেই! ছুচার জন বুড়ী বাড়ীতে 
আছে; তাদের তাড়িয়ে দেও না, তাহলেই সব ল্যাঠা 
চুকে যাবে । তারপর সাহ্ছেব মেম ছুক্ষনে বই হাতে করে 
কেঙগায়ার বোসো । আজকাল দেখি, সে দিনকে দিন 
যল্গে করচে, সেই খরের গিনী । ঢ'কর বাঁকর তারই 
তাবে আছে। লাভ পরোকসান যা হয় যেন সব তারই | 
ওগো, অত ফেঁপে উঠো না । আমর! বেঁচে থাকতে 
ওসব হতে দেব না! ও রকম লাগাপাগি করলে লোক- 
অন টিকবে কি ক'রে ? হরি চুর্দী করেছে সে লোকসান ত 
আমাদেরই হয়েছে! ওর বাবারা কি সেই লোকসানের 
টাকা পূরণ করে দেবে? এই রকম লাগালাগি করে 
দেখন! কি কা করে তুলেছে ।” এইরূপ খুব র্রাগিয়া 
উচ্চৈম্থরে বকিতে বকিতে ঠাকুর-ঘর হইতে মাঝ-ঘরে 
আফসিতেছিলেন | তিমি শেষ কথাগুল! বলিতেছেন, আর 
“উনি” নীচে মামিতেছেন-£-এমন সমরপণের মাঝে হুঙ্গনের 
সাক্ষাৎ ঘটল; দ্বই তিনট! কথা ও"র কানে আপিয়াছিল । 
আগেই তার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল । তারপর, এত 
কথ। তিনি আমাকে অকারণ বলিতেছেন, নিজে স্বকর্ণে 
শুনিয়া গর আর সহা হইল না এবং একটু দড়াইয়| 
থাফিয়! উনি তাকে বলিলেন--“সতা কথা বল্তে হলে, 

এই কথা তোমাদেরই আগে আমাকে জানানো উচিত 
ছিল? এবং চোরের পঞ্চ নিয়ে থরের শোকদের নির্যাতন 
করা কেন? ও আগার কাছে বলবে ,না তো কাকে 

বলবে 1৮ এই কথ! শুনিষ্না তিনি অত্যন্ত রাগিয়। উঠি- 
লেন এবং বলিলেন-_*স্ত্রীর পক্ষ হয়েএতট!| বলা কেন ? 
আমি তার গায়ে লোহা পুড়িয়ে ছক! দিয়েছি নাকি? 
সত্রীযদি তোমার এত আদরের হয়, এত শ্ুকুম্মার হয়, 
তুমি ওকে কাছে নিয়ে বোসে থাকে! । কিংবা ওকে 
সিংহাসনে বলিয়ে দেবী বলে পুঞ্জা কর। ইংরাজী 
পড়ে খুব চালাক হয়েছ তুমি মনে কর? কিন্ত তোমার 
একটুও বুদ্ধি নেই! আধাঁদেধ উপর তোমার যন্দি 
বিরক্তি হয়ে খাকে--তাই বলে স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে আমাদের 
অপমান কোরে! না; তা চেয়ে আমাদের বাড়ী থেকে 
বেরিয়ে যেতে বলনা কেন 1” এইরূপ উল্টা ১চাপ দিয়] 
কথা বলায়-.গুর যে খন রাগ হয় না উনিও রাগিরা 

একেবাকে বলির) উঠিলেন---“বেরিয়ে যেতে কে বারণ 
কঙ্চে ?” এই কথাগুলি নুখ দিয়া বাহির হইবামাতর 
উনি বুবিলেন, কথা! বল! ভাল হয় নাই চুক হইয়াছে, 
ওর গলার আওয়াজ তখনি মৃহ হইয়া,আসিণ এবং চুক্টা 
শোষরাইয়া লইবার, জনা খুব নত্রভাবে খুউশ্বাশুড়ীকে 
বঙ্গিক্যে লাগিলেন ; নার্নারকমে উনি তাকে অনেক কথা 
এইরূপ বলিলেন £--*বাড়ীয় মধ্যে তুমিই নকলের বড়; 
রাগ করে তুমি যাই বলন/। কেন, তা আমাদের শোনা 
উচ্িত।. কখন যদি আমার চুক হয়, আমার কান 
মলিবার অধিকার কেধল তোমারি আছে। তোমার বা 
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ইচ্ছ। হয় তাই বোলো, কিন্ত সতা মিথ্যা একবায় বিঢাৰ 
করে দেখো । এখন হঠাৎ :আমার মুখ দিয়ে যে কথা 
বেরিয়ে পড়েছে, তারজনা তোমার কাছে আমি ক্ষমা 
চাচ্ছি*। এইরূপ ম্পঃ করিদ্লা শেষে বলিবার পর, খুড়- 
শ্বাশুড়ীর রাগ একটু কমিয়! আপিল । বাড়'র মেয়েদের 
সঠিত সন্মান ও সম্রমের সহিত ব্যবহার করা--আমাধের 
বাড়ীর এই চাল পূর্ব্ব হউতেই আছে। বাড়ীর মেয়েদের 
মানা কর! উচিত? উত্তর &দিয়া অমর্যাদা! করিতে নাই, 
এইরূপ শ্বশুর মহাশয়ের ও আমার স্বামীর উপদেশ ছিন। 
আমাদের বাড়ীর মান্য সম্প্কীর মেয়েদের অপমানের 
কথা শোনা একেবারেই অত্যাম ছিল না। তাই, 
আমার মান্য আত্মীরাদের মনে কষ্ট হন এরূপ কথা ধাছার 
মুখে কখনই শোন! যাইত না, মেয়েদের প্রতি -কটু বাকা 
প্রয়োগ কর।৷ কখনই উচিত নহে এইরূপ যাহার দঢ 
বিশ্বাস ছিল, তাহার মুখ হইতে স্ত্রীর পক্ষ লইন্ঈ। কখ! 
বলিতে শুনিয়। খুড়শ্বাশুড়ীর ভয়ানক অপনান মনে হইবে 
তাহাতে মার আশ্চর্যাকি? বিশ্ঠ উপরি কথিত অন্ু- 
সারে ক্ষম! চাহিবার পর তাহার পাগ কমিক্স! গেল, 
তাহার সরল অন্তঃকরণ, কিছুপধিন পরেই তাছার রাগ 
একেবাররহ চলিম!1 গিয়াছিল বশিলেও হয়) কিন্ত ওর 
মনে এই কথাটা বরাবর লাগিয়! রঙিল। যখনি এই 
কথা তার স্মরণ হইত, তখনি তিনি মনে করিতেন-_- 
"সেই সময় এতটা ক্রোধের বশীভূত কিরূপে হইয়াছি- 
লাম? এই সম্বন্ধে বারংবার তাহার পশ্চান্তাপ হইত। 
খুড়শ্বাশুড়ী ঠাকরণের মৃত্যুর পর চি-মাবা ভাইকে ও 
আমার ননদকে পুণায় “উনি” যে পত্র লিখিরাছিলেন 
তাহাতেও খুব ছঃখের সহিত উপরি-উক্ত গলদের কথা 
বলিয়াছিলেন। ১৮৯৮ থুষ্টাকে আমার রি 
ঠাকরণের প্রলেগে মৃত্যু হয় । 

ইতি একাদশ পরিচ্ছেদ সমাণ্ড। ৷ 

দিদিমার _আশীর্ববাদ। 
(শ্রীমতী জাঁনদানশিনী দেবী ) 

অদাম অঞ্জান! তুমি, অজানা ততে আগিয়া 
অন্তরের ছুর্গ ভেনি, নিলে অন্তর কাড়ি । 
আরদ্িতে কোথা হতে, তুমি যেন এসে উড়ে, 

ব্িলে প্রধল বলে, হাদি সিংহাসর্দ যুড়ে। 
ফিশল-কোমল তনু, প্রাণটুকু সুকুমার, 

সহিতে পার ন! তুমি, কোন জোর কিনব! ভার। 
অতি ক্ষু্র, ক্ষীণ ভুমি, অক্ষম ও নিরুপায়, 
বাচিতে পারনা হেথ!, বিন! সেবা! মমত।য় : 
কিন্ত কি যে মহাশক্তি আছে তোষার ভিতর, 

তব কান্লা-ডাকে মোরা ছুটি আকুল অন্তর, 

নিয়ে বুকন্তরা ক্ষীর, মুখভর! মি বোল, 

আদরমাখানে! হাত, আদরবিছানো কোল! 

তোমারে তুধিতে হই আস্ত পাগলের মত; 

করি নান! অঙ্গভঙ্গী, টেচামেচি করি কত 
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পুধিতে তুধিতে তোমা দিই ভাঙার লুটিয়া, 
তোমারে বাচাতে বাত্ত, নিজেরে যাই ভূলিয়! | 

স্নাটেরে তুষি পুধি, হয়ে ভয়েতে বিহ্বল, 
দেখি তার অস্ত্রশস্ত্র, আর যত লোকবল। 

তাহার হুকুমে করি প্রাণভড়ে প্রাণদান, 

এড়াতে পারিলে তারে, আনন্দে করি প্রস্থান । 

তোমার অবল বল, এমনি তাহা! প্রবল, 

তোমারে ছাড়িতে মোরা, কাঁদিয়া! হই বিহ্বল |, 

স্বেচ্ছায় আকড়ি তোম! বুকেতে ধরি চাপিয়, 

ব্বাখিতে চাছি তোমায়, শত যাতন! সহিয়া ৷ 

প্রবল সতরাট হতে) সমধিক বল তব, 

সম্রাট সম্রাজ্ঞী পার তব কাছে পরাভব॥ 

অনাম অতিথি তুমি, এসেছ মোদের ঘরে, 

একটী হ্থন্দর নাম পেয়েছি তোমার তরে । 

আনন্দে করিব আজি তোমার নামকরণ 

নামটা সার্থক করো, লভে৷ সুদীর্ঘ জীবন ! 

চিত্রপরিচয়। 
বর্তমান সংখ্যায় ভারতের দুইটি প্রসিদ্ধ বন্দরের 

আলোকচিত্র প্রকাশিত হইল । প্রথমটি মাজ্রাজ বন্দরের 

ছিতীয়টি পর্ত,গীজ রাজোর মাশ্মগোরা বন্দরের | 
মান্জাজ বন্দর লোক কোলাহুলপুর্ণ প্রধান নগরীর 

মধো অবস্থিত থাকিয়া জীবলোকের সাক্ষা প্রদান 
করিতেছে । আর দ্বিতীমটি পর্বতবনরাঞ্ীবেহধি ত পোক- 

জন-বর্জিত নিভৃত শান্তিময় স্থান অধিকার করিয়া মঙ্গল- 

স্বরূপ শান্তিদাতার শান্তিময় ইচ্ছ! পরিঘোষণ! করিতেছে । 

এই ছইটি ছবির মধ্যতাগে 'একটি ক্ষুদ্র তরণী লইয়া 
ধশ্ম ও কর্ণরূপ হইজন নাবিক সকল. ফোলাহছলের আক্র- 

ভুমি ইহলোক হইতে যেন জীবগণকে শান্তিধামে লইবার 
জন্য প্রস্তত স্হিয়াছে। 

ভাবুক পাঠকহৃদয়ে এই কবিস্বময় মহাঁভাবের উচ্ছাস 
প্রবাহিত করিবার মানসে চিত্রগুলি প্রদত্ত হইল । 

* পূ. ব। 

একখানি পত্র । 
[ রেলওয়ের উচ্চপদদ্থ কর্মচারী এবং আমাদের পরম হিতৈষী 

জনৈক বন্ধু দ্বতঃশ্রবৃত্ত হইয়া! আমাদিগকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহ। 
অ/ননাসহকারে নিষ্নে প্রকাশ করিলাম। আমাদের গ্রাহক ও অঙ্গু- 

আহকবর্গ যদি এই বন্ধুর ম্যায় তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি অন্থরাগ 
প্রদর্শন করেন তবে ইহার উন্নতির জন) আমাদিগকে কিছুমাত্র 

চিন্তিত হইতে হয়না । তংবোংসং] 
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“তত্ববোধিনী পত্রিকার ঘ্বার! এক সময়ে. বঙ্গদেশের 
অনেক উপকার সাধিত হইয়াছিল এ কখ! সকলেই 
মুক্তকণে স্বীকার করিধেন। - বর্তমান সময়ে ইহা! বাংলা- 
দেশের সর্ধবপ্রাচীন মালিকপত্রিক1। 

"আনন্দের (বিষয় যে তত্ববোধিনীর উদ্নতিকলে আজ- 
কাল বিশেধ চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু গ্রাহক অনুগ্রাহক- 

গণের সাছাব্য ব্যতীত ইছাকে সর্বা্গস্ন্দর কর! সম্ভবপর 
নহে। | | 

“তত্ববোধিনীর গ্রাহক অনু গ্রাহকগণের মধ্যে অনেকেই 
চেষ্ট। করিলে অনারাসে তাহাদ্দিগের বন্ধুবান্ধব আস্মীয় 

স্বজনের মধ্য হইতে অন্ততঃ একজন করির! নৃতন গ্রাহক 
গ্রহ করিয়। দিতে পায়েন । এজন্য আমার- প্রস্তাব 

এবং একান্ত অনুরোধ ষেন তাহার! এ বিষয়ে একটু চেষ্টা 
করিয়া দেখেন । 

“তত্ববোধিনীতে আদিত্রাঙ্জসমাজের উপাসন! প্রণালী 
এবং ব্রাহ্গধর্ধ গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে 

প্রকাশিত হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। ইহাতে নূতন 

গ্রাহক সংগ্রহের কতক সুৰিধ। হইবার সম্ভাবন। । 

“আমি তত্ববোধিনীর কয়েকজন গ্রাহক সংগ্রহ করি! 

দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম । তন্মধ্যে কয়েকটি নাম ন্ এই 
পত্রের সহিত পাঠাইতেছি।* 

২৭শে মে? ১৯১৮। 

গাহস্থ্য সংবাদ । 
আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীধুক্ত সুরেন্্রনাথ ঠাকুরের 

কনিষ্ঠ পুজের শুভ অন্নপ্রাশন ও নামকরণ রাঁচিতে 
সথণম্পন হইয়া গিয়াছে । নাম দেওয়া হইয়াছে 
শ্রীহ্নৃতেন্ত্রনাথ ঠাকুর । তাছার পিতামহী তহ্পলঙ্গে 
একচী কবিতা রচন! করিয়া পঞ্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরণ 
করিয়াছেন, আমর! সাদরে তাহা প্রকাশ করিলাম । 
আমর শ্রমান্ হুনৃতেন্ত্রের দীর্ঘহ্ীবন কামন! করি । 

সংবাদ। 
তত্ববৌধিনী পত্রিকা -খামর। দেখিয়া সুখী 

হইতেছি যে তত্ববোধিনী পত্রিকার, প্রবন্ধ গুলি জনসাধা- 
রণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে । গত ১লা শ্রাবণ 
তারিখের তন্বকৌমুদী পত্রিকার শ্ীীদত্যানন্দ দাস লিখিত 
“ছির্নীতি ও তাহার প্রতীকার” প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। 

গত ৪.ঠা স্তাদ্র তারিখের -শিক্ষাসমাচার পত্রে ডাকা 
চুনীলাল বন্ধু মহাশয়ের লিখিত “চাখড়ির ৮৪৮ 
উদ্ধত হইয়াছে। ' . 



ন্িন্বেল £ 
কমলাকান্ত-প্রসঙ্গ । 

সম্্রতি আমি কালীডজ্জ কমলাকান্তের ভ্রীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিতেছি । রামগ্রসাঁদী পদাবলীর পৰই 
ফমলাকান্তের পদ্রাবলীর উল্লেখ কর! যাইতে পারে। বড়ই ছুঃখের বিষয় কমলাকাস্তের জীবনীকথা এ পর্যাস্ত 
বাঙ্জালাভাষায় কেহই আলোচনা করেন নাই | রামপ্রসাদের জীবনী লিখিয়া আজ আমি এই দুরূহ কাধ্যে বত 
হইয়াছি। বঙ্গবাসীর নিকট, বিশেষতঃ বর্ধমান-বাসীদের নিকট আমার এই প্রার্থনা তীহারা ষদি দয়! করিয়। আমাক 
নিয়লিখিত প্রশ্রগুলির উত্তর দেন তাহ! হইলে আমার ও বঙ্গভাষার পরমোপকাঁর সাধন করা হইবে। শুনিয়া 
ফরিদপুর খ!নখানাপুরের ভূলুয়া সানী ও “পল্লীবাসী” সম্পাদক সাধকের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
শপল্লীবাসী” সম্পাদককে আমি এ বিষয়ে চিঠি 1লখিয়া কোনই উত্তর পাই নাই। উত্তর না পাইয়া আমি দ্ঃগিত 
হষ্টরয়াছি বটে, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্ধা হইবার কিছুই নাই। কারণ বাঙ্গাগী সমাজ যে অনুসন্ধান বাঁপারে উদাসীন 
ইহা! আমি গ্রসাদের জীবনী পিখিবার সময় মর্ঘ্ে মর্মে অনুভব করিয়াছি । শিরুৎসাহ ন1 হইয়া আমি পুনরায় বাঙ্গালী 
জনসাধারণের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইলাম । আশ! করি এবার মিলিত বাঙ্গালী আমাকে কমলা- 
কান্তের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করিয়। দরিয়া চিরককৃতজ্রতাপাশে আবদ্ধ করিবেন । ইতি। 

£০, 1211017159০, নিবেদক--- 

00৬৮, 0970 13120 প্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
7)0167702--03 & 0.) 

১। কমলাকাস্তের জন্মস্থান কাঁলন! কি মাতুলালয় চান! গ্রামে । এই চালনা গ্রাম খানা-জংসনের নিকটবন্তী। 
২। ইনি কোন শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ ছিলেন | ইহার পিতৃবংশের বংশতালিক1 কাহরও জান! থাকিলে লিখিবেন । 
৩। ইহার জন্ম সন ও তারিখ জানিবার কোন উপায় আছে কিনা ? 
9) ইনি কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন? ইহার কোন সন্তান-সম্ভতি ছিল কি না? 
€ | স্বর্গীয় বর্ধমানাধিপতি মহারাজ। মহা'তাপ টা বাহাদুর ১২১৪ সালে কমলাকান্ত পদাবলী সংগ্রহ করিয।| 

মুদ্রিত করিয়াছিলেন ৷ এই গ্রন্থবান! কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে দয়া করিয়। রেজেষ্টারী ডাকে পাঠাবেন । 
আমি বইথান! দেধিয়! তাহাকে ফেরৎ পাঠাইব । 

৬। কথিত আছে উক্ত মহারাজ! বাহাছুর সাধকের ভ্রাতৃবধূর নিকট হইতে তাহার স্বহস্ত পিখিত পুস্তক আনা- 
ইয়া উহ! সংগ্রহ করেন । এই মহিলার কোন আত্মীয় জীবিত আছেন কিন! এবং থাকিলে তাহার নাম ও ঠিকানা 
জানাইবেন ॥ এই পাওুলিপি এখন কোথাও পাওয় যায় কিন! । 

| ৭| কথিত আছে, কমলাকাস্ত “সাধন পঞ্চক” ( সটচরু নিরূপণ ) নামে একখান! গ্রন্থ (বাংপা পারে ) 

লিখিয়াছিলেন । «সাধন পঞ্চক” বে কমলাকান্তের রচিত ইহার কোন প্রমাণ আছে কিনা । 
৮। কমলাকান্তের কত বৎসর বয়সে তাহার স্্রীবিয়োগ হয়; বর্তমান বদ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাঁচান 

তাহার কমলাকান্ত নাটিকর ১ম পৃষ্ঠা পিখিয়াছেন ''দামোদরের ধেলাভূমিতে তীহার স্ত্রীর মৃতদেহ ভম্মীভূৃত 
হুই্য়াছিল। এই চিতাভূমি এখনও নির্ণয় কর! যায় কিন? এই পুণ্যস্থানে কমলাকান্তের হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে 
এবং সেই সময়ে “কালী সব ঘুচালি লেট!” এই প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটী সাধকের কণ্ঠ হই বাহির হহয়।ছিল । 

৯। কমলাকাস্ত সম্বন্ধে কোনও অপ্রকাশিত জনশ্রুতি কাহারও জান! থাকিপগে আমাকে জানাইবেন । 

১*। অপ্রকাশিত কমলাকান্ত পদাবণী কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে পাঠাইবেন। 
১১। কমলাকাস্তের নামের সহি এবং তাহার হাতের লেখ! থাকিলে আমাকে পাঠাইবেন, উঠ আমি ব্লক 

করিয়া ছাপাইব। 
১২। সাধকের শেষ সঙ্গীত-_ “কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব। 

জামি কেলে মায়ের ছেলে হঃয়ে বিষাতার কি শ্বরণ লব ॥+ 
এই পদর্টীর সম্পূর্ণ অংশ কাহারও জান! থাকিলে আমাকে লিখিবেন। 
১৩। কোটাল হাটের কমলাকান্তের গৃহের প্রাঙ্গণে যে স্থানে (তৃণশধায় ) ভোগবতী গঙ্গার আবির্ভাব হয়াছিল, 

সেই স্থান এখনও নিরূপণ কর! যায় কিনা? 
১৪। কমলাকান্তের তৈল চিত্র পাইবার কোন উপান্ন আছে কি না? 
১৫1 ক্ষমলাকান্ত নিঙ্জেই কি গানগুলি লিখির। রাখিতেন, ন। পর কেহ গান গাহিবার মময় লিখিক। লইতেন, 

এ সম্বন্ধে কাহারও কিছু জান। থাকিলে আমাকে জানাইবেন। 
১৬। কাল্নায় সাধকের কোন চিহ্ন এখনও আছে কিনা? 
১৭। চান্াগ্রামের বিশালাক্ষী দেবী কত কালের) প্রন্থানে যে কমলাকান্ত দাধন! করিতেন ইহার কোনও প্রধাণ 

সছেকিনা? ঃ 
১৮। বঙ্গসাহিত্যে বর্ধমানাধিপতি মহাতাঁপ চাদ বাহাছুর (১২৬৪ সাল), ৮শ্রীকান্ত মল্লিক (১২৯২ সাল), 

“সাধক ন্গীভ' রচঙ্গিতা ( ১৩০৬ সাল ) ৬কৈলাস চন্দ্র দিংহ, “বাঙ্গালীর গান” (১৩১২ সাপ) লেখক এ্ীভর্গাদাপ 
লাহিড়ী । এই কয়জন ভিন্ন অপর কোন সাহিত্যিক কমলাকাস্তের পদাবলীর আলোচনা করিয়াছেন কি ন1$. 

১৯। পদাবলী পড়ির। মনে হর কমলাকান্ত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং দক্ষিণাকাপী তাহার বীজমন্ত্র ছিগেন। 

ইহ! ভিন্ন তীহার ধর্ম মত সঙ্থন্ধে কাহার ৪ কিছু জানা থাকিলে আমাকে জানাইবেন। 
২৯ । গুড়গায়ের ভাঙার, স্থান নির্দেশ এখনও করা যায় কি না। এই মাঠ কোথা? চান্নাগ্রামের নিকট কি.? 



ৃ 9৬... 

ভূদেৰ গ্রন্থাবলী। | ইংলগডের ইতিহাম (লর্ড ১৯১৭ পাত): ৮" 
চলা সু ক 

আদিব্রাঙ্গসমাজ কার্ধ্যালয়ে দব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ( স্থন. ই) -- - 
ফী উপরোক পুস্তক ওগি সংক্ষিপ্ত ভূদেঘ জীবনী মাধ ্ 

গ্রস্থাবলী গ্রাপ্তব্য।' | একরে খিশ্বনাথ ইউ ফের মূল দলিলের নকল মহত 
ছুই খণ্ডে বাধান আমাৰ, নিকট লটগে ৪ . 

* পুষ্পাঞ্জলি ( দিতীয় সংস্করণ ) | 1* | ভি পি খরচ! সহ্বিত যোট ১৬ পড়িবে । ৃ 

শুভবিবাহের সর্বেরবাৎকুষট উপহা'র-- বিশ্বনাথ (দাতব্য) টষ্ট কণ্ডের অপর পুত্তকাদি :--.: $. 
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। এ (৭ম এ) "১৬ | আনাথবনধ [ উপনাস ] | ১৩ 
রা $ ১ ৬ 

ভারতে নবযুগ প্রবর্তক হি ৮ ্ 
* সামাজিক প্রবন্ধ ( চতুর্থ 8) ১০ |* ও নং৩ (ই) | &৪ 

-* আচার প্রবন্ধ (দ্বিতীয় সংস্করণ ) ১২ | * নেপালী ছত্রি (এ) | ৮০ 

« বিথিধ '্াথদ্ধ ১ম ভাগ (হন ও) 1০ | * শ্রীরীমচর্মিত্রের আলোচনা 1৯ 
* এ» ভাগ (তন্ত্রের ফণা প্রভৃতি ) 1০ | বাঙ্গালা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংবাদ পঞ্জ 

»* স্বপ্রল্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস » | এডুকেশন গেজেট অগ্রিম ধাঁর্ষিক 
* বাঙ্গাঙার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ ॥» | [* চিহ্নিত পুষ্তকগুলি এডুকেশন গেজেট হইতে তি 

পদ্তিষ্থাসিক উপন্যাস ( ষষ্ঠ সংস্করণ ? 1০ | মুত্িত ] 
পুপ্বাবস্তসাক্ক ( গ্রীস যো প্রতৃতি পঞ্চদশ ) ঃ 

টি সিলেটি 

প্রবর্তক । 

ংলার একমাত্র পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন। 

সম্পাদক-_প্রীমনীন্দ্রনাথ নায়েক । 

প্রবর্তক নবযুগের মুখপত্র, বাঙালীর শিরোমণি দেশগত প্রাণ কোন এক সর্বত্যাগী মহাত্মার লেখনী 

স্পর্শে প্রবর্তক ধন্য ও গৌরবাস্থিত। সগন্ধিতা ধাঁহার। সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প প্রবর্তক তীছা- 
দের উপধোগী। বর্তমান জগতের চিন্তাধারা বুঝিতে হইলে প্রত্যেক বাঙালীর প্রবর্তক পাঠ করা! উচিত। 
বাধিক মুল্য সর্বত্র ছুই টাকা মাত্র | নমুনার জন্য পত্র লিখুন। | 

বোড়াই চণ্ডিতল। ্ আীরামেশ্বর দে। 
চন্দননগর ৷ কণ্মকর্তী। “প্রবর্তক” 

১০ (6 চ০রতরেডি 

পুরাতন তন্ত্বোধি শী পত্রিক৷ | ঃ এ 
১৭৬৯ শক হইতে ১৮৩৮ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শত বাছে ) .ধে সকল (তস্ববোধিনী-পত্রির. বিক্রয়ার্থ 

পাওয়। যাইবে, তগুসমুদায়ের প্রতি বশুসরের একত্র বাধানে এক এক খণ্ড. ৪. টাক! মুল্যে বিপ্রদ্ম 'ছাইবে 1 
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উনিশ ক 
চতুর্থ ভাগ। 

আশিন, খাঙ্গসম্থং ৮৯ । 

পন্থা হবাজিতলণথ আলীন্ান্যণ জখলাল্লীলহিহ প্রচ্থলনুশাল। লন লি আালললন ঢিল শলস্্রদি ংহমনঠাঠী।জলীবল | 

গঞ্গচ্যাঘি ঘঞ্থলিঘ্লা লঙ্ধান্মা লমথবিল আন্থলফিনবখু ঘুক্বনসলিল (নিলি । 

থাহরিহালীত্তিবাত্া ঘলন্গগতি। লঞ্তিন্ ঘীলিদ্কাত দিগন্ধাহয আখলগ্। লতুথাআলজাজ 
হখং 

জব লব্য আীথাললহাঃ 

. সম্পাদক 

শ্বীনত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 
ওঁ 

শত্ীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

০ পপরইইউআী আসিস পিসি 

আনার রাথে| (গান) 

হিল 

উদ্বোধন 
গ্ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর টি রে তা 

তাঁদ্রোৎসবে শ্রাঙ্গসশ্মিলন প্ীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় রি পা ১৬৫ 

আরাধন! উ্রসীতানাথ দত্ত তব হৃষণ রর রঃ হত 

ব্রাঙ্গদমাজের পুশ্যাহ ». ভ্রীক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর ন্ ঃ ফু 

তুমি এস (গান) শনিম্মলচন্ত্র বড়াল বি-এ ৯ ৭, ১৭২ 

গীতা-রহসা ( টিলক প্রণীত ) শ্রজ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর ৮৯, রা রঃ 

ক তয় (কবিতা) প্রীমতী বিধুমুখী দেবী রঃ 82 রী 

কবিরঞ্জন বামগ্রীসাদ সেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ঠ ও ৮০ ১৭৭ 

শীযুক্ত মণিলাল পারেখের খৃষটধর্শ গ্রহণ 
১৮৩ 

রাণাডের স্থতি কথা প্রীজ্যোতিরিন্ত্রন।থ ঠাকুর রর ডি ১৮৪ 

নারিকেল'ফল ও পাখীর ডিম প্রীনগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল ব1র-এট-ল.. ১৮৬ 

চা-খড়ির আত্মকাহিনী ডাক্তার প্রীচুণীলাল বন্ধু রায়বাহাছর... নে চা 

চা পানের অপকারিতা! 
শ্ীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রর রঃ টি 

মহর্ধির 'জীবনের বেটা কথা (উদ্ধত) 
রি রি 

সমরক্ষেত্র হইব: 
ষ্ঠ রি ১২ 

মা আমার (রো) তর: রঃ রহঃ রা 

৫৫ নং ছাপ।র চিৎপুর রোড কলিকাতা, 
আদিরাদদমাজ ধঙ্থে লীরণগোপাল চরুণতী। গার মাছ ও ছাকাশি। 

যা ১৩২২ । খু ১৯১৬ সন্বৎ ১৯৭৫ | কলিরীতা্ ৫০১৮1 ১লা আশ্বিন। বুধবার 

 তোধিনী লত্জিকার বার্ধিক মৃল্সয ৩২ টাকা ।' | আদিবাঙ্গসমাজের কশ্মাধ্যক্ষেক নামে 

স্ভাকদাগুল ৬* আন! । ই লংখ্যার মূল) ।* আন।। ঁ পাঠাইতে তইৰে। 



সময়োপযোগী একখানি হৃতন বই।" 
রুষি-উন্নতির জন্য চারিদিকে সাড়। পড়িয়াছে। : রী সময় শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ,বি, এস্সি প্রণীত 

ভারতবর্ষে কৃষি-উন্নতি 
আকার রয়েল আট পে পৃষ্ঠা ২১৫ । একখানি মানচিত্র ও পাঁচখানি টিন রী আছে | সদ্য-রসিকা 

মাত্র! প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। 

লড়াইয়ের অবসানে পৃথিবীর সকল দেশেই কৃষি উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি বিন | টির কৃষি সমস্যা 
সম্বন্ধে শিক্ষিত বাক্তিগণের মনে সুম্পষ্ট ধারণা না থাকিলে এদেশে ক্কষি উন্নতির পথকে. বাঁধা মুক্ত কর! যাইবেন! 1 

বাংলার বিখ্যাতসংবাদ পত্রসর্মৃহে বইখানির বিস্তারিত সমালোচনা বাহির হুইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একবার 
_ বইখানি ভাল করিয়। পাঠ করুণ এই অনুরোধ । | 

পার্কণী। 
আমর! অবগত হইলাম “পার্ধ্বণী” নামে বালকবালিকাদের উপযোগী একখানি বই সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। 

বঙ্গদেশের খাতনাষ! লেখক-লেখিকা ও চিব্র-লেখকদের উদ্যোগে এই বই বাহির হইতেছে । গল্প, কবিতা ও 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সহজ ভাগায় বিশেষজ্ঞের! লিখিয়! দিয়াছেন । অধ্যাপকঃরামেজ্ নুন্দর ত্রিবেদী, স্টার রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, পণ্ডিত শিবনাখ শাস্্ী। শ্রীধুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্ীযুত সজেন্ত্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
বান্ববাহাগ্ুর ৬। কার চুণীলাল বহ্থ, ডাকার প্রাণকঞ্জ'মাচার্যয, শ্রীমতী ইন্দির! দেবা চৌধুরাণী, ীমতী প্ররিয়দ। দেবা 
প্রীতির লেখা পার্বণীতে থাকিবে । নিদ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপ! ভূইতেছে। গ্রাহকগণ সত্বর ৬ নং কলেজ স্বোয়ারে 
'“পার্বণী” সম্পাদক শ্রীধুত নগেম্দ্রনাথ গাঙ্গুণীর নিকট পুস্তকের জন্না পত্র লিখুন । 

৬ 

তন পুস্তক! নৃতন পুস্তক! ! 
শিক্ষানযূন্যা ও কৃষিশিক্ষা। 
রক্ষিতীন্দরনাথ ঠারুর তত্বনিধি' 'বি-এ প্রণীত ।" 

শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদান্ত মহাশয়ের 
ভূমিক্] সমেত ) 

ইহাতে শিক্ষ! সংক্রান্ত নানাবিধ জটিল বিশ্ব 

সমসা: বিশদনাবে নীমাংসিত হইয়াছে। এই পুস্কক- 

পানি কেবল ভাত্রদিগের নয়-স্ছাত্র-অভিভাবক-. 

দিগেরও প্রণিধানযোগ্য । এই পুস্তকের -বহুল 

প্রচার আবশাক হওয়ায় উহার মূল্য অতি স্থলভ 

কর হইয়াছে । আকাঞ্ধ ডবল ক্রাউন ১৬পেজী 

১০০ শত পৃষ্ঠায় পুর্ণ । মুলা--॥০ আনা । 

৫«নং অপার চিুপুর রোড, আদিত্রান্মাস্গী্জ 
কার্যালয়ে প্রাপ্তবা। ৪ 

স্পস্প্পরক্জাল ও স্ক্রিন 

নৃতন পু্ঁক ! নুতন পুস্তক ! ! নৃতন পুস্তক ! 

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তন্বনিধি, বি, এ, প্রণীত । 

১। “মা” (প্রসাদী-পদচ্ছায়! ) মূল্য ॥ 

ইহাতে ৬৯টা রামগ্জসাদী স্থরের গান 
সন্গিবিষ্$ট হইয়াছে । ইহা! পাঠ করিতে 
করিতে অশ্র্পাত সম্বরণ করা যায় না। 

, ু লা 0 আট আনা মা। 

হ। ওলিতা নোহুনি। 
(তুমি আমাদের গ্লিতা) 

আদিত্রাঙ্ষসমাজ কার্যালয়ে (৫৫ নং আপার চিৎপুর 
রোড়ে ) প্রাপ্তবা। মুলা ॥* আনা মাত । হুঙ্দর ছাপা 
হাতে: ঈশ্বরের পিভৃতাধ'.বিশরূপে বুঝান হইয়!ছে। 
বালকদিগের পুক্ষে বিশেষ উপযোগী) 

নি উল্াস্প্স্য 



৯৩২ সংখ্যা 

নট. উনবিংশ কল্প 
চতুর্থ ভাগ। ৭" 

আশ্বিন, খাহ্ষনন্থং ৮৯ | 

"-তজ্জরোধিনীপ্ররিক। কা. * 

ই. 1 % ৫: 

রঃ 

“জ্থা হতলিহথল্ আাতীক্সান্ঘন িত্বলাভীলহিহ গ্রগ্রনপ্তঙগল। লীন লিল খ্ালললনা জিত খলন্দলিহমগ্রথ দলা ছেল তি 

নঞ্ছজ্যাঘি প্রজ্থলিমন্ত অগ্ধাশ্বয ভচ্মবিল লঞ্গহমিনহতুষ দুষ্খলগলিললিলি। হ্যাত্য লঙ্ বালা 

তবাহলিবালীতিজখা ঘমল্পাধমি। লন্ভিন্ দীলিদাতর চিনবাত্য ঘাখলঞ্জ লত্তুঘাজললব 

আমায় রাখো । 
বেহাগ। 

আমায় রাখো আমায় রাখো । 

তুমি গে৷ জননী দিবস রজনী 

হৃদয়ে জাগো 

হৃদয়ে জাগো । 

তোমারে ছাড়িয়া আকুলিত হিয়। 

ভ্রমি যে কোথ! জানি নাকে! 
তবু যে মা শুনি তোমারি মধু বাণী. 

এ করুণ ম্েহ স্থুরে তুমি ডাকো 
তুমি ডাকো । 

বিরহ তোমার সহেনাকো। আর 

- প্রাণ চাহে সদা কাঁছে থাকো 
কাছে থাকে৷ 

আর কিবা! চাহি বল, চাহি শুধু ক্ষমা কর 
অপরাধ মম লাখো! লাখো ; 

তোমারি শীতল কোলে লহগো আমায় তুলে 
বারেক মা-গো-.. 

আমার মা-গেো। 

উদ্বোধন 
আমি জানিনা আপনাদিগকে কি প্রকারে 

উদ্বোধিত ' কুরিব । কেস করিয়া, কোন্ কথা 

বলিয়। ব্রঙ্গজ্ঞানের প্রতি আপনাদের অনুরাগ, 

আপনাদের ভগবন্ক্তি জাগাইয়া৷ তুলি তাহ! 
ভাবিয়াই পাইতেছি না। আমি নিজেই এ বিষয়ে 

এতই পশ্চাৎপদ ও হীন যে আপনাদিগকে এ বিষয়ে, 

কোন কথা বলিতে সাহসেই কুলাইর্তেছে ন! । 
আর, আপনাদিগকে জাগাইয়া তুলিবই ঝাকি ? 
আপনারা তো নিজেরা উদ্বদ্ধ হইয়াই এখানে 
আসিয়াছেন- জাগরণ তো সঙ্গে করিয়াই আপনার! 

আনিয়াছেন । আপনাদের দয় লটুগরণ ন। 

আমসিলে কি আপনার! দুর-দুরান্তর হইতে: ব্রঙ্মনাম 

শুনিবার জন্য এই"" উপাসনামন্দিরে উপস্থিত 

হইতেন ? সমস্ত বাধাবিত্প ও আলস্য পরিত্যাগ 

করিয়া আজ যে এই উপাসনামণ্ডপে আসিয়াছেন 

ইহাই তো আপনাদের জাগরণেরই পরিচয় । 
অনেকে এখানে আসেন্ন নাই । ধাহার! 

এখানে আসেন নাই, তাহাদের অনেকে ত্রহ্মজ্ঞোন 

ও ব্রঙ্গপ্রীতিকে একটা ফাকা ফ্লাকা বস্তু বলিয়। 

ধর্জীন। তাহাদের মতে একেবারেই ত্রক্ষের উপা- 

সন! করিতে যাওয়া অসম্ভব-__-ধাপে* ধাপে উঠিয়া 
তবে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এই 

কারণে তাহারা “সাধকানাং হিতার্থায় ব্রঙ্মণে। ূপ- 
কল্পন।” অর্থাৎ সাধকদের মঙ্গল না শ্ুবিবার জন) 

প্রঙ্গের রূপ কল্লিত হয়, *এই বাকোর বড়ই সমথন 
করেন। ধে ভগবানের নাম, থে ব্রঙ্গাজ্ঞান আমা- 
দের সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলেরই 



১৯ কটা, ৪ ০ ১৬৪ তত্ববোধিনী পত্রিকা! 

আল্মাতে সমভাবে বিদ্যমান আছে, সেই ভগবানের, | সংস্কার নি ল হইল । বুঝিলাম যে আমাদের 

সেই ব্রহ্ষা্ঞানের আর রূপ কল্পনা! করিব কি? এই | অন্তশিহিত রসাল ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কল্লিত 

যে প্রকৃতিতে সকলের জন্য সমানভাবে বাতাস, 'জল ূ রূপের ভিতর দিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই, একে- 

রৌদ্র প্রভৃতির সনাব্রত উন্মুক্ত আছে, এই সকল বারেই জীবনের প্রথম অবধিই ব্রহ্মকেই প্রত্যক্ষরূপে 

ূ বাতাস, জল, রৌদ্রের কি আমরা কোন রূপ কল্পনা ধরিতে হয়। 

করিতে পারি ? যদি এই একটী কঠিন বস্তকে | প্রকৃতই, তীহার রূপকল্পনা করিব কি ? 
বাতাস প্রভৃতির বূপ বলিয়া বর্ণনা! করি, তবে তাঙ্া সাহার রূপ প্রকৃতিতে তো ছড়াইয়া আছে। 
কি অপ্রকৃত কল্পনা হইবে.না ? তেমনি অনন্ত- ত্তাহীর মুকুটে ঘে চন্দ্র সূধ্য (দবানিশি অ্বলঙ্ল করি- 

স্বরূপ ভগবানকে একটী কল্লিত রূপের মধ্যে সীমা- | তেছে, তীহার মুখের হাসি যে শত শত ফুল্ল কমলে, 

বদ্ধ করিয়া বর্ণনা করিলে তাহা কি নিতান্তই | শত শত পুগ্পরাজিতে বিকসিত হইতেছে, তাহারই 

অপ্রকৃত হইবে না? আশ্চর্য প্রভা এই যে সমস্ত প্রকৃতিতে বিছাইয়৷ 

তারপর, আমাদের সকলেরই হৃদয়ে যখন ব্রহ্ধ- | আছে, ধদি তাহার রূপ দেখিতে হয় তবে এই 

জবান অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে, তখন ব্রক্মের | সকলেই তো দেখিব। তি'ন নিজে নিজের রূপ 

রূপকগ্ননার প্রয়োজন কি $ আমারও পূর্বের একট | যেমন দেখাইতেছেন, তাহাই তো দেখিব-_-মআমা- 

সংস্কার ফড়াইয়াছিল যে সহজে ব্রক্মের দ্বারে | দের মনগড়া ক্ল্পর মধ্যে তাহাকে আনিব কি 

পৌঁছিবার জন্য বুঝি বা৷ তাহার রূপকল্পনা আবশ্যক। | প্রকারে ? | 
কিন্তু সে সংস্কার নির্মূল হইয়! গিয়াছে । তল্পদিন তাই আমরা বলিতে চাই যে আমরা যেন 

হুইল আমি একবার পুরীতে গিয়াছিলাম। সেখানে | আসলে আলস্যের কারণে ব্ুপকল্পনার দৌহাই 
খকটী তিন বহসরের বালক যখন সমুদ্রের প্রতি দিয়া ঈশ্বর হইতে দুরে না সরিয়া যাই। এই 

স্থিরদৃ্িতে দেখিতে দেখিতে আমাকে জিজ্ঞাসা | উপাসনামন্দিরে তাহার পুজার একটা আদর্শ 
করিল যে, «এত জল কে ঠেলিতেছে”, তথনই রক্ষিত হইয়াছে, সেই আদর্শ হানুসরণ করিয়া 

দেখিলাম যে সেই শিশুরও হৃদয়ে ব্রহ্মের একটী |.আমরা যেন প্রত্যক্ষভাবে সেই ব্রদ্মোপাসনার 
মহান ভাব নীরবেকার্ধ্য করিতেছে। আবার, সরল পথ অবলম্বন করি। সেই মহান্ পরমেশ্বরকে 

একজন পনিলুয়া” (যাহার! সাতার শেখায় তাহা- পাইবার জন্য যেন শ্ীহারই প্রদর্শিত মুক্ত পথ 

দিগকে নিলুয়৷ বলে) তাহার চার পীচ বৎসরের | সবল করি, শত সহজ কল্পিত রূপের দনবী্ণ 
বালককে সমুদ্রে ছুড়িয়া৷ ফেলিয়া দিল দেখিলাম'। পথের ভিতর দিয়া তাহার নিকট যাইতে চাহিলে 

দেখিয়া আমার তো হৃৎকম্প উপস্থিত হইল যে_-. অনেক সময়েই প্রকৃত পথ হারাইয়। ফেলি। 
একি করিল! পরক্ষণে দেখি যে সেই বালকটা | বাহরে প্রকৃতির সৌন্দর্যে যেমন তাহাকে সহজে 

ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিল । আমি বাঁচি, [ দেখিতে পাই তেমনি ভক্তজনদিগের অন্তরে 
লাম ভাবিয়া যে বালকটার প্রাণরক্ষা হইল। তখন ভক্তির ভিতরে, মানুয়ের স্নেহ প্রীতি দয়! প্রভৃতির 

সেই নিলুয়াকে এ প্রকার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা রা ু  ক বির দান হানাদার! 

শিখাইবার জন্য এই কাজ চির ৷ আমি অবাক | অযথা আস্থা দড়াইরা গিয়াছে, এখন পরীক্ষা দ্বারা 
হইয়া ইঙ্গিত করিলাম যে, অতটুকু শিশুকে প্রথমে তাহার ভিত্তি বড়ই ছুর্ববল দেখা যাইতেছে । সেই 

পুকুরে, পরে নদীতে, সর্বশেষে সমুদ্রে ্লাতার সংস্কার ছাড়িয়া দিয়] এবার আমাদিগের প্রত্যক্ষ- 

শিখাইতে হয়। তদুত্তরে সে স্প্ট বলিল যে ভাবে সেই ন্মেহময়ী মাতার নিকট ছুটিয়া যাইতে 

নদীতে পুকুরে হাজার সাতার শিখাইলেও সমুদ্র হইবে। আন্মন সকলে, পিছাইয়। থাকিবার আর 

ভয় যাইবে না, তাই দে একেবারেই সমুদ্রে সাতার টি নাই ।& 

দ্রিতে শিখাইতেছে। আমার চমক তাঙ্গিল, পুর্ব | * আদি্রাঙ্ষসমান। ১১ ১০২৫ ০ 
এরি 



লহ ভাদ্রোংসবে ত্রাহ্মসম্মিলন ১৬৫ 

ভাঞ্জোৎসবে ব্রাহ্মসশ্মিলন | যথাসময়ে পৌঁছায় নাই। তাহার জন্য আমর! 

:.. (ক্তীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায়) বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। উপাসনার সময় 

১১ই মাঘ ব্রাঙ্মাসমাজের স্থায়ী গৃহপ্রতিষ্ঠার | সন্ধ্যা ৬।০টা নির্দিষ্ট থাকিলেও তাহার অনেক 

দিন বলিয়। এ পবিত্র দিনটা ত্াক্ষসাধারণের মাঘোহ : পূর্বেই স্ববিস্তৃত ঘরটা শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ হুইয 

সবের দিন হইয়া দীড়াইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে | ৷ গিয়াছিল। স্যানাভাবে অনেককে বারান্দায় দাড়া- 

৬ই ভাদ্রে মৃহাস্্া রাজ! রামমোহন রায় কর্তৃক ূ ইয়া থাকিতে হইয়াছিল। প্রায় দেড় হাজার 

ব্রন্মোপাসনার সুত্রপাত হয়। এ দিনটার গৌরব ূ লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে প্রায় দেড় শত 

স্মরণ করিয়। ত্রাহ্মাসমাজে ভাক্রোশুসব হইয়া থাকে । ; মহিলা ছিলেন । 
এ বৎসর আমাদের নুহাশ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস- সর্ববপ্রথম সমবেতভাবে ওঁ পিতানোহসি প্রভৃতি 
গুপ্ত ৬ই ভাদ্রে ব্রাঙ্মদ্িগের সম্মিলিত উপাসনা | অর্চনা পাঠ করিয়া উপাসনা কার্য আরম্ভ হইয়া- 
করিবার প্রস্তাব করিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত | ছিল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়৷ যখন মিলিত কণ্ে 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর নববিধান সমাজের প্রচারক | এই অর্চনায় যোগদান করিয়াছিলেন, তখন ভক্তি- 

শ্রদ্ধাম্পদ ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী, উত্ত সমাজের | ভাবের যে কি এক তরঙ্গ বহিয়! গিয়াছিল, তাহ 

সম্পাদক ভাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মলিক এবং সাধারণ । বাহার! প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাহাদিগকে বোঝানো 

ব্রাঙ্মামমাজের সম্পাদক ডা প্রাণরুষ্ণ আচার্ধ্য | অপন্তব। তাহার পর ভাই ব্রজগোপাল বাবু, 

মহাশয়গণের নিকট সেই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে ; আচার্য শ্রীযুক্ত সীতানাথ তন্বভূষণ এবং ক্ষিতীন্র 

তাহারা সকলেই সেই প্রস্তাব সর্ববাস্তঃকরণে অনু- | বাবু বেদী গ্রহণ করিলেন। ততপরে আদিত্রাঙ্মসমা- 

মোদন করিলেন। সাধারণ ব্রাক্ষদমাজের কার্ধ্য- | জের স্ৃপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
নির্ববাহক সভাও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পাধ্যায় সুমধুর কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত ৪শুভ- ্ 

ব্রজগোপাল বাবু প্রভৃতির ইচ্ছাক্রমে ক্ষিতীন্দ্র বাবু | দিন ক্ষণ শুভ এই মাসে” এই স্থপ্রসিদ্ধ সময়োপ- 
ইহার বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করিলেন। রাম- | যোগী গান করিলেন। তশপরে ব্রজগোপাল বাবু 

মোহন লাইব্রেরি এই অনুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান | স্বশ্লাক্ষর ও সারদিগ্ধ কথায় সমাগত ব্রহ্মোপাসক- 

বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার কর্তৃপক্ষগণ [ গণকে উদ্বোধিত করিয়া তূলিলেন। পরে রাজ 

আহ্বানপত্রে “অসাম্প্রদায়িকভাবে ব্রক্ষোপাসনা | রামমোহন রায়ের সেই ভড়িৎ-সধশরক' স্থপ্রসিদ্ধ 

হইবে” এই কথা না থাকিলে লাইব্রেরির হুলটি | গান “ভাব সেই একে” গীত হইল । তদনন্তর তন্ব- 

বাবহারের জন্য দিবার অক্ষমতা জানাইবার | ভূষণ মহাশয় “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” প্রভৃতি মনত 
কারণে এবং আহ্বানফারীগণের মধ্যে কেহ কেহ । অবলম্বনে আরাধন! করিয়। “অসতো। মা সদগময়” 

'্অসান্প্র্কার়িকভাবে* এই কথাটী আহ্বানপত্রে | প্রত্তৃতি মন্ত্রে তাহার উপসংহার করিলেন। তাহার 

রাখিবার বিরুদ্ধে দৃঢ় আসম্মতি জানহিবার কারণে | আরাধনাকালীন . উপদেশের সার মন্ম আমর! 

লীইব্রেরিহল পাওয়! গেল না । সিটি কলেজের | স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম । 2 

প্রিন্পিগাল শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মেত্রেয় তৎুপরে ক্ষিতীন্দ্র বাবুর রচিত “মিলেছি ম! 

নবনির্মিত এ কলেজের ন্থুবিস্তূত সভাগৃহটা | তোর আজি মধুর ডাকে” গানটা রামপ্রসাদ রে 

আমাদের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়া কৃতজ্ঞতা- | গীত হইল। গান হইয়। যাইবার পর ক্ষিতীন্দ্র বাবু যে 

তাজন হুইয়াছেন। ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, | মন্ধম্পর্শী ব্তৃত। দিয়াছিলেন তাহা স্থানান্তরে প্রকা- 

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ | শিত হইল। অবশেষে অতীব করুণ ভাষায় ভাই 

ঠাকুর এই তিন ব্যক্তি্র নামে আহ্বানপত্র বাহির | ব্রজগোপাল একটা প্রার্থন৷ ও “্রক্মকূপাহি কেবলং” 

করা হইয়াছিল। সম্মিলিত ব্রদ্ষোপাসনার প্রস্তাব | শাস্তিবাচন করিলে পর রবীন্দ্রনাথের “একবার 

ও কার্যে পরিণতির মুধ্যে অবদর এত অল্প ছিল যে | তোরা ম৷ বলিয়ে ডাক” গান গাওয়! হইল। তৎপরে 

বিশেষ ঢেফ। সত্বেও ঈত্মাহ্বানপত্র সকলের নিকট | সভ! ভঙ্গ হইল। 
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উপাসন! অস্তে সকলেই মধ্যে মধ্যে এইরূপ 

সম্মিলিত উপাসনার আবশ্যকতা ও সীর্থকতা 

স্বীকার করেন। 

আমরা ভাবি নাই যে সম্মিলিত ব্রঙ্গোপাসনায় 

সকলে এত আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিতে অগ্রসর 

হইবেন। ব্রাক্ষমাজের সকল শাখার কর্তৃপক্ষ- 

গণের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ যে তীহাক৷ 
যেন প্রতি ভাদ্রোতসবে এই সম্মিলিত ব্রহ্ষোপা- 

সনাকে একটা স্থায়ী অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি, 

তিনি সকল ব্রক্ষোপাসকেরই হৃদয়ে .সত্যকার 

একটা মিলনের আকাঙক্। ও সম্প্রীতি জাগ্রত 

করিয়! তুলুন। 

আরাধনা । 
(গ্রীদীতানা'থ দত্ত তব্বভূষণ ) 

হে ন্বপ্রকাশ দেবতা, হে চৈতন্যস্বরূপ, প্রাণের 
প্রাণ, আত্মার আত্মা, নিজ আলোকে নিজে 

প্রকাশিত রয়েছ, আবার নিজগুণে আমাদের নিকট 

প্রকাশিত হয়েছ। তুমি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের 
মন, বাক্যের বাক্য। তুমি আমাদের চিস্তা- 
আতের, আমাদের স্তবস্তরতির, আধার আশ্রয় 

হয়ে রয়েছ। উপাসনার ধুপগন্ধ, স্তবস্তরতির 

সৌরভ, তোমার অতীব প্রিয়। তুমি আমাদের 
ভক্তি চও, তাই তুমি তোমার এই পুত্র কন্যা- 
(দগের চিন্তুফে তোমার জীবন্ত স্পর্শে জাগ্রত করে 
তাহাদিগকে তোমার পুজায় প্রবৃত্ত করেছ। তুমি 
আমাদের বুদ্ধিবৃন্তির প্রেরয়িতা, তুমি আলোক, 

জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তুমি চালক, তুমি শিক্ষক, 
কুঁমি গুরু, তুমি আচার্য, তুমি পথ, তুমি গম্য স্থান । 
নিজের দীনতায়, নিজের অনীশভাবে মুহমান 

ভয়ে ধখন দেখি_-অীনন্তন্বরূপ তুমি আমার আধার 
মাশ্রয় হয়ে রয়েছ, তখন আশ্বস্ত হই। তোমার 
অনন্ত এশ্বরধ্য, অনন্ত শক্তি আমার সহায়, তোমার 
শনন্ত জ্ঞান আমীর ঢালক। আমরা যতই ভ্রম- 
প্রমাদে পতিত হই ন| কেন, তুমি সমুদয় সংশোধন 
করবে জানি। তোমার সহত্্র বাহু আমাদের 

১৯ কল্প, ৪ ভাগ 

তোমার অনন্ত /-সৌনদর্ধ্য মাধুর্য আমাদের (পৈত্রিক ূ 
অধিকার । এই রূপে, হে অনন্ত, তোমার সহিত 

নিগুঢ় যোগ অনুভব করে সমুদায় শোকের অতীত 

হই। তোমার আনন্দ আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত 
হয়ে আমাদের হৃদয়কে প্লাবিত করে। তুমি পূর্ণা- 
নন্দ হয়েও যেন আমাদিগকে তোমার আনন্দ না 
দিয়ে তৃপ্ত নও। আমাদিগকে নিয়েই তোমার 
পূর্ণানন্দ, আমাদিগকে নিয়ে তুমি সর্বদা ব্যস্ত 
রয়েছছ। এই যে জীবের সঙ্গে তোমার নিত্য- 
লীলা, এতেই তোমার প্রেমের সাক্ষাৎ নিদর্শন 

পাচ্ছি। এই তোমার অনিমেষ প্ররেমদৃষ্টি, এই 
তোমার মধুর প্রেমস্পর্শ।. জীবকে না হ'লে 

তোমার চলে না, ইহা তোমার এই ব্যবহারে 
স্পষ্ট, দেখ্ছি। তোমাকে পিতা বলে তৃপ্তি হয় 
না, কোনও পার্থিব পিতা প্রাণের এত কাছে 

এসে প্রেম দেয় না। তোমাকে মাতা বলেও 

তৃপ্তি হয় না, কোন পার্থিব মাতা আত্মার 

এত নিগুঢ স্থানে এসে স্মেহ জানায় না। পৃথিবীর 
কোন সম্বন্মই তোমার এই প্রেম সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ 
কর্ডে পারে না । মানব তোমার অতীব প্রিয়, 

মানবের জন্কই তোমার এই স্বষ্টি। তারই জঙন্া 
আকাশ, তারই জন্য বুক্চলত!, তারই জন্য ফলপুষ্প, 

তারই জন্য জল-বায়ু, তারই জন্য শিল্প-বাণিজ্য, 

বিজ্ঞান-দর্শন, তারই জন্য সমাজ ও ধর্ম্মবিধান। এই 
জীবন্ত ব্রাহ্গধন্্-বিধানে তুমি অদ্ভুত প্রেমলীলা কচ্ছ। 
তুমি আমাদের সমুদায় চেষ্টা, সমুদায় সংগ্রাম, 
সমুদবায় বিবাদ বিরোধের ভিতর দ্বিয়ে আমাদিগকে 
উন্নতির পথে পরিচালিত কচ্ছ। তুমি আমাদের 

চিরসম্থল, তুমিই আমাদের একমাত্র অদ্ধিতীয় প্রভু, 
আমাদের হৃদয় মনের একমাত্র অধিকারী, আমাদের 
একমাত্র সাধন, একমাত্র সিদ্ধি । তোমার পূর্ণতা, 
তোমার সৌন্দর্ধ্য, তোমার মাধুর্য, আমাদের প্রতি 
জনের জীবনে প্রতিবিদ্বিত না কল্লে তোমার তৃপ্তি 

নাই। তুমি আমাদের জন্য, আমরা তোমার জন্য । 
তোমার পবিত্র চিন্তা আমাদের চিন্তা হবে, তোমার 

পবিত্র দৃষ্টি আমাদের দৃষ্টি হবে, তোমার পবিত্র 
চেষ্টা আমাদের চেষ্টা হবে। আমরা সম্পূর্ণরূপে 
তোমার হব, আমরা প্রত্যেকে তোমার প্রতিমুর্তি 

রক্ষক, আমাদের কোন তয় নাই, ভাবনা নাই। | হব। আমরা তোমার পৰি চরণে আত্মসমর্পণ 



আশ্বন। ১৮৪০ 

করি, তুমি আমাদিগকে গ্রহণ কর। তোমার ছা 
আমাদের প্রত্যেকের জীবনে পূর্ণ হউক্, পূণ হউক্, 
পূর্ণ হউক্। 

টা 

(তারাতারি 

ব্রাহ্মমমাজের পুণ্যাহ। * 

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

ও পিতা নোখসি পিত1 নো বোধি নমস্তেহস্ত। 

ভূমি আমাদের পিতা। পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও, 

ডোমাকে নমস্কার। 

আজ প্রায় ২৫ বসর হইতে চলিল, বিশ্ববিদ্যা- 

পয় হইতে নিক্কৃতিলাভ করিয়া ব্রাঙ্মসমাজের কার্যে 

জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। 

আমার আগ্রহ দেখিয়া পুজাপাদ পিতামহদেব 
আমার ক্বন্ধে আদিব্রান্গসমাজের সম্পাদকীয় গুরু- 
ভার ক্রমে ক্রমে ন্যস্ত করিয়াছিলেন । অনেক 

উন্নত আশাভরসা লইয়া ব্রাক্ষসমাজের কার্যযভার 

গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্ত বলিতে বড়ই ছুঃখ হয়, 

সত্য কথ! বলিত্তে কি, হৃদয় ভাঙ্গিয়। যায় যে, ক্রাঙ্গ- 

সমাজে প্রবেশ করিয়! হৃদয়ে বড়ই গুরুতর আঘাত 

পাইয়াছিলাম। প্রবেশ করিবার পুর্বে বড়ই আশা 
ছিল যে শত মতভেদের ভিতরেও ব্রান্মদিগের মধ্যে, 

একতা দেখিতে পাইব এবং ব্রঙ্গোপাসকদিগের 

সমবেত চেষ্টার ফলে ব্রহ্ষোপাসনাকে কেবল ভারত- 

বাসীর নহে, সমগ্র জগতবাসীর সকল কার্য্েরই 
নিয়ামকরূপে অচিরকালেই স্থপ্রতিষ্ঠিত দেখিব। 

প্রবেশ করিয়া দেখি যে; ব্রাঙ্মসমাজের কেবল তিন 

শাখার পরস্পরের মধ্যে ' নহে, প্রত্যেক শাখার 

উপশাখাসমূহেরও পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির একা- 

্রহ্মমাজের পুণ্যাহ 

স্তই অভাব; এতই অভাব দেখিয়াছিলাম যে, জগতে | 
ব্হ্ষমোপাসন৷ স্থৃপ্রতিষ্ঠিত দেখা! দুরে থাক্, ্রান্ম- 
সমাজের জন্মভূমি এই কলিকাতা: নগরেই আন্তরিক 

ব্রক্ষোপাসনা৷ অচিরে বিলুপ্ত হইৰে বলিয়া আশঙ্কা ূ 

ব্রাহ্মমমাজের মধ্যে মনোমালিন্যের প্রাবল্য 

দেখিয়া কেবল আমি কেন, ব্রাক্মসমাজের নেতা- 
গণেরও অনেকে হাদয়ে বড়ই আঘাত পাইতেন এবং 

ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের মধ্যে মিলনের আশ! এক- 

প্রকার. পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলাম। কিন্ত ভগবানের মঙ্গলম্বরপে আমি 

প্রাণের সহিত বিশ্বাস রাখি বলিয়াই ব্রাক্ষ্দিগের 

মধ্যে মিলনের আশা আমি কখনই সম্পুণ পরিত্যাগ 
করি নাই। তাই আজ কয়েক দিন হইল, যখন 
আমার এক বন্ধু ৬ই ভাদ্র দিবসে ভাপ্রোৎসব উপ- 

লক্ষে ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার মধ্যে সম্মিলিত 

ব্রন্মোপাসন৷ ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিলেন, আমি 
তথুক্ষণা সেই প্রস্তাবে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল 

হস্ত দেখিতে পাইলাম । . আমি সেই প্রস্তাবে সম্মত 

হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখার বন্ধুবর্গের সহিত 

সাক্ষাত করিয়া তাহাদিগের নিকট এই মঙ্গল প্রস্তাব 

উপস্থিত করিলাম এবং আনন্দের সহিত আপনা- 

দিগকে জানাইতেছি যে তাহার সকলেই আহলাদের 

সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। 

ব্রাহ্মমাজে প্রথম প্রবেশের সময় সম্প্রীতির অভাব 

দেখিয়। যেরূপ নিরাশার কঠোর আঘাত পাইয়া- 

ছিলাম, আজ সকল সম্প্রদায়ের ব্রঙ্গোপাসকদিগের 

সহিত মিলিতভাবে ব্রঙ্গোপাসনায় যোগদান করিবার 

অবসর পাইয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করিতেছি । 

ভগবানের নিকট কায়মনৌবাক্যে এই প্রার্থনা! করি 

যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের ব্রদ্ষোপাসকগণের মধ্যে 

সম্প্রীতিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিয়া তুলুন; এবং তিনি 
আমাদের হৃদয়কে এমনভাবে গড়িয়া তুলুন মে 

আমর! বিগতবিবাদং এর উপাসক হইয়া সত্যসত্যই 

বিগতবিবাদ হই। , 
যেদিনে আমরা আমাদের মাতার চরণে 

১৬৭. 

বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসকগণের মধ্যে বিবা- : 
দের অন্ত নাই। 

হইয়াছিল। এবিষয়ে মহষিদেবের সহিত আলাপ ৰ সন্মিলিতভাবে হৃদয়ের পুজা মিবেদন করিতে 

আলোচন। উপস্থিত হইলেই ত্বিনি ছুঃখ রি আসিয়াছি, যে দিনে আমরা এক পিতার সন্তান 

করিয়া বলিতেন যে, রাজ। রামমোহন রায় কোথায় । বলিয়া, এগুরুভাই বলিয়া পরস্পরকে পরস্পরের 

বিবাদ বিসম্াদ্র দুর করিবার জন্য “বিগতবিবাদং” | বক্ষে টানিয়। লইতে প্রস্তুত হইয়া এখানে আসি- 

পরমেশরের সত ভর করিলেন, আর সেই যানি, সেই ৬ই ভাদ্র ব্রাগসমাজের পক্ষে একটা 

* ই তার তাত্োৎসব উ মে মিটিকলেঝের হবে হলে বিবৃত । ৰ অতীব পবিত্র দিন। ৬ই ভাদ্রকে আমরা ব্রাঙ্গ- 

ভা 
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সমাজের পুণ্যাহু বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। 
প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে গৃহপ্রতিষ্ঠা একটী আন- 
নদের দ্রিন বটে, কিন্তু ভিন্তি সংস্থাপিত না হইলে 
গৃহপ্রতিষ্ঠার সন্তাবনা! হইতে পারে না, তাই গৃহ- 

স্থের পক্ষে ভিত্তিস্থাপনের দ্দিনও একটী আনন্দের 
দিন। সেইরূপ যে ব্রাঙ্ষসমাজের আশ্রয় লাভ 
করিয়া আমরা আপনাদিগকে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সমগ্র দেশকে সর্ববাঙ্গীন উন্নতির ন্োতে পরিচালিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছি, যে ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে 
বর্তমান যুগে ভগবানের সঙ্গে আমাদের প্রত্ক্ষ 

যোগবন্ধনের পথ প্রথম প্রদর্শন করিয়াছে, সেই 

ব্রাক্মমমাজ ১১ই মাঘে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়াতে ১১ই মাঘও যেমন ব্রান্ষসমাজের নিকট 

পবিত্র মহোতসবের দিন, এই ৬ই ভাত্রে ব্রাহ্মসমাজের 

প্রথম বীজ ভারতবর্ষে রোপিত হওয়ায় এই ৬ষই্ 

তাদ্রও ব্রাহ্মসমাজের একটা উৎসবের দিন। 
এই দ্বিনের পবিত্রভাব আমরা সম্যক উপলব্ধি 

করিয়াছি কিনা সন্দেহ। ধাঁহারা এই দিনের 
বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভাপ্রোৎসৰ অনুষ্ঠানের 

সুত্রপাত করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়ই আমাদের 

কৃতঙ্ঞতার পাত্র। এই দিনে কি মহান ঘটনার 
বীজ এদেশে রোপিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা 

করিলে নির্বাক হইতে হয়, ভগবানের চরণে মস্তক 

স্বতই অবনত হইয়া আসে । আজ ৯০ বশসর 

হইতে চলিল, এই দিনে এই দুর্ববল ভারতের 
ছুর্বলতম অংশ বঙ্গদেশের এক অধিবাসী রাজা 

রামমোহন রায় ব্রাহ্মদমাজের বীজ রোপিত করিয়! 

জগতের ভাবসাগরে এমন একটা তরঙ্গ চালাইয়। 
দিলেন, যে তরঙ্গ আজ সমুদয় জগতকে স্বীয় 
করায়ত্ত করিবার সূত্রপাত করিতেছে, ইহা আমর! 

প্রত্যক্ষ করিতেছি । একজন বাঙ্গালী দ্বারা সেই 
তরঙ্গ প্রথম পরিচীলিত হইয়াছিল বলিয। আমরা 
আজ মর্ে মর্ট্বে গৌরব অনুভব করিতেছি । আজ 

দেখি যে, পৃজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর ভাবতন্ত্ে 
স্বীয় সিংহাসন স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন-_-কিন্তু এই 
৬ইভান্রে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজের বীজ প্রোথিত ন। 
হইলে, জন্মাবধি ব্রাক্মদমাজের শ্যামল ছায়ায় মুক্ত 
বাতাসে তিনি লালিত পালিত না হইলে আমরা 

তাহাকে এখনকার রবীন্দ্রনাধ-রূপে, পাইতাম কি 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ ক/9 ভাগ 

না সন্দেহ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই বে ধর্ের 
বিভিন্নতার মধ্যে মিলন আনয়ন দুঃসাধ্য । কিন্ত 

যে ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্রের হৃদয় হইতে শত 

শত বিভিন্ন ধর্দের মধো মিলন সংস্থাপনের 
উপায়ন্বরূপ ধন্দমহাসঞ্ডের কল্পন। নিঃসৃত হইয়া- 

ছিল, এই পবিত্র ৬ই ভাঙে ক্রাক্ষসমাজের বীজ 
বঙ্গদেশের সরস ভূমিতে উপ্ত হইবার ফলেই আমরা 
সেই ভাই প্রতাপচন্দ্রকে লাভ করিয়াছিলাম । ধিনি 
যাহাই কেন বলুন না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস. এই যে, 

নব্যযুগে বঙ্গদেশের এবং ভারতের যে কোন বিষয়ে 
যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, এবং হইতেছে, রাজ! 
রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মাসমাজই তাহার মূল। 
ব্রাক্মসমাজ সর্ববাঙ্গীন উন্নতির মূল আত্মার স্বাধীনতা! 
মুক্তকণ্টে ঘোষণা ন! 'করিলে ভারতবাসী স্বামী 
বিবেকানন্দকে লাভ করিত কি না সন্দেহ। ব্রান্ষ- 
সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজ! রামমোহন রায় আত্মার 
স্বাধীনতার ত্বলস্ত দৃষ্টাস্ত দেখাইয়া সমুদ্রধাত্রার 
নিষেধ-বন্ধর যদি অবলীলাক্রমে ভাঙ্গিয়া না ফেলি- 

তেন, তৰে ভারতবর্ধায়ের উচ্চতর রাজপদে প্রবেশ 
লান্তের প্রথম পথপ্রদর্শক সত্যেন্্রনার্থকে অথব! 

রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবাসীর সম্মুখে উন্নত 'আশার 
প্রথম দীপ্ত দীপধারক হুরেন্দ্রনাথকে পাইতাম কি ন! 

জানি না; জড় ও জীবের সামগ্জস্যপ্রকাশক জগ- 

দ্ীশচন্দ্রকে অথবা রসায়নবিদ্যায় অন্যতয় অগ্রনী 

প্রফুল্লচন্দ্রকে পাইতাম কি না জানি না। এইরূপে 

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্থিরতাবে আলোচনা করিলে 
বুঝিতে পারি যে, নন্যযুগে ভারতের ঘে কোন 

ক্ষেত্রে ষে কোম উন্নতি দেখিতে পাই, এবং ভারতের 

'যে কোন সত্ন্থন্দরমঙ্গল'ভাব জগতের গায়ে স্বীয় 

মঙ্গল চিহ্ন অস্কিত করিয়া দিতেছে, সেই সকলেরই 
মূল পত্তনতূমি ব্রাক্ষসমাজ। সেই ব্রাহ্মসমাজের 
বীজরূপে সর্ধবপ্ুধম আবি9্ভীব বে শুভদিনে, সেই 
শুতদ্দিন কেধল ব্রাহ্মসমাজের কেন, কেবল ভারত- 
বর্ষের কেন, সমগ্র জগতের ইতিহাসে একটী শ্ররণীয় 
দিন--জগতের ইতিহাসে তাহা পুণ্যাহ নিঃসন্দেহ। 

আমাদের দেশে কৃষকের! বৎসরের 'মধ্ প্রথম 
যে দিন নিজ নিজ ক্ষেত্রে হল চালনা করে, সেই 
দিনকেই সাধারণত পুণ্যাহ বল! হয়। & আমাদের 
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শরীর রক্ষার জন্য যে ত্রব্য সর্বাপেক্ষা আবশ্যক, 
সেই সর্ববাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় ধান্য প্রভৃতি দ্রব্যের 
সংগ্রছচেষ্টার প্রথম দিনকে যে পুণ্যাহ বল! হইবে, 
ইছা! মোটেই অসঙ্গত নহে। ইহা যদি অসঙ্গত না 
হয়, তবে যে স্বাধীনভাব আত্মার একমাত্র জীবন, 
লেই আত্মার স্বাধীনতা সর্বপ্রথম যে দিন জনসাধা- 
রণের নিকট বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, 

. সেই পবিত্র দিনকে যে আমর৷ ব্রাক্মসমাজের পুণ্যাহ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও কিছুমাত্র অসঙ্গত 
নে, প্রত্যুত খুবই সঙ্গত বলিয়! বোধ হয়। 

আমাদের দেশে অন্যান্য শুভদিনের ন্যায় 

পুখ্যাহেরও কার্য্য আরম্ত হয় ভগবানের পৃজ! দ্বার! । 
বিনি ধর্ধমপ্রবর্তক, ধনী দরিদ্র নির্বিবশেষে, ভুর্ববল- 

সবলনির্ব্বিশেষে, জাতিধণ্ঘ্ন নির্বিবশেষে ধিনি সকলের 

পিতামাতা, ৬ই ভাদ্রের পুণ্য দিবসে তাহারই পবিত্র 

নাম বখন বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম প্রচারিত হইতে সৃত্র- 
পাত হইয়াছে, তখন সেই ব্রাঙ্মাসমাজের পুণ্যাহকেও 

আমাদের ল্ঘৃতিপথে জাগরূক রাখিবার পক্ষে সেই 

সগবানেরই চরণতালে আমাদের সম্মিলিতভীবে প্রতি 
বশসর তক্তিকুন্থম নিবেদন করা অপেক্ষা অন্য 
কোন প্রকৃষ্টতর উপায় গাছে কি না সন্দেহ। 
প্রাচ্যদিগের, বিশেষত ভারতবাসীর মনের স্বাভাবিক 

গতিই ধর্ের দিকে | যে সম্প্রদায়েরই লোক হউন 
ন। কেন, ভারতবাসীর অন্তরে একট ধশ্মভাব, 
ভগবানের প্রতি একটা আত্মনিবেদনের ভাব, 
প্রকাশ্যভাবে বা অন্তঃসলিলভাবে, সর্বদাই সকল 

অবস্থাতেই কার্য করে দেখ যায়। তাই উচ্চনীচ- 
নির্ধ্বিশেষে ভারতবাসীমাত্রই প্রত্যেক পর্ববাহে 
প্রত্যেক শুভদিনে সর্ববাগ্রে ভগবানের পুজা করিয়া 
তবে অস্থাহ্য শুভকার্ষো প্রবৃত্ত হয়। 

ভগবানের প্রসাদে আমরা এই পবিত্র দেশে, 
সত্যধর্ঘের আদিভুমি এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ 

করিয়া ধন্য হইয়াছি। এই ভারতবর্ষই আমাদিগকে 

শিক্ষ! দিয়াছে এবং আবহমান কাল শিক্ষা দিয়া 

আসিতেছে যে, আমাদের সকল কর্মাকেই, আমা- 

দের আহার বিহার, শয়ন জাগরণ প্রত্যেক কর্্ম- 

কেই তগবত-কেছ্ফ করিয়া! তুলিতে হইবে। 
ভারতের অধিবাসী হুইয়$ জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলি- 

ম্লাই আমরা 'উপলকি পারিয়াছি ষে আমা- 
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দের জীবনের প্রতি মুহূর্তকে প্রতি নিশ্বীসকে তগবত- 

কেন্দ্রক করিয়! না তুলিলে নিস্তার নাই--রক্ষা 
নাই; প্রকৃত সখশাস্তি পাওয়া যাইতে পারে ন।। 

আমর! স্থির 'জানিয়াছি যে ঈশ্বরকে সত্যসত্য 

হৃদয়ের দেবত৷ বলিয়! গ্রহণ না করিলে পরিণামে 

বিনাশের পথে নামিতে হয়। 

অনেক বিপ্লব, অনেক আঘাতের ফলে ভারত- 

বাসী এই সত্য মন্খে মন্মে উপলব্ধি করিয়াছে । 

পাশ্চাত্য জগত আজ পর্য্যস্ত এই সত্য অন্তরে 

সম্যক ধারণ করিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় 
ন1। বর্তমান প্রলয়হ্থর মহাসমরেরও ফলে পাশ্চাত্য- 

দিগের অন্তরে ইহ! সম্যক্, বিস্ফুরিত হইবে কিন 
সন্দেহ। ইহ! কিছু আশ্চর্যা নছে, প্রাপ্ত-যৌবন 
বালক সকল কাজ সকল ঘটনাই আত্মকেন্দ্রক 

করিয়া দেখে, এবং সেই কারণে প্রধানত নিজের 

দৈহিক বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া আত্মকৃত 
কার্য্যের সমস্তই ভাল দেখে, জ্ন্তানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ 

গুরুত্নদিগেরও শ্রেষ্ঠন্ব ও সদ্গুণ সমূহের প্রতি 
তাহার দৃষ্টি অনেক সময়েই অন্ধ থাকে । বয়ো- 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংসারের কঠোর কশাঘাত 
পাইতে পাইতে তাহার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইতে 
থাকিলে সে ক্রমশ আপনার অতিরিক্ত অন্যান্য 

বক্তিগণের মহত্ব উপলব্ধি করে এবং তখন সে 

আপনাকে তাহাদের প্রদর্শিত পথে পরিচালিত 

করিবার চেষ্টা করে। জগতের ইতিহাসে পাশ্চাত্য 
জগতও বলিতে গেলে নবযৌবনে পদার্পণ করি- 

ফলা মাত্র । তাই পাশ্চাত্য জগত সকল কর্ঘ 

সকল ভাবকে আত্মকেন্দ্রক করিয়া তুলিতে তুলিতে 

পরিণামে তাহার অবশ্য্তাবী কল বর্তমান মহাসমরে 

| অবতীর্ণ হইয়াছে” পাশ্চাত্য জগত প্রকৃতপক্ষে 

অন্তর হইতে ধর্মকে লীশ্বরকে বিদায় প্রদান 
করিয়াছে । বর্তমান মহাসমরের কঠোর আঘাতে 

এখন পর্য্স্ত পাশ্টাত্য জগতের অন্তর হইতে 
বলদর্প ধনদর্প প্রভৃতি আত্মকেন্দ্রক করিবার মূল- 

ভাৰ সকল তিরোহিত হইয়াছে বলিয়। মনে হয় না। 
তবে আশা আছে যে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল 

বিধান সেই অমঙ্গলপ্রসু দর্প সকল চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া 
যথাসময়ে পাশ্চাত্য জগতকে স্বীয় মঙ্গলপথের 
পথিক করিয়া দিবেন। 
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আমাদের দেশে পুণ্যাহের সূত্রে দুইটা প্রধান 
কার্য সংসাধিত হয়--রাজা ও প্রঞ্জার পরস্পরের 

মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধন, এবং প্রজাগণের 

পরস্পরের মধ্যে সম্মিলন ও সম্প্রীতিবদ্ধন। এই 

দিনে রাজ! প্রজাকে চিনিয়া লয়েন-_কোন্ প্রজা 

রাজভক্ক, কোন্ প্রজা বা রাজভক্ত নহে, রাজা 
সাক্ষা্ভাবে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন। আবার 

প্রজাও প্রত্যক্ষ ভাবে রাজার পরিচয় পায় যে 

রাজ প্রজার মঙ্গলাকাঙক্ষণী কি না, রাজা প্রজার 

গ্থছুঃখের কথ। শোনেন কি না। রাজাপ্রজার 

মধ্যে বিরোধ বিবাদ দূর করিবার এমন শুভ 

তাবসর সহজে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মাসমাজেরও 

এই ৬ষই' ভাত্রের পুণ্যাহে আমাদের রাজাকে চিনিয়া 
লইতে হইবে । আমাদের হৃদয়ের দেবত! যিনি, 

তিনিই যে ব্রাঙ্শাসমাজেরও রাজ] । স্থৃতরাং তীহাকে 

তন্জবৌধিনী পত্রিক। ১৯ কল্প, ৪ 

মিলাইয়। দিয়াছেন, তিনি ব্রহ্ষের সহিত একযোগে 

যুক্ত হইয়া তাহার নানাবিষয়ক স্বরূপ বিষয়ে যে 
সিদ্ধিলাভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই- 

রূপ আমর! যদি ব্রন্মের বিগতবিবাদস্বরূপে তন্ময় 

হই, তবে আমরাও যে অচিরে বিগতবিবাদ হুইব, 

সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে 1? রাজা! রাম- 

মোহন রায় ভগবানের এই স্বরূপটার বিষয় অন্তরে 

বিশেষভাবে উপলব্ধি .করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার 

তিরোভাবের পর ক্কিনি কোন্ ধন্মাবলম্বী ছিলেন, 

এই বিষয় লইয়৷ হিন্দু মুসলমান প্রসূতি বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে তর্কবিতর্ক লাগিয়।! 

ছিল। ধণ্ম লইয়া বিবাদের 'উপর তাহার এতই. 

বিদ্বেষ ছিল যে একদিকে তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের 

নিকট তাহাদের নিজ নিজ শান্সগ্রন্থের প্রমাণ দিয়! 

ত্রন্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস 

চিনিয়া লইতে, তীহার মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরি- 4 পাইতেন, অপরদিকে তাহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মদমাজের 

টয় পাইতে আমাদের বেশী বিলম্ব ঘটিবে না। 

জামর! ধাহাকে প্রতিদিন আমাদের হৃদয়ের পুজাধ্ধ্য 

প্রদান করি, তিনি এক দরিদ্র বঙ্গবাসীর ছারা 
বরাজ্সসমাজের বীজ রোপিত করাইয়াইতো তীহার 

অনন্ত মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছেন । 

 পরমেশখরের নানাবিক শ্বরূপের £বিষয়ে আমরা 

অনেক সময়ে ' আলোচনা করি, আত্মার অন্তরে 

উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। আমর! অনেক 
সময়েই তাহার জ্ঞানন্বরূপ, সত্যন্বরূপ, অনস্ত- 
স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ শুনিয়াও থাকি, 

আর উপদেশ দিবারও চেষ্টা! করিয়া থাকি | কিন্তু 
আমাদের মধ্যে কয়জন তাহার বিগতবিবাদ ব্বরূ- 

পের বিষয়ে আলোচন৷ করি বা উপলব্ধি করিবার 

চেষ্টা করি আমর! কয়বার তাহার এই সবক 

পের বিষয়ে উপদেশ শুনিতে পাই.অথবা উপদেশ 

দিকর চেষ্টা করি“? এই স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা 
মর্দি বিশেষ মনোযোগ দিতাম, তাহা হইলে ব্রঙ্গো- 
পাসকগণের মধ্যে কখনই বিবাদের সন্তাবন। 

আসিতে পারিত না । উপনিষদে আছে--ব্রহ্মবিত 
ব্রনের ভবতি, ব্রহ্মকে যিনি.জানেন, তিনি ব্রঙ্গাই 
হয়েন। কথাটার মধ্যে একটা গভীর সত্য নিহিত 
আছে। ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছার সহিত 

যিনি আপনার ইচ্ছা, ভাব এবং নিজের, অস্তিত্ব 

অন্যতর ভিত্তিই এই করিলেন যে সেখানে এমন- 

তাবে উপাঞ্জনাকাধ্য নির্বাহ হইবে, *যাহান্তে বিবা- 

দের পরিবর্তে লোকসকলের পরস্পরের . মধ্যে 

সম্প্রীতি বদ্ধিত হয় ও স্থায়িত্ব লাভ করে। * আমর! 

যদি সত্যসত্য ব্রাঙ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজ। *রাম- 
মোহন রায়ের প্রতি যথার্থ সম্মান দিতে প্রস্তত হই, 

যদ্দি আমর! ভগবানকে যথার্থ বিগতবিবাদ বলিয়া 

স্বীকার করিয়৷ অন্তরে তাহা উপলব্ধি করিবার 

চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের পরস্পরের 

মধ্যে বিবাদের অস্তিন্ই থাকিতে পারিবে না । রাজ! 

রামমোহন আমাদিগকে যেভাবে, ব্রহ্ষোপাসন! 

নির্ববাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন,যেভাবে ব্রহ্মজ্ঞান 

প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
যে তাহার পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের মধ্য 

হইতে বিবাদ বিসম্বাদ নিশ্চয়ই চলিয়া :যাইনের এবং 

তখনই আমাদের ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ সার্থক হইবে। 

এই শুভ পুণ্যাহের দিনে আমাদের রাজা, 
আমাদের হৃদয়ের দেবতার পরিচয় পাইয়া যেমন. 

আমরা কৃতার্থ হইব, তেমনি- আমাদের পরম্পরের 
মধ্যে সম্প্রীতির পথ উন্মুক্ত করিয়। তাহার বর্ধিত 
আনন্দধারায় অভিষিক্ত হইতে চাহি। আমর! 
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প্রত্যেকে মায়ের সন্তান; একবার ভাবিয়া দেখিলেই 

বুঝিতে পারিব যে প্রত্যেক মাতা, তাহার সম্তানগণ 

বিবাদবিসম্বাদ ভূলিয়! সম্প্রীতির সহিত পরস্পরের 
প্রতি ব্যবহার করিলে কতদূর স্থুখী ও আনন্দিত 

হয়েন। প্রত্যেক মাতা ধাহার প্রতিনিধি, আমা- 

দের মধ্যে সম্প্রীতি বদ্ধিত হইলে তিনিও কি আন- 

ন্দিত হইবেন না? বিবাদবিসম্বাদ আসিবারই বা 
কারণ কি? বিগতবিবাদং পদ্রমেশ্বর যে আমাদের 
প্রত্যেকের অন্তরে আত্মার স্বাধীনতা স্থাপিত করিয়! 
বিবাদের মূল ভাঙ্গিয়। দিয়াছেন । প্রকাতিতে দেখি 

যে ছুইটী অণু পরমাণুর ভিতর একান্ত সৌসাদৃশ্য 

নাই, অথচ তাহার! কেহ কাহাকে বিনাশ *করিতে 

পারে না--প্রত্যেকেই আপনাপন কার্য অবিচলিত 

নিয়মে করিয়া চলিতেছে । প্রকৃতি হইতেই 

বিশ্বননী আমাদিগকে এই কথা স্পষ্টভাবে শিক্ষা 
দিতেছেন যে আমর! কেহই কাহারও সহিত একে- 
বারে সম্পূর্ণ মিল প্রত্যাশাই করিতে পারি না 
পরস্পরের মধ্যে কিছু না৷ কিছু পার্থক্য থাকিবেই। 
কিন্তু তাই বলিয়। কি আমরা বৃথা বিবাদবিসম্বাদে 

প্রবৃন্ত হইব? পিতার সহিত কি পুত্রই সম্পূর্ণ 

একমত হয় ? হয় না, হইতে পারে না বলিয়াই কি 

পিতার সহিত পুত্র বিবাদে প্রবৃন্ত হইবে ? স্বামীর 

সহিত কি স্ত্রীই সম্পূর্ণ একমত হয় ? হয় না, হইতে 

পারে ন! বলিয়াই কি স্বামীর সহিত স্ত্রী অথবা! স্ত্রীর 

সহিত স্বামী চিরবিবাদে প্রবৃত্ত থাকিবে 1 ভগ- 

বানের স্ষ্থিতে যদি অণুপরমাণুর মধ্যে জীবজহ্সমূ- 

হের মধ্যে প্রতভ্দ ও পার্থক্য না থাকিত, তবে তো 

তাহার সৃঠ্ঠিই থাকিতে পারিত না। তাহার স্যগিও 

থাকিবে, সেই স্যগ্ির মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্যও 

থাকিবে । আমাদের কর্তব্য হইতেছে যে নিন্গশ্রেণীর 

জীবজস্তর ন্যায় পার্থক্য ও বিভিন্নতার কারণে 

বিবাদকলহে আপনাদের বিনাশ সাধন না করি। 

ঈশ্বর বিগতবিবাদং বলিয়াই আমাদের 

মধ্যে আত্মার শ্বাধীনতা দিয়াছেন। সেই আত্মার 

স্বাধীনত। দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের পরস্পরের 

মধ্যে মতভেদ নিশ্চয়ই থাকিবে । কিন্তু আমাদের 

সেই আত্মার স্বাধীনতা আছে বলিয়াই শত শত 

ভেদের ভিতরেও বিবাদ আনয়নের প্রয়োজন নাই। 

বিগতবিবাদং এর পজউতে বিবাদ আনিব কেন? 
৩ 
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শ্রীক্ষেত্রে দেখি, সেখানে শত সহক্ত যাত্রী বিশ্বাসের 
বলে সমস্ত জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিতে পারে ; 

আর আমর মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্রঙ্গোপাসক 

আমাদের কি এতটুকু বিশ্বাসের বল নাই যে আমরা 
বলিতে পারি যে, আমরা বিগতবিবাদং ব্রঙ্গের 

উপাসক, আমাদের মধ্যে কিছুতেই বিবাদ বিসম্বাদ 

স্থান পাইতে পারে না 1 ছোটখাটো! মান অভিমান 

আমাদের চক্ষে ধূলি দিয়া এতদিন পরস্পরকে 

চিনিতে দেয় নাই। সেই সকল মান অভিমান 

কি পায়ের তলে দলিয়া ফেলিতে পারিব না ? 

এখন চারিদিক্ষেই মিলনের বাতাস উঠিয়াছে, সক- 
লেই সেই বাঁতাসে পাল তুলিয়া দিয়াছে, আমরাই 

কি কেবল আলস্যকে সম্বল করিয়া পাল নামাইয়! 

রাখিব ? যে সকল বিষয়ে মতভেদ আসিতে 

পারে, অভিমানশুনা হৃদয়ে সেগুলিকে আলোচনার 

জন্য পশ্চাতে রাখিয়া মায়ের মন্দিরে আসিবার সময় 

আমর! নির্বিববাদ হইয়া আসিব। এই প্রকার 

নির্বিববাদভাবে যখন সেই ব্রাশ্ষসমাজের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবত। বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের নাম ভারতের 

সর্ববত্র প্রচার করিতে পারিব, যখন ভারতের ভ্রিশ- 

কোটি সন্ভান এক হৃদয়ে মায়ের সম্ভান বলিয়া 
আপনাদিগের পরিচয় দিবে, তখন সমগ্র জগতে 

কি যে অপুর্বব বিরাট সাঁড়। পড়িবে, তাহা ভাবিয়া 

স্তস্তিত হইতে হয়। আমর! নির্বিবিবাদ হইয়! 

তাহার নাম প্রচার করিতেছি না বলিয়াই লোকের 

চক্ষে আজ ত্রাল্গসমাজ দুর্বল বলিয়া প্রতীত হই- 

তেছে। কিন্তু যে ব্রান্মদমাজ মানবাক্সার স্বাধীনতা 
ঘোষণ! করিতে কুন্ঠিত নহে, তাহার ন্যায় সবল আর 

কিছু আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের ভিতর 

হইতে হিংসা দ্বন্ব চলিয়। যাক, 'নিশ্মুল হইয়! যাক । 

হৃদয় খুলিয়া সেই পরমদ্দেবতার চরণে আন্মুনিবেদন 

করিয়া দাও, দেখিবে যে প্রাণটা। কতদুর হালক! 
হইয়। যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কতটা সবল হইয়া! উঠে। 

হে পরমান্মন তোমার বিগতবিবাদ স্বরূপ 

আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে দাও। আমী- 

দের হৃদয় হইতে ভিংসাদ্বেষ বিবাদকলহ বঙ্জের 

আঘাতে বিচুর্ণ করিয়া দাও । হে বিগতবিবাদ 

পরমেশ্বর, তোমারই শক্তিতে আমরা শক্তি লাভ 

করিয়াছি । তোমাকেই জীবনের মাঝি করিয়া শত 
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বিভিররতার মধ্যে, পত গার্থক্যের মধ্যেও যেন আমরা 

তোমার আদেশ স্বথে বহন্গ করি এবং তোমার 

ইচ্ছার লহিত আমাদের ইচ্ছ। সম্মিলিত করিয়! 

আমরাও যেন বিগতবিবাদ হই। আজ এই শুভ 

দিনে এই মাতৃপূজা উপলক্ষে তোমাকে একই 

পিতামাতা জানিয়া আমরা পরস্পরকে যেন ভাল 

বাসিতে শিক্ষা করি। আজ হইতে যেন এই 

প্রতিজ্ঞা লইয়। গৃহে ফিরি যে আমর! পরম্পরের 
ছদয়ে আঘাত দ্িরার পরিবর্তে পরস্পরের মুখে 

হথামি আনিবার চেষ্টা করিব । হে হৃদয়ের দেবত! 
গামাদের মধ্যে সম্প্রীতি বন্তিত করি! আমাদিগকে 

বন্ষোপাসক নামের উপযুক্ত কর। ও। 

“তুমি এস”। 
( শ্রীনিশ্মলচন্দ্র বড়াল বি-এ) 

রাশিণী__মিশ্রবিভাস। 

আপ্নি যখন হুদয়ে ফুল ফুটবে না 

তুমি এস.! 

শুষ্ক ষখন জীবনে গীত উঠবে না 
তুমি এস ! 

জীবন যখন হবে মরু 

রইবে না আর একটি তর 

বখন অন্ধ কারা লাগবে ধরা 
তুমি এস ! 

কান্না যখন বক্ষে আমার বন্যা ববে 

তুমি এস ! 
বিফল যখন লাগবে জীবন, মাগৰে মরণ 

তুমি এস ! 

শগে। নিমেষে ফুল ফুটিয়ো! তবে 
স্থধার উৎস ছুটিয়ো৷ তাবে-_- 

আমার কামাজলে পান্াদোলায় 

তুমি এস ! 
তুমি আমায় জীবনে বি 
কইন্ডে আমি পারি সে কি 
সব গীতি যে বন্ধ সেথায় 
সব উপম1 মিথ্যে মেকি ! 
তুমি আমার জীবনে কি, 
আমি বিনে জান্বে কে কি-- 

ওগো তোমার চরণতলে বৰ বিকা'নু 
তুমি এস ॥ 

তন্ববোধিনী পিক ১৯ কল্প, ৩ ভাগ 

বালগঙ্গাধর' টিলক প্রণীত 

গীতা-রহস্য। 
সপ্তম প্রকরখ। ৰ 

কাঁপিলসাংখ্যশাঙ্ত্র ফিংব। ক্ষরাক্ষরবিচার | 

শ্রীজ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর কতৃক অনুবাদিত | 

€ পুর্বানুহৃতি ) | 

কিন্তু সাংখ্যশান্ত্রকারের! এই জড়াদৈত স্বীকার 
করেন না। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহার! পঞ্চভূতা- 
ত্বক জড়প্রকৃতিরই ধশ্ম এই কথা তাহার! মানেন 
এবং সেই অনুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই পরে 
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি উৎপন্ন হয় 

এইরূপ সাংখ্যশাক্সে পরে উক্ত হইয়াছে । কিন্তু 

জড় প্রকৃতি হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে ন। 
শুধু নহে, যে কেহই হোক্ না কেন, সে যেমন 

আপন কীধের উপর বষিতে পারে না, সেইরূপ 
প্রকৃতির জ্ঞাত ও ড্রষ্ট প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ন! 
হইলে “মামি অমুক জানিতেছি' এই. ভ্ভাষাও প্রচ- 
লিত হইতে পারে না; এবং সষ্টিবাবহার দেখিলে 
আমি যাহা জানিতেছি, কিংবা! ছেখিতেছি তাহ! 
আমা-হইত্তে ভিন্ন-স্এইরূপ সকলেরই অনুভূতি 

. হয়। তাই জ্ঞাতা-ও জয়, ড্রহ্ট ও দৃষ্বন্ত কিংবা 
প্রকৃতির জ্রহট। ও জড়ূপ্রকৃতি এই ছুই পদার্থ মূলতঃই 
তিন্ন ভিম্ত্র এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে চলে না, 

এইরূঞ সাংখ্যের! স্থির করিয়াছেন (সাং, কা, ২৭)) 

পূর্ববপ্রকরণে ফাহাকে ক্ষেত্রন্ত কিংবা, আত্মা! বল 
হইয়মছে. কাই এই ডন, আআ ঝ উপছ্োক্। 
হওয়ায় সাংখ্যশান্তরে ভাহাকেই “পুক্ুঘ* কিংবা 'জ/. 
(আআ). এইরূপ উজ্জ হইয়াছে এই জ্ঞাত, 
প্রকৃড়ি-হইত্বে ভিত হুওয়! প্রযুক্ত স্বভাব্তই: তাহা: 
সন, রজ ও। তম প্রকুতিক এই তিন গুণের, বাছিরে 

অর্থাৎ নিগুণ, অৰিকারী এবং জানা, দেখ। 

ব্যতীত অন্য কোন কাজ. করে না ; অজএৰ জগতে 
যাহ! কিনতু ভাঙ্কাগড়া চলিতেছে তৎসমস্ত, এরমারে; 

প্রকৃতিরই কাজ, এইবপ নিষ্পন্ক হয়। স্বারকণা-_. 
প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ চেতন; প্রকৃতিই- সমস্ত 
কণ্্রচেষ্টা করিতেছে, পুরুষ উদাসীন ও অন্ত, ; 

প্রকৃতি ভ্রিগুণাত্মবক, পুরুষ সুঁী/স-এইরণ, এই 



ব্ার্খিন। ১৯৪৯ 

ছুই ভিন্ন ভিন্ন তত্ব এই সৃষ্টির মধ্যে অনাদিসিন্ব, 
স্বতন্ত্র ও ন্যস্ত এইরূপ সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ; 

এবং তাহার অন্ুুলক্ষণও ভগবদগীতাতে প্প্রকৃতিং 

পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উ্ভাবপি”্-_ অর্থাৎ প্রকৃতি 
ও পুরুষ ইহারা উভয়েই অনাদি (শী, ১৩।১৯) 

এইরূপ প্রথমে বলিয়া পরে “কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ 
গ্রকৃতিরচ্যাতে” অর্থাত দেহ ও ইক্দ্রিয়াদির ব্যাপার 

প্রকৃতিই করিয়া থাকে, এবং “পুরুধঃ স্থখদুঃখানাং 

ভোতৃনত্বে হেতুরুচ্যতে” অর্থাৎ পুরুষ স্থখছুঃখের 

উপভোগ ঘটাইবার কারণ,-..এইরূপ উহাদের বর্ণনা 

কর। হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুই অনাদি 
এই মত গীতায় মান্য হইলেও সাংখ্যদের ন্যায় 

গীতা এই ছুই তন্বকে স্বতন্ত্র কিংবা! স্বয়স্তু বলিয়া 
মানেন না_ইহা! মনে রাখা আবশ্যক । কারণ, 
গীতাতে ভগবান প্রকৃতিকে আপন মায়া 

বলিয়াছেন (গী, ৭, ১৪ ₹ ১৪, ৩) এবং পুরুষ- 

থন্ধেও-_“মমৈবাংশো জীবলোকে” (গী, ১৫, ৭)-- 
উহা আমারই অংশ, এইরূপ বাঁলয়াছেন । অতুএৰ 

গীজা সাংখ্যশান্্রকেও আগাইয়। গিয়াছেন। কিন্ত 
আপাতত সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া শুধু সাংখ্যশান্ত্র 

পরে কি বলিতেছেন তাহা। দেখ! যাকু। 

সাংখ্যশাস্্র অনুসারে, অব্যক্ত (মূলপ্রকৃতি),বার্জ 

( তাহার বিকার ) ও পুরুষ--স্যপ্তির অন্তর্গত সমন্ত 

পঞ্গার্থের এই তিন বর্গ। কিন্তু ইহার মধ্যে ব্যক্ত 

পদার্থের স্বরূপ প্রলয়কালে নাশ হওয়া প্রযুক্ত, 

মূলে অন্যস্তপ্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুই তস্বই বাকী 

রহিযা যায়; এক এই হুই মূলতন্ব অনাদি ও শ্বয়ত 

এরহরণ, সাংখ্যদ্িগের সিদ্ধাস্ত হওয়ায় তাহাতে 

এই গুঁইটিকে দ্ৈতী (বাহা ঢুই মূলতক্ষ স্বীকারকরে) 
বঙ্গ, হয়! থাকে৷ প্রকৃতি ও পুরুষের, বাহিরে 

ঈশ্বর, কাল: স্বভাব কিংবা অদ্য ঝোন সুল তই 

উহা মানেন না ।% কারণ, টাগুণ ঈশ্বর, কাল: 

* ঈশ্বর কষ একজন পাপ্ধ। নিরীশ্বর বাদী ॥ ইহার 

সাংখ্যকারিকান্তে মৃূলবিষয়ের উপর ৭* আধ্যা ল্লোক 

আছে এইক্ধপ তিনি শেষের উপসংহারাত্মক আধ্যাতে 

বলিয়াছেন। কিন্তু কোলক্রকৃ ও উইলসন্ ইহাদের 

ভাষাগ্তরসন্থ বোস্বাপে' রা, রা, তুকারাম-তাতা: যে সংস্করপ 

ছাপাইয়ান্েন তাছাজে.. যুলবিবক্ষের উপর ফেল মাত্র 
৮৯ আধ্য/ আছে। তখন্ ৭০ আর্ধ্যা কোন্ছি এহরপ 

উইলসন্ সাহেবের সন্দেহ চইল), কিন্তু এ আর্ধ্যারি না 

পাকার তার সো উসইক়গই হিয়া গিয়াছে। 

১৭৩ 

কিংব৷ স্বভাব এই সমস্থ ব্যক্ত হওয়া প্রযুক্ত অব্যক্ত- 
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বাক্ত পদার্থের মধ্যেই তাহার 
সমাবেশ হইয়া থাকে ; এবং ঈশ্বরকে নিপুণ ৰলিয়। 
মানিলে, সৎকার্ধ্যবাদ-অনুসারে নিগুণ মুলতব্ব 
হইতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি কখনই উৎপন্ন হইতে 

পারে না। তাই,, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয় 

হইতে পৃথক্ স্ষ্টিয় তৃতীয় মূলতন্ব যে মাই এইরূপ 
তাহারা স্থির-নিষ্চারণ করিয়াছেন, এবং ছুই মুলতৰ 
এইরূপ নিগ্ধারণ করিলে পর, সেই উত্তয় হইতে 

সৃষ্টি কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহারা আপন-মস্তাগু- 
সারে.তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহারা এই- 

রূপ বলেন যে, নিগুণ পুরুষ স্বতঃ কিছু করিতে না 

পারিলেও, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইলে 
যেরূপ গরু বাছুরের জন্য ছুধ দেয় কিংব। লৌহ্- 
চুম্বকের সন্পিধানে লৌহে আকর্ষণ শক্তি আইসে, 
সেইরূপ মূল অব্যক্জ গ্রকৃতি স্বকীয় গুণসমূহের 
( সুক্ষম ও স্কুল) ব্যক্ত বিস্তার পুরুষের সম্মুখে 
স্থাপন করে (সাং, কা, ৫ণ )1 পুরুষ সচেতন ও 

জ্ঞাতা হইলেও, কেবল নিগুণ হওয়া প্রাযুক্ত, তাহার 
নিকট স্বতঃ কন করিবার কোন সাধন নাই; 

আমার মতে, এই আর্ধ্যা এখনকার &১ আর্ধযার পরে 
হইবে। কারণ ৬১ আর্যার উপর গোঁড়পাদের যে ভাঁধা 
আছে তাহা! এক ঘআর্যযার নহে, ছুই আর্ধযার। এবং 
এই ভাষ্যের মূল শ্লোকের পদগুলি লইয়! আর্ধা। রচনা 
করিলে তাহা-_ - 

কারণ মীশ্বরমেকে ক্রবস্তি কালং পরে ্বভাবংবা । 
প্রজা কথং নিগুণতে। ব্যক্তঃ কালঃ স্বভাবশ্চ | 

এইরূপ দাঁড়ায়? এবং তাহা অগ্রপশ্চাদ্-গত সন্র্ভেরও 
অনুযায়ী । এহ আর্যা নির্ী্বর মতের গ্রতিপার্দক 
হওয়ায়, €কহ-না-কেই পরে! উহা, হইতে ছোটিয়া 
ফেপেয়াছে এইরূপ মনে হয়। কিন্তু মুল আর্মযাতে 
মুঢ়-অন্ুসন্ধানকারী এই ভদ্র লোকটি সেই আধ্যার 
ভাব্যও ছাটিগা। ফেপিতে বিশ্বৃত হওয়া প্রযুক্ত এ 
আর্য্যা আমরা খু'জিক়া বাহির করির্তে পারিলাম ; 
তাই এই মুট়-অন্থসন্ধানকারীকে আমাদের ধন্যবাদ 
করা আবশ্যক ! প্রাচীনকালে কোন কোন লোক 
ভাব ও কালকে এবং বেদান্তী তাহাঁদিগকেও ছাড়াইর। 
গিয়া! ঈশ্বর জগতের মূল কাঁরণ---ইন্ঠ। মানিয়া থাকেন, 
এইরূপ শ্েতাশ্বতরোপনিযদের- যষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম 
মন্ত্র হইতে দেখিতে পাওয়। বায় ১ এই মন্ত্র এইরূপ বথ1_- 
স্বঙাবমেকে কবর বদপ্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্মানি(ঃ । 
দেবস্যৈবা মহিষ তু লোকে যেনেদং জাম্যতে ব্রহথচক্রণ্॥ 
কিন্ত এই তিন মূল কারণই সাংখ্যের! শ্বীকার করেন না 
ইহা দেখাইবার জন্যই ঈশ্বর কষ উপরি-উক্ত আর্য, 
৯ আধ্যাক্র পরে বসাইয়াছেন। 



২১৭৪ 

এবং প্রকৃতি কর্মকর্তা হইলেও জড় কিংবা অচেতন 

হওয়া প্রযুক্ত, কোন্ কাজ করিবে তাহা তাহার 
জানা নাই। তাই, খঞ্জ ও অন্ধের জুড়ী মেলায়, 

অন্ধের কাধের উপর খপ্জ বসিয়া ছুজনেই যেরূপ 
পথ চলিতে থাকে, সেইরূপ জড় প্রকৃতি ও সচেতন 

পুরুষ ইছাদের সংযোগ হইলে, স্যগ্রির কণ্ঘ সরু 

হইয়া থাকে (সাং, কা, ২৩)) এবং নাটকে যেরূপ 

প্রেক্ষকদিগের মনোরঞ্রনার্থ কোন নটা এখন 
এক বেশে, খানিক পরে আর এক বেশে নাচিতে 

থাকে, সেইরূপ পুরুষের লাস্তের জন্য ( পুরুষার্থের 

জন্য ) পুরুষ কোন রকম প্রতিদান ন। করিলেও, 

প্রকৃতি ন্বত্বরজতমের ননাধিক্যের দ্বারা! অছুনক 
বেশ গ্রহণ করিয়৷ তাহার সম্মুখে সমান নাচিতে 
থাকে (সাং, কা, ৫৯)। প্রক্তির"“এই নৃত্যে 

ভুলিয়া মোহবশতঃ কিংবা বৃধাভিমানবশতঃ ( গী, 
৩, ২৭) প্রকৃতির এই কর্তৃত্ব পুরুধ নিরর্থক আপ- 
নার উপর টালিয়৷ লইয়৷ সুখহুঃখের জালে আপ- 
নাকে যে পর্য্যস্ত জড়াইয়! রাখে, সে পর্য্যস্ত তাহার 
মোক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু যেদিন ব্রিগুগাত্মক 
প্রকৃতি পৃথক ও আমি পৃথক এই জ্ঞান পুরুষের 
হয় সেইদিন সে মুক্ত হয় (গী, ১৩, ২৯, ৩০; 

১৪, ২০)। কারণ, বস্তুত দেখিতে গেলে পুরুষ 
মূলে কর্তাও নহে, বন্ধও নহে। পুরুষ স্বতন্ত্র হওয়ায় 
স্বভাবতই কৈবলা-অবস্থাপন্ন অর্থাৎ অকর্তী । যাহা! 
কিছু হয় তাহ! প্রকৃতিই করিয়া থাকে । অধিক কি, 
মন ও বুদ্ধি ইহারাও প্রকৃতিরই বিকার হওয়! প্রযুক্ত 
বুদ্ধির যে জ্ঞান হয় তাহাও প্রকৃতির কার্য্েরই 
ফল। এই জ্ঞান তিন প্রকারের ;--সান্বিক, 

রাজসিক ও তামসিক ( গী, ১৮ ২০-২২)। তন্মধ্যে 
বুদ্ধির পান্বিক জ্ঞান হইলে, আমি পৃথক্ ও প্রকৃতি 
পৃথক্ ইহা! পুরুষ জানিতে পারে । সত্ব, রজঃ ও 

তম এই গুত্রয় প্রকৃতির, পুরুষের নহে। পুরুষ 
নিশুণ হওয়ায়” ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি তাহার দর্পণ 
স্বরূপ হইয়া থাকে ( সভা, শাং ২০৪৫ )। 

এই দর্পণ যখন সাফ থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতির 
বিকার যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধি যখন সান্বিক হয়, 
তখন আমি পৃথক ও প্রকৃতি পৃথক এইরূপ 

আপনার প্রকৃত স্বরূপ, এই স্বচ্ছ দর্পশে, পুরুষের 
শঙগরে আসে ও প্রকৃতি. লজ্জিভার স্ায় হইয়া 

তত্ববোধিনী পত্রিক! ১৯ ক্স, ৪ ভাগ 

পুরুষের সম্মুখে আবার নৃত্য বন্ধ করিয়া দেয়। 

এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর, পুরুষ সমস্ত পাশ 
হইতে মুক্ত হইয়া তাহার স্বাভাবিক কৈবল্যপদ 
প্রাপ্ত হয়। কৈবল্য অর্থাৎ কেবলত্ব, একাকীত্ব 

কিংব। প্রকৃতির সহিত সংযোগ না থাকা এইরূপ 
অর্থ হওয়ায়, পুরুষের এই নৈসর্গিক অবস্থাকেই 
সাংখ্শাস্ট্রে মোক্ষ ( বন্ধন-মোচন ) বলে। কিন্তু 

এইরূপ অবস্থাতে পুরুষ প্রকৃতিকে ছাড়ে, না-- 
প্রকৃতি পুরুষকে ছাড়ে এইরূপ এক সুন্গম প্রশ্ন 

ংখ্যেরা উপস্থিত করিয়াছেন । বর অপেঙ্গা কনে 
ট্যাগ কিংবা কনে অপেক্ষা বর বেটে ইহ! 
এইরূপ ধরণের প্রশ্ন হওয়ায় তাহ! নিরর্থক, এইরূপ 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কারণ, ছুই 
বস্তর বিয়োগ হইলে পর, কে কাহাকে ছাড়িল ইহ! 
দেখার কোন ফল নাই ; উভয়ই পরস্পরকে ছাড়ে, 
এইরূপ আমর! দেখিতে পাই। কিন্তু একটু সুঙ্মন 
বিচার করিয়। দেখিলে সাংখ্যদিগের এই প্রশ্ন 
তাহাদের দৃষ্টিতে অযোগ্য নহে, এইরূপ উপলবি 
হইবে। স্াখ্যশান্ত্ানুসারে পুরুষ নিগু৭, অবর্তী 
ও উদাসীন হওয়া প্রযুক্ত “ছাড়া” কিংবা “ধরা এই 
ছুই ক্রিয়ার কর্তৃত্ব, তন্বদৃিতে পুরুষে বর্তিতে পারে 
না (গী, ১৩।৩১/৩২)। তাই, কর্তৃত্ব এই যে 
প্রকৃতির ধর্জ, সেই প্রকৃতিই পুরুষকে ছাড়িয়া যায়, 
অর্থাৎ প্রকৃতিও পুরুষ হইতে আপনার যোক্ষদাধন 
করিয়া লয়, এইরূপ সাংখ্যেরা স্থির করিয়াছেন 
(সাং কা, ৬২ ও গী, ১৩৩৪ )। সার কথা, 
পুরুষের মোক্ষ .নামে পৃথক্ অবস্থা বাহির হুইতে 
প্রাপ্ত অবস্থ! নহে কিংব! পুরুষের মূলগত স্বাভাবিক 
অবস্থা হইতে .,ভিন্ন এইরূপ অন্য অবস্থাও নহে। 
ঘাসের উপরকার ছাল হইতে ভিতরকার শশসাল 
ভাট! যেরূপ পৃথক্ কিংবা জলস্থ মাছ যেরূপ জল 
হইতে পৃথক সেইরজা প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ । 
প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া সাধারণ কোন 
ব্যক্তি এই ভিন্নতা বুঝিতে পারে না তাই সংসার- 
চক্রে নিমগ্ন থাকে । কিন্তু এই ভিম্নত! যে জানিতে 
পারে সেই মুক্ত। তাহাকে 'জ্ঞানী' কিংবা! “বুদ্ধ? 
ও “কতকৃত), বলে, এইরূপ মহাভারতে উক্ত হুই- 
যাছে ; ( সভা, শাং ১৯৪৫৮ ১ ২৪৮১১ ও ৩০৬- 
৩০৮ দেখ), “এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান য্যাৎ” (গী, 



আঙিন, ১৮৪৭ 

৯৫।২* ) ইহা! গীতাবনে” +বুদ্ধিমানঠ শকেরও এ 

একই অর্থ। অধ্যাত্বশান্্রৃষ্টিতে মোক্ষের প্রকৃত 
স্বরূপও এই প্রকারেরই ( বেস্থ, শাং ভা, ১১০৪ 

দেখ )। কিন্তু পুরুব স্বভাবত কৈবল্য অবস্থায় 
আছে এইরূপ কারণ না দিয়া, আত্মা মূলে পরব্রহ্মা- 
রূপী হওয়া প্রযুক্ত, পুরুষ আপন মূলের রূপ অর্থাৎ 

পবক্রঙ্মকে জানিতে পারাই মোক্ষ এইরূপ সাংখ্য 

হইতে বিশিষ্ট অদ্বৈত বেদান্তের উক্তি । সাংখ্য ও 
বেদান্ত ইহাদের মধ্যে এই ভেদ পরবন্তী প্রকরণে 
স্পষ্ট করিয়৷ দেখান যাইবে । 

পুরুষ ( আত্মা) নিগুণ, উদাসীন ও অকর্তা-_ 

এই সাংখ্যদিগের মত যদিও অদ্বৈত বেদাস্ভের 
সম্পূর্ণ মান্য, তথাপি একই প্রকৃতির দ্রষটা স্বতন্ত্র 
পুরুষ মূলেতেও অসংখ্য, পুরুষসম্বন্ধে সাংখ্যদিগের 

এই আর এক কল্পনা, বেদান্তীর! স্বীকার করেন ন|। 

(শী, ৮.৪ ১৩, ২০-২২ ; সভা, শাং, ৩৫১7 ও 

বেস শাং ভা ২৪১; ও বেনু শাং ভা, ২, ১, ১ 

দেখ ) | উপাধিভেদপ্রযুক্ত জীব পৃথক্রূপে 
প্রতিভাত হয়, বস্তুত সমস্তই ব্রহ্ম, এইরূপ বেদান্তী- 

দিগের উক্তি । কিন্্র সাংখ্যদিগের এইরূপ মত 

যে, যেহেতু প্রত্যেক মনুষ্যের জন্ম মরণ ও সংসার 
ভিন্ন ভিন্ন, এবং যেহেতু কেহ সুখী, কেহ দুঃখী: 

এইরূপ এই জগতে ভেদ দেখিতে পাওয়া. যায়, 

অতএব প্রত্যেক আত্মা কিংবা পুরুষ মূলেও ভিন্ন 

ভিন্ন, এবং তাহাদের সংখ্যা অনস্ত (সাং, কা, ১৮)। 

প্রকৃতি ও পুরুষ সমস্ত সৃষ্টির এই ছুই মুলতব্বই 

প্রকৃত ; কিন্তু তাহার মধ্যে, পুরুষ এই শব্দের 

দ্বারা অসংখ্য পুরুষের সমুদয় বুঝায় এইরূপ 
সাংখ্যদিগের অভিপ্রায় । এই সকল অসংখা 

পুরুষ. ওব্রিগুণাত্মক প্রকৃতি ইহাদের সংযোগ প্রযুক্ত 

সৃত্থির সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে। প্রর্তেক পুরুষ ও 

প্রকৃতির সংযোগ হইলে পর, প্রকৃতি আপন 

গুণের: বিস্তার স্টে সেই পুরুষের সম্মুখে স্থাপন 

করে, . এবং পুরুষ তাহার উপভোগ করিয়৷ থাকে । 

এইরূপ হইতে হইতে, যে পুরুষের আশপাশের 

প্রকৃতির খেলা সান্বিকরূপী হয়, সেই পুরুষেরই 

( সব পুরুষের নহে ) যথার্থ জ্ঞান হয় এবং তাহার 

প্রকৃতির. খেলা বন্ধ হইয়া মে আপনার মুলের 

কৈবল্যস্বরূপ্পে উপনীত হ্য়। কিন্তু তাহার মোক্ষ- 

৪ 

পি সে পদ 

শপ ০৫ পি ০ পপ পা ভিন্নতা বা কৈবল্য 
পরিসর 

৩৭৫ 

লাত হইলেও অবশিষ্ট পুরুষদিগের সংসার 
চলিতেই থাকে । পুরুষ এইরূপ কৈবলাপদে 
উপনীত হুইলে পর, সে প্রকৃতির জাল হইতে 

অবশ্যই একেবারেই মুক্ত হইবে--এইরূপ কেহ 
কেহ মনে করিতে পারেন । কিন্ত সাংখ্যমতানুসারে 

এইরূপ না হইয়া, দেহ ও ইন্ড্রিয়াদি প্রকৃতির 

বিকার তাহাকে মরণ পর্যন্ত ছাড়ে না । এইরূপ 

হইবার কারণ সাংখ্য এইরূপ বলেন যে, যেরূপ 

কুমারের চাকা হইতে, কলসি তৈয়ার হইয়া গেলে 
কলসি বাহির করিয়া লইলেও তাহা কিয়ৎক্ষণ 

ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ কৈবল্যক্প্রীপ্ত মনুষ্যেরও 
শরীর কিছু দিন অবশিষ্ট থাকে” (সাং, কা, ৬৭ )। 
তথাপি সেই শরীর হইতে কৈবল্য প্রাপ্ত পুরু- 

ষের কোন প্রতিবন্ধক কিংবা সখ ছুঃখের বাধা 

হইতে পারে না। কারণ, জড়প্রকৃতির বিকার 

যে দেহ তাহাও জড় হওয়। প্রযুক্ত স্থুখই বা! কি, 
ছুঃংখই বা কি তাহার নিকট দুই-ই সমান এবং 

পুরুষের স্ৃথ দুঃখ হইবে যদি বল! হয় তবে প্রকৃতির 

ব্যবহার ও তাহার নিজের ব্যবহার পৃথক হওয়ায়, 

সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই-_-তাহার নিজের নহে এই 

তন পুরুষ জানিতে পারে এবং প্ররুতির যতই খেলা 
হউক ন! কেন, পুরুষ উদাসীনই থাকে । প্রকৃতির 

ব্রিগুণ হইতে মুক্ত হইয়া যে পুরুষের এই জ্ঞান 

হয় নাই, তাহার জম্মমরণের পুনরাবুন্তির একেবারে 

শেষ হয় না; পরে, সন্ত্রঁণের উতকর্ষ প্রযুক্ত সে 

দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে কিংবা রজ্জোঞ্জণের উৎ- 

কর্ষ হেতু মানব-যোনিতে, অথবা! তমোশুণের প্রাবল্যে 

পশুর শ্রেণীতে উৎপন্ন হয় ( সাং. কা, ৪8৪, ৫ম )। 

প্রত্যেক পুকুদ্ধের চত্ুষ্পার্্স্থ প্রকৃতিতে হর্থাৎ 
তাহার বুদ্ধিতে সন্বরজতমের যে উত্কনাপকষ 

হইয়াছে, সেই উৎ্কধাপকর্ষপ্রযুক্ত সেই পুরুষ 

জন্মমরণচক্রের এই কল প্রাপ্ত হয়। "উদ্ধঃ 
টি 

০৮ 

গচ্ছন্তি সন্বস্থাঃ”--সান্তিক বৃত্তির পুরুষ ন্দাগ 

যায়--এবং তামপিক পুরুষ অধোগতি আন্ত ভয়, 

এইরূপ গীতাতেও উল্ত হইয়াছে (গা. ১৯, ১৮) 

কিন্ত এই ন্বর্গাদ ফল অনিঠ্য। জগ্মানরণ হইতে 

যে আপনাকে মুক্ত করিতে চাহে কিংবা সাংখা- 

দিগের পরিভাষায়, যে ভরিগুণ হইতে আনার 

চিরাশ্থর রাখতে চাজে, 



৭৬ 

তাহার ব্রিগুণাতীত হইয়া বিরক্ত (সরাস্ত ) হওয়। 

ভিন্ন অন্য মার্গ নাই। এই বৈরাগ্য ও জ্ঞান 
কপিলাচার্য্য জন্ম হইতেই প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু সকলেই এই অবস্থা জন্ম হইতেই 

পাইতে পাতে না। তাই, তন্তববিবেকরূপ সাধনের 

দ্বারা প্রকৃতিপুরুষের মধ্যে ভেদ উপলব্ধি করিয়া 
আপন বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রযত্ব প্রত্যেকের 
করা আবশ্যক । এইরূপ প্রযত্ের দ্বারা বুদ্ধি 

সাব্বিক হইলে.. পরে সেই বুদ্ধিরই ভান, কৈবল্য 
ও এশ্বর্যা এই গুণ সকল উতুপন্ন হইয়া, মনুষ্য 

কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। এশ্বর্য অর্থাত, যাহা ইচ্ছা 
করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবার যোগসামর্থা, এইস্থানে 

এইরূপ অর্থ। সাংখ্য মতানুসারে, ধর্শের গণন| 

সাৰিক গুণের মধ্যেই হইয়৷ থাকে; কিন্তু শুধু 
ধর্মের দ্বারা কেবল স্বর্গপ্রাপ্তি হয় মাত্র ; এবং 

জ্ঞান ও বৈরাগোর (সন্গ্যাস) দ্বারা মোক্ষ কিংবা 

কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়! পুরুষের হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি 

হয়, কপিলাচার্্য শেষে এইরূপ ভেদ করিয়াছেন। 

ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যে শ্রথমে সত্বগুণের 
উৎকর্ষ হইয়৷ উপরে আরও উঠিতে উঠিতে পরি- 

শেষে ব্রিগুণাস্মক প্রকৃতি পৃথক ও আমি পৃথক্ 
এই জ্ভ্ান যে পুরুষের হইয়াছে সে ত্রিগুণাতীত 

অর্থ সব রজ ও তম এই তিন গুণেরই বাহিরে 

পৌছিয়াছে এইরূপ সাংখ্য বলেন। এই ত্রিগুণা- 

তীত অবস্থায় সত্ব, রজ ও তম ইহাদের মধ্যে কোন 
গুণই অবশিষ্ট থাকে না। তাই, সুক্মমরূপে বিচার 
করিলে সান্বিক, রাজসিক ও ত্বামসিক এই তিন 

অবস্থা হইতে এই অবস্থা ভিন্ন, এইরূপ স্বীকার 

করিতে হয় এবং এই অভ্িপ্রায়েই ভাগবতে, সাত্তিক, 

রাজসিক ও ভামসিক, ভক্তির এই তিন ভেদ 
করিবার পর, এই তিন গুণেরই বাহিরে উপনীত 

পুরুষ, নির্েতুক ও অভ্তেদভাবে যে ভক্তি করিয়া" 
থাকে তাহাকে নিন ভক্তি এইরূপ চতুর্থ নাম 
প্রদত্ত হইয়াছে ( ভোগ, ৩, ২৯, ৭-১৪ )। কিন্তু 

সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন বর্গ অপেক্ষা 

বগীকরণের তম্বসকলের ফাজিল বাড়াইয়! বস যুক্তি 
সিদ্ধ নহে। তাই সব্গুণের অত্যন্ত উৎকর্ষের দ্বারা 
শেষে ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ 

স্বীকার করিয়। সাংখ্যশাস্ত্রী সাত্বিকবর্গের মধ্যেও 

তন্ববোধিনী পত্রিক! ১৯ কড়া, ৪ ভাগ 

তাহার গণনা! করিয়া! থাকেন 7 এবং গীতাতেও এ 

পদ্ধতিই স্বীকৃত হইয়াছে । উদাহরণ ঘথা--"ফয! কিছু 

সমস্তই এক---এইরূপ যে অভেদাক্মক জ্ঞান তাহা 

সাস্বিক, এইরূপ গীতাতে উক্ত হইয়াছে (গী, ১৮, 

২০); এবং সন্তগুণের বর্ণনা করিবার সময়েই পরে 

ত্রিগুণাতীত অবস্থার বর্ণনা গীতার ১৪ অধ্যায়ে, 

শেষে আসিয়াছে । কিন্ত ভগবদ্গীতার প্রকৃতি ও 

'পুরুষ__ইহা। ঘৈত স্বীকৃত না হওয়ায় গীতাতে 
প্রকৃতি, পুরুষ, ত্রিগুণাতীত ইত্যাদি সাংখ্যদিগের 

পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ বরাবরই একটু ভিন 
অর্থে হইয়া থাকে, কিংব! সাংখ্যের দ্বৈতের উপর 

অছৈত পরব্রক্ষরূপ টোপর স্থায়ীভাবে বসাইয়া রাখ! 
হয়, ইহা! মনে রাখা! আবশ্যক | উদ্দাহরণ যথা--- 

সাংখ্যদিগের প্রকৃতিপুরূুষ ভেদও গীতার ১৩ 

অধ্যায়ে বর্ণিত হুইয়াছে ( গীতা, ১৩, ১৯-৩৪ )। 

কিন্তু তথায় প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুই শব্ধ ক্ষেত্র- 

ক্ষেত্রজ্কের লহিত সমানার্থক । সেইরূপ, ১৪ 

অধ্যায়ের ত্রিগুণাতীত অবস্থায় বর্ণনাও ( গা, ১৪, 

২২-২৭ ) ক্রিগুণাত্বক মায়! জাল হইতে মুক্ত হইয়া 
প্রকৃতি ও পুরুষ ইহাদ্দেরও অতীত, পরমাত্মার 
জ্কাতা সিদ্ধ পুরুষগণের অবস্থা! ; প্রক্কৃতি ও পুরুষ 
এই ছুই পৃথক্ তত্ব স্বীকার করিয়। পুরুষের কৈবল্য 
অর্থাৎ ত্রিপগুণাতীত অবস্থা যাহারা মানে, সেই 

ংখ্যদের অবস্থা ইহা নহে। এই ভেদ, পরে 

অধ্যাত্্প্রকরণে আমি স্পষ্ট করিয়৷ দেখাইয়াছি। 
কিন্তু গীতাতে অধ্যাত্মববাদও প্রতিপাদ্য হইলেও 
অধ্যাত্মতত্বসকল বিবৃত করিবার সময় তগবান, 
সাংখ্য পরিভাষ! ও যুক্তিবাদের পরিভাষার উপ. 
যোগ স্থানে স্থানে করিয়াছেন বলিয়া, গীতায় 
কেবল সাংখ্য-মতই 'গ্রাহ্[, এইরূপ পাঠকের 
ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। তাই সাংখ্যশাস্্ 
ও গীতায় তৎসদৃশ সিদ্ধান্ত--ইহাদের মধ্যে এই 
ভেদ পুনর্বার এখানে বলা হইয়াছে। প্রকৃতি 

ও পুরুষের বাহিরে, জগতের মৃলভৃত পরক্রহ্মরূপী 
একই তন্ব হওয়ায় তাহ হইতে প্রকৃতি-পুরুব-সমেত 

সমস্ত স্ষ্টিই উত্পন্ন হুইয়াছে। এই উপনিবদের 
মধ্বৈত সিদ্ধান্তকে না ছাড়িয়া সাংখ্য'্গের অবপিষ্ট 
সিন্ধান্ত আমাদের অগ্রাহ্য নহে, এইরূপ বেদান্ত- 

সূত্রভাষ্যে শ্রীশক্ষরাচার্য্য £ বলিয়াছেন ৷ (বেহ্ব, 



আখ্িন, ২৮৪৪ 

শাং, ভা, ২, ১, ৩); 

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 
এবং গীতার উপপাদনেও | তাহা প্রণীত একটি পদ্দ সাক্ষীন্বরপ হইয়া 

১৭৭ 

এই নীতির প্রয়োগ হইতে পারে। ইতি সপ্তম | সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 
প্রকরণ সমাপ্ত। 

১১১৪২ 

কিভয়। 
(শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী ) 

যা কিছু আক্ড়ায়ে থাকি" 

ধরে ছিল বুকে, 

নিমেষের মাঝে দেখি 

সব গেল চুকে। 

স্বপ্র সম লুকাইল 

কোন দেশাস্তরে, 

হে পূর্ণ অপুর্ণ যত 

পুর্ণ তব পদ-পরে। 
মৃত্যু নাহি জর! নাহি 

নাহি নাহি ক্ষয়, 

মৃত্যু যে বহে গো হেথা 

অন্ৃতের পরিচয় । 

দাও দুঃখ দাও শোক 

দাও অশ্রুজল, 
তার সাথে দাও প্রভু 

ভক্তি স্থনিম্মল।, 

লুক অন্তর-মাঝে 

দারুণ বিরহ-শিখা, 

এ বিশ্ব হক্ ছারখার-_ 
তুমি যদি থাক প্রাণে 

ওহে বিশ্বাধার, 

ব্রন্মাণ্ড পাইলে লয় 

কি ভয় আমার ॥ 

কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ সেন। 
€ সংবাদ প্রভাকর হইতে উদ্ধত) 

( ৬ঈশ্বরচন্ত্র গুণ্ত) 

(পূর্বব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি ) 

. অপিচ এমত জনয়ব যে, কবিরঞ্জন এক লক্ষ 

কবিত| রচন! করিয়াছিলেন, কিন্ত এ রিষয়ে অপর 
কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কেবল 

যথ।-.. 

“জানিলাম বিষম বড়, 

শ্যামা মায়ের দরবার রে। . 

ফুকারে ফরেদি দাদি, 
নাহয় সঞ্চার রে॥ 

আরজবেগী যার শিবে, 
সে দরবারের ভাসা কিরে মাগো। 

ওমা দেওয়ান দেওন! নিজে, 

আস্থা কি কথার রে ॥ ১ 
লাক্ উকিল করেছি খাড়া, 

সাধ্য কি মা ইহার বাড়। ( মাগো ) 

তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি, 

কান নাই বুঝি মার রে ॥ ২ 
গালাগালি দিয়ে বলি, 

কান খেয়ে হয়েছে কালী ( মাগো ) 

রামপ্রসাদ্দ বলে প্রাণ কালী 

করিলে আমার রে ॥” ৩ 

রামপ্রসাদ লক্ষ কবিত৷ রচনা করিয়াছিলেন, 

ইহা নিতান্ত অসন্তব নহে, অনেকাংশে সম্তাবনার 

যোগ্য বটে, কারণ বাল্যকাল. হইতে মৃত্যুর দিবস 
পধ্যস্ত পদবিন্যাসে বিরত হয়েন নাই, মনে যাহ! 

উদয় হইয়াছে, তাহারি করিত। করিয়াছেন । কবি- 

রঞ্জন, কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্ভন এই তিনখানি গ্রন্থ 

কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবদ্ধ 

ছিল না। পূর্বে ছুই একট! করিয়া অভ্যাস করত 

সংগ্রহপূর্ববক যিনি যাহ! লিখিয়। রাখিয়াছিলেন 
তাহারি নিকটে তাহাই ছিল, এইক্ষণে তাহাও প্রায় 

লোপ হইয়! গিয়ান্ছে, কারণ পূর্ববকালের লোকের! 
ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় গোপন করিয়। বত্বপূর্ববক রক্ষ! 
করিতেন, প্রাশান্ত হইলেও কাহাকে দেখিতে দিস্তেন 

না, আহ্ছিক পৃজাকরণ কালে সেই পুথির উপর 
ফুলচন্দন প্রদান করিতেন, অধুনাও ছুই এক 
মহাশয় এ প্রকার করিয়া থাকেন, আমরা সর্বস্ব 
স্বীকার .করিয়াও তাহারদিগের নিকট হইতে সে 

পদাবলি প্রাপ্ত হইতে পারি নাই, এইরূপ গোপনেই 

সর্বব অস্তর্যাগবিষয়ে ধাহার গাঢ় সংস্কার আছে, তিনিই 

এই গীতাম্বতের বথার্থ রসাম্বাদন প্রাপ্ত হইবেন, 
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নচেত অন্যের সাধ্য নহে। এ বিষয় অত্যন্ত কিন, | ভক্ত ছিলেন, কারণ উপাসনাকল্পে তাহার মনে 

বিশেষ বিশেষ রামপ্রসাদি পদের নিগুঢ়াভিপ্রায় ও | দ্বেষ মাত্রই ছিল না। নিম্বস্থ পদটাই তাহার প্রকৃষ্ট 

তাতপর্য্য গ্রহণ করিয়া ভাব ব্যাখ্যা করেন ইদানীং 

ইহলোক হইতে তক্রপ মনুষ্য প্রায় তাবতেই অপন্যত 

হইয়াছেন, কেবল দুই এক মহাত্মা আছেন। 

রামপ্রসাদের প্রাচীন অবস্থার এই গানটা অতি 

মনোহর। 
যথা--. 

কাজ হারালেম কালের বশে। 

মন মজিল রতিরঙ্গ রসে ॥ 

যখন ধন উপার্জন, 

করেছিলাম দেশবিদেশে । 

তখন ভাইবন্ধু দারাস্ৃত, 
সবাই ছিল আমার বশে ॥ ১ 

এখন ধন উপার্জন না হইল দশার শেষে, 

সেই ভাইবদ্ধু, দারাস্থৃত, 

নির্ধনে বলে সবাই রোষে ॥ ২ 

যমদূত আমি শিয়রেতে বসি, 

ধর্বেব যখন অগ্রকেশে। 

তখন সাজায়ে মাচা কলসী কাচা, 

বিদায় দেবে দণ্ডিবেশে ॥ ৩ 

হরি হরি বলি, শ্বশানেতে ফেলি, 

যে যার যাবে আপন বাসে। 

রামপ্রসাদ মল্লো, কান্না গেল, 

অন্ন খাবে অনায়াসে ॥ ৪ 

বৈরাগ্য ও বিবেক যখন তাহার অন্তঃকরণকে 

বিশেষরূপে অধিকার করিয়াছিল, বোধ করি ত- 

কালীন মনের স্বরূপাম্ুরাগেই এ গানটা ক হইতে 
নির্গত করিয়াছিলেন। এই পুরুষের অন্তঃকরণে 
কাপট্য মাত্র ছিল না, অন্তর বাহির একরপ ছিল, 

মুখে যাহা বলিতেন কার্যে তাহাই করিতেন, তাহার 
উক্তি দ্বারা ও প্রবাদ দ্বার! ইহার প্রচুর প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়। গিয়ান্ছে, যে ব্যক্তি অকপটে সত্যপালন 

পুর্ববক ঈশ্বর সাধনায় কালক্ষয় করিয়াছেন, আহা ! 
তিনি কি মহাপুরুষ ছিলেন। 

শত্তিভক্তিসূচক উক্তি দ্বার! যুক্তিমতে সকলে 

রামপ্রসাদ সেনকে শান্ত বলিতে পারেন, ফলে 

তিনি শান্ত ছিলেন বটে, ভাক্ত ছিলেন না যথার্থই 

প্রমাণ হইতেছে । 

যথা-. 

মা আমার অন্তরে আছ। 

তোমায় কে বলে গন্তরে শ্যামা, 

মা আমার অন্তরে আছ ॥ 

তুমি পাষাণ মেয়ে বিষম মায়া, 
কত কাচ কাচাও কাচ ॥ 

উপাসনা ভেদে তুমি, 
প্রধানমুর্তি ধর পাঁচ ॥ 

যে পাচেরে এক কোরে ভাবে, 

তার হাতে কোথা বাচ ॥ ১ 

বুঝে ভার দেয় যে জন, 

তার ভার নিতে হাচ। 

যে কাঞ্চনের মূল্য জানে, 

সেকি ভুলে পেয়ে কাচ ॥ ২ 

প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, 

অমল কমল সাচ। 

তুমি সেই সীচে নির্মিতা হয়ে 
- মনোময়া হোয়ে নাচ ॥ ৩ ॥ 

রামপ্রসার্দ সেনের চিত্তের একাগ্রতা, বিশ্বা- 

সের স্থিরতা ও ভক্তি এবং প্রেমের প্রগাঢতা 
কি পধ্যস্ত ছিল এই পদের দ্বার তাহ! প্রত্যক্ষ 

হইতেছে। অদ্য এই পধ্যস্ত লিখিয়াই প্রস্তাব 
সাঙ্গ করিলাম । 

রামপ্রসাদ লেনের জীবন-বৃস্তান্ত অতি সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিলাম, তথাচ অদ্যতন পত্রের নিয়মিত স্থানে 
তাহা সম্পন্ন হইল না, এজন্য একখণগুড অধিক 

প্রকাশ করিতে হইল, ইহাতে আমাদিগের অতিরেক 

ব্যয় অনেক হইয্বাছে, কারণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র অক্ষরে 
চারি ফাম্মী কাগজ প্রকাশ করিতে হইল, তত্রাচ 

এ বিষয়ে মনের আক্ষেপ কিছুমাত্র নিবারণ হয়.নাই, 
যেহেতু বিস্তার করিয়া বাহুল্য্ূপে লিখিতে 
পারিলাম না। অতি অল্লেই শেষ করিতে হুইল, 

এ দেশের প্রাচীন যে যে মহাশয় বঙ্গভাষায় কবিতা 

রচনা! করত বিখ্যাত ' হইয়াছিলেন, “ক্রমে ক্রমে 

তাহারদিগের তাবতেরি, জীবন চরিত লিপিবদ্ধ 
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করণের মানস করিয়াছি, কিন্তু ইহ নুুসিদ্ধ কর! 

্ুকঠিন হইয়াছে, কারণ সমুদয় ব্যাপার সংগ্রহ 
কর! বড় সহজ নহে। প্রাচীন লোক কেহই জীবিত 

নাই, এবং ধাহারা এইক্ষণকার বৃদ্ধ তাহার] অনে- 

কেই তদ্থিশেষ জবগত নহেন, যদিও কোন কোন 

মহাশয় কিছু কিছু জানিতে পারেন কিন্তু আক্ষেপ 
এই যে, তাহারদিগের সহিত আবার আমারদিগের 

এ পর্যান্তই সাক্ষাৎ নাই । যাহ! হউক, “মন্ত্রের 

সাধন কিম্বা শরীর পতন” এইরূপ করিয়া দেখিতে 

হইবেক। চেষ্টা! ও যত দ্বারা যতদুর পর্যন্ত করিয়া 
তুলিতে পারি তাহার ক্রটী কখনই করিৰ না, 
ইহাতে শারীরিক শ্রমের তো! কথাই নাই, যদি 

অর্থবায়ের আবশ্যক করে তাহাতেও সম্ভবমত 

বিশ্তব্যয় অবশ্যই করিব। এই সম্কলিত কল্পে কৃত- 

কার্য্য হইতে পারিলে একটা প্রধান কম্মই করা 

হয়, অতএব সর্ববসাধারণকে বিনয়পূর্ববক নিবেদন 

করিতেছি, যদি কেহ এ বিষয়ে অন্মদাদিকে যথা- 

যোগ্য সাহায্য করিতে জমর্থ হয়েন তবে যেন 

তাহাতে সম্ভাবিত কৃপা বিতরণে কৃপণতা না 

করেন। তীহারদিগের নিকট এতজ্প আম্ু- 

কুল্য প্রাপ্ত হইলে আমর শ্রমসাফল্যজ্ঞানে 
যাবজ্জ।বন মহোপকার স্বীকার পূর্ববক কৃতজ্ঞতা- 
খণে বদ্ধ রহিব, ইহাতে শুদ্ধ আমরাই উপকৃত 

হইব এমত নহে, দেশ শুদ্ধ সমস্ত লোকেই তাহার 
সমান অংশ প্রাপ্ত হইবেন, স্থৃতরাং এই স্থলে অধিক 
লেখা বাহুল্য মাত্র। এই দেশহিতকর কর্তৃব্য 
কাধ্য সাধনে সাধাসন্বে কেহ যেন আলস্যপরবশ 

না হয়েন, ইহাতে আমাদিগের উপকার করিতে 

ইচ্ছা না হয় আপনারা স্বতন্ত্রদপে করুন, তাহাতে 

হানি কি, যেরূপে হউক, কার্য্য সিদ্ধ হইলেই 

চরিতার্থ হইব। | 

এই স্থলে মহাকবি কবিরগ্রন ৬ বরামপ্রপাদ সেন 

মহাশয়ের কয়েকটা সঙ্গীত উদ্ধত করিলাম । % 

যথা-_ 
মনরে আমার এই মিনতি । 

তুমি পড়া-পাখী হও, করি স্ত্রতি ॥ 
অবুতবু গিরিন্ৃতা, পড়লে, শুনলে ছুদিভাতি । 

ক এই পদ্ভাবলীগুলি ১২৬০ সালের 'প্রদ্ভাকরের' ১ল! আঙ্গিন 
সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। 

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ মেন ১৭০) 

ওরে জাননা! কি ডাকের কথা, 
না পড়লে ঠেঙ্গার গুতি ॥ ১ ॥ 
কালী কালী, কালী পড় মন্, 
কালী পদে, রাখ শ্রীতি। 
ওরে, পড় বাবা আত্মারাম, 

আত্মজনের কর গতি ॥ ২ ॥ 

উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, 
বেড়ায়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি। 

ওরে, গাছের ফলে, ক'দিন চলে, 

কররে চার্ ফলে স্থিতি || ৩ ॥ 

রামপ্রসাদ বলে, ফলাগাছে, 
ফল, পাবি মন্ শোন্ যুকতি। 
ওরে, বোসে মূলে, কালী বলে, 

' গাছ নাড়া। দেও, নিতি নিতি ॥ ॥॥ 

তথা-.. 

আর কাজ. কি আমার কাশা। 
ওরে, কালী পদ, কোকনদ, 

তীর্থ রাশি রাশি ॥। 

ওরে, হৃশ্কমলে, ধ্যানকালে, 

আনন্দ সাগরে ভাসি। 

কালীনামে পাপ কোথা, 

মাথ। নাই মাথা ব্যথ।, 

অনল দাহন বথা, করে তুলারাশি ॥১॥ 

গয়ায় করে পিগু দান, 

পিতৃ-খণে পায় ত্রাণ, 
যে করে কালীর ধ্যান, 

তার গয়। শুনে হাসি || ২।| 

কাশীতে মোলেই মুক্তি, 

বটে সে শিবের উক্ভি, 

সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসা ॥ ৩ ॥ 

নির্বাণে কি আছে ফল, 

জলেতে মিশায় জল,  * 

চিনি হওয়া ভাল নয়, 

চিনি খেতে ভালবাসি ॥ ৪ ॥ 

কৌতুকে প্রসাদ বলে, 
করুণ! নিধির বলে, 

চতুর্ববর্গ করতলে, ভাবলে এলোকেশা ॥৫॥ 

মহাকবি মৃত রামপ্রসাদ সেন মহাশয় ?করূপ 

রমিক, কিরূপ প্রেমিক, কিরূপ ভাবুক, কিরূপ 



১৮০ তন্ববোধিনী পত্রিক। জা 
তক্ত ও কিরূপ জ্ঞানী ছিলেন, এই সঙ্গীত দ্বারাই প্রসাদ বলে বারে বারে, 

প্রেমণ্তক্তিশালী মহাশয়ের সহজে তাহার মর্ম না চিনিলে আপনারে, 

হইতে পারিবেন । ধাঁহারা নিরাকারবাদী, তাহারাও মনরে, ওরে, সিন্দুর বিধবার ভালে, 

এই গান শুনিয়া প্রেমার্রচিস্ত হইবেন, যেহেতু মরি কিবে বিবেচন! ॥ ৫ 

ইহ] জ্ঞ্ানযুক্ত প্রেম-ভক্তি'রসে পরিপুরিত। এই কবিতার যথার্থ মর্মমগ্রহণ যিনি করিবেন 
নিরাকারবাদীর৷ “ব্রঙ্গা” শব্দ উল্লেখপুববক তিনিই মহানন্দসাগরসলিলে নিমগ্ন হইবেন। এত- 

ধাহার ভজন ও উপাসন! করেন, ইনি “কালী”নাম | দ্বারা কবিরগ্রনের তব্বজ্ঞানবিষয়ক প্রকৃষ্ট পরিচয় 
উচ্চারণপূর্বক তীহাত্ি আরাধনা ও উপাসনা ূ প্রচুররূপেই প্রকাশ পাইতেছে তিনি ফলভোগ- 
করিয়াছেন। ইহাতে নামান্তর জন্য ভাব, রস, বিরাগী অর্থাৎ নিষ্কামী হইয়া প্রগাঢ ভক্তিভরে 
ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈপক্ষণ্য কিছুই হইতে শ্থপবিত্র শ্রীতিচিন্তে পরম পৃজনীয় প্রেমময় প্রিয় 
পারে না। উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যই এক 7 ঘথার্থ- উপাস্যের উপাসনা করিয়াছেন । সেন সদান্রা স্বীয় 
ভাবে ব্রঙ্গোপাসনা উভয়পক্ষেরি তুল্য হইতেছে, | কবিতায় স্পষ্টই ব্যন্ত করিয়াছেন । ঘিনি জঞ্কানী 
তাহারা যেমন তীর্থপর্যযটনাদি ক্রিয়াকর্্ম গ্রাহ্য ; তাহার সন্ধ্।পুজার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। 
করেন না, ইনিও তদন্ুরূপ করিয়াছেন। অতএব | “অপুর্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদ! দিদিঘাতী, জনন- 
মহাবু! রামপ্রসাদ সেন কি প্রকার জ্ঞানী ছিলেন মরণাশৌচ, সন্ধ্যাপুজা বিড়ম্বনা |” এই পীমুষপুরিত 
তাহার প্রমাণকরণার্থ এইস্বলে আর একটা পদ পদের নিগুঢার্থ ও ভাব খাহার হৃদয়ঙ্গম হইবেক, 
প্রকটন করিলাম, সকলে অতিনিবেশপূর্ববক 'তাহার তিনি অত্যন্ত শ্রীত হইবেন, রামপ্রসাদী পদ সকল 

জপ 

ভাবার্থ গ্রহণ করুন। রত্বাকরব্, ঘত্পূর্ববক তাহার ভিতরে যত প্রবেশ 
যথা-_ করা যায় ততই অমূল্য রত্ব লাভ হইতে থাকে । 

আর বাণিজো কি বাসনা । পাঠকগণ অবধান করুন। 
পরে আমার মন বলনা ॥ টি 

খণী আছেন ব্রক্মনয়ী, | 

স্রখে সাধো সেই লহনা ॥ মায়ারে পরম কৌতুক্, মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, 
বাজনে পবন বাস, অবদ্ধে লুটে সখ ॥ 
চালনেতে স্থপ্রকাশ, মনরে । আমি এই আমার্ এই, এভাৰ ভাবে মুর্খ সেই, 

ওবে শরীরস্থ। ব্রজ্জময়ী, মনকে, ওরে, মিছামিছি সার ভেবে, 

নির্রিতা জন্মাও চেতনা ॥ ১ | সাহসে বাধে বুক ॥ ১॥ 

কানে যদি ঢোকে জল, আমি কেবা! আমার কেবা, আম! ভিন্ন আছে কেবা, 

বার করে যে জানে কল, মনরে, ওরে, কে করে কাহার সেবা, 
রে ওরে সে জলে মিশায়ে জল, | মিছা সুখ্ ছুথ্ ॥ ২॥ 

এ্রহিকের এরূপ ভাবনা ॥ ২ ্ দীপক্জালে আধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায়, করে, 

ঘরে আছে মহারত্বব মনরে, ওরে, তখনি নির্বাণ করে, 
্রান্তিক্রমে কাচে বত না রাখে এক্টুক্ ॥ ৩॥ 

মনরে, ওরে শ্রীনাথ দত্ত, প্রাঙ্ অট্ালিকায় থাকে? আপনি আপন দেখো, 

কর তত্ব, কলের কপাট খোলনা ॥ ৩ মনরে, রামপ্রসাদ্ বলে, 
অপূর্বব জদ্মিল নাতি, মশারি তুলিয়া দেখ মুখ ॥ ৪ ॥ 

বুড়। দাদ! দিদ্দিঘাতী, মনরে । তথা-_ 

ওরে জনন-মরণাশৌচ | মন কর কি তন্ব তারে। 
সন্ধ্য] পুজা বিডম্বন! । ৪ ওরে উন্মত্ত আধার ঘরে | 



আশ্ছিন, ১৮৪ 

সে ঘে ভাবের বিষয়, 

ভাব বাভীত অভাবে কি ধর্তে পারে। 

মন অগ্রে শশি-বশীভূত 
কর তোমার শঞ্তি সারে ॥ 

ওরে কোটার ভিতর চোর কুটারী, 
ভোর হোলে সেলুকাবে রে ॥১॥ 

ষড় দর্শনে দর্শন পেলেনা, 

আগম নিগম তন্ত্র ধোরে। 

সে যে তক্তি রসের রসিক, 

সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥ ২॥ 

সে ভাবলোভে পরম যোগী 

যোগ করে যুগ যুগাস্তারে। 

হোলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন 

লোহাকে চুম্বুকে ধরে ॥ ৩॥ 

রামপ্রসাদ বলে মাতৃভাবে, 

আমি তব করি যারে। 

সেটা চাতরে কি ভাঙবে হাড়ী 
বুঝরে মন ঠারে ঠোরে ॥ ৪ ॥ 

তথা-_. 

এই সংসার ধোকার টাটি। 
ও তাই আনন্দ বাজারে লুটি। 
ওরে ক্ষিতি বহি বায়ু জল, 

শুন্যে এত পরিপাটি । 
প্রথমে প্রকৃতি সলা 

অহন্কারে লক্ষ কোটি ॥ 

যেমন শরার জলে, সূষ্য ছায়! 

অভাবেতে স্বভাব যিটি ॥ ১ ॥ 

গর্ভে যখন যোগ তখন, 

ভূমে পড়ে খেলাম মাটি । 
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, 
দড়ির বেড়ি কিসে কাটি ॥ ২॥ 

রমনীবচনে সুধা, 

হধা নয় সে বিষের বাটী। 
আগে ইচ্ছা! মুখে পান কোরে, 
বিষের ্বালায় ছটফটি ॥ ৩॥ 

আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, 

আদি পুরুষের আদি মেয়েটা । 
ওমা যাহা ইচ্ছ। তাহাই কর, 

ম! তুমি পাষাণের বেটা ॥ ৪1 

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ঘ৮২ 
তথা-_ 

ত্যজ মন কুজন ভূজঙ্গম সঙ্গ । 

কাল মনত মাতঙ্গেরে না কর আঙতঙ্গ ॥ 

অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময় তজ, 

মকরন্দরসে মজ, ওরে মন ভূঙ্গ ॥ ১ ॥ 

স্বপ্রে রাজা লভে যেমন, 

নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন 
বিষয় জানিবে তেমন, 

হোলে নিদ্রাভঙ্গ ॥ ২॥ 

অন্ধন্কন্ধে অন্ধ চড়ে, 

উভয়েতে কুপে পড়ে 

কশ্মিকে কি কর্ম্ম ছাড়ে, 
তার কি প্রসঙ্গ ॥ ৩॥ 

এই যে তোমার ঘরে, 

ছয় চোরে চুরি করে 

তুমি যাও পরের ঘরে, 

এত বড় রঙ্গ ॥ ৪ ॥ 

প্রসাদ বলে কাব্য এটা, 

তোমাতে জন্মিল যেটা 

অঙ্গহীন হোয়ে সেটা, 
দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ ৫॥ 

দু রা স 

রং রা রর 

মহাত্মাবর কবিরপ্রীন রামপ্রসাদ সেনের জীবন- 

বিৰরণ আমরা গত মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে (১লা 
পৌষ ) যাহা! লিখিয়াছিলাম তৎপাঠে অনেকেই 
আমাদিগের নিকট সম্তোষসূচক পত্র প্রেরণ করিয়া- 
ছেন। সেনকৰি মহাশয় অদ্ধিতীয় মনুষা ছিলেন, 
বনুকাল গত হইয়াছেন এবং এদেশমধ্যে মহল্লোক- 

দিগের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার নিয়ম না থাকাতে 

আমরা তাহার বিষয় অনেক জানিতে পারি নাই, 
এ কারণ আমরা দেশবিদেশীয় পাঠক মহাশয়দিগের 
সমীপে প্রার্থনা! করিয়াছিলাম যে সেনকৰি মহাঁ- 

শয়ের গীতাবলী যদ্যপি কাহার নিকট লিখিত 

থাকে এবং কেহ যদ্যপি তাহার জীবনের অনা 

কোন ঘটনা জ্ঞাত থাকেন অনুগ্রহপ্রকা শপুর্ববক 

আমাদিগের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিলে আমর! অতি- 

শয় সম্তোষচিত্তে তাহ! প্রকাশ করিব, আমাদিগের 

এই প্রার্থনামুসারে কোন আত্মীয় বন্ধুষে পত্র 



২৮২ 

প্রেরণ করিয়াছেন তাহা মাদরে নিঙ্গভাগে প্রকটন 

করিলাম । 

'মহান্বা রামপ্রসাদ সেনের জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখে 

আপনি যাহ যাহা! লিপিবদ্ধ করিয়। আপনার পৌষ- 

মাসিক প্রথম দিবসীয় অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশ 

করিয়াছেন, ততপাঠে অন্মদ্গণেরা কি গাঢ পুলক 

প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা! লিখনে লেখনী অসমর্থা, 

কেনন! প্রকাশ্য পত্রে এর কবির গুণাবলী এরূপ 

আন্দোলন ও আলোচনা ন! হইলে কালে তাহার 

প্রকৃত গুণ ও অসাধারণ ক্ষমত। লোপ হইবার 

সম্ভাবনা । ইদানীন্তন এঁ মহাপুরুষ কেবল কতিপয় 

প্রাচীন তন্বজ্ক ও মর্মগ্রাহী মনুষ্যের নিকট পরিচিত 

ছিলেন মাত্র, নব্য সন্প্রদায়মধ্যে তিনি অপরিচিত 

ছিলেন, যদিও এ দশ্গাক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ 

কেহ তীহার দুই একটা গান জানিতেন, কিন্তু তাহার 

ভাব ও প্রকৃতার্থ বিষয়ে অনভিজ্ভতা-প্রযুক্ত তাহার 

সমাদর করিতেন না, যাহ! হউক আপনি যে পরি- 

শ্রম ও অর্থবায় স্বীকার করিয়া বে মহতী বিষয়ে 

প্রবৃস্ত হইয়াছেন ইহাতে আপনার সমীপে আমরা 

চিরবাধিত হইলাম এবং ইহাও একপ্রকার আপনার 

কীর্তি, যেহেতুক আপনি সেনকবির গ্রন্থচয়ে পুন 

জীবন প্রদান কন্ধিতে উদ্যত হইয়াছেন। আবার 

কবিরঞ্জনের দৈবশক্তি ও পাগ্ত্য ও তন্বরসের 

ব্যাপার যাহ। বর্ণন করিয়াছেন তাহা উদ্কট বর্ণন৷ 

হয় নাই, স্বরূপাখ্যান হইয়াছে, রামপ্রসাদ সেন 

 অন্মদগ্রামস্থ ছিলেন, সুতরাং তাহার বিষয়ে আমরা 
অনেক জ্ঞাত আছি। পিচ তাহার মাহাত্ময- 
বিষয়ক আপনার রচনাপ্রবঙ্ধ বিজু ও বন্ছুদর্শী ও 
অনুসন্ধানকারী এবং বহু মনুষ্যদের সম্মুখে পাঠ 
করিলে তাহার৷ অন্নান বদনে ব্যন্তর করিলেন শিৰ- 

শক্তি-প্রভাবে গীতাৰলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, 

ইহাতে সন্দেহ বির, শাস্ত্রাধ্য়ন না করিয়া সর্বব- 
শান্্ের শাসন দর্শন ও মন্্ প্রকাশ কর! কি সামান্য 

ক্ষমতার কণ্ম? শ্রম আছি যে কবিবরের মিষ্ট 

স্বর ছিল ন৷ তথাচ তিনি যখন গান করিতেন 

শ্রোতৃগণের শ্রবণে সেই স্বর মধুর স্বর বোধ হইত 
এবং বতক্ষণ গান করিতেন ততক্ষণ তাহার! চিত্র- 

পুন্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ থাকিতেন। এশ্বরিক অনু- 

১৯ কল্প, ৪ ভাগ 

যাইতে পারে ? একদা নবদ্বীপাধিপতি মহামতি 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাহুর সেনকবি সমভি- 

ব্যাহারে নৌকারোহণে .মুরশিদাবাদে গমন করিয়া- 
ছিলেন, তথায় যে কয়েক দিবস রাজা . অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন সে কয়েকদিন তাহার বাস নৌকাতেই 
ছিল এবং রামপ্রসাদ সর্বদাই ঈশ্বরের মহিমা-সূচক 

গান করিতেন। এক .দ্বিবস সায়ংকালে নবাব 

সিরাজন্দৌল! বায়ুসেবনার্থ তরি আরূঢ় হুইয়। গমন 
করিতে করিতে রাজার নৌকার মধ্যে সেনের গানের 

ধ্বনি শ্রুবণে, মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে 

এ নৌকা. কাহার ও এগায়ক বা কে? পরে 
পরিচয় প্রাপ্ত হইয়। সেনকে স্বঘানে আহবান করিয়। 

গান করিতে অন্ুজ্ঞ। দিলেন, কবিরঞ্রন নবাবের 

মনোরঞ্জনার্থে একটা খেয়াল ও একটা গজল 
গাহিলেন, কিন্তু নবাব তাহাতে বৈরক্তি প্রকাশ- 
পূর্বক কহিলেন যে আমি তোমার খেয়ালাি গীত 

শুনিতে ইচ্ছ। করি না, কালী কালী শব্দে যে গীত 

আরম্ত করিয়াছিলা, এঁ গীত আরব্ধ করহ। নবা 

বের আঙ্ঞানুসারে রামপ্রসাদ্দ স্বীয় রচিত ভক্তি- 

পুরিত একটা শ্যামাবিষয়ক গান আরম্ত করিলে 

পাধাণব কঞ্টোরহৃদয় যে সিরাজন্দৌলা তিনিও 
নয়ন-নীর নিবারণে অক্ষম হইলেন, পরে গান ভঙ্গ 
হইলে নবাব তাহাকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন যে 

রামপ্রসাদ তুমি প্রকৃত ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি তুমি 
আমার অধীনে থাক, আমি তোমাকে উচ্চপদস্থ 

করিব, কিন্তু রামপ্রসাদ বিষয়াকাঙক্ষী নহেন এরূপ 

নবাব গোচর হইলে ভেঁই তাহাকে আরে। অধিক 
সাধুবাদ প্রদান করিলেন, এক্ষণে পাঠক মহাশয়ের! 
বিবেচনা করুন যে রামপ্রসাদ কিরূপ মনুষ্য ছিলেন, 

সিরাজদ্দৌল। কিরাপ দুর্দান্ত ও পাষণ্ড ছিলেন তাহ! 
কাহার অবিদ্দিত এবং তিনিও যে কি প্রকার গুণ- 

গ্রাহী তাহাও বা কোন জনের অগোচর আছে, 
অতএব তাহাকে বঙ্গীয় ভাষা-গানে বিমোহিত করা 

ও তাহার রসন। হইতে ঘযশোঘোধপা করান দৈববল 

ভিন্ন অন্য কি শক্তি দ্বার" হইতে পারে। সেন- 

কবির বিষয়ে এবম্প্রফার কত শত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য 

প্রবাদ আছে তাহা সমুদায় প্রকাশ করিলে এক- 

খানি পুস্তক হয়, এতাবতা এস্থলে তাহা লেখা! 

কম্প! ব্যতীত এ বিষয়ে আর কি অনুমান কর। 1 অনাবশ্যক। পরম্ধ যদিও রাম্প্রসাদ সেন প্রতি 



আখ্দির্নঃ ১৮৪৬. 

গানেই কালী, ছর্গা, তারা, শিবে ইত্যাদি দেবীর 
নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং এ & নাম বদনে অহ- 
নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলত, তিনি এক-ঈশখ্বর- 
ৰাদী ছিলেন, পরত্র্মের কাল্পনিক মূর্তি ও রূপাদি 
মনে মনে ত্বণা৷ করিতেন, তবে দেশ কাল পান্র 

বিবেচনানুসারে বাহে কালী কালী শব্দ করিতেন, 
তেই রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে ছিলেন এবং 

স্থতরাং ভীত হুইয়! প্রচলিত ধণ্ধানুষায়ী প্রকাশ্য 
উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এতন্লিমিস্ত 

তিনি জগদীশ্বরের নিকট দোষী হইতে পারেন নাই, 
কারণ জগদন্তরাত্1 তাহার আন্তরিক ভাব জানি- 

তেন, লোকে ছুর্গাই বলুক বা ঈশ্বরই বলুক বা 
খোদাই বলুক অথবা গডই বলুক সকলিই ' তাহারই 
উদ্দেশে বলিয়া থাকে, ইহাতে প্রকৃত ধর্ধের হানি 

হয় না। যথা গোলাপ পুষ্পকে যে নামে উল্লেখ 

করা যাউক না৷ কেন তাহার সৌরভের লাঘব হয় 
না। অপর সেনকবির কালী নামাদি উচ্চারণ যে 

মৌখিকমাত্র তাহা তীহ্ার পশ্চাল্লিখিত গানে 

প্রামাণ্য হইতেছে । 
মন কর কি তস্ব তারে। 

ওরে উন্মত্ত আধার ঘরে ॥ 

সেয়ে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে' 

কি ধর্তে পারে। 

জগ্রে কর শশি-বশি. ভূতরে তোর-- 
শক্তি, সারে ॥ 

আছে কোঠার ভিতর চোর কুঠারী, 

তোর হলে সে লুকাবে রে। 

ষড়দর্শন পেলে ন।৷ আগম, 

নিগম শান্স ধরে ॥ 

সে যে ভক্তি রসের রসিক, 
সদানন্দপুরে বিরাজ করে । 

সে ভাব ল'তে পরম যোগী যোগ করে 

যুগ যুগ্রাস্তরে। 
হলে ভাবের উদয়, যেমন লোহাকে 

চুন্ধকে ধরে। 

প্রসাদ বলে আমি মাতৃভাবে 
তন্ব করি ধারে ॥ 

সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবে! হাড়ি 
বুঝরে মন ঠারে ঠোরে ॥ 

যুক্ত মণিলাল পারেখের খ্বঁষধর্ম গ্রহণ ২১৮৩ 

শ্রীযুক্ত মণিলাল পারেখের 
খটধর্ম গ্রহণ । 

(আজ কয়েক মাস বাঁবৎ বন্ধে নববিধান সমাজের 
অন্যতর সভা শীযুক্ত মশিলাল পারেখের তুষ্টধর্খ গ্রহণ 
উপলক্ষে ব্রাক্মদঘাজের কাগঞ্জপত্রে কিছু আন্দোলন 
আলোচন। চলিতেছে । এরূপ ঘটনার আমরা বিশেষ 
কিছু আশ্চর্য্য হই নাই। নববিধান সমাজের একটী 
সম্প্রদায় আছে, ধাহাদের মত অত্যন্ত খৃষ্টকেন্ত্রক | 
ব্রাহ্মসমানের প্রকৃত ভূমি ব্রহ্মকেঞ্জক ৷ কেহ যদি খুের 
সদ্্গুণসমূহকে আদর্শ করিয় শ্বীয় জীবনকে পরিচালিচ 
কষ্পেন, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছুনাই। কিক 
খৃষ্টকে অভ্রান্ত গুরুপদে বসাইয়। নিজের দ্গীবনকে খুষ্ট- 
কেন্দ্রক করিয়া! তোলাকে আমরা [িশ্চর়ই অসঙ্গত মনে 
করি । একরপ ভাবের পরিণামফল অবতারবাদ ও মুর্তি- 
পুজা । যে মূলমন্ত্র লইয়! ব্রাঙ্মদমাজের জন্ম, ব্রহ্ম বাতীত 
অপর কাহাকেও আত্মার সমুদয় স্থান অধিকার করিতে 
দিলে সেই মৃলমন্ত্রই ব্যর্থ হইয়া! যাঁয়। শ্রযুক্ক মণিলাল 
পারেখের খৃষ্টধর্শ গ্রহণ এই কথার শ্বপক্ষে খুবই সাগ্য 
দিতেছে । তং বোংসং] 

প্রীযুক্ত মণিলাল পারেখ নববিধান ব্রাঙ্মাসমাজের 
অস্তভূতি ছিলেন। তিনি কয়েক মাস হইল খৃষ্টধর্মে 
দীক্ষিত হইয়াছেন । তিনি তাহার আ্মকাহিনী “100৩ 

7:011,80” নামক থৃীয় সংবাদ পাত্রে বাহির 
করিতেছেন। তিনি বলেন যে “কাটিবার প্রদেশে 
অবস্থানকালীন শ্রদ্ধেয় কেশব বাবুর জীবনী ও 
তাহার বন্ত,তা পাঠের ফলে নববিধান সম্প্রদায়ের 
অন্তভূতি হইয়া তাহার একজন প্রচারক হইবার 
ইচ্ছা আমার. অন্তরে বলবতী হইয়া উঠে। তশ- 

পুর্বে বেদাস্তের ও বিবেকানন্দের প্রতাৰ আমার 
ভিতরে বিদ্যমান ছিল। কেশব বাবুর সমস্ত ভাব 

আমি গ্রহণ করিলাম। তিনি যিশুখুষ্টকে তাহার 
ধর্মের কেন্দ্র করিয়াছিলেন, তাহা আমার বেশ 

ভাল লাগিল। ১৯০৯ সালে বি, এ পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আমিলাম'। পণ্ডিত 

গৌরগোবিন্দ বাবুর সহিত যুক্তিতর্ক করিয়া! 
তাহাকে বুঝাইতে সক্ষম হইলাম যে ঈশাই নব- 

বিধানের প্রাণ ।॥ “5919৪ [)988809 &০ [07০০৮ 

বিষয়ক বক্ত তায় কেশব বাবুও তাহাই বলিয়া- 

ছিলেন। তাহার পর শ্রদ্ধেয় প্রমথ লাল সেনের 

সহিত আমার কথা হয়। মোক্ষমূলার শ্রীযুক্ত 

প্রতাপচন্দ্র মঞ্জুমদধারকে ১৯০০ সালে বে পত্র 

লিখেন, তাহাতে তিনি নববিধানান্ত ব্রাক্মাগণকে 

£ 076170900 00৪701) এর সহিত মিলিত হইবার 



২৮৪ তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কর, ৪ ভাগ 

সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন। এ পত্রের কথা উল্লেখ 
করিয়া প্রমথ বাবু বলেন যে আমি এবং আরও 

কয়েকজন নববিধানবিশ্বাসী যুবক আমরা এ 
প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলাম । এ সময় হইতে 

পারেখ বলেন আমি নিজেকে কথন হিন্দু কখন 

খৃগ্রিয়ান্ বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ত করি। 
১৯১৪ খুঃ অন্দে লক্ষৌ নগরে নববিধান সমা- 

জের সংওঘ হয়। প্রমথ বাবুর সহিত পরে কলিকাতা 

ও বুচবিহারে দেখা হইলে আমি তাহাকে 4১021108 

(3110016]। এর সহিত মিলিত হইবার পুর্বব প্রস্তাবের 

আবার অবতারণ। করিতে 'বলি, এবং নব্বিধান 

সমাজকে ঈশাকেন্দ্র করিবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে 
1179 ৬০৮1০ &00 0169 ২০৬ 01519959060) 

পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ দেখি । ঠিক এই; সময়ে নব- 

বিধান সমাজে কেশব বাধুকে কেন্দ্র করিবার কথা 

সব্বপ্রথম উত্থাপিত হয়। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ 

ঘিনি এই বিষয়ের প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন তিনি 
বলিলেন যদিও কেশব বাবুর কথানুসারে, ঈশ৷ 
নববিধানের কেন্ত্রস্থান অধিকার করিয়া আছেন, 
তাহা হইলেও কার্যত কেশব বাবুই নববিধান 

সমাজের কেন্ত্রস্থানীয়। ইহ! হইতে আমার মনে 

একটু খটুক। বাধে । 
১৯১৫ খৃং অব্ধে মাঘোতসব ঘনাইয়া আসিল । 

আমি কলিকাতায় আসিয়া দেখি নববিধান সমাজের 
ভিতরে ছুইটি স্বতন্ত্র দল দাড়াইয়াছে; একদল কেশব 
বাবুকে কেন্দ্র কারতে চান, অপর দল কাহাকেও 
কেন্দ্র করিতে প্রস্কত নহেন। আমি ঝণলাম 

কুশন বাবুকে কেন ? তিনি নিজেইত ঈশাকে কেন্দ্র 
করিয়া গিয়াছেন। আমরা কেন তাহা অস্বাকার 
করি ? বিল্যু মামার কথা ভাসিয়। গেল। আমি 
'নরুপায হইয়া ক্রামে খগ্রিয়ানির দিকে অগ্রসর 

তইাতে লাগিলাম, এবং উক্ত ধর্ে দীক্ষিত হইয়া 
পড়িলাম।” : 

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে বুঝা 
নায়, যে পারেথের ধণ্মভাৰ প্রথম ভইতেই খৃয্টবর্ন্ে 
অভিমুখীন ছিল । কেশব বাবুর উক্তি ভীহার 
এই পথের সহায়ীতূত হইয়ান্িল এইমাত্র । কেশব 
বাবুর অতিরিক্ত খুষ্টপ্রীতির সম্বন্ধে এই পত্রে 
অনেকবার আলোচনা হইয়া গিয়াছে, আমর! সেই 

 অশ্রীতিকর. কথার পুনরালোচনা করিতে সঙ্কোচ, 
ৰ বোধ করি। আমরা বিগত তিন বশুসর ধরিয়া 
নববিধান সমাজের কয়েকজনকে কেশব বাবুকে 

| কেন্দ্র করিয়! তুলিবার আকুল চেষ্টার ভিতরে 
অবস্থিত দেখিতেছ্ছি। এ দলের অনেকেই আবার 

উহার বিরোধী । ধাঁহারা আবার কেশব বাবুকে 

কেন্দ্র করিতে চান, তাহারা উহার অর্থ সকলে সমান 

ৰ ভাবে গ্রহণ করেন ন1। আমরা গুনিয়াছি ডাক্তার 

| বিমলচন্দ্র ঘোষ যে ভাবে কেশবকেন্ট্রের অর্থ বুঝেন, 
 আদ্ধেয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী সে অর্থ গ্রহণ 
করিতে সঙ্কুচিত। আমাদের বোধ হয় দুই বতসর পুর্বে 
মাঘোৎসব উপলক্ষে মধ্যাহ্ের আলোচনায় কেশবকেন্দ্ 

লইয়া বস্তু তার অবতারণা হইতে দেখিয়াছি। 

নববিধান কেশব বাবুরই স্থষ্টি। এ কথা ইতি- 
হাস চিরকালই সাক্ষ্য দিবে। নববিধান প্রচারে 

যদি কিছু গৌরব থাকে তাহা যখন একমাত্র কেশব 

চন্দ্রেরই প্রাপ্য, তখন “কেশবকেন্দ্র” ইত্যাকার 

বাক্যের সাহাব্যে ধর্্মসমাজের ভিতরে 9০মচর 

| স্যপ্টি এবং মতবিনিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধের 
উৎপত্তির যত অল্প হয় ততই কল্যাণ ইহা বুঝিতে 

হইবে। একে নববিধান সমাজে বন্ত তার ভিতরে, 

ধ্মতত্বের প্রস্তাবের মধ্যে কেশব বাবুর নাম নিতান্ত 
অতিরিক্ত পরিমাণে বাবহৃত হয়, তাহার উপরে 

“কেশবকেন্ত্র” প্রভৃতি কথার উত্তব অদুর ভবিষ্যতে 

মধ্যবর্তিবাদ আনিয়া ফেলিবে অনেক চিন্তাশীল 

লোকের এইরূপ আশঙ্কা হয়। মহারাণী কুচ- 

বিহার লক্ষ্ৌসংড্যে উপস্থিত ছিলেন। নববিধান 

 ব্রাঙ্গসমাজের উপর তাহার যথেষ্ট অনুরাগ, তাহার 

পিতার পবিত্র স্মৃতির উপর তাহার অপরিসীম শ্রন্ধা, 
নববিধান সমাজের উপরেও তাহার যথেষ্ট প্রভাব, 

সাধারণের অতিরিক্ত শ্রদ্ধ৷ প্রকাশের ফলে যাহাতে 

ভাবীকালে কেশব বাবুর নাম মলিন না হয়,_-নববিধ 
0010%র স্থষ্রি ন1 হয় তাহার দিকে আমরা ঠ্ঠানার 

দৃষ্টি আকর্ণণ করি। ্ 
| এইখানে আমাদের একটি কথা! মনে পড়িয। 
ৰ গেল। মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ যখন মৃত্যুর অভিমুখীন, 
৷ শরীর নিতীন্ত ছুর্ববল, তখন মৃত্যু-অস্ত্রে তাহার 
| চিতাতম্ম বোলপুর শ্াস্তিনিফেতনে রাখিবার সংকল্প 
| তাহার পুত্র ও পৌত্রগণের-মধ্যে হইয়াছিল। এ কথ! 

পপ আস 

০ পপি এ আস, 



আর্বিনঃ ১৮৪৩ 

যখন মতর্ধির কর্ণে পৌঁছিল তিনি তাহার স্থযোগ্য পুত্র 
পৌব্রগণকে ডাকিয়া কঠোরভাবে এই আদেশ 
দেন যে “ভোমরা এঁ সংকল্প একেৰারে পরিহার 
কর, একেশ্বরের আরাধনার জন্য আমি বোলপুর 

আশ্রম প্রতিষ্ঠ। করিয়া দিয়াছি। ঈশ্বরের প্রাপ্য 
পুজার কোন অংশ লোকে ভ্রমবশতঃ আমার স্মতি- 

মন্দিরে অর্পণ করিতে পারে, আমি তোমাদিগকে 

সেব্যবস্থা করিতে দিব না । তোমরা এ সংকল্প 
হইতে' একেবারে নিরস্ত হইবে ধোলপুরে আমার 

চিত্তাভম্ম স্থাপন করিতে পারিবে না, ইহ! আমার 

আমার আদেশ জানিবে” মহর্ষিকে লোকে আজও 

ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না ইহাই আমাদের 
আঙ্গষেপ। 

রাণাডের-স্মৃতিকথা | 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 

স্পেশাল জজের জায়গায় ব্দলী । আর একবার 

সরকারী কাজে যাত্র।। ১৯৯৩-৮৪। 

পুণ। ও সাতার! ঝেলায় প্রবাস। 

(শ্ীজ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্ুবাদিত ) 

এই ছুই জিলার সমস্ত তালুকে যেখানে যেখানে 

কচ্সিলিয়েটর ও গ্রাম-মুন্সেফ আছে, সেইখানে আমর! 

(অর্থাৎ “উনি+) প্রিয়া এবং অদ্ধ দিবস থাকিয়া তাহা- 

দের দপ্তর পরীক্ষা করিতাম এবং তাহার পর আবার 
যাত্রা আরম্ভ করিতাম। আমাদের পূর্বেকার এই পদস্থ 

কর্মচারীর, এইরূপ নিজে গিয়। দপ্তর পরীক্ষা করিতেন 
না। এই কাজ তাহাদের ইচ্ছধীন ছিল। তাহার! ঢই 

চারিদিন তালুকের গ্রামে মোকাম করিয়া, আশপাশের 

গ্রাম-মুন্মফ্ ও কম্সিলিয়েটরদিগকে ডাকাহয়া পাঠা- 
ইতেন এবং দপ্তর লইয়! আসিলে. দপ্ুর দেখিয়। দিতেন । 

আমার্দের সময়ে ত্ররূপ কাঞ্জ স্বেচ্ছাধীন ন1 রাখিয়! উনি 

নিজে ছোটখ্ুটো গ্রামে আসিয়া উঠিতেন । সেই জনা 
আমাদের এবং আমাদের সহগামী সমস্ত লোকদিগের 
অস্থবিধা হইতে লাগিল। ছুই এক শিন আমরা গরুর 

কিংবা মহিষের দুধও পাইতাম না । তরকারীর ত নাম 

নাই। ৭।৮খানা বয়েলের গাড়ী ও দুই ঘোড়ার 

মতো যথেষ্ট ধাসদানাও পাঁওয়। যাইত না। সেইরূপ 
আবার, গ্রামে একটি মাত্র কূপ থাকায় আমাদের 

৩০ 1৪* জন মাছুষ ও জানোয়ারের জনা জল পাওয়৷ 

সুস্কিল. হইত ।৬ পূর্বাকার কর্পচান্বী এরূপ ছোটখাটো! 

রাণাডের-স্মৃতিকথা ১৮৫ 
গ্রামে স্বয়ং না গিয়া তালুকের দপ্তর চাহিয়া পাঠাইতেন, 
এই কথ! কারকুনকে ( কেরাণী ) ৰলিতে শুনিয়াছিলাম ; 
তাই ওকে বলিলাম যে, তালুকের দপ্তর চাহিয়। আনি- 
লেই যদি কাজ চলে, তবে এত কষ্ট করা কেন? 
তখন তিনি বালগেন, “সরকার যে মামাকে এই কাজে 

মনোনীত করিয়াছেন, বেতন লইয়া শুধু আমোদ করিয়া 

বেড়াইবার ঞ্রন্য নহে; তালুকের দপ্তর চাহিয়। 'আঁনিলে। 
সেধানকার চাপাক চতুর লোকই সম্মুখে আসে এবং 

আবশ্যক মতো! নকৃসার রেখা টানিয়া৷ কর্মচারীর সম্মুখে 
নক্সা আনিয়া ধয়ে;-_ ইহাতে চাষাদের প্রকীত 

অবস্থা জানা যায় নাঃ তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া 

লইয়৷ তাহাদের বাধাবিত্্র দুর করাই, সরকারের মুখ্য 
অভিপ্রায়; এ কথা কেহ কেহ বোঝে না, তাঁই অকারণ 

আলস্য ক্রে। বাকী লোকে অর্থাং আমর! নিজে 

ছোটথাটে! গ্রামে ঘুরিয়! ফিরিয়া বেড়াইলে পর, গ্রামের 
গৃহস্থ ও বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ হয়, এবং 

জ্ঞাতব্য বিষয় সঞ্ঘন্ধে তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া 

সহজেই সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারাযায়। এই জন্যই 

আমর! ছোটখাটে। গ্রামে বেড়াইতে যাই; নতুবা এতট! 

কষ্ট স্বীকার করিতৈ কে চাঁর বলো?” যাক্। 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ | 

নস্যের ভিব! হারাইল | ১৯৮৪ ।৮৫। 

এই বৎসরেই দ্ুরিতে ঘুরিতে আমরা সাতার। 

জিলায় স্মাসিপাম। সেই দিন কোরে-গ্রামে আড্ড। 

করাই স্থির হইয়াছিল। বয়েল-গাড়ীগুলা রাত্রেই 
বাহির হইয়। গির়াছিল । কেবল আমর! নিত্যানুসারে 

সকালে উঠিয়। ঘোড়ার গাড়বতে চড়িয়া বাহির হই- 

লাম। ব্রাত্রিতে আড্ডায় আমিয়। পৌছিলে যদি সেখানে 

ভাঁল জল না থাকিত তবে, পথে কোন নদী বা তাল 

মনের মতো জায়গ। দেশিয়! সেই খানে প্রাতঃক্কতা 

সমাপন করা! হইত । কোরে-গ্রামের এদিকে “বসন!” 

নদীর ধারে আমরা সবাই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম । 

আজ বিলগ্ধ হওয়ার নিকটন্থ ভিবা হইতে আমবু 

ছুগনে কিছু খাবার লইয়া জলযোগ করিয়া বাকি খাবার 

জিনিস শিপাই ও কোচমানদের দিয়। “এথানে গিয়া খ! 

ও ডিবাট। মায়া ঘসিয়। লিয়ে আর*--এইরূপ আমি, 

বলিলাম। ইতিমধ্যে উনি” বপিলেন--“মাজ দেবী 

হইয়। যাওয়াও চলা হয় নাই, তাহা! ন| হইলে আর 

একটু আগাইয়! যাইতে পারা যাইত। এসকল লোক 

ফিরিয়। আপিলে, তুমি গাড়ী জুতিয়! শীত্র এসে! 1” এই 

কথ! বলিয়া! একটু. সামনে আগাইয়া যাইবার পর আমি 



১৮৬ 

একটু আমোদ করিবার জনয মেখানে ঘোড়ার চাবুক 

ছিল সেই চাবুক হাতে লইয়া নিকটস্থ এক খাটো! আম- 

গাছের তলায় গেলাম ও চাবুক ছিয়। গাছে ছই তিন 
খা মারিলাম, তাছাতে ২*। ২৫টা কাচা আম পড়িয়া 

গেল। কিন্তু তাহ!তেও তৃপ্তি হইল ন1) আরও বেশী 
পাড়িবার জনা, খুব জোরে ঘ! মারায়, চাঁবুকের 
সরু শেষটুরু বালায় আটকিয়া, চাবুকের জোরে বালাটাও 
উপরে উড়িরা! গিয়াছে তখনি বুঝিতে পারিলাম । 

কিন্ত উপর দিয়া কোথার পড়িল তাহ! দেখ! গেল না। 

আমি ও দিপাহীর! গাছের নীচে আশে পাশে অনেক 
খোজ করিলাম কিন্ত যার! খোঞ করিতেছিল তাহ।- 

দের পায়ের নীচে পড়াপ, ভূল করিয়া তাহার! গুঁড়াইয়! 

ফেলিয়াছে ফিংব! গাছের কোথাও আট্কাইয় রহি- 

যাছে, কে জানে । আনেক খোজাখুরি করিয়াও পাওয়া 

গেল নাঁসতা! ইতি মধ্যে গাড়ী তৈয়ার হইয়। আসিল, । 
গাড়ীতে চড়িয়া আমি অগ্রসর হইলাম । এখন ওকে, 

কি বলিব? বাল] হারাইয়াছে শুনিলে উনি কি মনে 

করিবেন ? আমি আম পাড়িবার লোভ করিয়াছিলাম--. 

কাজট। ভাব হয়, নাই, এইরূপ আমার £অন্ততাপ হইল, 
আর ভয় হইতে লাগিণ। ইতিমধ্যে এক রয়েল-. 

গাড়ী আসিয়। পড়িণ, তরু গর ফহিত সাক্ষাৎ হইল ন1; 

আমি ঘাবৃড়িরা৷ গেলাম, এবং আমার নির্বদ্ধিতার দরুণ 

এই গরমের সময় গর অনেক দুর হাঁটিতে হইণ এই জন্য 

আমার বড় খারাপ লাগিল। কিন্তু উপার ফি? দ্বিতীয় 
[71]-এর রাস্তায় শুর সঙ্গে দেখা হইল ও গাড়ীতে 
বস! গেল। গাড়ী চদ্দিতে আরম্ভ করিলে, আজ আমার 

একটা! বড় চুক্: হইয়াছে বলির! হাতের বালার বৃত্তান্ত 
সমস্ত বলিলাম.। সমস্ত, শুনিবার পর, অনেকক্ষণ পরে 

ও শাস্তভাবে উনি বলিলেন, ষেঃ "লোকের আম তুমি না 
জিজাসা. করিয়া পাড়িয়াছিলে, কাজটা ভাল হয় নাই। 
এরূপ আর কখন করিবে ন!। তুমি একটু শান্তি পাও, ও 

তোমার বরাবর মনে থাকে, এই জন্যই তোমার বাল: 

হারিয়েছে । আমি বাধার খোঞজজ করিব ন! ও নূতন, 
ঝালাও গড়াইয়। দিব না, তাহা হইলে তোমার. মনে 

থাকিবে ।” সচরাচর যে রকম ভাবে বলিয়া থাকেন 

এই কথ সেইরূপ ভাবেই বলিলেন। কিন্ত তাহার 
ভাবস্বঙ্গীতে মনে হইল, আমে এ কাঁজট। তার: ভাল 
লাগে নাই? তাই তার, সিধাভাবের কথাতেও. আমার 
বিলঙ্গাণ শিক্ষা, হইল.। বেশী: রাগ করিবার কোন 
কেতু নাই বলির! আমি. সমস্ত দিন আমার নিত্যকর্দ 
না ভুলিয়। বিষ্চিত্তে করেতে লাগিলাম । রাত্রে খাইছ্ছে 

বলিণে পর, উনি নিত্যান্ছসারে ব্রাঙ্গণকে শুধু ডাকিয়া 
নহে--হাক দিক ডাকিয়া বলিলেন) "এক কাজ কর, 

আজ সকালের ৭৫ টাকার আচাকস পাড়ে দেবার জন) 

নিয়ে এসে1।” সে বেচারা কি-আমনিৰে ? £কাচুমাচু” মুখ 

করিয়া ঠায় দীড়াইয়! রহিল । আগার করিবে কে? কাছ 

আমগুল! সকাল হইতে স্থানে স্থানে পিয়া ছিলপ। সকাল 
হইতে সেই আমগুলি দেখাই যেন আমার শান্তি বলিক্ক। 
মনে হইতে লাগিল। কেহই কিছু বপিতেছে না, আমের 
আচার কেহই আনিতেছে ন! দেখিয়া, উনি আমাকে 

বণিলেও, “অন্য কোন কথা মনে আনো, বাল! হারিয়েছে 

বলে' এট! খির হবার দরকার নেই। তোমায় মতো 

আঙ্মাহও একট! হটর্ঘন। হয়েছে। আব্তুপরে আমার 

নস্যের ডিবেট। কোথায় পড়ে গিয়ে হারিয়ে গেছে। আমার 

এক জিনিস হারিয়েছে, তোমারও এক টিনিস হারি- 

য়েছে। তুমি বন্গুবে ডিবেট। দস্তার ছিল, তার আবার 

দামকি! মুল্যের বিচার এই সময়ে না! করে” কাজে 

লাগার হিসাবে আমার দ্িনিসের মূল্য বেশী ছিল 
কারণ এঁ ডিবে নইলে যে আমার চণে ন!--কাণ্ত আট্- 
কায়। গ্িনিস হারাণোতে অপবধানতা ও অমনো- 
যোগিত! এই গো দেখা যার। পুনর্ধার এরপনা 

সয় সেই চেষ্টা করাই ভাল। কিন্তু উহ! হারাইবার 

দকুন এতটা! খিশ্ন হবার দরকার কি? হেসেখেলে 

মনের সুখে থাকবে, ত। হলে অন্যেরও ভাগ লাগবে।” 

যাক। ইহার পর হারানে। জিনিসের নামও আর আমি 
মুখে আনি নাই । | 

নারিকেল ফল ও পাখীর ডিম। 
( শ্রীনগেন্জনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল বারৃ-এটু ল) 

জড়জগণড ও জীবজগতের মধ্যে যে “পর্দা” ব1 

ব্যবধান দৃষ্ট হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে অপস্থত হই- 
তেছে। জীবজগতে উদ্ভিদ ও প্রাণীবিভাগেরও মধ্যে 

যে. ভেদ বা! পার্থক্য দৃষ্টি গোচর হয়, তাহাও 
প্রকৃত পার্থক্য বলিয়া প্রতীত হয় না। নারিকেল 
ফল ও পাখীর ডিম উদাহরণন্যরাপ উল্লেখ কর 

যাইতে পারে। তৃণাদি নির্দিত বাসার রধ্যে ডিম 

থাকে । নাপ্সিকেল-ছোবড়ার মধ্যে ডিম্বাকার খোল 

থাকে | ডিমের মধ্যে 5০1 বা ককুম্থুম” থাকে, 

খোলের মধ্যেও “সার” অর্থাৎ নারিকেল থাকে । 
০1 এর মধ্যে পাীর “বীজ” অর্থাৎ জীবাঙ্কুর 

থাকে। নারিকেলের মধ্যেও 95 বা সারাংশের 

ত্বার। বেস্তিত “বীজ” ব। “বীজান্কুর” থাকে । “কুসুম” 

দবায়। “জীবান্থুর” পরিপুষ্ঠ হয় এবং ক্রমে ক্রমে 



প্জশ্বিন/-১৮৪, 

বন্ধিত-হইয়া পঙ্গীতে পরিণত হয়__তখন ৪:91] 

অর্থাৎ ডিমের খোল ভাঙ্গিয়। যায়। নারিকেলের মুখে 
যে 80৪ বা! “বীজাঙ্কুর” থাকে, ডাহা নারিকেলের 

সারে পরিপুষ্ট হুইয়৷ সেই মুখ বা সহজভেদ্য ছিদ্র 
'দিয়। বহির্গত হয়'। 

নারিকেলের তিনটি আবরণ। 'একটী সবুজ 
ত্বক্। দ্বিতীয়টি ছোবড়া। তৃতীয়টা ৪1১01] 1 খোল। 

বৃক্ষচ্যত নারিকেল ফলের এই তিনটা আবরণ ভেদ 
করিয়। নারিকেলের “জীবাস্ুর” জল গ্রহণ করিতে 

অক্ষম । তাই নারিকেলের মধ্যে জলের সঞ্চার 

বা! সঞ্চয় পূর্বব হইতেই আবশ্যক হয়। এই জলে 
নারিকেল চারা ক্রমশ পুষ্ট হইতে থাকে ও বাড়িতে 
থাকে, বেশী বাড়িলেই 91891] বা খোলট! আপনা- 

পনিই ভাঙ্গিয়৷ যায়। ডিম ভাঙ্গিয়া পঙ্গীশাবক 

নির্গত হইয়াই আপনি খুষ্টিয়া খায় (যথা 

মুর্গির বাচ্ছা!) বা মা-বাপরা খাওয়ায় । এ খাদ্য 

ডিমের ভিতরের সার নহে, ডিমের বাহিরের যাহ। 

উপযোগী খাদ্য, এ তাহাই। নারিকেলের চারাও 

খোল ভাঙ্গিবার পর পৃথিবী হইতে তদুপযোগী 

খাদ্য অর্থাৎ জলাদি আহরণ করে। খোল ভাঙ্গি- 

বার পূর্বে খোলের মধ্যে যে জল-সার তাহাই ব্যবহার 

করে। 

প্রকৃতিমাত। নারিকেলবীজ ও পক্ষীবীজকে 

একই কৌশলে লালন পালন করিয়া আমিতেছেন। 

পাখীর! দৃ'চারটে করিয়া ডিম পাড়ে ; তাহার অর্থ__ 

একট। আধট। খারাপ হইলেও ক্ষতি হইবে ন। 

বংশ বুদ্ধি বা রঞ্ষার জন্য একটা ফুটিলেই যথেষ্ট । 

নারিকেলেরও পূর্বেব তিনটা করিয়া “বীজান্কুর” 

হইত-_-তাহার পরিচয় নারিকেলের তিনটী 1)1%১ 

(ব। 0610998701)8 অর্থাৎ মুখ। একটা মুখ সচ্ছিদ্র-_ 

যাহার মধ্যে ছুরি দিলে খোলের ভিতর হইতে জল 

'নির্গতৃহয়। তাহারই নীচে ছুইটি বন্ধ মুখ-_-এক কালে 
এই দুই মুখ বন্ধ ছিল না। প্রত্যেক মুখে একটা 

করিয়া 07০১ব বীক্ঞান্কুর থাকিত। পূর্ববকালে নারি- 

কেল এইরূপ ত্রি-আবরণে আবৃত ছিল না। তিনটা 

ছিদ্রই ছিল, তিনটা 1000ই হইত। নারিকেলের 

সার ও মি জলের জন্য নারিকেলের অনেক শক্র 
জুটিল। তন্মধ্যে মনুষ্যের অতিবৃন্ধপিতীমহ 

বানরেরাই .গুরুতর শক্র.। তাহারা নখ দাত দিয়া 

নারিকেল ফল ও পাখীর ডিম ৭৮৭ 

ছিন্রগুলি. খুলিয়। নারিকেলের জল পান করিত ও 

নারিকেল ভাঙ্গিয়া 19:06) বা সার খাইত । 

প্রকৃতিদেবী অনন্যোপায় হইয়। শক্রদিগের চোখে 
ধূল। দিবার জন্য একটা মাত্র ছিত্র রাখিলেন। 
যে দুইটা বন্ধ হইল সেই দুরটিরই উপর প্রথমেই 

নজর পড়ে। বাঁদরেরা এই ছুইটী বন্ধ। মুখ নখর্দান 

দিয়া খুলিয়া ছেদ করিতে অপারক হইয়া শেষে, 

হাল্ ছাড়িয়া দিত । বীজ অর্থাৎ বংশ রক্ষা করিবার 

জন্য প্রকৃতি এই কৌশল অবলম্বন করিলেন। 

আবার নারিকেল গাছ ক্রমে উচু হইতে লাগিল 

_-উচু বৃক্ষ হইতে নারিকেল পড়িয়া খোল ভাঙ্গিয়! 

যাইতে ল।গিল। প্রকৃতি তাই নারিকেলের খোলকে 

আরো দুইটা আবরণে ঢাকিয়। দিলেন। প্রথমটা সবক, 

আর দ্বিতীটী ছোপড়া, এই ছোপড়া৷ থাকাতে ঝুন! 

অর্থাৎ বীজ-নারিকেল গাছ হুইতে পড়িলেও সহজে 

ভাঙ্গিতে পারে না। পরে ধখন নারিকেল-বীজকে 

এইরূপ তিন-ফেরা কেল্লার মধ্যে পোরা৷ হইল, 

তখন সে বীজের ধ্বংসের ভয় আর রহিল না। তাই, 
তিনটা 10)9) বা বীজের যায়গায় একটাই যে 

হইল। অরক্ষিত অবস্থায় একাধিক বীজের প্রয়ে। * 

জনছিল কারণ বীষ্গ নষ্ট হইবার ভয় ছিল। 

এখন আর সেই তয় রহিল না। তিনটা ছিদ্রের 

স্থলে এখন একটা ছিদ্র অবশিষ্ট রহিল, ছুইটার 

কেবল চিহু মাত্র রহিল। বাঁদরকে প্রতারণা করি- 

বার জন্যই বোধ হয় প্রকৃতি এই কৌশল আবিক্ষার 

করিয়াছেন। 

কত যুগযুগাস্তর ধরিয়া কৌশলের পর কৌশল 

পরীক্ষা ব৷ অবলম্বন করিয়। শেষে প্র।কৃতিক নির্ববা- 

চনফলে নারিকেল তাহার বর্তমান অবস্থা প্রা 

হইয়াছে । ধনী লোকের এক পুত্র হইলে যেমন সে 

স্বচ্ছন্দে সপ্ত ধন ভোগ করিতে পারে, দশপূত 

হইলে সেরূপ করা অসন্তব। নারিকেল ফলও 

10101. 9810911919৪ দ্বারা 'এই শিক্ষা পাঁইয়াছে 

যে, তাহার মধ্যে যে সঞ্চিত খাদা আছে তাহ 

একটা বীজের উপযোগী, তিনটা মাত্র বীজের পঞ্দে 

যথেষ্ট নহে। তাই প্রকৃতিরূপা ধাত্রাএকটা বাজ- 

কেই “দুগ্ধ (৫০০০2০০7011 ) পান করান । 

স্তানগর্ব্বিত মানব মনে করেন প্রকৃতি তাহারহ 

জন্য ডাবের মধ্যে জল দিয়াছেন--খোলের মধে। 
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পৌধপিটে খাইবার জন্য নারিকেল দিয়াছেন । 

মাগ্গুষের জন্য প্রকৃতির এত মাথাব্যথা ধরেনি। 

প্রকৃতি নারিকেলের বংশরক্ষার জন্যই নারিকেল 

ফলে জল ও সায় সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
ভীত আনাস 

চা-খড়ির আত্মকাহিনী। 
(ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বন্ধু রায়বাহাছুর ) 

.. (পুর্ধ প্রকাশিতের পর ) 

চন্দ্রদেবের জন্মসন্বন্ধে দুই চারিটী কথা ইতি- 

চন্দ্রের বর্ধমান অবস্থা | পূর্বে তোমার্দিগকে বলি- 

যলাছ্ছি। অন্যুন ৫ কোটী ৬০ লক্ষ বশুসর পুর্বের্ব চর 
ও পৃথিবী উভয়েই একাঙ্গীভূত ছিলেন। চন্দ্রদেব 
পৃথিবীর দেহ হইতে বিচ্যুত হুইয়া যাইবার পর 
একেবারে অধিক দূরে গয়্ন করেন নাই । তোমরা 
ছোলেবেলায় ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনিয়াছ যে এক 
বুড়ি বাট দিতে দিতে যেমন সোজা হইয়। ঈাড়াইবে, 
অমনি টাদ তাহার মাথায় ঠেকিয়। গেল। সে 

বাগাম্থিত হইয়। চীদকে সম্মার্ছরনী প্রথার করিতে 

উদাত হইলে চন্দ্রদেব প্রহারের ভয়ে আকাশের বন্ধ 

উর্ধাদেশে পঙ্গায়ন করিলেন। সেই অবধি পৃথিবী 
ও চন্দ্রের মধ্যে এত অধিক ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে । 

চন্্রদেব, উপকথার চাদের ন্যায়, পৃথিবীর অত 
নিকটে না থাকিলেও এখনকার অপেক্ষ! পৃর্সেব যে 
আনেক কাছে ছিলেন, তদ্বিষযয়ে অণুমাত্র সন্দেহ 
নাই। চন্দ্র পৃথিবীর এত কাছে থাকিবার জন্য 

তখন জোয়ার ভাটার প্রভাব এখন অপেক্ষা অনেক 

প্রবল ছিল। তখন জোয়ারের সময় সমুদ্রের বঙ্গ 

স্ফীত হইয়া অতুঙ্চ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় উর্ধদিকে 
উন্নত হইয়া উঠিত। এখন তোমাদের চান্দ্রমাস 

২৭ দিনে হয, তখন ১২ দিনে এক একটা চান্দ্রমাস 
হইত। তখন বতসরের পরিমাণ এখনকার মত 
৩৬৫ দিন ছিল ন।, এক সাজার দিনে এক বশগুসর 

হইত | অধ্যাপক ভারউহনের মতে ৪ কোটী ৭ *লক্ষ 
বর পূর্বে পৃথিবীর আহ্িক গতি এভ শীঘ্ব শীত 
সম্পাদিত হইত, যে তখন ২৪ ঘণ্টার পরিবর্তে ৬$ 
ঘণ্টা পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ ছিল। চন্দজ্রদেব 
এখন পৃথিবী হইতে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ক্রোশ দূরে 

অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু এত দূরে থাকিলেও 

তত্ধবোধিমী পত্রিকা 
জননীর ন্রেহমমতা একেবারে বিশ্বৃত হইতে পারেন 

নাই। তাই তিনি দিবসে এখনো ছুই বার জননীর 

সহিত মিলিত হইবার জনা তাহাকে নিজের কাছে 
টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়! থাকেন। পুত্রবৎসলা 
জননীরও সেই সময়ে ন্েহের উচ্ছাসের সহিত 

বঙ্গস্থিত স্তন্যধার। উচ্ুলিত হুইয়া উঠে এবং সন্তা- 

নকে ভাঙা পান করাইবার জন্য ব/াকুলভাবে তাহার 

দিকে অগ্রসর হুইয়। থাকেন। মাতা-পুত্রের এই 

অপূর্ব স্নেহের আদানপ্রদানকে কবিস্বহীন নীরদ 
বিজ্ঞানের ভাষায় তোমরা জোয়ার স্তাটা বলিষ। 

থাক । ' 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে এক সময়ে চন্দ্রের 

মধ্যে বহু আগ্নের গিরির অস্তিত্ব ছিল এবং তাহারা 
সদাসর্ববদ1! অগ্নিময় গলিত প্রস্তরাদি উদিগরণ 

করিত। সে সময় তোমাদের জন্ম হয় নাই, তাহ! না 

হইলে দুরবীক্ষগণ সাহায্যে তোমরা অনায়াসে চন্দ্রের 
মধ্যে এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড দেখিতে পাইতে । এখন 

এই অগ্নয্পাত্ত চিরদিনের জন্য নির্ববাপিত হইয় 
গিয়াছে । চক্ষ্রের গতি এখন মন্দ হইয়াছে এৰং 
আকর্ষণশক্তিও হাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই এখন 

জোয়ার-ভীটা পূর্বেবের ন্যায় প্রবলভাবে খটিতে 
দেখা যায় না। এখন চন্দ্রদদেব কেবল রাত্রিকালে 

স্সিগ্ধ বিমল জমৃতধার! সিঞ্চন করিয়া বিরহবিধুরা 
জননীর শোকাগ্রি নির্বাণ করিবার চেষ্টা করি- 

তেছেন । 

বাষ্পময় পৃথিবীর বহির্ভাগ ক্রমশঃ শীতল হইয়। 
স্থল ও.জলের আবির্ভাব । কঠিনস্ব প্রাপ্ত হইল ১ এই 

তাংশই বর্তমান তৃপগ্ররের আদিস্তর বলিয়া পরি- 

গণিত । শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইবার সময়ে 

ভৃস্তরের কোন স্থান উচু হইয়া উঠিল, কোন স্থান 

বা বসিয়া গেল, আবার. অনেক স্থান চিড় খাইয়া 

'ফাটিয়। গেল। এইরূপে কত স্থানে কত শত 

গভীর খাতের স্থষ্টি হইল। তাপ ক্রমশঃ আরো! 
যত কমিযা যাইতে লাগিল, অসীম আকাশমগুলে 

যে জলরাশি বাষ্পাকারে বিদ্যমান ছিল, তাপের 
অপসারণে তাহা ঘনীভূত হইয়া ক্ষুদ্র জু জল- 

বিন্দুর আকার ধারগ করিল এবং বৃষ্থিরপে ধরাবক্ষে 

পতিত হইতে লাগিল। সে বৃষ্টির মাপ ছিল না, 
তাহার বিশ্রাম ছিল না। অবিরাম বর্ষণ হেতু 
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মহাগনভীর খাতগুলি ক্রমে সাগর মহাসাগরে পরিণত 
হইল । 

যে কোন বস্ত্র ছুই দিকে চাপ দিলে উহার 
মধ্যাংশ স্ফীত ও উন্নত হইয়া উঠে এবং উহার 
উপরিভাগ কুঞ্ত হইয়া যায়। এই একই নিয়মে 
ভূপৃষ্ঠের যে সকল স্থান সঙ্কোচনজনিত প্রচণ্ড 
পেষণে উর্ধদিকে স্ফীত বা মন্দিরের চূড়ার ন্যায় 
উন্নত হইয়া উঠিল, তাহারাই দেশ, মহাদেশ অথবা 
অভ্রভেদী পর্ববতমালারপে এই অসীম জলরাশির 
উপরে জাগ্রত হইয়। বিরাজ করিতে লাগিল। 

এইরূপে সেই বিশ্বব্যাপী 'সঙ্কোচনজনিত উদ্থান- 
পতনরূপ বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন প্রকাণ্ড 

জলভাগের, অপরদিকে তেমনি স্থলভাগের স্গ্ঠি 

হইয়াছে । পৃথিবীর মধ্যে ষে সর্বেবাচ্চ গিরিরাজ 
তোমাদের জন্মভূমির শিরোমুকুটরূপে বিরাজ 
করিতেছে, তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে 

সেই মহিমান্থিত অভ্রভেরী তৃষারমণ্ডিত বিশালদেহ 
হিমাদ্রিও এক সময়ে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। 
ভূতন্ববিদ্ পণ্ডিতের! হিমালয় পর্ববতের মধ্যে কত 
সমুদ্রচর প্রাণীর কঙ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইয়ুরো- 

পের শ্রেষ্ঠ শৈলরাজি আল্ল স্ও একসময়ে সমুদ্রগর্তে 
লুকাফিত ছিল। তোমাদের এই স্থুজল! মুলা 
শস্যশ্যামলা! সোণার বাংলা দেশ সেদিন মাত্র 

সমুদ্রগর্ভ হইতে মাথা তুলিয়া মানুষের আবাস- 
ভূমিতে পরিণত হুইয়াছে | আমার জন্মিবার কত 
লক্ষ লক্ষ বসর পরে সে সুর্যের মুখ প্রথমে দর্শন 

করিয়াছে । তোমাদের জননী তোমাদের নিকট 

প্রাচীনা হইলেও তিনি আমার চোখে সেদিনকার 

মেয়ে বইত নয় ! | 
চন্দ্র পৃথিবী হইতে বিচ্যুত হইবার পর পৃথিবীর 

আকারের একটু পরিবর্তন সংসাধিত হয়। উহার 

একভাগ অতি প্রশস্ত ও অপরাংশ অপেক্ষাকৃত 

সন্কীর্ণ হইয়া যায় এফং এতছুভয়ের মধ্যে একটী 
গভীর খাতের স্থষ্থি হয়। কালে এই খাত বৃষ্টির 
জলে পরিপূর্ণ হইলে পৃথিবীতে প্রথম সমুদ্রের 

আবির্ভাব ছয়। পণ্ডিতের অনুমান করেন যে 
এই প্রথম সমুদ্রই বর্তমান প্রশাস্ত মহাসাগর । 
এইরূপে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এই মহাসাগর দ্বার। ছুই 
ভাগে বিভ্ঞক্ত হইনা পড়িল। প্রশস্তাংশ বিভিন্ন 

চা-খড়ির আত্মকাহিনী 

| ভাগের ভগ্রকণ। দ্বারা নিশ্মিত হইয়াছে । 
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মহাদেশরূপে এবং অপ্রশস্তাংশ জলের মধ্যে কতি- 

পয় ত্বীপরূপে শোতা পাইতে লাগিল। প্রশস্ত- 

ভাগ হইতে ইউরোপ, আক্রিকা, এসিয়ার প্রায় 

তাবদংশ, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমে- 

রিকার বৃহদংশ গঠিত হইয়াছে । অপ্রশস্ত অংশের 
মধ্য জলভাগই অধিক, স্থলের পরিমাণ খুব কম। 

আবার এই স্থলাংশ কতকগুলি দ্বীপের সমগ্টিমান্র। 
অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যা্ড, দক্ষিণ আমেরিকার কিয়- 

দংশ এবং মালয় উপদ্বীপ এই অপ্রশস্ত স্থলভাগের 

অন্তর্গত ছিল। 

এক সময়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সর্বত্রই জলরাশির 
হি নিমজ্জিত ছিল। এই অসীম 

অনন্ত-বিস্ভৃত জলরাশিকে তোমা- 

দের একজন বৈষ্ণব কৰি মধুচ্ছন্দে «প্রলয়পয়োধি- 
জল” বলিয়। বর্ণনা! করিয়াছেন। তোমাদের প্রাচীন 

খধিরাও বলিয়া গিয়াছেন যে প্রলয়কালে পৃথিবী 
জলমগ্নর! ছিলেন । আধুনিক পঞ্চিতদাগের মধ্যে 

এ বিষয়ে কিঞিশ মতভেদ দেখিতে পাওয়! যায় । 

কেহ কেহ পৃথিবীর সর্ববস্থানই যে এক সময়ে জল- 

মগ্ন ছিল, তাহা স্বীকার করেন না। বিভিন্ন স্থানে 
পৃথিবীর স্তরের গঠনের তারতম্য দেখিয়া তাহারা 
অনুমান করেন যে স্থল ও জল আদিকাল হইতেই 
একত্র এক সময়ে সফট হইয়াছে ৷ পৃথিবীর আর্দিম 
পর্বধতসমূহের গঠন দেখিয়া তাহার! সিদ্ধান্ত করিয়া- 

ছেন যে এই সকল পর্বধত বছপুর্বেধ গঠিত ' স্থল- 
যাহ! 

হউক, ক্রমে ক্রমে উদ্খানপত্তন-বিপ্লীবের ফলে পৃথি- 
বীর পৃষ্ঠদেশ ক্ষুদ্র পত্র দ্বীপের আকারে হেথায় 
সেথায় জলের উপরিভ্ভাগে জাগিয়! উঠিতে লাগিল। 

তোমরা! শুনিলে আশ্চ্য হইবে যে তখন আফ্রিকা 

মহাদেশ বর্তমান মাদাগাক্কার্ ছাপ অপেন্ষণ বৃহ- 

'দ্াকার ছিপ না। তোমাদের স্বগ্টাদপি গরীয়সী 

জননী জন্মভূমি ভারতবর্ম বর্তমান সিংহলঘীপ হপেক্ষ। 
আয়তনে বড় ছিলেন না। এই সকল দেশের 

অধিকাংশ স্থলভাগই তখন জলে নিমজ্জিত ছিল । 

আবার উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে যে সকল 
ভূভাগ উন্নত হইয়া পর্বত ও মহাদেশে পরিণত 
হইয়াছিল অন্য কারণে তাহাদের অনেকেরই অন্তিত্ 

হইতে এককালীন লোপ প্রাপ্ত হইল। 
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কালে এই সকল উচ্চ তূভাগ বায়ু, বৃষ্টি ও রবি- 
তাপের সম্মিলিত শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া 

ক্ষপ্রাদপি ক্ষুত্র বালুকণায় পরিণত হইতে লাগিল 

এবং পর্ববতবাহিনী জতস্বতী দ্বার! প্রবাহিত হইয়া 

পুনরায় সাগরগর্ডে আশ্রয় লাভ করিল । আবহ- 

মান কালব্যাপী এই “পলি” সঞ্চয়ের ফলে অতল 

সমুদ্রগর্ভ পুনরায় উচ্চ হইয়া মনুষ্যের বাসোপযৌগী 

হইয়াছে । এইরূপে কত পর্বত, কত দেশ, কত 

মহাদেশ একবার গঠিত হইয়া প্রাকৃতিক ক্রিয়া দ্বারা 
পুনরায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়৷ একেবারে অদৃশ্য হইয় 
গিয়াছে, আবার কত অদৃশ্য অতলম্পর্শ সমুদ্র- 

গর্ভস্থিত স্থানও উন্নত হইয়া কোথাও বা! জলশুন্য 

ও জনশূন্য বালুকাময় মরুভূমি, কোথাও বা ঘন- 
পাদপরাজিবেঠিত নিবিড অরণ্যানী অথবা সম্বদ্ধি- 

শাল্লা বুবিস্তুত জনপদে পরিণত হইয়াছে । স্যগ্ির 
আর্দিকাল হইতে এই ভাঙ্গাগড়া কার্যের আরম্ত 

হইয়াছে; পৃথিবীর জীবনেতিহাসে এইরূপ লক্ষ 

লক্ষ কোটা কোটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
তাহার বর্ধমান আকার ও উপযোগিতা প্রদান 

করিয়াছে । . সেই বিপ্লবের এখনে শান্তি হয় নাই, 

পৃথিবীর গঠন এখনে! পুর্ণ পরিণতি লাভ করে 
নাই। প্ররুতি দেবীর ভাঙ্গীগড়া কার্য এখনো 
অবিরাম ভাবে চলিতেছে । এখনে! এই উত্থানপতন- 

বিপ্লবের ফলে অথব! ভূগর্ভস্থ দ্রবীভূত ধাতুপ্রস্তর- 
শ্রোতের বিষম . চাঞ্চল্য, ভূমিকম্প উপস্থিত 
হইয়া কত জনপদ ধ্বংস বা জলমগ্র হইয়া! যাইতেছে, 

আগ্নেয়গিরির অগ্নযাৎপাত দ্বারা কত দ্বীপ, কত 

নগর শশানে পরিণত হইতেছে, আবার পর্ববত- 

গাত্রম্মলিত শ্োতোবাহী পলি-পাত দ্বারা কত 

জলমগ্ন স্থান উন্নত হইয়া পুনরায় মনুষ্যের বাসের 
যোগ্য হইয়া গউঠিতেছে। তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ 
কৃঠিন হইয়া গিয়াছে বলিয়। পূর্বের ন্যায় এখন এই 
বিপ্লব সেরূপ প্রবলভাবে বা ঘন ঘন সংঘটিত 
হইতে দেখা যায়না; ইহা তোমাদের পরম 

সৌভাগ্যের কথা স্বীকার করিতে হইবে । 

( ক্রমশঃ) 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৪ রুল, ৪ ভাগ 

চা পানের অপকারিতা | 
(শ্রীশশিপদ বন্য্োপাধ্যায়) 

বর্তমান কালে আমাদের দেশে চায়ের প্রচলন বিশেষ- 
রূপে বৃৰ্ধি পাইয়াছে । €লাকে অনায়াসে ২টা পয়সবায় 
করিয়! চ খাইয়। থাকে | কলিকাতার প্রতি রাজপথে 

অসংখ্য চায়ের দোকান বপিয়াছে। এবং প্রতি দোকফা- 

নেই বনু খরিদারের সমাগম হইয়া থাকে | আমার 

কোন বন্ধু একশিন স্থাপিসন রোড, কলেজ ই্রীট। বহু- 
বাজার স্্ীট ও সাকু-লার রোড এই . চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানের 

চাএর দোকান গগন। করিয়াছিলেন, গণনায় দোকান 

১১০ খানি হইয়াছিল । ইহাতেও অনেক দোকান বাদ 

পড়িয়াছিল। এই সকল দোকানেই ঘরভাড়। সরঞ্জামী 

খরচ প্রভৃতি ব্যয় সঙ্কুলান হইয়! বেশ লাভ হইয়। থাকে, 

নতুবা দোকান উঠিয়া! যাইত ৷ এই সমস্ত টাকাই আমা 

* দের দেশের মধ্যবিত্ত লোক এবং সামান্য ব্যবসায়ী, মুটে, 
মজুর, ফেরিওয়াল। প্রভৃতি দিয়া থাঁকে। যাহাদের 
চা-বাগান আছে তাহারা এবং চাঁএর বড় বড় ব্যবসাক়ী- 

গণ প্রথমতঃ বিন। পয়দাঁয় চাএর প্যাকেট বিতরণ করি- 

তেন, তারপস্ব ক্রমে ধখন লোকের নেগ। ধরিল, তখন 

বিতরিত চাঞ্জর মূল্য সথদসহ আদায় করিয়া লইলেন। 

শুধু কলিকান্তায় নে, আমাদের দেশের সকল প্রধান 
সহরেই এইরূপে চাএর বহুল প্রচপন হইয়াছে ।॥ আমি 
যখন বোত্বাই নগরে গিয়াছিলাম তখন সেখানে অসংখ্য 

ইরাণী দোকান দেখিয়াছিলাম। প্র সব দোকানে চা 
বিক্রয় হইত ॥ সে সময়ে কলিকাতায় চাঁএর দোকান 

বসে নাই । বর্তমানে বোম্বাই সহরে চা-বিক্রয় আরও 
বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ 
বলেন ষে চাএর একটু উপকারিতা আছে, তাহাতে 

'শরীর ঝরঝরে রাখে এবং উৎসাহ জাগাইয়। তোলে। 

বাস্তবিক পক্ষে যদিও এঁ গুণ চাঁএর থাকে তাহ সাময়িক 

মাত্র এবং যেমন প্রত্যেক সাময়িক .ও কৃত্রিম উপায়ে 

উৎপাদিত উত্তেজনার অবসানে দ্বিগুণ অবসাদ আসে, 

চায়ের প্রভাবটুকু অস্তহিত হইলেও শরীরে সেইরূপ 
অবসাদ আগিয়৷ থাকে । একারণ একবার চা ধরিলে 
তাহা তা'গ কর! বড়ই কষ্টনাধ্য। সমস্ত নেশার জিনিষের 
সম্বন্ধেই এই কথ! প্রযোজয। 

ইহ] সর্বববাদসম্মত যে চায়ে 0906517 আনয়ন 

করে। কিছু ্রিন নিয়মিত চ1 সেবন করিলে পাকষস্ত্রের 
পূর্বের তেজ থাকে না, উক্ত যন্ত্স্থ 225679091০9 
পাতলা হয় এবং তাহার কার্যকরী শক্তি নষ্ট হুইয়া যায়। 
এ কারণ ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবন্ধ, অজীর্ণ প্রস্ৃতি নানাবিধ 

ব্যাররাম স্থষ্টি হইয়! ধ্বাকে। চাএর এই কুফল একদিনে 
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অধবা ঠা উপস্থিত ইন ন! এ কারণ লোকে মনে করে 
ই সব বাধীরাম অন্যান্য কারণে উদ্ভত হইয়াছে। প্রন্কত 
প্রস্তাবে চা পাঁন যে উ্রী সব কোগের এক প্রধান কারণ 
তাহাতে সঙ্গেই নাই । 
1 সেবনে শিদ্রার ব্যাঘাত হইয়া থাঁকে এবং ক্রমে 

ক্রষে লিজার পরিমাণ কমিয়! যান, তাহাতে পরিণমে 
নাঁনাধিধ ছাসাধ্য বাধি জন্ষিয়া থাকে । দিবা শীত- 

প্রধান দেশে চাএর কোন উপযোগিতা থাকে আমাদের 
গেশের মত শ্রী্ব প্রধান স্থানে চা বিষের মত ক্রিয়া করিয়। 

থাকে । বহু লোঁকে চাঁপান করিয়া তাহার অনিষ্টকর 
'ফল ভোগ করিয়াছেন, কিন্ত তাহাতে চায়ে তাহাদের 
অপ্রবত্তি হয় নাই। এইটিই চা-পানের সর্বাপেক্ষা 

গুরুতর কুফল । পরের অন্থকরণে উন্মন্ত হইয়া আমরা 

যাহা করি তাহার পরিণামফল বিবেচনা করি না। ইহা 
অপেক্ষা হুঃখের বিষয় কি হইতে পারে ? 

চা পানের আর একটি অনিষ্টকর ফল আর্থিক ক্ষতি। 
যে পরিবারে ৪ জন লোক চা পানে অভ্যন্ত, তাহাদের 

ছুবৈলা চা পানে অন্ততঃ চারি আনা ব্যয় হইয়। থাকে 

অর্থাৎ মার্চে প্রায় ৮. টাক বায় হয়। একটি দরিদ্র 

অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মাগিক ৮ টাঁক! ব্য 
| কর! সহজ কখ! নহে। ফলে তাহাদের অন্যান্য আব- 

শ্াকীয় ব্যয় সক্কোচ করিতে হয়। এই ভাবে আমাদের 

দরিদ্র দেশের কত টাকা যে চাএর জন্য ব্যয় হইয়া থাকে 

তাহার পরিমাণ নির্ণয় কর! সহজ সাধ্য নহে। 
ঢা পানের এতগুলি কুফল। আমাদের জনসাধা- 

রণের অবগতির জন্য গৃহে গৃহে চা পানের কুফল সম্বন্ধীয় 
পুন্তক প্রচারিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এবং আমা- 

দের দেশের লোকের বিশেষ বিবেচনা পুর্র্বক ছিতপথ 
গ্রহণ করিয়! চা! গানএফেৰারে গুীগ করা উচিত । 

চা পানের আরও একট্রি কুফল এই যে বাড়ীর পুত্র- 
কন্যাগণ সকলেই. চ। পানে উৎসাহিত হইয়া থাকে। 
কোন কোন পিতা মাত। নিজ হাতে স্ীক্ পুত্রকন্যাগণকে 
চা পান করিতে শিখীহইর়। থাকৈন। পরিণামে এজনা 
তাহাদের সকলেরই নানাবিধ কষ্ঠ ভোগ করিতে হয় । 

এই সব কারণে এই অশীতিপর বৃদ্ধের অনুরোধ 
দেশস্থ সকলেই এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা! করিবেন এবং 
বালফ বালিকাগণের ভবিষাং জীবনপথে কণ্টক রোপণ 
করিবেন না। 

চ। পান ত্যাগ কর। অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করিয়া 
সকলেই চাএর বিরোধী হন এই আমার নিবেদন। * 

* আহর! লেখকের 'ঞরত্তায খুবই আনুমোদন করি । তাহার, 
উপর এইটুকু ধলিড়ে চাই বে, যে দিন আমাদের দেশের লোকেরা 
চা-পান হইতে বিরত হইয়া! .তাহার খরটটা 'দেশের দারিদ্রামোচনে 
বায় করিতে কৃতসংকল্প: হইঘেন।- সেইদিন দৈশের মানসিক বলের 
পরিচর্জ পাইঘ। তং বোং সং। 
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মহষির জীবনের কয়েকটা কথা । 
বালা জীবন । 

(১) মনর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বালাকালে প্রথম 5ং রাজ 
রামমোহন রায়ের উংরাক্ষী বিদ্যালয়ে তংপরে হিন্দুষ্কুলে 
অধায়ন করিয়াছিলেন। দেবন্্নাপকে রাজ। অতিশয় 
ভাল বাদিতেন.। যধ্যে মধ্যে রাজার সহিত ঠিনি বেড়া- 
ইত্ে বাছির হুইতেন। মহ্র্ষধ বলিয়হেন --''রাজার 
মুখনগুলের তেদশ্িত ও মহত্বহাগ্রক ভাব মামার 
হাদয়কে আকর্ষণ করিত-_-ভাবিঙাম .উনি একন্পন বড 

লোক 1” এই সময় মহর্ষির বস ১২1১৩ বৎসরের অণ্ধক 
নহে । 

(২) মহর্ষির পিতা স্ুবিখযাত দারকানাথ ঠাকুরের 
সহিত রাজ|র বিশেষ বন্ধু£৷ ছিল। একবার দর্গাপুজার 
সময় তাহাদের বাটীতে হুর্গা গ্াতিমা দর্শনের জন্য 
দেঝবেক্্রনাথ রাজ! রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে 

গিরাছিলেন। রাজ! বপিলেন--“আাবার আমাকেও 

কেন+ | এই কথা শুশিয়। বালক দেবেন্নাথেব মনে 
একটী গণ্রীর প্রশ্নের উদয় হুইল । প্রতিম। দর্শনের 
বিষয় বলাতে রাজা গ্ররূপ কথা কেন বলিপেন, দেবেশ 
নাথ সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং যখন ঝুঝতে 
পারিলেন যে, রাজ ব্রন্মোপাসক, প্রাতঠিন। পুজাতে যোগ 
দেওয়! উচিত মনে করেন না, তখন ছইতেচ তাহার মন 
সর্বপ্রথম নিরাকার ব্রর্দোপানার দিকে শাক হইল। 
মনে"মনে স্থির করিলেন অ:র প্রতিমার নিকট নমস্ক।র 
করিবেন না। তীাখার সমবয়ন্ক বদ্ধুদিগকেও নমস্কার 
করিতে নিষেধ করিলেন । 

(৩) রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাওয়ার সময় 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত-সাক্ষাং করিতে গিয়া ছলেন ; 
রাজ দেবেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া আলিয়। ' শিদায় 
কালে সাদরে তাহার সহিত হস্তধর্দন করেন এবং দবারকা 
নাথ ঠান্ুরকে বলেন-_- “আপনার এই পুর মআমাগ ব্রা 
সমাজকে রক্ষা করিবে |” বাক্তার এই ভবিধ্যদ্খাণী 
বস্ততঃই কম্মেক বৎসরের মধ্যে সফল হহয়াছিল। 

বর্ধমান জীষন। 

(১) 'মহর্ষির বযক্রম এখন ৮৫ ধৎপর | ছই-বংসর 
ধাবৎ তাহার'যোড়াসাকোস্থ বাটিতে বাস করিতেছেন। 
এই বাটাতে আসিয়া বলিয়াছেন, যেখানে জঙ্গাগ্রহণ 
করিয়াছি সেখানেই দেহতযাগ করিবার ইচ্ছ। | 

(২) - মহর্ষি অতি প্রস্াযে গানোথান করেন। 
তৎপর কিছু বেলা হইলে টব বাহিরে আসিয়। মোড়, 
হন্তে চতুর্দিক মুখ ফিরাইয়! বারবার নমস্কার করেন এবং 
কিছুকাল 'ঈশ্বর চিন্তাতে "নিমগ্ন থাকেন । প্রতিদি 
প্রাতে ৭ ঘটিঞকার সময় তাহার বাড়ীর রী 

উপাসনার -এণ্ট। পড়ে । বাড়ীর নরনারী সঙক্ষলে উপা- 
সনাতে যোগদান করেন কি ন! এবং কে আচার্যোর .কার্য্য 
করেন ইত্যাদি সংবাদ প্রতিদিন পইগ। থাকেন । ৮ ঘটি- 
কার সময় কিঞ্িত তুগ্ধপান করেন। ' এখন হুগ্ধ ও বেদা- 

নার রগই তাহার প্রধান আহার । 
(৩) প্রান্প প্রতিদিনই শ্রাতঃকাল ও অপরাহু 

সময়ে তাহার পুত্র, পৌর ও যাঁহার। ত।হাকে দর্শন; করি- 
বার জন্য উপস্থিত হয়েন, তাহাদের সহত ব্রাহ্গধন্ম ও. 



২৪২ 

ব্রাঙ্ষসমাঙ্গ বিষয়ে মাপাপ করিয়। থাকেন । উপনিষদ 

ও হাফের ইত্যাদি ধর্মগ্রথ হইতে গ্লোক বলিৰার সময় 

ঠাছার যে প্রকার জদকোজ্ছাল এবং যুখত্রী হয় তাছ। 
বন্কতঃই দেখিবার জিনিস । 

(৪) এষ্ট বৃদ্ধবয়সে মহর্ধি ত্রাঙ্গধর্শ ও ত্রাঙ্গসমাজের 

অবন্থ! বিষয়ে কত চিন্ত। করেন তাহ বর্ণনাতীত। অল্প" 

কাপ গত হটল একদিন মহর্ষি তাঞার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে 

এইরূপ খলিগাছেন_-*যাহাতে ব্রাহ্গধর্থের মত পরিষ্কার 

থ|কে, ত্ধিচয়ে তুমি সর্বদ] যত্ব করিবে । ইছাতে যেন 
কোন দৃধপীয় মত স্থান পার ন11+ প্রতি বুধবার আদি- 

ব্রাঙ্গমমাজের সপ্তাঠিক উপামনাতে কোন্ কোন্ গান 

হয়া থাকে এবং কি প্রকার গান হওয়া আবশ্যক এবং 

কে ফি বিষয়ে উপদেশ দান করেন তাহারও তত্ব লইর! 
থাকেন। তববোধিনী পত্রিকাতে কিপ্রকার প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয় এবং কি তাবে উক্ত পত্রিকা পরিচালিত 

হওয়! উচিত তৎসন্বন্ধে পরামর্শ দান করেন। বাড়ীর 
ছেলে 9 মেগেদিগকে “ত্রাঙ্মধর্ম” গ্রন্থ শিক্ষ! দেওয়ার 
জনা প্রতি রবিবার নিন্ম করিয়াছেন । অন্তঃপুরস্থ 
স্রীলোকদিগের মধ্যে যাহাতে ধর্শভাব জাগ্রত থাকে 
তজ্ছনয প্রতিদিন অপরাক্কে অস্তঃপুরমধ্যে ধর্ণগ্রন্থ পাঠ ও 
বাখা হইয়। থাকে । পারিবারিক, শারীরিক ও আধ্যা- 
ঝ্িক কর্তবা সাধনে বৃদ্ধ মহর্ষির নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দর্শন 
করিলে অবাক হইতে হয়। 

(৫) প্রতিবৎসর ৩র1 জ্যাষ্ঠ তারিখে মহর্ধির জম্ম- 
দিনে সম্তানসন্ততি জামাত ও জনানা আত্মীয় স্বজন, 
ছায়া পরিবেষ্টিত হইয়া! যখন তিমি উপাসন! কয়েন, 
তখনকার সেই দৃশ্য কি যনোহর। ভিনি এ দিবসে 
তাহার পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র প্রতৃতিকে ত্রাঙ্গধর্দে অটপ 
বিশ্বামী, হইবার জন্য প্রত্যেকের হস্তে এক এক খানি 

' আশীর্বাদ পত্র প্রদান করেন । চক্ষুর তেজ ও শ্রবণশক্কি 
'হ্াস হওয়াতে তিনি অপরের সঙ্গে জালাপাদি করিয়! 
তৃর্ধিলাঙ করিতে পারেন ন1 বলিয়া! ছুঃখ প্রকাশ করেন । 
মহর্ষি এখন অনেক সমর এইরূপ বলেন-_পরমেশ্বর ক্রমে 
ক্রমে সংসার হইতে আমার আম্মাকে বিযুক্ত কিয়া 

সম্পূণকূপে াহার দিকে রাখিবার জন্য আমার বাহ্ 
ইঞ্জিয় গুলিকে ক্ষীণ করিতেছেন । মহর্ষির শরীর এখন 
আতিশগ দর্বল কিন্ত কখনও দিবানিদ্রাধান না। যদি 

কেহ গুহী যোগী দশন করিতে চাহেন, এই বেল! দর্শন 
করিয়া! লউন । 

সেবক, পৌষ ১৩৭) 

' সমরক্ষেত্র হইতে পত্র । 
রণাঙ্গন, 

| | ৪ জুন ১৯১৮। 
পৃ নী মাতা ঠাকুরাণী-_ 

আমার প্রণায় জানিবেন । আজ অনেক দিন পরে 

আপনার পত্র পাইয়! যে কি পর্যন্ত আহলাদিত হুইলান 

তাহা আধ কি লিখিব। আমার আসবার কথায় আপ- 

নার! খুব আশাম্থিত হয়েছিলেন, ক্রি করব বলুন আ'পনা- 

ব্নেয় আশা এখন মফল করতে পারলুম না। পুজার 

তন্ববোধিনী পত্রিকা ১৪৯ কল্প, ৪ ভাগ 

সময় নিশ্চয়ই ধাইব জানিখেন--আমার ছুটী অনেক দিন 

পাওন! হইয়াছে এখন আমি লই নাই, তায় কারণ 

এখন রাস্তার গরমে বড় কষ্ট পেতে হয়, আর প্রায় এক 
মাস ইজিপ্টে বাপি উপর থাকতে হর তাতে বড় কষ্ট 
হুয়। আমার বন্ধুর! ধার! ছ্বিতীক্ন দলে আছেন,তার। তাদের 
কষ্টের কথ! শিখেছেন। যাক) আমি পুজার সময় দেশে 

যাবার ঠিক করেছি, কারণ অনেক দিন দেশের মহাপুজ! 
দেখি নাই? যদি তার আগে বাড়ী যেতে বলেন--তাহলে 

আপনার কথামত কাধ্য করিব । আর এক কথা আপ- 

নাকে কে বলেছে যে বিবাহ করব বলে বাড়ী যাই নাই? 

প্রথম কথ!--মআমার বিবাহের বরস হর নাই, দ্বিতীন্ন 
কথা-_আমি যে দেশ ছেড়ে এত দৃরে এসেছি সেটা কি 

বিবাছের জন্য? মাগ্রষের মনে এতট! নীচতা আসতে 

পারে? এসেছি এখানে দেশের কাজে-_-অন্য কথ! কি 

মনে আসতে পারে? আর আমাদের দেশে কি কন্যার 
অভাব যে আমি এক বিদেশীর। বিজাতীয়া কন্যাকে 

মন্তকে করিয়। দেশে যাইব? আমার দেশের চেয়ে বড় 
পৃথিবীতে কি আম্ম কেউ আছে ? এসব দেশ তার পারের 

কাছেও দাড়াতে পারে না-_-আমাদের বরাতু মন্দ তাহা 

ন! হইণে আমর! পৃথিবীর সর্বশ্রেঠ শক্তিশালী জাতি হই- 
তাম। আমাদের দেশ-_-তাতে কত ম্থুখ--কত শান্তি 

কত তৃপ্তি, এমন দেশ ছেড়ে আমি বিদেশে থাকিব-. 
বিজাতীয়াকে বিবাহ করিব? যে তাহ! ভাবিয়াছে--সে 

জানে না, আমার কাছে দেশ কত পবিত্র, কত মহান্, 

কত সুন্দর । আরকি লিখিব আপনি আমায় বিশ্বাস 

করেন । ভাল আছি ইতি-- 
সেবক--সিছ ॥ 

মা আমার। 
তৈরবী। 

আমরি মরি কিরূপ ধরি 

এসেছ মামা আমার ! 

হাদয় উজল করি 
জ্যোতি অপরূপে ভরি, 

বারেক দাড়াও 

প্রণমি গো মা আমার । 

তোমারি ভালে তপন ব্বলে 
তোমারি হাঁসি ফুটে কমলে 
তোমারি প্রভা জগতীতলে 

. প্রথমি গো মা আমার। 



আদি ব্রাহ্মমমাজের পুস্তকাঁল পুস্তকের তর লক?। 
না ক্রেতাগ্বণ মর্শিঅর্ভরে& ছার! পুস্তকের দিগে ও দির, ডাকমাস্ডল “আদিত্রাঙ্ষমমাজের কর্দাধাক্ষ 

€৫ং পার চিৎপুর রোড যোড়াসাকো কলিকাত।”এন ঠিকানার পাঠাহলে পুস্তক প্রুথু হইবেন ।. 
”» ১৭৬৯ শক হুছুঁতে ১৮৩৯ শক পর্য্যস্ত (কয়েক শক বাদে) বে সকল তন্বকোধিনী-পন্রিকা বিক্রয়ার্থ পাওয়! 
ঘাইবে, তৎসমুদায়ের প্রতি বদরের একত্র বাধানে। এক এক খণ্ড ৪২ টাক] মূল্যে বিক্রয় হইবে। 

কাছুঠান পদ্ধতি 

- | | পূর্ণ মূলা । | পূর্ণ মুল্য । 
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও ছিতীয় খণ্ড তাংপর্য্য- * স্বীয় রাজনারায়ণ বন্থু প্রণীত 
সহিত ( মূল ও টাক1 দেবনাগর অক্ষরে ূ রাজনারায়ণ বসুর বন্তত। (১ম ভাগ) ॥ 

ৎপধ্য বাঙ্গাল! অক্ষরে ) রাজনারায়ণ বন্থুর বক.তা (২য় ভাগ) ৮৪ 
রি | ১ | হিন্দুধশ্মের শ্রেষ্ঠ ॥* 

ব্রাঙ্গধন্ম (স্থলভ সংস্করণ) ॥* | [)9061)05 01 13121910191) [২,৪১7 
গর (ভাল বাধা) ৮০ | 26 07231210000 ও৪7)21  ॥ ভী ও 

বাঙ্গালা ব্রাঙ্মধর্ম (প্রথম ও দ্বিতীয় খও) ॥* সদ ছি পি বত 
রঃ | 5101১ 6০9 6 $11615” 

বাঙ্গালা ্রান্মধর্ণ (তাৎপর্য সহিত), 55 ৬/1170151312110001519 ও পনি 
দশোপদেশ ॥7 | 1100৮61)0০0078 01 01017501010 [95011600107 

সাঘোংলৰ . ॥ও বান 

গেবনাগর অক্ষরে কঠেপনিষৎ এবং রাঁজসনের আচার্য শ্রীযুক্ত ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 
* ] 

সংহিতোপনিষৎ ( ভাষা সম্বলিত ) হিন্ি ৮১৬৭৬ রক্ত রা 
আচার্ষ্যের উপদেশ প্রথমখণ্ড ॥ 

নি রামমোহন রায়ের .সঙ্গীতাবলী 19 ূ ঁ দ্বিতীয় খ$ 

রদ্ষসঞ্গীত সম্পূর্ণ (১২শ ভাগ পর্যন্ত, ) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএ তন্বনিধি প্রণীত 
(ভাল বাধা ) ১1৮০ | রাজ! হরিশ্তজ্জ টি ॥* 

ব্রহ্মসঙ্গীত ১১শ ভাগ ৪/৪ আখিজল ০ ॥ 

ব্রহ্ধসঙ্গীত ১২শ ভাগ ৯৯» [আলাপ (ভালবাধা) ১০ 
চি গু পিতা নোষসি ৪০ 

পপ রি রঃ 4* | শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষ। ৫, 
হন্দি ব্রন্মোপাসন। 4* | বঙ্গসেন! লংগঠনে দক উন্নতি /০ 
[190 1099৫ /৯ | প্মা” (প্রসাদী পদচ্ছাঁয়! ) ০ 

শ্রেয় ও প্রের /০ প্রযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত . 
মাতৃপু্। /০ | সত্যন্থন্দর মঙ্গল ১২. 
অকারণ নিরাশ। /০ | মার্কস অরিলিয়সের আম্মচিস্তা ॥* 

আদি ব্রাঙ্মদমাজের সবলত! ও হূর্বলতা /০ যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 
| গুপনিষদ ব্রহ্ম (রবীন্দ্র বাবুর ) 

আদি ব্রাঙ্মলমাজের মণ্ডলী' গঠ'নের প্রস্তাবন! /* | ধর্মাশিক্ষা টা 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃভ | শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত 
আত্মতববিদয! »/০ ] ব্রঙ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ) ১1৩ 
পলাতক ব্রঙ্গনঙ্গীত স্বরলিপি € ৩র ভাগ । : ১1০. 

চা ট্রাা ৮*  ব্রহ্মসঙ্গীত শ্বরপিপি ( ৪র্থ ভাগ ) ১1৩ 
ত্রাঙ্মধর্থের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ সলভ সংস্করণ ) ॥* | ব্রদ্মস্গীত স্বরলিপি ( ৫ম ভাগ ) ১০ 

ঁ ই (বাধা)8. ১২ | ব্রহ্মসঙীন হ্থরলিপি ( ৬ষঠ ভাগ) ১৯ 
্রাঙ্গধর্শের মত ও বিশ্বাম, ভবানীপুর . যুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত 

্রদ্মবিদা।লয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সনেট পঞ্চাশৎ রী 
কে ॥ এ্মতী ইন্দির] দেবা প্রণীতি 

1৮* | আমার খাতা 4 
গ্রাঙ্গনমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত ৮প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত ৮৩ 

বৃত্তান্ত 0. / শধুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ,' 
08970170801 5117126 71910215)1 গীত পরিচয় রি 

19657019090) [2075 ১১1), যু রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
লা রি সঙ্গাত মঞ্জু ৫৭ 
[05 1017915৮55 7 72 ৮ 1» শ্ীঘুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
জীমদ্মহর্মি দেবেজনাথ ঠাকুরের ম্বরচিনত সঙ্গীত চক্ত্রিক। ২২ 

জীবনচরিত (কাগজে বাধা") ১৮, ীযুক্ত গ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
১ | [405 08 1052707 ট, 98809 



ভরের গ্রন্থাবলী ্ | ইংলগ্ডের ইতিহাস € মার্চ ১৯১৭, প্যান) 
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব. ( পঞ্চমী) "' " ১. কু 

আদিত্রাহ্গসমাজ কার্য্যালয়ে ৬ভুদেব  ? প্রার্াতিক বিজ্ঞাদ ( সপ্ত্দ এ)". 38 
উপরোচক পুণ্ুক গুলি সংক্ষিপ্ত ভূদেব শীবনী সহিত 

গ্রশ্থাবলী প্রাপ্তব্য। একরে বিশ্বনাথ সর ফণ্ডের মূল দরপিলের নকল সহিত ॥ 

হই খণ্ডে বাধান আমার নিকট লঈলে ডাকমাশুল ও 

* পুষ্পাঞজলি ( ছিতীয় সংগ্রণ ) রি ডি পি খরচ! সহিত মোট ১৯৪০ গড়িবে। 

শুভবিবাহের সর্ব্বোৎকুষ্ট উপহার-_ (বিশ্বনাথ (দাতব্য) টষ্ট ফণ্ডেক্- অপর: পুস্তকাদি ₹_ 

মুশিদাবার্দা গরদে শর্ণান্কিত বাধাহ ৰ (সুদে চরিতম্ মহাকাবাম্) র ১/০ 

* পারিবারিক প্রবন্ধ (৮ম সংস্করণ ) , ১॥০ | [সংক্ষিপ্ত ] ভূদেব জীবনী ৮/০ 

এ এ. (৭ম এ) ১৬ 1; অনাথবন্ধু [ উপনাস ] ৃ ১৬ ০ 
. ঙীঁ ঙ ঙ 

তারাতে নবযুগ প্রবর্তিক-_ |» চে ক ং খু রর 

* সামাজিক প্রবন্ধ ( চতুর্থ উ) ১/১ ৯ ত্র নংশ (8) রগ 

* আচার প্রবন্ধ (দ্বিতীয় সংস্করগ ) ১২ 1 * নেপালী ছত্রি (3) বু 

» বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২ ও) ॥* | * শ্রীরামচরিরের আলোচুলা ॥. 1৯ 

* এ য় ভাগ (তন্ত্রের কথা প্রভৃতি) ॥* ! বাঙ্গালার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংবাদ পত্র 

* স্বপ্পলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস * 1 এডুকেশন গেজেট অগ্রিম বার্ষিক হ. 

* বালাঙার ইতিহাস তঠীয় ভাগ ॥০ | [ * চিহ্নিত পুস্তক গুলি এডুকেশন গেলেউ হইতে পু. 

প্রতিভাসিক উপন্যাস (ষষ্ট সংস্করণ) * ॥* 1 মুদ্রিত] 

পুবাবুতসার (গ্রীস রোম গ্রড়াতি পঞ্চদশ ) দস 

প্রবর্তক। 
বাংলার একমাত্র পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন 1 

সৃম্পাদক--শ্রীমনীক্ররনাথ নায়েক । 

প্রবর্তক নবযুগের মুখপত্র, বাঙালীর শিরোমণি দেশগত প্রাণ কোন এক সর্বত্যাী মহাত্মার লেখনী 
স্পর্শে প্রবর্তক ধন্য ও গৌরবাস্থিত। জগদ্ধিতা ধাহার! সর্ববস্থ উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্থল্প প্ররন্উক ভাহা- 

দের উপযোগী । বর্তমান জগতের চিন্তাধারা বুঝিতে হুইলে প্রত্যেক বাঙালীর প্রবর্কক পাঠ কর! উচিত। 

বাধিক মূল্য সর্বত্র ছুই টাক! মান্র1 ন্মুনার জন্য পত্র লিখুন । | | 

বোড়াই চগ্ডিতলা ॥& জ্রীরাষেশ্বর দে। 

চন্দননগর । ্ কণদুকর্তা “প্রবর্তক” 
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্ ভিকি 
ঙ পা 
এ যা ৬ £ তা কল্প ৮৮১ উজ টি ভাগ। রর এডি রি কার্তিক, গ্রাঙ্ধসন্বৎ ৮৯ | রর 

_৩ঞঞেধিনীপ্রবিকা”” 
গাধা হযালিল খনীকাম্মম হিন্তলাঘী হি গঞ্থলপ্তশপল। লন লিন্ঘ' কালললন্া জিষ হালস্জাজিবঘথলীঞ লিখা ছি নী ওজ 

ঘঙ্থজ্যাদি বঞ্খল্যিন্ জ্যাম্মজ ভজ্বঘিণ সঞ্মফিলহূঘুষ ঘুখখলদমিনদিমি। হ্যাং লতা নাদাল 
ঘাতনিযালীতিবাতা ঘলগ্মধমলি। লর্ভিল্ দীলিধাজর দিবা ভাখলম লনৃঘা গুললীহ » 

সম্পাদক 

টীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

শ্রা্মমমাঙধ ও গ্রচারক ১৯৩ 

দেহ-রপাস্তর ( কবিতা) ৰ শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী *০ ০ ১৪৭ 

চিত্র-দর্শন. ্রীযামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় *** *** ১৯৮ 
রাখাডের স্থৃতিকথা | শ্রাজ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর ০৪৭ টং ২১ 

চা-খড়ির আত্মকাহিনী ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বস রায়বাহাহুর,. ক ১, ২৪৪ 
_. শীতা-রহস্য ( টিলক প্রণীত ) শ্রীজোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর ৮৯ ৮, ২০৯ 
৫ জাদর্শ বা দাদাঠাকুর (নাটিক) কথক শ্রীহেমচন্্র মুখোপাধ্যায় কবির **০ ২১৩ 

. ভারত মহিল1 ও রাজ! রামমোহন রায় শ্রীমতী প্রিয়দ্বদ। দেবী রস রা হি 
' জার্ধাবিবাঁছের অভিবাক্চি শ্রীনগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল বার-এট-ল ... ২১৮ 
গংবাদ ২২০ 

$৫ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাত।, আদিব্রাহ্মনমাজ ধন্ত্রে জ্ীরপগোপাল চক্রবর্তী ঘার। মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
লাল ১৩২৫ । খুঃ ১৯১৮। সন্বৎ ১৯৭৫। কলিগতাব্ ৫*১৮। ১লা কার্তিক, শুক্রবার । 

তক্ববৌধিনী পত্রিকার বার্ধিক মূল্য ৩২ টাক! । আদিব্রাহ্ষসমাজের কর্মাধাক্ষের নামে 
ভাকষাগুল.৬,-ানা। এই সংখ্যার মনয* জানা _ শাঠাইতে হইবে। 



ময়ৌপযোগী এরুখাঁনি হৃতন বই। 
কষি-উন্নতির জন্য চারিদিকে সাড়া পড়িয়াছে। 

এই সময় শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি,-এস্-সি প্রাণীত 

ভারতবর্মে কৃষষিউন্নতি 
আকার রয়েল আট পেজী পৃষ্ঠা ২১৫ । একখানি 

মানচির ও পাচখানি হাফটোন ছবি আছে । মুল্য- 

নয়সিক] মাত্র । প্রধান প্রধান পুন্তকালয়ে এবং নিন্ 

ঠিকানায় প্রাপুব্য | | 
লড়াইয়ের অবসানে পৃথিবীর সকল পা কৃষি 

উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে । ভারতবর্ষের কৃষি 

সমস্য। সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে সুস্পষ্ট ধারণা ন৷ 

থাকিলে এদেশে কৃষি উন্নতির পথকে বাধ যুক্ত করা 

বাইবেন! । 

বাংলার বিখ্যাতসংবাঁদ পত্রসমূহে বইখানির বিস্তারিত 

সমালোঁচন! বাহির হইয়াছে । শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একবার 

বহখানি ভাল করিয়া পাঠ করুণ এই অন্থরোধ । 

শিবনাখ শান্্রা 
আত্মচারিত। 

বাংল! সাহিতোর 'একটি অমুলা রত্ব এরূপ সুন্দর 

লাপিত্য পুর্ণ ও আবেগময়ী প্রাঞ্জল ভাবায় আজে! কোন 
পুষ্ভকে পড়েন নাহ । একাধারে ভ্রমণ ধর্ম, সাহ্ত্য 
ইতিহাস, গল্প উপন্যাস এবং সেকণলের গল্প ও রস 

কাহিনীতে পরিপুর্ণ এমন স্বনামধন্য প্রাতঃম্মরণীয় মহা- 
পুরুষের জীবন চরিতের পাঁর১য় অনাবশ্যক, প্রকাও বহু 

সকলেরই পাঠ কর! দরকার দাম আড়াহ টাকা । 

নুতন পুস্তক ! হুতন পুস্তক! ! 

শিক্ষাসমন্যা। ও ক্কৃষিশিক্ষ] ॥ 
প্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি বি-এ প্রণীত । 

( শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাণ দত্ত বেদাস্তরত্ব মহাশয়ের 
ভূমিক। সমেত ) 

ইছাতে শিক্ষ। সংক্রান্ত নানাবিধ জটিল বিষয়ের 
সমস্য। বিশদভাবে মীমাংসিত হইয়াছে । এই পুশ্তক- 
খানি কেবল ছাত্রদিগের নয়-__ছাত্র-অভিভাবক- 
দিগেরও প্রণিধানযোগ্য । এই পুস্তকের বুল 
প্রচার আবশ্যক হওয়ায় উহ্বার মুল্য অভি সলভ 
কর! হইয়াছে। আকার ডবল. গ্রোউন ১৬পেজী 
১০০ শত পৃষ্ঠায় পুর্ণ । মুলা--1* আন] । 

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, আদিত্রাঙ্মসমাজ 
কাধ্যালযে প্রাপ্তবা । 

79/57224 

পার্বধণী। 
আর বেশী নাই। 

বঙ্গদেশে খ্যাতনামা লেখক লেখিক ও চিত্র লেখক- 
দের উদ্যোগে এই বই বাহির হইয়াছে । গন্জ কবিতা ও 
বৈজ্ঞাঁমিক প্রবন্ধে সহজ ভাষায় বিশেষজ্ঞের লিখিয়। 
দ্রিধাছেন । নাম উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারিবেন $-_ 
স্যার কৰটক্রনাথ ঠাকুর, আচার্ধা শিবনাথ শাস্ত্রী, আচর্ষ্য 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক রমেন্তস্থম্দর ভ্রিবেদী, কবি 
শিল্পাচার্ধা কৃবশীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্থকবি সতোন্দ্রনাথ দত্ত ও 
গুপন্যানিক শরতচন্জ্র চট্টোপাধ্যায়, বৈ্ল্যোনিক জগদানন্দ 
রায়, ডাক্তার চুণীলাল বন্থ 'ও প্রাণকৃষ্জচ আচার্য এবং 
শ্রীমতী ঈশ্দির। দেবী ও প্রিয়ঙ্বদ! দেবী প্রভ্ৃতি। অভি- 
ভাঁবকগণ সত্বর ৬নং কলেজস্কোক়ারে পার্বনী সম্পাদক 
শ্রীনগেন্্রনাথ গাঙ্গুলীর নিকট এবং নিল্গ ঠিকানায় 
পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন । 

ধন উবার 
এনাবজী 

মনীধী রামেক্ত্রনুদ্দর ত্রিবেদী তাহার ভূমকাযর় কি 
লিখিয়াছেন একবার পড়,ন একেবারে ছি যাইবেন 
এই ছুল”ভ প্রস্থ বাঙ্গালীর ঘরে স্কুল কলেছের পাঠাগারে 
ও সাধারণ লাইব্রেতীতে থাক কর্তব্য, প্রকাণ্ড গ্রন্থ, 
দাম সাড়ে তিন টাক।। 

বাবু শিবচন্দর দেবের জীবন-চরিত 
প্রকাশিত হুইয়াছে। 

ইহাতে, সেকালের অনেক এঁতিকাজিক চিজ, ব্রাজ্ধ- 
সমাজের কথা, কুচবিহার, বিবাছের কথা ও. অনেক 
মহাপুরুষের কর্ম ও ধন জীবনের কাহিনী প্রতৃর্তি অনেক 
জ্ঞাতব্য বিষয় সম্নিবোলত হুহয়াছে। মুল্য -অগড়াই 
টাক।বাক্রে। 

নৃতন পুস্তক ! নূতন প্ুশ্তরু |! নুতন পুস্তক ! 

রক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তন্বনিধি, বি, এ, শ্ররণীত | 
২) “মা” (প্রয়াদী-পদচ্ছায়া) মুল্য ॥০ 

ইহাতে ৬৯টী রামপ্রসার্দী হরের 'গাদ 
সন্নিবিষ$ হইয়াছে । ইহণ': পা. করিতে 
করিতে অশ্রস্পাত সন্বরণ করা যায় ন| ॥ 

মৃপ্য ॥* আট আন মাত। / 

হ। ও পিতা নোহসি। 
রি ভূমি আমাদের পিত), 
শি কণরধযানক্ে, ( ৫€. নং. আপ/র চিৎপুর 

রোড়ে ). প্রাপ্তব্য । মুল্য ॥* আনা মাত্র । নুম্দর ছাপা, 

ইহাতে ঈগরের পিতৃভাব বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে । 
বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

৫৫ নং, আপ'র চিওপুর রোড, আদিব্রাক্মসমাজ কাধ্যালয়ে এবং শ্ীধারেক্্রনাথ ০ 
৫৭৩ নং সুকিয়! গ্রীট--কলিকাতা৷ প্রাপ্তব্য। ক 



রা এ 

পিস পি 

উনাবংশ কল 
চতুর্থ ভাগ। 

কার্তিক, ধ্াঙ্ছসন্ঘৎ ৮৯। 
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৪ 
৯৬৩ সং ০৩ সংখয। | ইয়ার 

্ ৃ ৯ 

৩৩রো।ধন ৫ 
প্রণা ঘনালিনদও খ্যাণীপ্রাপ্ঘল ভিস্থল।লীতাহুহ পস্মনন্তগল | লল্টন লিন সালললনা গিব পল্লি গহন লীনছিণী সুজ 

ব্য্বজ্যামি অঞ্খলিঘন্ত ্ঞ্জাশ্বয ওঞেবিল লান্মীমলিগরঘেশ ঘুদ্বলদলিনমিলি। অনা লব ঝাযালঙা 

ঘাহলিকালীত্ডিহ্কস্্ ঘলল্মলি। লঙ্তিল্ মীলিধাধখ দিসজ্াত্য আাললঙ্ লন্তুঘাজলঙীণ * 

ব্রাহ্ষঘমাজ ও প্রচারক । হিন্দুগণ পুরীধামে কেমন সহজে পরিত্যাগ করে। 
ইহা বৌদ্ধ প্রভাবের ফনউ হউক বা অনা যে কোন 

ব্রাঙ্মসমাজ যে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজ, ইহা প্রভাবের ফলই হউক, তাহা বিচার করা আমাদের 

বলিতে গেলে সকল সম্প্রদায়েরই ত্রঙ্গোপাসকের উদ্দেশ্য নহে । আমরা দেখাইতে চাই মে, অনেকে 

প্রাণে উপলন্ধ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এখন যে বলেন যে জাতিভ্ডেদ হিন্দুধশ্রের অন্যতর ভি 
আর সহজে কোন ব্রাহ্ম স্বীকার করিতে চাহেন না সেটী একটী মস্তভুল। আসল কথা এই যে, 
যে তিনি হিন্দু নহেন। তুমি বূলিবে যে তাহা সমাজের নেতা বা ধণ্মবক্তাগণের বাক্তিগত প্রভাবের 
রাজনৈতিক হিসাবে । লআামরা বলিৰ তাহা নহে। উপর সমাজের ভাব অনেকটা মনির করে। 
মুসলমান থুষ্টান প্রভৃতি মন্যানা সম্প্রদায়ের বুদ্ধই হউন বা চৈতনাদেবই হউন, ইহাদের কাহার« 

লোকের হিন্দুস্থানবাসী বলিয়া কি আপনাদিগকে ন! কাহারও প্রভাবে পুরীধামে জাতিভেদের প্রভাব, 
হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় ? তাহারা আপনাদিগকে বিদুরিত হইতে পারিয়াছিল। সেইরূপ ব্রাঙ্গসমাজ্জের 
ভারতবর্ধীয় বলিতে অসম্মত হইবে না, কিন্ছু তাহারা নেতাগণের উপদেশে ও চরিত্রে ষদি জঙ্কানের প্রভাব 

কখনই আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে ভক্তির প্রভাব, প্রেমের প্রান খুব বেশী মানায় 

স্বীকার করিবে না। বেশ করিয়৷ ভাবিয়া দেখি- থাকে--এতটা থাকে যে তাহাদের কথ! উপদেশ 

লেই উপলব্ধি হইবে যে ব্রাদ্ষলমাজ প্রকৃত পক্ষে | জনসাধারণের হৃদয়ে দিবানিশি বঙ্কার দিতে 

ব্রন্ষোপাসক হিন্দুগণেরই একটী সমাজ । এই থাকিবে, তবেই না ব্রাঙ্গপমাজের চিতরও জাতি 

ব্রক্গোপাসক হিন্দুগণের ভিতর কেহ বা জাতিভেদ তের স্থান পাইতে পারিবে না। কিন্তু জাতি.ভদ 

মানেন না, আর কেহ বা সমাজের হিতজনক মনে ! প্রন্ঠতি সামাজিক বিষয়ে ব্রাঙ্মগণ সকলেই একমত 
হইতে পারুন বা নাই পারুন, আমরা ব্রাঙ্মীমাজাকে, করিয়! জাতিভেদ স্বীকার করেন। ইহাতে কিছু 

আসে যায় ন।। ইহা সন্্েও আমর বলের সহিত অ্রন্দোগাসক হিন্দুগণের সমাজের অতিরিন্ত অন্য 

বলিব যে ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃতপক্ষে ব্রচ্মোপাসক হিন্দু কোন সমাজ ঝলকে পারিব না। 

দেরই সমাজ । মূর্তি-উপাসক হিন্দুরিগেরই ভিতর এখন দেখিতে হইবে ঘে কি উপায়ে ভিন্টুসমা- 

কি এইরূপ নান! মতাবলম্বী লোক “হান পার নাই ? জের অন্যানা সম্প্রদায়ের মধো প্রাঙ্মসমাজের মহ 

যে ছু"ই-ছু'ই ভাব ভারতের সর্বনাশ করিয়াছে ও প্রবেশ করানো ধাইতে পারে । তোমরা মনে কর 

করিতেছে, জাতিভেদের মূল সেই ছু'ই-ছু'ই ভাব যে কলিকাতা সহারে বা কয়েকটা বড় বড় সহবে 

শপ আআ 
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ঢাকোল পিষ্াইয় নিজের মত সম্বন্ধে লম্থা-চৌড়া ; 
বক্তৃতা করিলে, তাহা হইলেই তোমাদের কার্য 
একপ্রকার সম্পন্ন হইল। এরূপ বক্তৃতা প্রভৃতির ! 
ঢলে কাজ একেবারেই যে হয় না, এমন কথা! 

জামরখ বলি না। কিন্তু ইহার ফলে কাজ আশানুরূপ 
হয় না। স্কুল কলেজের ছাত্রগণ তোমার বক্তৃতা 

শুনিয়া! মনে স্থির জানিল যে ত্রাক্মামমাজের মত ঠিক। 

কিন্ত যেই তাহারা সেই পল্লীগ্রামের দলাদলির 
স্ডিতর মোড়লির ভিতর গিয়! পড়িল, তখন পর্ববত- 
লমান বাধ! দেখিয়া বলিল--কাজ কি বাপু, 

আামার ঠিক করিয়া-কোন্ ধর্ম ঠিক আর কোন 
ধর বেঠিক ; আমার চুপচাপ করিয়। গতানুগতিকের 
মত থাকাই ভাল'। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের 
কথায়, কাজে, চরিত্রে, তোমাদের জীবনের প্রত্যেক 

থু'টিনাটিতে এমনভাবে চল যে তোমাদের প্রতি 
নিশ্বাস জন্সাধারণেরও হাদয়ে বঙ্কার তুলিতে 

পারিবে, তাহা হইলে কি আর প্রচারের ভাবনা 

ভাবিতে হয়? উপযুস্তমত ঢেউয়ের ফাপ তুলিতে 
পারিলে যেমন সমস্ত জলটাই ক্রমে ফাপিয়! উঠে, 

লেই রকম জনসাধারণের হৃদয়ে প্রেমের ভক্তির 

জ্ঞানের ফাপ উঠাও, দমস্ত লোক তোমার গোলাম 

হইয। পড়িবে। 

এই কথাটী এখানে বলার উদ্দেশ্য-_ব্রাঙ্গ- 

দিগকে তাহাদের প্রথম উদ্যমের ভুল দেখাইয়া 

দেওয়া । আমর] গুনিয়াছি যে বঙ্গের উত্তর ভাগে 

অবস্থিত কোন দেশে একজন ব্রাহ্ম প্রচারক 

গেলেন। তাহার বক্তৃতা গুনিয়! অনেকে ত্রাক্ষ 

হইলেন। কিন্তু প্রচারক মহাশয়ের ভয় হইল যে 

পান্ধে তাহারা! আবার হিন্দু হইয়া যান! তাই 
তিনি স্থির করিলেন য়ে এমন একটা উপায় অবলম্বন 

করিতে হইবে, যাহার ফলে সেই নূতন ব্রাক্মদিগকে 

হিন্দুগণ আর ফিরিয়া না লইতে পারে, তাহা হই- 
পেই সেই ব্রান্ষেরা “জাত-ত্রাঙ্গে” পরিণত হইবে 
এবং ব্রাক্মাদের দলপুষ্টি হইবে। অনেক ভাবিয়া | 
ভাবিয়া ঠিক করিলেন যে নূতন ক্রাঙ্গদিগকে 
কুকুট সেবন করাইতে হইবে এরং হিন্দুরা যখন 
পাঠা থায়, তখন নূতন ব্রান্ধদিগকে . পাঁঠী 

থাওয়াইতে হইবে । তাহার অভিপ্রায় সিহ হইল। 

কিন্তু জিজ্ঞাস করি তাহার ফল আসলে কি ত্বাল 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কনা । ৪ ভাগ 

হইল ? ফলে এই দ্লাড়াইয়াছে ঘে কয়েকজন 

ব্যতীত নূতন ত্রাহ্মদের সকলেই বিরাট হিন্দু- 
সমাজের মধ্যে পুনরায় আশ্রয় লাভ করিয়া 
সেই দেশে ব্রাঙ্মসমাজের সর্ববপ্রধান বিথেষ। হুইয়! 
দাড়াইয়াছেন। আমরা একবার কোন ব্রাক্ষমসমা- 
জের উত্মবে গিয়াছিলাম। তথাকার ব্রাহ্ম নেত। 

আমাদের জন্য এবং অবশ্য নিজেরও জন্য নানাবিধ 

অখাদ্য কুখাদ্যের ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন । আমরা 

কিন্তু সে সকল খাইয়া জনসাধারণের হৃদয়ে বেহ্বর! 

তান জাগাইয়া তোল! অপেক্ষা খধিপ্রদিষ আতপ 
তণ্ডুলের অন্ন এবং স্থুবাসপূর্ণ গব্যদ্বত প্রসভৃতি সেবন 
করিয়া যেমন নিজেদেরও উপকার সাধন করিযা- 

ছিলাম, জীবহিংসার পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাগত 

করিয়াছিলাম, সেইরূপ স্থানীয় লোকদ্িগেরও শ্রদ্ধ। 

ভক্তি আকর্ধণ করাতি সঙ্গম হইয়াছিলাম । বর্ত- 

মানে সেই স্থানীয় নেতাই সর্ববাপেক্ষ! ব্রাগ্ষবিথেষ্টা 
হইয়াছেন। আরও একটা দৃষ্টান্ত দ্িব। একবার 
কোন ব্রাহ্মানেতা আমাদের সঙ্গে বিদেশে যাইতে- 

ছিলেন। তিনি জাতিভেদ মানেন না, ইহাই 

দেখাইবার জন্য “পাণিপাড়ে”কে পরিত্যাগ করিয়া 

এক ভিস্তিকে ডাকাইয়া তাহার মশকের জল পান 
করিয়া অধিকতর তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
সহযাত্রীদিগের হৃদয়ে কি অপূর্ব ভাব উশ্খিত হইয়া- 
ছিল তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে । এখন আর 
সে রকল ভুল করিলে চলিবে না। এখন ব্রাক্ধা- 

প্রচারকদিগের অপেক্ষা জনসাধারণের অনেকে 

নানাবিষয়ে অনেক উন্নত হইয়াছেন। এখন তাহা- 

দের মনে ঠিক করিয়া চলা উচিত যে তাহাদের 

উপদেশ কাজ চরিজ্র প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেক 
বিষয়ের অণুপরমাণু পর্যাস্ত নানাভাবে সমালোচিত 
হইবে। এই কারণে খষাহাকে তাহাকে ধরিয়া! 

প্রচারক সাজাইয়া প্রচার কার্যে পাঠানো উচিত 

নহে। সুদীর্ঘ পরীক্ষার পর ধাঁহারা সকল বিষয়ে 

উত্তীর্ণ হইবেন, ধাহার! ছয় রিপুর সংবমসাধনে কৃত- 

কার্ধ; হইয়াছেন দেখ! যাইবে, তাহাদ্বিগকেই প্রচ! 
রকপদে নিযুক্ত কর! উচিত। 

ইবারে দেখা যাউক যে কি উপায়ে প্রচারক- 

দিগের দ্বারা গ্রচারকাধ্য স্ুমম্পন্ন হইতে পারে। 

লামর! হতই আলোচনা করিয়াছি ও করিতেছি, 
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আমাদের অভিজ্ঞতা বই বাড়িতেছে, ততই মাম- 
দের ছাদয়ে বসিয়া যাইতেছে যে রাজ! রামমোহন 
রায়ের প্রদর্শিত প্রচারপ্রণালীই সকল কালে লকল 
অবস্থায় সর্ববাপেক্ষা! উপযোগী । সেই প্রণালীকে 
অবশ্য প্রত্যেক সময়ের ও প্রত্যেক অবস্থার জন্য 
এক আধটু পরিবর্তিত করিয়া লইবার আমরা 
বিরোধী নহি । আমাদের কথ! এই যে রামমোহন 

প্রদর্শিত প্রচার প্রণালীর মূলতত্ব অবলম্বনে আমা- 

দেরও প্রচারব্রত গ্রহণ করিতে হইবে । 

সেই প্রচারের সর্বপ্রথম মূলমক্র আমাদের 
পরস্পয়ের মধ্যে হিংসা দ্বেষ বিসম্বাদ পরিত্যাগ 

করা। বর্তমানে ত্রাঙ্ষসমাজের মধ্যে তিনটা শাখা! 
যে তিনদিকে বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা সকলেই 

প্রত্যক্ষ করিতেছেন । তিনটা শাখা তিন দিকে 
বাড়িয়া চলুক তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই 

এবং হইতেও পারে না । কলিকাতা সহরে এবং 
কদ্মকটী বড় বড় সহরে এই তিনটা শাখার পর- 

স্পরের মধ্যে আংশিক বিকুদ্ধভাব প্রচারিত আছে। 

কিন্তু মফঃম্বলে লাধারণ লোকের ভিতর ইহার 

পরিচয় আছে কি না সন্দেহ । এখন যদি মফঃস্যলে 

ভিন শাখার আমর! তিনটী প্রচারক গিয়া নানা 
উপায়ে, এমনকি, মিথ্যা কথা বলিয়া পরস্পরের 

বিনাশের উপায় ঠিক করিয়। দিই, তাহা হইলে আমর! 
ভাবি না ঘে আমাদের মুল--যাহার কথ! বলিয়া 

এত বড় হইতে পারিয়ান্ধি, সেই ব্রাক্ষসমাজেরই 

অস্তিত্ব একদিন জন্তহিত হইবে। ব্রাহ্মমাজের এক 
শার্খার কোন প্রচারফ অপর এক শাখাকে পৌত্বলিক 
প্রভৃতি নানা আখা। দিয়া গালালালি করেন। 

ইঙার ফলে অপমানিত শাখার বিশেষ কোন ক্ষতি 

হইবে বলিয়। মনে করি না; কিন্তু সেই প্রচারক 

মহাশয়ের নিজের এরং ডিনি যে শাখার প্রচান়ক 

সেই শাখায় পরিণামে বিশেখ অনিষ্ট হওয়া 
লম্তব। তিন শাখা বদি নিজের নিজের শাখার 

অকলম্বিত সামাজিক মত প্রচার করেন তাহাতে 

কাহারও আপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু কটু- 
কথায় অপরের অবলক্ষিত মতের সমালোচনা 

করিলে হিংযাদ্বেষ বাড়ে বই কমে না। ফলে যে 

শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলোচ্ছেদন হয়। 

তিন লাখারই একমত হইয়া মত্য সত্য এব প্রাণে 

ত্রাঙ্মমমাজ ও প্রচারক ২৪৫ 

অন্দত্কান প্রস্ততি ত্রাঙ্মসমাজের মুলতন্ব প্রচার 

কর! সর্বপ্রথম কর্তব্য । 

তার পর উচিত হইতেছে যে আমাদের তি 

শাখার প্রকৃত নেতাদের মধ্যে সম্মিলনের উপায় 

বৃদ্ধি। সময়ে অসময়ে স্ববিধা পাইলেই তাহা- 

দের পরস্পর মিলিয়। মিশিয়। ব্রাঙ্মসমাজের উন্নতি. 

কল্পে আলাপ ক্মালোচন! করা উচিত । জাতিডেদ 

প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে তিনশাখার মতচ্ছেদ 

আছে, সে সকল বিষয়ও আলোচিত হইতে পারে ; 

কিন্ত যেই পে আলোচনার মধ্যে এতটুকু বিবাদের 
সস্তাবনা বা কটুরসের আবিাব দেখা যাইবে 
অমনি সে বিষয় আলোচনা বন্ধ করিতে হইবে । 

এই প্রকারে আমাদের আপনাদের মধ্যে 

প্রীতি বাড়িতে থাকিলে ত্রাক্ধসমাজের প্রতি 

জনসাধারণেরও আ্ীতি বাড়িবে। তার উপর 

আমাদেরও উচিত যাহাতে ব্রাঙ্গসমাজের প্রতি 

জনসাধারণের আশীতি ও সম্ভাব বর্ধিত হয় তাহার 

উপায় সকল অবলম্বন করা। বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিষ একবার সদ্য সদ্য যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে 

বঙ্গভাষ! গৃহীত হয় তাহার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়! 
উঠিয়াছিলেন। পরিষদের নব্যদল বলিলেন-_ 

এখনি এক দরখাস্ত কর! হউক যে বিশ্ববিদালযের 

ব্গভাষাকে গ্রহগ করিতেই হইবে, কারণ ইহ 

একটা স্বতঃসিন্ধ সত্য । সেই সময়ে প্রবীণ স্্ববিজ্ঞ 

পরম শ্রন্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় ভাগ্যবশত একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়েরও 

তাইসচ্যান্লেলর ছিলেন, অপরদিকে সাহিত্য পরি- 
যদেরও সহকারী সভাপতি ছ্বিলেন। তীহার ন্যায় 

হাদক্ষ নেতা পাওয়। ছূর্ঘট । তিনি বঙ্গভাষাকে গ্রহণ 

করিবার জন্য দরখাস্ত উপসক্ষে বেশ একটা কথা 
বলেছিলেন, তাহা! আজও আমাদের কানে বাঞ্জি- 

ভেছে। তিনি বলিলেন যে এ সকল বিষয়ে এরকম 

জোরজবরদন্তি করিলে বা! ব্যস্ত হইলে চলিবে না; 

বরভাব। আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তাহ! গ্রহণ করার বর্তব্যতাও যেমম সত্য, বিশ্ববিস্টা- 

লয় ধাহাতে তাহা গ্রহণ করে তাহার বথাবুক 

উপায় অবলম্বন করিবার কর্তব্যতাও তেমনি সত্য। 

আমরাও গুরুদাস বাবুর সেই কথারই প্রতিধ্বনি 
করিঘা ত্রাঙ্ষলাধারণরে এই ক্ছ৷ বুঝাইত্ডে চাহি থে 
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আামারদের নিজেদের ব্রক্ষাজ্ঞানের উপর দাড়াইয়া 

আপনাদিগকে প্রকৃত ধন্মের পথে ব্রন্মের পথে 

পরিচালিত করার কর্বব্যতাও যেমন সতা, জন- 

সাধারণকেও সেই পথে আকৃষ্ট করিবার উপায় 

অবলম্বনেরও কর্তব্যতা তেমনি সত্য । একথ। 

বলিলে চলিবে না যে আমরা তে! ঠিক আছি, 

অনা কেহ আমাদের দলে আন্মুক বান আন্ক। 

আমর] ব্রাঙ্মসমাজের পক্ষে একথা ঠিক বলিয়। 

মনে করি না। প্রথমত, এঁতিহাসিক দিক দিয়! 

দেখিলে কখনই ইহ টিকিতে পারিবে না । গীতার 

সময়, তন্থের সময়, চৈতন্যদেবের সময় কি হিন্দু 
সমাজ বিস্তৃতি লাভ করে নাই? এই বিস্তৃতি 

পানের অর্থই তো। এই যে, এ সকল সময়ে হিন্দু- 

ধপ্ম অন্যান্য নিম্মশেণীর উপধশম্মসমূহকে গ্রাস 

করিতেছিল। ইঠিহাসের দিক ছাড়িয়া দিয় 

প্রত ধন্মের কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া দেখিলেও বুঝিৰ 

[য ব্রাঙ্গদের পক্ষে ব্রাঙ্গধন্ম প্রাণের সঙ্গে সজোরে 

প্রচার ন করিলে অন্যায় হয়, অধশ্ম হয়। এ বেশ 

মজার কথা যে, তুমি যে ধন্ম লাভ করিয়৷ হৃদয়ে 
শাস্তি পাইলে, অপরের হৃদয়ে সেই শান্তি দিবার 

কোনই উপায় করিতে চাও না। ইহ! স্থির যে, 

সমাজে থাকিতে গেলেই অপরের স্থখে, অপরের 

স্বাস্থ্যে তোমার স্বাস্থ, তোমার স্থশান্তি এবং 

অপরের দুঃখে কষ্টে নিশ্চয়ই তোমার ছুঃগ কষ্ট। 
তোমার গ্রামে যদি মহামারী লাগে, তৰে সেই : 

মহামারীর প্রতিবিধানের উপায় না করিলে তোমার 

নিজেরও অনিষ্টের আশঙ্কা অবশ্যন্তাবী। সেইরূপ 
তোমার চতুর্দিকে যে সব্ল অনিষ্টকর উপধশ্তসমূহ 
বিরাজমান, সে সকল ধন্মকে তোমার সতাধ্মের 

দিকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা ন। করিলে তোমার 

সমাজকে নিশ্চয়ই সেই অনিষ্টকর উপধশ্মসমূহের 
সহিত একট! ধোগ-পাজোস ০০101১02159 করিয়া 

লহয়। বাস করিতে হইবে। মুণ্তিপূজ! স্বার্থের দিক 

দিয়া ষে কেমন করিয়া প্রচার হইতে পারে তাভার 
পরিচয় অনেক সময়েই আমরা পাই। আমরা 
দেখিয়াছি যে পুজারিদের হ্যাপায় পড়িয়া হয়তো 
এক ব্যক্তি বিশেষ কোন মুত্তির পৃজা করিয়া! জুয়া- 
খেলায় প্রবৃত্ত হইল এবং ঘটনাচক্রে কিছু লাভও 

তন্ববোধিনী পত্রিকা! ১৯ কল্প; ৪ ভাগ 

' দেবতার'দয়াতে সে লাভ করিল । তাহার দেখা- 

৷ দেখি আরও একজন সেই দেবতার পুজা 4 করিয়া 
ূ জুয়া থেলিল ৰটে, কিন্তু কিছুই লাভ করিতে পারিল 

না। তাহাতে সে অবশ্য দেবতার উপর কোন 

দেষারোপ করিল না, আপনার অদৃষ্টেরই উপর 
| দোষ দিতে লাগিল। সে মনে মনে আশ! পোষণ 
করিল, হয়তো বারান্তরে দেবতা তাহার. প্রতি 

স্থপ্রসন্ন হইবেন। এই প্রকারে স্থার্থই তারতে 

 মূর্তিপুজা প্রচারের অন্যতর কারণ হইয়াছে । কিন্তু 
৷ সত্যধন্ম ঠিক সে ভাবে প্রচার করিতে পার! যায় 
। না। সত্যধশ্মের সত্যভাব বুঝাইয়া ঃ$লোকসকলকে 
র সত্যধন্ম অবলম্ঘন করাইতে হইবে । কাজেই সত্য- 

 ধ্মের প্রচার চাই-_শিক্ষিত অথচ ভক্তিমান “তৃণ 

হুইতেও স্ুনীচ” প্রচারকের দ্বারা প্রচার করানো 
চাই। 

প্রচার কি ভাবে করিতে হইবে ? প্রচারের মুল 

নিয়মই হইল--যেখানে যেমন সেখানে তেমন” । 

একট। কাঁট্রাচ্ছাট। নিয়ম হইতেই পারে না যে সকল 

স্থানে সকল অবস্থায় একই ভাবে প্রচার করিতে 

হইবে । এইখানে প্রকৃতির ভিতর দিয়া দেখ! 

যাক। এই যে গাছপাল! জীবজন্ক আছে-_-ইহা- 
দের জীবনধারণের মূলমন্ত্র হইল ক্ষুধানিবৃত্তি। 

সেই ক্ষুধানিবৃস্তির জন্য কোন গাছ বা খুব আলগ। 

৷ ভূমির ভিতর দিয়া রস টানে, কোন গাছ বা পাথুরে 
জায়গা ভেদ করিয়া রস ন| টানিলে বাঁচিতে পারে 

না; কোন প্রাণী ব৷ সমস্ত দিনই ঘাসপাতা। খাইয়া 

জীবনধারণ করে, কোন প্রাণী ঝ৷ কেবলমাত্র মাংস 

| খাইয়াই থাকে । ইহাদের কোনটির প্রকৃতি বদলা- 

। ইতে গেলে তাহাদের বংশবৃদ্ধি করাইয়া পুরুষানু- 

ক্রমে চেষ্ট। করিতে হইবে, মন্দ কিলীম "আর 

: হিমালয়ঞ্জাত গাছকে বাঙ্গালার গাছ করিয়া লই-. 
ূ লাম, তাহা হইতে পারে না। সেইরূপ যে সত্যধশ্ম 

মানবমাত্রেরই জীবন, সেই সত্যধন্ন লোককে দিতে 

গেলে স্থান কাল ও অবস্থা বুঝিয়া উপায় ধরিতে 
ূ হইবে। হিন্দুদের কাছে বাইবেল কোরাণ দেখা- 
| ইলে অথবা খৃষ্টান মুসলমানদিগের কাছে বেদ উপ- 
| নিষদের কথা বলিলে, অশিক্ষিত লোকের কাছে 
_সেক্ষপীয়র কালিদাসের কথা, অথবা শিক্ষিত 

পেস সি ৩৩০ ০ পপ শী পপাীপ্প শ্প পিসি শ শপ পা সপ পা আপ ০ ০ এ সপ ০ পপ ৩ ০ শি 

শ। পপ জী এ পপ: ৪. 

করিল। তাহার বিশ্বাস দ্বাড়াইয়া গেল যে, সেই লোকের কাছে দিনরাত্রি গ্রাম্যু কথ বলিলে চলিবে 



কার্তিক, ১৮৪০ 

কেন? এইরূপ অবস্থা বুঝিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা 

করাকেই আমর! “দেশীয়ভাবে” প্রচার করা বলি। 

আমরা বিদ্বেষভাবে বলিতেছি না, কিন্তু ব্রাহ্ম- 

সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে 

পারি যে এই *দেশীয়ভাবে” প্রচার করিবার 

অভাবেই ব্রাহ্মসমাজ এদেশে আশানুরূপ শক্তি- 

শালী হইতে পারে নাই। যে মানবাত্মার স্বাধীনতা 

সকল মনমুষ্যেরই "সাধারণ সম্পত্তি, যে পরমাত্মা 

প্রত্যেক মনুষ্যেরই উপাস্য দেবতা, ব্রাক্মসমাজ 

বখন সেই স্বাধীনতা ঘোষণা! করিয়াছেন, সেই 

দেবতারই উপাসনার কর্তব্যতা প্রচার করিতেছেন, 

তখন ব্রাহ্মদমাজ প্রত্যেক মনুষ্যেরই হৃদয়ে বঙ্কার 

আনয়ন করিবে বলিয়া আশা করিতে পারিতাম। 

কেবল অযোগ্য প্রণালী অবলম্বনের ফলেই আমরা 

সেই বঙ্কার আনিতে পারিতেছি না বলিয়া আমা- 

দের বিশ্বাস । রাজা রামমোহন রায় ঘে প্রণালী 

আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন, মহষি দেবেন্দ্রনাথ 

হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয়ে বঙ্গভাধা 
দ্বারা ধণ্মন ও বিদ্যাশিক্গ। দিবার প্রণালী প্রবর্তন, 

বেদ উপনিষণ্ড প্রভৃতি অবলম্বনে ব্রক্মজ্ঞান প্রচার 

প্রভৃতি “দেশীয় ভাবে” সত্যধর্ম্ম প্রচারের যে পথ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, সে প্রণালী আমরা সকলে 

সমবেতভাবে অবলম্বন করিলে, আমাদের বেশ 

মনে হয় যে আমরা অন্তত ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মধশ্মের 

ভাবে আচ্ছাদিত করিতে পারিতাম। আমরা জানি 

যে এবিষয়ে মতভেদ আছে । কিন্তু পরীক্ষার ফলে 

আমর] যাহ প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাই এখানে 
উল্লেখ করিলাম। 

এইভাবে প্রচার কার্য্যের জন্য উপযুক্ত প্রচা- 

রক রাখিতে গেলে অর্থ আবশ্যক । আমরা যদি 

ব্রাঙ্মাসমাজকে সত্য সত্য প্রাণের সহিত ভাল 

বাসি, যদি সতাই আমরা চাই যে সকলে ব্রাঙ্গ- 

ধম অবলম্বন করুক, তবে সোজা কথায় ঝলিতে 

গেলে বলিতে হয় ইহার জন্য টাকা চাই । আমরা 

কাহাকেও ভয়ানক কষ্ট করিয়া! এই টাকা দিতে 

বলিনা। আমরা এই একটা ইঙ্গিত করিতেছি 

যে যেমন সকল দোকানেই একটা বৃত্তি ধরিয়া 
লয়---এক টাকার জিনিস কিনিলে ছু-এক পয়সা 

বৃত্তি দিতে হয়, এবং সেই বৃত্তি দ্বারা সময়ে 
২ 

দেহ-বূপাস্তর ১৯৭ 

রক্ষাকালী পূজা, বারইয়ারি পুজা! প্রভৃতি কার্যের 
অনুষ্ঠান হয়, সেই রকম যা প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও 
ব্রাঙ্মসমাজের হিতৈষী বন্ধু নিজের নিজের আয়ের 
অতি সামান্য কিন্তু নির্দিষ্ট অংশও ব্রাহ্মসমাজের 

জন্য রাখিয়া দিয়। মাসান্তে কিম্বা বসরান্তে ব্রাহ্ম 

সমাজে পাঠাইয়। দেন, তাহা! হইলে যে আশাতীত 

মহান্ কাধ্য সাধিত হইতে পারে । ধর! যাক থে 

আমি মাসে ৩০২ টাকা মাহিনা পাই ; যদি স্থির 

করি যে প্রতি টাকায় আধ পয়সা মাত্র রাঙ্ধ। 

সমাজে দিব, তাহা হইলে আমার অবশ্য আয়ের 

১২৮ ভাগের একভাগ মাত্র দেওয়। হইল, আমার 

তাহাতে কিছুমাত্র কষ্ট হইল না, কিন্তু বওসরে 

প্রায় ৩২ টাক ক্রাঙ্গসমাক্খ পাইল। এইরূপ 

সকলে করিলে ব্রাহ্মদমাজের আয়ও যথেষ্ট হইতে 

পারে এবং ব্রাহ্মদমাজ যথাযোগ্য প্রচারকও... নিযুক্ত 

করিতে পারে । এইরূপ প্রচারকের হ্বারা জনসমাঞ্জ 

যখন বিশেষ উপকৃত হইতেছে দেখিব, তখন 

আমাদেরও আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না এবং 
ভগবানেরও নামে জয়ধ্বনি স্থৃবিস্তৃত গগন ভেদ 

করিয়া দিবানিশি উত্থিত হইবে। 

দেহ-বপাস্তর | 
 (শ্রপ্রসন্নময়ী দেবী ) 

নাহি জাতি, নাহি বর্ণ, নাহি গোত্র গাই, 
মৃত্যুর শীতল স্পর্শে শুন্য সব ঠাই ; 
সর্ববত্যাগী রতুদেহ সমাধি-মগন 
চাহিবে না কভু পুনঃ মেলিয়া৷ নয়ন । 
অনন্ত নিদ্রার কোলে অনন্ত শয়ানে 
যোগাসনে যোগীবর সমাহিত ধ্যানে, 
অশরীরী আত্মা থাকে দেহে প্রাতিযোগে 
কত ন্েহ ভালবাস! সম্মিলন-ভোগে ; 

দেহের সৌন্দধ্য শোভা করিতে বিকাশ, 
জীবদেহে পরমাস্মা। ০প্রমে প্রকাশ ; 
পার্থিব কায়ার মায়া করি পরিহার 
আত্ম যায় দিবালোকে ছাড়ি দেহত্তার, 

হ্বকুমার শিশুরূপে নব কলেবরে 
আবার নবীন জন্ম লশ্ভিবার তরে 
জননীর স্তন্য-স্থধা জন্মান্তের স্মৃতি 
যখনি অন্তরে জাগে ছাড়ি যায় ক্ষিতি ৮ 

সে-ত নহে মৃত্যু, সে যে দেহ-রূপান্তর, 

বিচ্ছেদ মিলন বহি ভ্রমে চরাচর। 



৩১৮ 

চিত্র-দর্শন । 
( শ্রীধামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ) 

লোকে প্রায়ই এ কথা বলিয়া থাকে যে 

প্রাতাক মন্ুয্যের অন্তত এটুকু জভ্তান ব রসবোধ 

মাছে, বাহার সাহায্যে সে স্থন্দর বস্কর সৌন্দর্ধাটুকু 

ধরিতে পারে । অথচ ছবি যে প্রণালীতে দেখ! 

উচিত সে প্রণালীর সঙ্গে আমরা কোনই পরিচয় 

রাখিতে চাহি না। আমরা মনে করি যে ছবি 
দেখা খুবই সহজ-_ঙাহার জন্য আবার বিশেষ 
শিক্ষার কি প্রয়োজন ? গান্ৃপালা, কাড়ীঘরদুয়ার 

মাশ্য্জানোয়ার প্রভৃতি--এ সকল তো প্রতিদিনই 

দেখিতেছি--ছবিতে তো এই সকলেরই প্রতিনূর্তি ? 

এই ছবি দেখা! তবে কঠিন কিসে? বাস্তবিকই 
ছবি আকা তেমন কঠিন নয়, কিন্তু ছবি দেখিতে 

শেখা ও তাহার ভালমন্দ বিচার কর! বড়ই কঠিন | 

একটা ছবি ঠিক রকমে দেখ। মোটেই সহজ 

নয়। সকল ভবি একই দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না। 
অনেকে হয়তে। মনে' করিতে পারেন যে ছবি দেখি- 

বার ভিতর আবার এ-দৃষ্টি ও-দৃ্টি কি--ছবি তো 
ছবিই ? কিন্তু তা নয়। চবি বলিতে গেলে 

প্রত্যেক চিত্রশিল্লীর আপনার আপনার বিশেষ 
ভাষা । তাই সকল ছবি একই দৃপ্তিতে দেখিলে 
চলে না। 

ছবি দেখিবার দুইটা নিয়ম আছে। ছৰি দেখি- 

বার সময় সেই দুইটা নিয়ম বরাবর মনে রাখা 
দরকার ॥। প্রথমত, আমরা নিজে যে চক্ষে প্রকৃ- 

তিকে দেখি, সেটা ভুলিতে হইবে । দ্বিতীয়ত, 
চিনক্কর নিজে যে ভাবে প্রকাতিকে দেখিয়াছেন 

সে ভাবটা বুঝিয়! আমাদের প্রাণের ভিতর তাহা 
শাহয়া। লইতে হইবে | 

চত্রকর তাহার নিজের সমুদয় বিদ্যাবুদ্ধি কারি- 
গ)রি খাটাইয়া একটা ছবি আঁকিলেন, আঁকিয়া 

দেওয়ালে ঝুলাইয়। দিলেন। ছবিখানি বোবা 
নিস্পন্দ ভাবে ঝুলিয়া রহিল । দর্শকদের মধ্যে 
মাহার প্রাণে ছবির বিচিত্রভাব সায় পাইল, তিনি 
ছবির প্রশংসা করিলেন । ধাহার প্রাণে ছবির 
'হাৰ সায় পাইল না, তিনি ছবির নিন্দা করিলেন । 

ভবিখানি কাহারও কোন কথার প্রতিবাদ করিল না 

বটে, কিন্তু তাহার ভিতর যে শিশ্ন জান্বল্যমান, 

তন্ববোধিনী পত্রিক! ১৯ কল্প, ৪ ভাগ 

সেটী বোবা! নহে, সেটী কথা কহিতে জানে । তাহার 
ভিতরে একটা গুঢ় ভাষার অস্তিত্ব দেখা বায়। 
সেই ভাব! বুঝিবার জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন । 

প্রকৃত শিল্প কোন প্রকার প্রশংসার ভিক্ষা- 

প্রার্থী নহে। প্ররুত শিল্প কেবল এইটুকু চায় ষে 
যাহারা তাহার সংশ্রকে আসিতে চাহেন, তাহারা 
তাহার ভাষার অর্থ বুঝিবার চেষ্ট। করুন ; কোন্ 
মূলসূত্র তাহার ভিতরে কাধ্য করিতেছে, সেটুকু 

ধরিবার চেব্টা করুন। দর্শকগীণের ভ্ববি সম্বন্ধে 
কেবল লেনদেনের ব্যবস্থা করিলে চলিবে না--. 

চিত্রকরের সঙ্গে তাহাদের ছবির সৌন্দধ্য উপলন্ধি- 

বিষয়ে অংশীদার হইতে হইবে । ছবির ভাষ! 

বুঝিতে চাহিলে চিত্রকরের ভিতরে আপনাকে 

প্রবেশ করাইতে হইবে--স্াহার সহিত পৃথক্ 

হইয়া থাকিলে চলিবে না। শিল্পীকে সাথের 

সাথী, অন্ধের ষগ্তি করিয়া না লইলে চিত্রের গুট 

তত্বটীকে, চিত্রনিহিত সেই বোবার ভাষাটাকে কোন 

মতেই বুঝ! যাইবে না । সেই কারণে একটা ছবিকে 
নিন্দা বা প্রশংসা করিতে গেলে, তাহার ভালমন্দ 

বিচার করিতে গেলে কি প্রকার পর্বতসমান 

বাধাবিত্ব অতিক্রম করিয়া যে ছবিটা জন্মলাভ করি- 

যাছে; সেগুলিও মনেতে এককার আলোচনা করা 

কর্তব্য । 

ছবির ভালমন্দ বিচার করিবার পূর্ব ছবি 

আকিবার সাধারণ নিয়মগুলি আমাদের জানা 

আবশ্যক । সেই সকল সাধারণ নিয়ম বিভিন্ন 

ধিষয়ের- _নঙ্কন, বর্ণ, রীতি ইত্যাদি। একটী ছবি 

দেখিতে গেলে আমাদের সর্ববাগ্সে দেখা আবশাক 

যে চিত্রকর কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া অঙ্কন 

প্রভৃতি িভন্ন বিষয়ে নৈপুণ্য দেখা ইচে পারিঘাছেন। 
পুর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিত্রকরের দোষগ্শ 

বিচার করা এত কঠিন যে একরাশ ছবির ভিতর 
হইতে ভাল ছবি বাছিয়া বাহির করিবার সময় শ্রেষ্ঠ 

চিত্রশিল্লীকেও অনেক সময়ে থমকাইয়া যাইতে হয । 

চিত্রেপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত চিত্রসমুহের ভিতর হইতে 
ভাল ছবি বাহির করিতে বলিলেই এই বিষয়ে 

বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। 

আমর! এই বারে অঙ্কন, প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ- 

শাবে-ছুইচারিটি-কথা বলিব ।' 



কার্তিক, ১৮৪ 

ছবিতে 75170 বা রেখাঙ্কন যত নির্ভুল হয় 
ততই ভাল, একথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়! 

দিতে হইবে না। ভাল ছবি বাছিয়৷ বাহির করিতে 

গেলে সর্বপ্রথম আমাদের দেখা উচিত যে কোন 
ছবিটার অন্কন বা 07851) টা নির্ভুল হয়েছে, 

কোন্ ছবিতে সেই প্রকার নির্ভুল আকাটীর ন্ভিতর 
দু তস্তের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তৃলির কাজে 

একট! স্বাধীনভাব ও আত্মানির্রের ভাব প্রকাশ 

পাইতেছে। অনেক সময়ে বে-ঠিক অঙ্কন মহা- 

চিত্রীদের কাজেও দেখা যায় । অঙ্কনের দৌষ 

হইতে বুঝা যায় যে রেখা-অঙ্কনে সেই মহাচিত্রীদের 

ভাল হাত ছিল না । তবে তীহাদের চিত্রের শিল্প- 

চাতুর্যা এত বেশী যে তাহা দ্বারা তাহাদের অঙ্কন- 
দোষ অনেক স্থলেই ঢাকিয়া বায়--কেহ না দেখ|- 

ইয়! দিলে সেগুলি নজরেই পড়ে না । 

ভ্যানডাইক ( ৮ 2770100 )এর চিত্রিত একটী 

রমণীর চিত্রে (7,006 0 & 10% ) চক্ষু ঢুইটা 

দেখিলেই মনে হয় যেন উহার অঙ্কনে দোষ আছে 

17100 ঠিক নাই । কিন্ত্ত ৮'%/0%7.০এর 

ন্যায় মহাচিত্রী যখন এ প্রকার আঁকিয়াছেন, তখন 
কাজেই আমাদিগকৈ টিত্রকরের পক্ষ হইয়া বলিতে 

হয় যে চিত্রিত আদর্শে চক্ষের স্বাভাবিক দোষ 

থাকাতেই তাহা এ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে । 

দেহের কোন গঠনে স্বাভাবিক দোষ থাকিলেও 

তাহা চিত্রে কি ভাবে দেখানো যাইতে পারে, 

ভ্যালাস্ফি।স ( ৬ 215950015 ) তাহার “বামন* 

(00০ ) ছবিতে তাহা স্পষ্টন্ূপে ব্স্ত 

করিয়াছেন। এই ছবিতে চিত্রিত নাক, চোখ, গাল 

প্রভৃতির গড়ন ও হাবভাব দেখিলেই শিল্পীর উদ্দেশ্য 

স্পাফ্টই' বুঝ। যায়। 

বটিচেলির (73061০011) ) চিত্রিত “বসন্ত” 
(51১7) ছবিটীর প্রশংসাও আছে, নিন্দাও 

আছে। মোটামুটি চিত্র হিসাবে দেখিতে গেলে 
উহাতে অনেক দোষ-শুণ পাওয়া! যায় । রেখাঙ্ধন 

বা 0191010 হিসাবে ছবিটা যে বড় স্থাবিধাজনক 

তাহ আমার মনে হয় না । শুনিয়াছি যে মুল চিত্রে 

নাকি রংয়ের বা বর্ণ-ফলনের যথেষ্ট কারিগরি 

আডে। রেখাঙ্গন অনেক স্থানে ভ্রমপূর্ণ। ছবিতে 

কেন্্রস্থ ০91502] মুর্তিটাই প্রধার্ন। ইহাতৈ 

চিত্র-দর্শন ২০১০) 

রেখাঙ্কনে দোষ থাকায় ছবির সৌন্দর্য নষ্ট 
হইয়াছে । 

আবার এমনও ছবি দেখা যায়, যাহার হয়তো! 

এক অংশে চিত্রকর মাশ্চব্য গুণপনা দেখাইয়াছেন, 

কিন্তু হয়তো সেই চিত্রের অপর অংশ অবহেলার 

পরিচয় দিতেছে । 13607এরণপরিবার” (17207011% 

£:০1)])) চিত্র দেখ । চিত্রকর ছোট ছেলোদের চি 

যেকিরূ'প সিদ্ধহস্ত এই চিত্রেই তাহার পরিচয় 

পাওয়। যায়। এই ছবিখানি একটী পারিবারিক 

চিত্র। ছোট ছেলে তিনটাই এমন সুন্দর আকা 

হইয়াছে যে ইহাদের কাছে মাঝের মুর্তিটী নিকৃষ্ট 

বলিয়া মনে হয় । এটা চিত্রকরের আলস্য ও অব- 

হেলার পরিচয় মাত্র। 

ছবিতে রেখাঙ্গনের গুণপন। 

অনেক দোষ নজরে পড়ে না। 

10101700707 1307776, ০01৫5 প্রভৃতির ছবিতে 

রেখাঙ্কন এত সুন্দর যে তাহার গুণে উহাদের 

চিত্রাঙ্কা্নের দোষ অনেক সময়ে চাপা পড়িয়া যায়। 

এইবারে আমি রং বা বর্ণফলন বিষয়ে সংক্ষেপে 

কিছু বলিব। চিত্রের সোন্দর্যোর সহিত বর্ণের 
সম্বন্ধ বলিতে গেলে একটী বৃহগুগ্রন্ত রচনা করিতে 

হয়। তদ্ধ্যতীত সেগুলি বর্ণচিত্রের দ্বারা ন। বুঝা- 
ইতে পারিলে বিষয়টা বড়ই নীরস লাগিবে। 

ভাল ছবিমাত্রেই রংএর কারিকুরি থাকে । 

ছবিতে রেখাঙ্কন যেমন একটী প্রধান অঙ্গ, রং 
ব্যবহারেরও কারিকুরি তেমনি আর একটা প্রধান 
অশ্গ। অনেক সময় শিল্পীকোন একটী বিশেষ 

রং ব্যবহারের ফলে চিত্রের মুর্তি প্রকাশ করেন। 

অনেক শিল্পী রংএর কারিকুরি দেখাউবার উদ্দে- 

শ্যেই ছবি আকেন। প্রকৃতিতে যে ভাবে রংএর 

ব্যবহার দেখা! যায়, ছবিতে তাহা অপেক্ষা বেশী 

বণ ফলানে৷ ঠিক নহে । আমার মতে চিত্রে কতক, 

গুলি জ্বলদ্বলে রং ফলানোর সঙ্গে কথাবান্তায় শপণ 

করা ও অভদ্র শব্দের বাবহারের তুলনা দেওয়া 

যাইতে পারে । অবশা যেখানে হীরাজহরত দেখা- 

ইতে হইবে সেখানে উজ্জ্বল রং বাবহার না করিলে 

কোন কাজই হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া জ্বলজ্বলে 

রংসমূহের অযথা বাঁবহারে কোন চিত্রকে লুণ্ত- 

সৌন্দধ্য হইতে দেওয়! উচিত নহে । ভাল ছবিতে 

থাকিলে অনা 

১1) [৮76১0161101 
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যেসকল রং ব্যবহত হয়, সেইগুলির যথাসঙ্গত 

বাবহারে একটা বর্ণসামঞ্জস্য ফুটিয়! উঠে। 
বর্ণকলনের সঙ্গে ৮%1৪০ ( প্রকৃতিনৈকট্য ), 

/9০1)01006 ( শিল্প কৌশল ) ও ৪619 ( রীতি ) 

বা 101৮1758116) ( ব্যক্তিগত ভাবের ) ঘনিষ্ট 

সম্বন্ধ আছে। চিত্রাঙ্কনে ৮৪10৪ ব৷ প্রকৃতিনৈকট্য 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় । ইহার অর্থ এই 

যে প্রকৃতিতে আলো ও ছায়ার যে একটা স্বাতা- 
বিক সুর বা চেহারা দেখ! যায়, ছবিতেও কোন 

স্বর বা চেহারা সেই স্বাভাবিক ভাবকে অতিক্রম 

করিয়া বাইবে না। আমাদের স্মরণ রাখ। কর্তব্য 

যে, সকল ছায়! সমান গভীর হইবে না অথবা সকল 

আলো সমান উজ্জ্বল হইবে না। ছবিতে সকল 

ংএর একটা সামঞ্রস্য থাকা দরকার । অযথা 

বেশী উজ্জ্বল বা অযথা বেশী ছায়া থাকিলে ছবির 

স্বর বা! চেহারা (৮০7৪) নষ্ট হইয়া যায়। ছবিতে 
সকল রংএর মাত্রার সামগ্রস্য থাক চাই-__না 

থাকিলে ছবির সুরের মাধুধ্য নষ্ট হয়। 
১61৪ বা রীতি কাহাকে বলে? প্রত্যেক 

ফুলের যেমন নিজের নিজের একটা স্থন্দর রূপ 
বা গন্ধ থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক মহাচিত্রীর অঙ্কিত 

চিত্রে এমন একটা অনির্ববচনীয় গুণ থাকে, যেটা 
আমাদের মনকে বিশেষভাবে সেই চিত্রের প্রতি 

আকর্ষণ করে। এই .গুণটাকেই 961 বলে। 
বাঙ্গালায় ইহাকে ছবির রীতি বা ধরণ বা. বিশেষত 
বল! যাইতে পারে । প্রত্যেক প্রসিদ্ধ চিত্রকরেরই 
এক একটা নিজস্ব রীতি বা ধরণ আছে। যেমন 
প্রত্যেক পাক হাতের লেখায় একটা নিজস্ব ভাব 
থাকে, চিত্রসন্বন্ধেও সেইরূপ প্রত্যেক মহাচিত্রীর 

এক একটা নিজন্ব ভাব পরিস্ফুট হয় । আঁকিবার 
ধরণ দেখিয়া কোন্ চিত্র কাহার চিত্রিত তাহা! ঠিক 
করিয়। বলিতে পারা যায়। প্রাচীন মহাচিত্রীগণ 

তাহাদের চাত্রত ছবিতে স্বাক্ষর করিতেন না, 
কারণ তাহারা! ভাবিতেন যে তাহাদের ছবিই তীহা- 
দের নাম ঘোষণা করিবে। 

উপরে যাহা! বলিয়া আসিলাম তাহা হইতেই 
বুঝ! যাইবে ষে ছবি আঁকিবার রীতি বা ধরণ 
নানা প্রকার। আমি এখানে প্রধান কয়েকটী 
রীতি সম্বন্ধে কিছু বলিব।. 

তন্ববোধিনী পত্রিক! ১৯ কল্প, ৪ ভাগ 

এই রীতি আবিষ্কার করিবার জন্য তিনটা 
উপায় অবলম্বন করিতে হয়-_-(১)'তুলির কাজ 
এবং রং ফলাইবার প্রণালী ; (২) 10807591187) 

পৌনঃপুনিকত। বা মুদ্রাদোষ, এবং (৩) বর্ণ বিশে- 
ষের প্রতি পক্ষপাভ। 

হ্ৃনিপুণ শিল্পাসাত্রেই নিজের নিজের নির্দিষ্ট 
প্রণালী অনুসরণ করিয়াই চিত্রে বর্ঁফলন করিয়া 

থাকেন। সই প্রণালী ভাল ব৷ মন্দ, সে বিষয়ে 
সমালোচনা করিতে যাওয়া আমাদের উচিত নয়। 

যেকোন প্রণালী অবলম্বনে হউক চিত্রকর তাহা 

দ্বারা স্বীয় মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যত্ত করিতে 
পারিলেই তদ্বিষয়ে আমাদের বলিবার কিছুই থাকে 

না। যে বিষয়টা আমি ব্যক্ত করিতে চাহি, সেট! 

স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিলেই হইল-_সেই 

ব্যক্ত করিবার জন্য আমি কোন্ প্রণালী অবলম্বন 
করিলাম, তাহাতে কি আসিয়া গেল ? যে ছবিতে 

শিল্পীর এই প্রকার স্ব-রচিত প্রণালীর বিশেষত্ব 

পাওয়া ন| যায়, সে ছবি কিছুই নয় বলিলেও চলে। 

যে ফুলের স্থুগন্ধে তাহার নিজের বিশেষত্ব না 

থাকে, মনে ফুল কোথায় আদর পাইবে ? শিল্পীর 

বিশেষত্ববিহীন চিত্রে অন্যান্য নানা বিষয়ের কারি- 

গরি থাকিলেও তাহাতে একটা প্রধান বস্ত্র অভাব 
থাকিয়া ঘায়। 

এখন চিত্রে মুদ্রাদোষ কি? যখন কোন 
চিত্রকর তাহার সকল চিত্রেই একটী ভাব পুনঃ 
পুনঃ ব্যক্ত করিতে চাহেন, তখনই সেই সকল 

চিত্রে শিল্পীর মুদ্রাদোষ বা পৌনঃপুনিকত 
(10815971579 ) প্রকাশ পায় বলিয়। আমর! 

বলি। ত 

এতক্ষণে আমর! চিত্রের রীতি কি এবং সেই 
রীতি আবিষ্কার করিতে গেলে কোন্ কোন্ বিষয় 
বিচার করিয়া! দেখিতে হইবে তাহা বলিয়া আসি- 

লাম। মহাচিত্রীগণের চিত্রসমূন্ধে তাহাদের প্রত্যে- 
কের নিজের নিজের এক . একটী বিশেষ রীতি 
প্রকাশ পায় বলিয়৷ বর্তমান কালে নব্য শিল্লীগণের 

মধ্যে একটা! বিশেষ চেষ্ট! দেখা যায় ঘে তীহাদের 
চিত্রগুলিতে কে কত রকম-বেরকমের রীতি 
প্রকাশ করিতে পারেন। তাহাদের উদ্দেশ্য কেবল-. 

“একটা নতুন কিছু কর।” তাহার ফলে ছবির 
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সৌন্দর্য রহিল অথবা রহিল না, সেদিকে তীহা- 
দ্বের বড় একট! লক্ষ্য থাকে না। তাহার! হয়তে। 
মমে করেন যে জাজকালকায় চিত্রপ্রদর্শনীতে 
একটা কোন রফসের নৃতনন্ব দেখাইতে না পারিলে 
তাহাদের ছবিগুলি মোটেই আমল পাইবে না। 

এই অধথা নৃতনপ্রিয়তা নব্যযুগের চিত্রশিপ্লের 
ক্ষেত্রে অনেকম্ছলেই অবগতির কারণ হইয়া উঠি- 
য়াছে। ইহার অনিষ্টকর প্রভাব নব্যযুগের চিত্র- 

করগণের সর্বনাশ সাধন করিতেছে । এই বিষম 

নুক্তনপ্রিয়তা চিরকাল ফাড়াইতে পারে না। ইহা 

নৃতনশ্রিয় একদল লোকেরই সন্তোষ উৎপাদন 

করিতে পারে। ইহার ফলে অজ্ঞ লোকের! 

সম্তষট হইলেও চিত্রশিল্লের প্রকৃত তাতপর্য্য--. 
সৌন্দর্ধ্যবোধ ফুটাইয়া দেওয়া এবং মনোহরত্বের 
উপ্লকিকে জাগাইয়৷ তোল।-_-সম্পূর্ণ বার্থ হইয়া 
যাঁর়। . 

_ সৌন্দর্যা-_চিত্রশিল্লের প্রধান লক্ষ্যই হইল 

সৌন্দরধ্য পরিস্ফুট করিয়া! তোলা । কোন নবীন 
চিত্রালোচক ঠিকই বলিয়াছেন যে" ছবির একটা 

অপরিহার্য মুল ভিত্তি এই ঘে প্রত্যেক ছবি যে 
বাণী বহন করিয়া আনিবে, সেই ছবি সেই বাণী 

মাত্র ছবির আকারে ব্যস্ত করিবে । এক কথায় 

বলিতে গেলে সৌন্দর্্ই সেই অপরিহার্য মূল 

ভিত্তি। 
প্রকৃত চিত্রশিল্লীর পক্ষে একটা তুন্দর বস্তু 

দেখাই ঘখেউট। তিনি ততক্ষণা তাহা চিত্রে 

ব্ত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। ন্থন্দর বস্তা সর্বব- 

সই আদরণীয়। “চিত্র সুন্দর হওয়া চাই। চক্ষের 

আনন্দ হওয়া চাই” । “চিত্রে সৌন্দর্য্য” কি 

প্রকারে বর্ণনা করিয়। বুঝাই জানি না। চিত্র 
লৌন্দর্ম্যের অলঙ্কারে ভূষিত ন! হইলে চিত্তাকর্ষণে 
অপারক হয় । মোটামুটি হিসাবে বলা বাইতে 

পারে যে জাকৃতি, বর্ণকলন এবং জাবপ্রকাশ নিখু'ৎ 

হইলেই চিত্রথানি সুন্দর হইল । নিখুঁত শরীরেই 

মিখুৎ আত্মার প্রকাশ হয়। 

* ছুঃখের বিষয়, প্ররূত শিল্পীর ভিতরে সৌন্দর্য্য- 

বোধ বিশেষভাবে থাকিলেও অনেক সময়ে তিনি 

তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হুন---তাহার ইচ্ছা 

খুকিলেও শক্তির অভাব হয়। ছবির মর্ম্কে 

রাণাডের-স্থতিকথ! ২৪২ 

মুর্তিমান করিয়া তুলিবার ইচ্ছাই প্রকৃত চিত্রশিল্পীকে 
সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অনেক অধিক দুরদৃষ্টি এবং 
সকল বিষয়ে গভীর দৃষ্টির একটা শক্তি প্রদান 
করে। চিত্রসমালোচকের কর্তবা, আলোচ্য চিত্রের 

প্রাপটুকু অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা এবং দেখা 
যে চিত্রকর যে ভাবটুকু ধ্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, 
তাহার কতটুকু তিনি সত্য সত্য ব্যক্ত করিতে 

পারিয়াছেন। 

যে ব্যক্তি চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বিশেষ শুন লাভ 

করিয়াছেন, ইহার বাধা, ক্ষমতা, সীম! উপলবি 

করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ চিত্র সত্যসত্য উপভোগ 
করিতে পারেন। সেই চিত্রের বিষয় যে দর্শক 

কিছুই জানেন না, তিনি হয়তো “কি স্বন্দর” 

বলিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু যিমি তাহার বিষয় 

জানেন, তিনি সেই চিত্রপটের সম্মুখে মুগ্ধভাবে 
দাড়াইয়। থাকিবেন। ভাল জিনিসকে তাল 

বলিতেই হইবে । কিন্তু ভাল জিনিস কেন যে 

ভাল, তাহার উত্তর সকলে দিতে পারে না । 

রাণাডের-স্মৃতিকথা | 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 

অনুনুয়া বাইএর পুরাপপাঠ। 

(শ্রীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর ) 

প্রান এই সময়েই অন্ুম্থয়া বাই নামক সংস্কৃতজ্ঞ এক 

পুরাণব্যাখ্যাত্রী মিল! পুরা আদিয়াছিলেন। সঙ্গে 

তার পতি ও বুদ্ধ পিতা ছিলেন । এই পঞ্ডিতা রমাবাই এর 

মতো শ্রীমদূভাগবত পাঠ করিতেন এবং পুরাগকথকে র 

ন্যায়, সমস্ত মন্দিরময় শুনা যাইতে পারে এইরূপ 

 উচ্চকষ্ে সহিত পাঠ করিয়া! অর্থ বলিতেন । আমাদের 

গৃহে এবং অন্য অনেক স্থানে তাহার পুরাণপাঠ হইয়া- 

ছিল এবং এক দিন, জোসিদিগের মন্দিরে অথব! 

মহিলাদিগের বিষুঃমন্দিরে তাহার পুরাণপাঠ হইবে স্থির 

হইল। সেই সময়, দেবালয়ে ধাহার! নিত্য আদসিতেন 

সেই মহিলার! এইরূপ চক্রাস্ত করিঙগেন যে, এই সংস্কারক 

মহিলাদের আজ আমরা বসিতে জায়গা দিব না। 

সভাম্গুপের 'কোন এক স্থানে উহাদের জন্য জায়গা 

রাখিয়া! দিয়া আমরা - মন্দির-গর্ভের সম্মুখে বসিব। 

কাজেই মগ্ডপের মধ্যে উহার্দিগকে পুরুষের পাশাপাশি 

বসিতে হইবে। ওরা যখন কোন স্তান্প যায়, তখন 



২০২ তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কর, ৪ তাগ 

পুরুষের সঙ্গে কেদারার় পাশাপাশি বলে; কিন্তু এখানে | 

(সেরূপ পৃথক জারগা কি করে? হবে? আমার ছুই এক 

জন মৈত্রিনীর নিকট উহাদের এই অভিনন্ধির কথ! 

শুনিলাম। প্রাটীন! ও নবীন! সকল রকমের মহিলারই 

সহিত আমি মিলিয়া মিশির়! থাকিবার চেষ্টা করিতাম, 

এই জন্য ছুই পক্ষের মধ্যেই আমার মৈত্রনী ও পরি- 

চি মহিলা অনেক ছিল । দেবালপ়ের মহিলার 

'আমপিগকে ভিন্ন স্থানে বসাইবার যে যুক্তি করিয়াছেন 

তাহ আমার ভাল লাগিল না; একটু অপমানও 

বোধ করিলাম | হুই এক ঘণ্টা আগে যদি এই 
কথ! জানিতে পারিতাম তাহ! হইলে এই সমস্ত মতলব 

বল্সাৎ করিয়া দিতে পারিতাম 7 কিন্তু সেন্দপ সময় 

পাওয়া গেল না । গোড়ায়, দেবালয়ে যাইতেই আমার 

দেরী হইয়। (গিরাছিল । সেইখানে শিয়। আমি তবে 

এই সমন্ত জানিতে পারিলাম। কিন্ত দেবালয় লোকে 

ভরিয়া ধাওয়ায়, আর কোন উপায় ছিল না। তাই, 

পণ্ডিত রমা-বাই ও আমাদের দলের অন্য মহিলার! 

যেখানে বগির়াছিলেন, অনিচ্ছা! সত্বেও, সেইখানে তাহা 

দের মধো গিয়! বসিলাম । কিন্তু মনের সন্তোষ ছিল 

না। তাহাদের ওখান থেকে উঠিয়! বাড়ী যাই এইকন্দপ 
মনে তোলাপাড়! করিতেছিলাম । সভামগ্ুপের এক- 

ধারে সংস্কারক পুরুষদের বগিবার অন্য এবং অন্াধারে 

তাহাদের মেয়েদিগের বসিবার জনা জায়গা করিয়া, 

ফাহাদের মধাস্থলে অনুনয়! বাই আপনার জায়গ। করি- 

যাছিলেন। পুরাণপাঠ আরম্ভ হইয়া ১*।২* মিনিট 

পরেই আমি রমাবাইর কানে কানে আস্তে আস্তে 

বপিলাম)--"আঞজজ আমার ভাল লাগ্চে না, আমার 

মাঁথ! ঘুরচে, আমি বাড়ী যাচ্চি।” এই কথা বলিয়া 

আমি বাড়ী আমিলাম। আমার মনে হুইপ, আম 

যাহা করিয়াছি তাহা ভালছ করিয়াছি) এতে আমার 

তেজান্বতা দেখান হইয়াছে । এইপ্রপ মনে করিয়া 

মাঝঘরের সামনের বারঞার খুড়শ্বাশুড়ী বলিয়া ছিলেন, 
তাঞার নিকট উপরি-উক বত্ান্ত সমস্ত বলিলাম | গ্সামি 

বললাম, দেবালয়ের মেয়েরা দেবালয়ের সমস্ত স্থান 

অধিকার করিয়! আমাদিগকে পুরুমদের মধ্যে বসাইবার 

যংলব করিয়াছিল। তাই আমার রাগ হইল এবং 

আমি অধিকক্ষণ ন। বলিয়া বাড়ী. চলিয়া আলাম । 

“ঘন আমি খুব ভাল কার্জ করিয়াছি এবং সকলেরই 

তাহ পছন্দ হইবে, এই বিশ্বঃস, অহঙ্কারের সহিত এই 

তাগ্তঠ। বলিতেছিলাম | খুড়খবাশুড়ীর আমার এই কান্ট, 

পছন্দ হইল। তিনি সাবাম্ দিবার স্বরে বলিগেন 

_-পর্ষেখ।* এই রকম জেদই "চাই? তাহ! হইলে 

লোকত? স্তাল দেখায়, আর লোকের! নিন্দাও করে ন!। 

এখনকার নৃতন শিক্ষিত ছেলেরা লৌকিক ব্যবহার 
বোঝে না। যাঁ-ইচ্ছ। তাই কর্তে বলে। তা করূলে 

আমাদের চল্বে কি-করে'? বাড়ীর পুরুষেরা! রাগ 
করলেও ছদিনেই সে রাগ চলে বাবে। তার জন্য 

ভাবনা! কি? পুরুষদের রাগী শ্বভাব। বতক্ছু রাগ 
স্ত্রীর উপর ঝেড়ে তারা বিক্রমের কাজ মনে করে।” 

আমার স্বপক্ষে এইনূপ আরও অনেক কথা মদতার 

সহিত বলিয়া আমাকে উৎসাহিত করিলেন । এই 

কথা শুনিয়া আমার খুব আনন্ব হইল। কিন্ত এই 
আনন্দ ছুই এক ঘণ্টাও টিকিল না; শুধু তাহ! 
নহে) ধৃতা! করিয়া! এরূপ গলদ তারপর আর কখন করি 

নাই। সন্ধ্যাকালে 'উনি” বাড়ী আমিলে, আমি নিত্য- 
নিয়মানূসারে কাপড় লইয়া সন্দুখে দাড়াইলাম । তখন, 

আগেকার মতে। তিনি লিজ্ঞাস! কিলেন, “তোমার 

আজ কি হয়েছে? আমি সহজতাবে বলিলাম “কিছুই 

না, কিছুই হয় নাই।” এই কথা বলিয়া চলিয়। যাইবার 

পর, আজ দেবালয় হইত্তে অছিল। করিয়া বাঁড়ী আপসিবার 
কথ! মনে পড়িল। আমার নিজের মনেই গোলযোগ 

চলিতেছে, এখন উনি হ্দি আবার এঁসন্বদ্ধে জিজ্ঞাস! 

করেন ত আমি কি বলিব? একটা ভাল হুইয়াছে-- 

সেই সময় উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই এবং 

আমার সঙ্গে কথাও কছেন নাই। ছাড় কাপড় লইবার 

জন্য আমি নিত্যান্ুসারে সম্মুথে, দাড়াইগাছিলাম। কিন্তু 

কাপড় আমার হাতে ন। দিয়া উনি আপনি খুস্টার উপর 
রাখিলেন । ওর বুট-জুতা! খুলিবার জন্য নত হইলাম 

উনি আমার হাত সরাইয়! দিয়া আপনিই বুট খুলিলেন, 

আমি আরে! ১।১৫ মিনিট ঠায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু 

নিত্যান্ুসারে আমাকে কোন কখা বলিলেন না, কিছুই 

পিজ্ঞানা করিলেন ন! দেখিয়। আমার বুক ফাটিয়া গেল 

এবং এতক্ষণ আমি যে গর্ব অনুভব করিতে ছিলাম সে 

সব কোথায় বিলীন হইল--আমার দিব শুকাইয়। গেল। 

কারণ গর এইরূপ নিত্য অভ্যাস ছিল যে, নিদেন ১০1১৫ 

মিনিট আমার সহিত কথ! ন। কহির1! আর কোন কাজ 

করিতেন ন1) বাহির হইতে আসিবার সময় কোন তত্র 

লোক গুর সঙ্গে থাকিলে কিংবা! জরুরি কোন কাজ 

থাকিলে, তবেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত) কিন্তু 

সেরূপ ত কিছুই ঘটে নাই, তবে আন এরূপ হুইল কেন? 

রাত্রে যখন খাদাসামগ্রী পাতে দিবার জন্য লইয়। গেলাম; 

“থাব না” মুখের কথায় ন৷ বলিয়! তাহা বদলে গাতের 

ইশার। করিলেন । এটা আর কেহ লঙ্গ্য করে নাই, 
কিন্তু আধি তংঙ্গণাৎ লক্ষ্য করিয়ছিপাম। আমার 

ভাল লাগিল না? মনে মনে তাবিলাম আমার কাট! যি 
ওর তাল লা লাগিক! খাকে তাহা! হইলে নকলে ছ্বানিসে 



কার্তিক, ১৮৪০ 

পারে এইরূপ প্রকাশাভাবে রাগ করিলেই এক রকম 

ভাল হইত । কিন্তু এ যে দ্মুখ টিপে কীল মারা হইল । 
রোজ যেমন যাই সেইমত উপরে গেলাম, এবং অন্য 
দিনের মতো আজও দক্ষিণা প্রাইজ-কমিটি হইতে আগত 
পুস্তকের যে অংশ পূর্বদিনে পড়া হইয়াছিল, তাহার 
পর হুইতে পড়িতে ভআারম্ত করিলাম। ইহ1 পড়িবার 

গময় কোঁন অশ্ুদ্ধ বাক্য কিংবা শব পাইলে তার উপর 

চিহ্ন দেও__এইকূপ উনি বলিতেন ; কিন্ত সেদিন কিছুই 
বলিলেন না । পড়িবার সময় আমি ইচ্ছা করিয়া হই 
একটা ভুল করিলাম, তবু উনি তাহার প্রতি লক্ষা 

করিলেন না। পড়াট! শেষ হইয়া গেলে, উনি অন্য 

দিকে মুখ ফিরাইয়া কাপড় লইলেন। তখন আমি প্রদীপ 

দূরে রাখিয়া পুস্তকটা যথাস্থানে রাখিয়! দিলাম । চাকর 
গুর পায়ে ঘী মালি করিবার জন্য আমিলে আমি বলি- 

লাম “আজ তোর দরকার নেই, তুই যাঁ* এইরূপ বসিয়| 

আমিই ঘী মালিস করিতে লাগিলাম। 

প্রার এই ছিল যে,--“হয়েছে, আর না”,__এইটুকু ওর 

মুখ থেকে বাহির হইপেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। 
ধী মালিস করিবার পর তখনি গুর নিদ্রা আসিল; প্রায় 

অর্ধ ঘণ্টার পর, দ্বিতীয় পাশ-বালিসের দিকে ফিরিবার 

মর "হয়েছে আর ন!” এইরূপ বলিয়! অন্য দিন দ্বিতীয় 

প-ট! বাড়াইয়। দিতেন । কিন্তু আঙ্ নিদ্রার সময়েও 

কিল্নপে তীর স্মরণে ছিল কেজানে। কোন কথা কহি- 

লেন না । কেবল, দ্বিতীয় বাঁলিসের উপর উল্টাইয়া 

পড়িয়া যেন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন এইরূপ ভান করিলেন । 

এতক্ষণ আমি ঘী মালিস করিতে করিতে ঢুলিতে ছিলাম, 
$র এই নিদ্রার ভান এবং কথ! কহিবাঁর সময় অতীত 

হইয়াছে লক্ষ্য করিবামাত্র আমারও তত্্রা কাটিয়া গেল 

এবং আমার মন বড় খারাপ হইল। আমি অনেকক্ষণ 
ধরিয়। কাদিলাম। নীরব কেন? এমন ত কখন হয় 
নাই--এই কথা পিজ্ঞঃসা করিব এবং যদি কোন অপরাধ 

করিয়া থাকি, তবে একটিবার আমান যেন ক্ষমা করেন, 

এইরূপ মন থুলিয়! তাহাকে বলিৰ বলিয়া স্থির করিলাম 

কিন্ত শপথ করিয়া বলিতেছি আমার সুখ: দিয়া একটি 
শকও বাছির হইল না। মন অত্যন্ত অ্রি্মান হইলেও 

খিশুকাল হইতে অভিমানী প্বভাব হওয়ার এরূপ কোন 

কথা! মুখ দিয়া বাহির করিতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল। 

এই কথা বলিব বলিয়া হাজার বার মনে মনে স্থির করি- 

লেও, মুখ হইতে কথ বাহির হইল ন!। .এইবার নিশ্চ- 

রই বলিব মনে করিতেছি এমন সময় তাহার জাগরণের 

অঙ্গচাঞ্চল্য দেখিতে পাইলাম) অগ্নি আমার জিজ্ঞাসা 

মোইখানেই রহ! গেল। 

গাগ্ারাি কাটি গেল। আঁদাদের ছুজনেরই ঘুম হর 

রাণাডের-ম্ম তিকথা 

আমার অভি- 

এইরূপ করিতে করিতে 
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নাই। একটু আগে হুষইবামাত্রই, উনি বাহির হই! 

গেলেন ; তখন আমি হতাশ হইয়! পড়িলাম, যাহ! পুর্বে 
আমার কখনই হয় নাই এইরূপ জবরদন্তি শান্তি আমার 

অসহ্য হইল, আমি খুব কাঁদিতে লাগিলাম এবং চোখে 

ঠাণ্ডা! জল দিয়! চোখ ভাল করিয়। যুছিয়া, দেরী হইর। 
গিয়াছে মনে করিয়া চট করিয়। নীচে নামিয়া আপিলাম 

সতা ; কিন্ধু নীচে গিয়া আদৌ মনে শান্তি পাইলাম ন1। 
সমস্ত রাত্রি কাটিয়া! গেপ, তবু কেন ক্ষমা চাহিয়া মন 

খোলস। করিলাম ন1? মিথ্যা অিমানভরে মনকে কষ্ট 

দিয়।কি তাল করিলাম? 'প্রক্ষণে আহারের পৃর্ধে এই 

সম্বন্ধে মনকে খোলস! করিয়া লইব, তখন আমার মন 

ভাগ হইবে, এইরূপ বিচার করিয়া আমি রোগ্রকার 

মতো! গা ধুইয়। কৌমিশ্বিরঃ ঘোল প্রভৃতি প্রস্তত 
করিলাম । কিন্তু :আমি এখন শ্নান-শুচি আছি । 

আহায়ের পূর্বে অন্নাত না! থাকিলে কিরূপে ওর সহিস্ত 

সাক্ষাৎ ঘটিবে ? স্গান-শুচি হইলেই ত পৰিবেষণ 

করিতে যাইতে হইবে । এখন কি অছিল! করিয়া মন 

বন্ধ করিব, তাহ! ভাবিতে লাগিলাম । কারণ, হে 

অবধি আমি মধ্যাঙ্ছ-তোঁঞ্নে পরিবেষখ করিতে আরস্ত 

করিয়াছি, তখন হইতে ননদ খুড়শ্বাশুড়ী প্রভৃতি সবাই 
আমার হাতে খাইতেছেন। কিন্তু তাহাদের এই কড়।- 

কর নিয়ম ছিল যে, গা ধুইয়া আসিবার পর, দ্বিতীয় 

ক্রি উঠিয়া! যাওয়া! পর্য্যন্ত _-অর্থাৎ বড় মেয়েদের আহার 

শেষ হওয়! পধ্যন্ত--মাঝঘর, রাম্নাঘর ও ঠাকুরঘর ছাড়। 

আমি যেন আর কোথাও না! যাই। জলের চৌবাচ্ছার 

দিকে পিছনের দরজায় ও উপরের তালায় গেলে আবার 

গা ধুইয়! শুচি হওয়া দরকার, তা নৈলে চলিবে ন। 

এই নিয়মের দরূণ, অত্যন্ত ভাবনায় পড়িয়া গেলাম । 

এক্ষণে নীচে যাইয়। ক্গান করিবার সময় হহয়াছে॥ এ 

সময় পেট ব্যথা করিতেছে এইরূপ আঁছল! করিয়া একে- 

বারে গন বন্ধ করিরা দিব, এ ছাড়া অন্য উপায় নাষ্ট। 

মনে মনে এইরপ স্থির করিয়া আঁমি তখনি উচ্চৈঃস্বরে 

বলিলাম ;--“আমার ভাল বোধ হচ্চে না; আমি এখনি 

আসছি; যতক্ষণ না আমি আবার শান করে আসি, 

ততক্ষণ আর কেউ পরিবেষণ করুক,”--এইরূপ আমাদের 

বাড়ীর অন্য একজন আম্মীরাকে আমি বলিলাম । এই 

কথ! গুনিয়। আধার ননদ্ঘ রাগিয়। উঠিলেন এবং 

বলিলেন )-স্। এখন অন্য সবাই পরিবেষণ করুক, 

তারপর,ঠিক সময়ে বাইসাহেব.শিলমোহর নিয়ে আসে 

আন্তে দেওয়ানী চালে আসবেন!” এই সমন্ন অনা 

মেয়ের! হাসিতে লাগিল। কিন্তু খুড়শ্বাশুড়ী ঠাকুরণ 

বশিলেন, “ওগো! তোমর। এরকম কেন বল্ 

ওকি রো পরিবেশন করে ন। 1 ও সে বকম দেমাকী 
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নন, ও কখন মিথ্যা ভাঁদ করবেনা । আঙ সকাল 

খ্েকেই ওর সুখ গুকনে। গুকনে। দেখাচ্ছে | 

স্ত্রীলোকটি কখ। কহিতেই ব্যাপূুত, আমার দিকে 

তাহার লক্ষা নাই-.এই সুযোগে পবিত্র স্বান নীচের তল৷ 

হইতে আমি উপর তলায় গেলাম । “গুর” উঠিবাঁর সময় 

কওয়ায় তখন দণ্ুপ্ন বাধা চলিতেছিল । আমি 

নিকটে গিয়া বলিলাষ যে, “আমার একটা অপরাধ 

হয়েছে; আমি এমন কর্ণ আর কখন করব না। কাল 

সন্ধ্যা থেকে আমার মন খারাপ হয়ে গেছে, কিছুই ভাল 

লাগচে না” তখন, কয়েক মিনিট পরে উনি আমাকে 

বলিলেন--“এই প্রথমবার তৃূমি দির্ববোধের মতে! ব্যবহার 

করেছ, তাতে তোমার কষ্ট ত হবেই, আমারও হচ্চে। 

জমার আপনার লোক আমার মনের মতে! কাজ না 

করলে? তা কার ভাল লাগে? আমার আপনার লোকের 

কোন্ জিনিস ভাল লাগে ত! একবার জানতে পারলে 

তাই দৃঢ়রূপে ধরে থাকলে স্বজনের মধ্যে কাহারই আর 

কষ্টহয় না। একবকফম আর কথনও কোরো ন।।” 

হত্যা!দ বলি! উনি নীচে মান করিতে গেলেন । আমিও 

অম্য লিড়ি ছিয়া নীচে গির়। ওর জন্য চাকর যেজল 

সুঁপিক্া! রাখিয়াছিল; চট্ করিয়। তাহাই একটু গায়ে ছিটা- 
ই, পরিষেষণ করিতে আর্ত করিলাম এবং সেই 
বিত্রাট মিটিয়া গেল। পরিবেষণ হুইয়! গেলে, এবং 

পরেয় পংক্তিতে, বড় মেয়েদের সহিত এক সঙ্গে আমার 

খাওয়া হইল; তু সমস্ত দিনটা আমার উদাস ভাবেই 

কাটিয়। গেল। আমার আচরণট! ওর ভাল লাগে নাই, 

অতএব এরূপ কাজ আর কখনই করিব ন।, এইরূপ মনে 

মনে নিশ্চয় করিলাম । সমন্ত শান্তির মধ্যে কথা ন! 

কছিবার মতে। জবর শান্তি জার দ্বিতীয় নাই এরূপ আমার 

দচ ধারণ] হওয়ায়, পুনর্বার অরূপ প্রসঙ্গ শেষ পর্যাস্ত 
উপস্থিত হইতে দিই নাই এবং এরপ প্রসঙ্গ আর উপস্থিত 
হয়ও নাই। 

ইহার কিছুধিন পরে হিরাবাগে এজজুকেশন কামসনের 
অধিবেশন হয়। সেই কমিশনের সন্মুখে স্রীশিক্ষ! সন্ধন্ধে 
আমকে ও পণ্ডিত রমা-বাইকে কিছু বলিতে অনুরোধ 

করা হয়। পণ্ডিত! বমাবাই শ্বং বিহ্ষী, তীার বলিবার 
খুব অভ্যাস ও সতা-সাহস থাকায়, তার অভিভাবপ বেশ 

উ্তরাইয়াছিল । কিন্তু আমি ভেবড়িয়া গেলাম; দশ 

শাচটখ কথা! কোন রকম করিয়া বলিয়। শেষ; 

করিলাম । তবু কিন্ত 'এই হিযাবাগে প্রথমবার আহি 
যে আতিভাষণ করিয়াছিলাম, তাহা! আপেক্ষ! এবারকার 

খআভিগাবণ ভাল হুইয়াছিল,--.এই.কথা কথন কখন উনি 

বলিতেন,; তাই জানিতে পারিলাম । এই ছুই তিন 
সভায় সহরের প্রাচীন-ও নবীন অনেক মহিলা! সমবেত, 

তত্ববৌধিনী পত্রিকা ১৯ বল্পঃ ৪ ভাগ 

হ্ইয়/ছিল এবং ষন খুলিয়া স্চুর্তির সহিত পরস্পরের 

সহিন্ত ব্যবহার করিতেছে দেখিরা উনি আমাকে বলিলেন 

“পরস্পরের সহিত বারংবার দেখ! সাক্ষাতের উপলক্ষ্য 

ঘটিলে এই সকল মহিলাদের মধ্যে বেশ ভালবাসা ও মনের 

মিল হইবে; উহাদের সন্কীর্ণতার হাস হইয়া! লেখাপড়া 

শিখিবার দিকে ম্বতই টান হইবে; তাই হলুদ কুসুমের 
মতে! কিংবা পাটির মতে সম্মিগনের কোন অনুষ্ঠান 

বৎসরে অন্ততঃ ছুই চারিবার করা আবশাক; তাতে যে 

খরচ হইৰে তা আমব!ই দিব, লোকের কাছে না চাও- 

যাই ভাল ।” এই কথা অন্থলারে কয়েক মাস পরে, 

ছুই চারি জন মৈত্রিনী মিলিয়া, সেই সময়কার গবর্ণরের 

স্ত্রী লেডি-রের অভার্থনার্থ একট। পার্টি দিলেন । মহিলা-. 
দের পার” পুণায় এই প্রণম হইল। . এই পারটিতে 

হিন্দু মহিলাদের জন) খাদা-সামগ্রী ভিন্ন ঘরে সজ্জিত 

হইয়াছিল । নেখানে অশ্ন গ্রভৃতি খাদ্য ছিল না; কেবল 

ফলফুলরী ও মিষ্টান্ন রাখা হইয়াছিল । তাই, এই বন্দো- 

বস্ত হিন্দু মহিলাদের খুব ভাল লাগিকাছিল। সেখানে 

দাড়াইয়। থাকিয়! শিষ্টাচার অন্্নারে কোন ছিনিস জঙ্গ 

খাওয়া! অপেক্ষা ফল ও মিষ্টান্ন ক্ুমালে বীধিয়। ছেলেদের 

অন্য লইয়। যাইবার দিকে তাহাদের বেশী মনের টান 
কিন্ত সেধিন ছেলে সঙ্গে আনা মানা ছিল। খাওয়। 

হইয়া গেলে, হিন্দুপীতি অনুসারে পান ম্ুপারী, 

হলুদ কুস্কুম প্রভৃতি সমস্ত থাকায় আমাদের এই মহিলা- 

পাটির ধরণধারণ বিদেশী বিয়া মনে হয় নাই, বরং 

সকলের পছ্ন্দই হইয়াছিল। পরে এইখানেই শ্মলকজ-, 

কোটের জজের জায়গায় গুর বদলী হুই্লি। ইহার 

কিছুদিন পরে ভারতবর্ষের ফাইনানৃস্ কমিটির মধো ওর 

নিয়োগ হইল। এইজন্য উহ্বীকে সিমলায় ঘাইতে 
হইল। ১৮৮৬ অবে চৈত্র মাসে সিমল।য় যাত্রা করিবার 
অন্য আমর! পুণ। হইতে বাহির হইলাম । 

চা-খড়ির আত্মকাহিনী । 
(ডাকার শ্রীচুণীলাল বন্থ রাসবাহাুর ) 

( পুর্বগ্রকাশিতের পর ) 

পৃথিবীর প্রায় তৃতীর-চতুর্থাংশ এখনো ভালে 
মঞ্ন হইয়া রহিয়াছে । এই অংশ সম্বদ্ধে আমরা 
বলিতে পারি যে ইহার বাহিরে বাম্প ( বায়ুমগ্ডল ), 
মধ্যে জল (সাগর মহাসাগরাদি ) এবং ভিতরে 
স্থল (হ্রদ, নদী, সমুদ্রের তলদেশ )। পুনশ্চ পৃথি- 

বীর উপরি ভাগ শীতল, অত্যন্তর ভাগ অতুযুঞ্ণ। 
বর্তমান ঝায়ুমগ্ুল ও জলরাশি এক সময়ে পৃথিবীর 



কার্তিক, ১৮৪ৎ চা-খডির আত্তকাহিলী ঃ লী ২০৫ 

বাপ্পময় দ্বেহের কন্ততূ্তি ছিল। পৃথিবীতে পূর্বে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বৎসর ব্যাপিয়া মৃত্তিকা, 
যে পরিমাণ জল ছিল, তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ধাতু ও প্রস্তরময় স্তরাবলী উপযু্পরি সজ্জিত 
ইতিমধ্যে স্থলভাগ ভ্বারা শোধিত হইয়া গিয়াছে । হইয়া, মায়ের এখনকার এই বিশ্ববিমোহিনী মৃত্তি 
পণ্ডিতের অনুমান করেন যে এমন এক সময় গঠিত হইয়াছে । 
গাসিবে যখদ জলের বাকি অংশও সম্পূর্ন শোবিত পৃথিবীর বহিরাবরণ অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ অনেকানেক 
হইয়। যাইবে এবং এখনকার চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীও কঠিন স্তরের সমগ্রি মাত্রর। স্তরগুলি পিয়াজের 
তখন জল এবং বায়শূন্য হইয়৷ উদ্ভিদ ও প্রাণী- খোসার মত একের উপর অন্যটি অবস্থিত হইয়া 
দিগের বাসের অনুপযোগী হইবে। সে কিন্তু ভূ পৃষ্ঠ নির্মাণ করিয়াছে। ভূ-পৃষ্টের যে অংশ 
অনেক দুরের কথা; তার জন্য তোমাদের এখন উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে নিন্গগামী হইয়া! স্বল্লগভীর 

হইতে কোনরূপ দুর্ভাবন! করিবার আবশ্যক নাই । বা গভীর খাতে পরিণত হইয়াছে, কালে তাহাই 

পৃথিবীর আদি-গঠন-কালের কথা চিন্তা করিলে জলপূর্ণ হইয়৷ নদী, হ্রদ বা সমুদ্রের আকার ধারণ 
-পৃথিবীর রণ-রঙ্গিনী মনোমধ্যে যুগপৎ বিস্ময় ও ভয়ের করিয়াছে। ] 

সবর্ত। উদ্রেক হয়। মনে কর যেন এক ভপুষ্ঠ হইতে পৃথিবীর কেন্দরস্থানের বাবধান 
দিগন্তবিস্তৃত লোহিতোত্রপ্ত প্রকাও কটাহের মধ্যে প্রায়৪০০* মাইল। তোমরা যদি ভূ-পৃষ্ঠ খনন করিয়া 

পুর্ীভূত তরল প্রস্তর ও ধাতুরাশি প্রচণ্ডতাপ- নিম্মদিকে গমন কর, তাহ হইলে কিছু দুর পধাশ্ঃ 

সংযোগে রক্জবণ উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া বজ- এখানকার অপেক্ষা অধিক শীত অন্রভব করিবে, 

নির্ঘোষরৰে ফুটিয়া৷ উঠিতেছে ; তাহার শতধাবিভক্ত কিন্তু বেশী দ্র যাইলে শীত্তের পরিবন্ছে ক্রমশঃ 

শিখার ওজ্ক্বল্যে দিক্মগুল প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে উন্তাপের আধিক্য অনুভূত হইবে। ১৩০০০ ফিটু 
এবং তাহার ভীষণ চাঞ্চল্যে অবিরাম বিছ্যুৎস্ফুরণ ও গভীর স্থানের উত্তাপ এত অধিক যে সেখানে জল 

অগ্ুৎপাত সংঘটিত হইয়া গগনমণ্ডল বিদীর্ণ ও , লইয়া গেলে তাহা চর 002 টা 

উদ্বেলিত হইতেছে । প্রাচীনযুগের সেই ভীষণ হইতে । আরম্ভ করিবে । পৃথিবীর আরো গভীর প্রদেশ এত 
ভীষণতর পৃথিবীর মূর্তি কল্পনা করিলে কে মনে 
করিতে পারে যে তিনিই আবার এমন শান্তিময়, 

এমন চিরকল্যাণময়ী মুর্তি ধারণ করিয়া কোটি কোটি 

জীবকে মায়ের মত স্েহে বক্ষে ধারণ করিয়া স্তন্য- 
দাঁন করিয়া লালনপালন করিতেছেন, কে ভাবিতে 

পারে যে সেই জ্বালাময়ী সংহারমু্তিধারিণী পৃথিবী 
পুনরায় ধমধান্যপুষ্পেভরা, আনন্দদায়িনী, অনস্ত- 

সৌন্দধ্যশালিমী 'তোমাদের এই বস্থঙ্থায়ায় পরিণত সাধন করিয়। থাকে, তাহার দ্বারাইজ্ভগর্ভের মাঝে 

হইবেন! | কিরূপ প্রচণ্ড তাপ সঞ্চিত থাকিয়া প্রস্তরাদি কঠিন 
এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর গঠন সম্বন্ধে যাহা কিছু পদারথকে তরলাকারে পরিণত ক'পয়াছে, তাভার 

'ভু-পুঠের গঠন। বলিলাম, তাহ। তাহার নিভান্ত বণ্ুকিপ্িহ আভাস তোমরা পাইব। থাক । 

শৈশবাবস্থার কথা । প্রতিমা গড়িতে হইলে প্রথমতঃ. কোনুকোন ভূবিদ্যাবিশারদ 515 অনমান 

যেমন একটী শক্ত ঝাশের “কাঠামো”র প্রয়োজন | করেন যে এই অতুযুষ্ণ তরল গ্রস্তর-ধাত হাবের শিখে 

হয় এবং তাহার উপর খড়, মাটি, খড়ি ও রং স্তরে | অর্থাৎ পৃথিঝ।র ঠিচ কেন্দ্র-্ানে 7 কঠিন 
রে সাক্গাইয় যেমন অপূর্ব সৌন্দর্য্যময়ী দেবীমুণ্তি । স্তরের সমাবেশ রহিয়াছে । াঙারা বলেন নে 

নিশ্দীণ: করা হয়, সেইরূপ 'তোমাদের পুথিবীর ূ উপরের স্তরসমূহের বিষম ঢাপে পুখবার কেন্দ্র 

বাপ্পময়. দেহ জমাট বীধিয়া কঠিন হইয়া তাহার ূ সন্নিহিত বছ বিস্তার্ণ প্রদেশ অতাফতামন্ে ও 

“কাঠামো” নির্দিত. হইয়াছিল । তাহার উপর | ূ কঠিন হইয়া গিয়াছে । ইহাদিগের মতে পুধিবার 
৪ | 

ভা উষ্ণ যে তথায় মা বিরান স্বর্ণ, 

রৌপ্য, লৌহ, তাঅ প্রস্তৃতি তাবু খনিজ কঠিন 

পদার্থ প্রচণ্ড উদ্ভাপসংযোগে দ্রবীভূত ভ্ইযা 
তরলাকারে অবস্থিতিক প্রিতেছে। আগ্নেয়গিরির 

শিখরদেশ্স্থিত গহবর হইতে মধ্যে মধ্যে যে 

গাঁলত প্রস্তরধাতুময় পদার্থের কআোত বাতির 

হইয়া কত সমুদ্ধিশালী বনুবিষ্তৃত জনপদের ধবংস 

০ ২ শম্পা ১ শি িস্পস্পিপসসসপ সপ সপ | উস এ পাপ পপ পপ পাপা পা 

৬ সপ শপ শপ আপ শপ 
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উপরিভাগ কঠিন এবং কেন্দ্রন্থলও কঠিন ; 

এই উভয় প্রদেশের ব্যবধানস্থান ভূঁগর্ভনিহিত 

প্রচণ্ড তাপসংযোগে দ্রবীভূত ধাতু ও প্রস্তরের 

শ্বোত দ্বার পরিপৃণ রহিয়াছে । আবার অনেকে 

অনুমান করেন যে পূর্বেবাস্ত বিষম চাপ সংযোগে 

পৃথিবীর তাবু দেহই কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে 
ভিতরের উত্তাপ উপরের অংশের উত্তাপ অপেক্ষা 

অনেক অধিক। যদি কোন কারণে ভিতরের চাপ 

অপসারিত হয়, তাহা হইলে সেই সময়ে সেই স্থানের 

কঠিন প্রস্তরাদ্দি প্রচগ্ডতাপসংযোগে গলিয়া যায় 

এবং সেই দ্রবীভূত প্রস্তরধাতুরাশিকে অনেক সময়ে 
আগ্নেয়গিরির প্রঅ্রবণরূপে প্রকাশিত হইতে দেখা 

ধায়। 

যে সকল বিভিন্ন উপাদান দ্বার! পৃথিবীর স্তর- 
" সমুহ নিশ্মিত হইয়াছে, তোমাদিগের ভু-স্তরবেইক 

“প্রস্তর | ভূ-বিদ্যার ভাষায় তাহাদিগের 

সাধারণ নাম প্রস্তর” (7২০০৮ )। বালি, 
কাঁকর, বেলে পাথর (৯07)08601]9 ), চুণ- 

পাথর ( 1,110,086070 ), মৃত্তিকা, ধাতুময় পদাথ, 

পাথুরে কয়লা, জলচরপ্রাণীর কঙ্কাল প্রভৃতি 

যে কোন পদার্থ দ্বারা পৃথিবীর স্তর গঠিত হইয়াছে, 
ঠাহাকেই আমরা এস্থলে “প্রস্তর” বলিয়া উল্লেখ 
করিব। 

তোমাদের পণ্ডিতমণ্ডলী বহু চেষ্টা করিয়া 
প্রসতরেরণ হল এ পর্যন্ত ৮১টা মাত্র মুলপদার্থের 
উপাদান। (12100891068) আবিষ্ষার করি- 

য়াছেন। এ সকল মুলপদার্থের পরস্পরের সং- 
যোগে ডূ-স্তরের “প্রস্তর” গঠিত হুইয়াছে। 
ভবে শ্রধানতং* ১৬টা মূলপদার্থ লইয়াই পৃথি- 
বীর দেহ-নিম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং এই 
মূল পদার্থগুলির সর্ববপ্রধান অক্সিজেন (0%90)। 
ইহ! বাম্পাকারে অমিশ্রিতাবস্থায় বায়ুমধ্যে অবস্থিতি 
করিয়া! তোমাদের জীবস-ধারণ ও অগ্নি-প্রজ্বালনের 
লাহায্য করিতেছে। ভূ-স্তরের প্রস্তরমধোও অক্সি- 
জেন অন্য মূল পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়! বিভিন্ন 
যৌগিকের (0০00১091705) আকারে অবস্থিতি 
করিতেছে। অক্সিজেনের পর়েই সিলিকন্ (5311002)। 
সিলিকন্ অক্সিজেনের 'সহিত মিলিত হইয়া বালুকা- 
কপে ( ১1০9) পৃথিবীর দেহমধ্যে ওতপ্রোতভাবে 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কল্প, ৪ ভাগ 

অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । ঘযাহাকে তোমর! 
সহজ ভাবায় “মাটী” বল, তাহা সিলিকন, অক্সি- 

জেন, এবং এলুমিনিয়ম্ (48190010725 ) নামক 
একটা ধাতুর মিলনে গঠিত হুইয়াছে। মৃত্তিকা 
পৃথিবীর দেহের একটা প্রধান উপাদান। ' আমার 
দেহ অক্সিজেন, অঙ্গার '( 08:০০) এবং ক্যাল, 
সিয়ম্ (০8101019) নামক অপর একটা ধাতুর 

সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে । চুণ-পাথরের (1,0)৩- 
809 ) গঠনও তাই, আমাদের উভয়ের মধ্যে 

উপাদানের পার্থক্য কিছুই নাই। আমরা উতভত- 

য়েই এক সময়ে মহাসমুদ্রের গভীর তলদেশে অব- 
শ্যিতি করিতাম। উত্থানপতন-বিপ্লবের প্রভাবে 

আমর] উভয়েই অতি প্রাচীন কালে সমুদ্রতল হইতে 
উদ্ধো উদ্খিত হইয়া তোমাদিগের বাসোপযোগী বন 
জনপদের স্থন্টি করিয়াছি; স্থতরাং আমিও তোমাদের 

পৃথিবীর অঙ্গীভূত “প্রস্তর” বিশেষ । আমার অনেকা- 
নেক জ্ঝাতিবর্গ এখনে সমুদ্রগর্ভে অবস্থিতি করি- 

তেছে ; সময়ে হয়ত তাহারাও মাথা তুলিয়া, জল 

হইতে জাগিয়া উঠিয়া, তোমাদের কার্যে জীবনপাতত 
করিবে। ৃ 

পৃথিবীর স্তর-গঠক প্প্রস্তর” সাধারণতঃ ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণীর 
প্রস্তরকে “আগ্নেয় প্রস্তর” 

(1609008 70০0) কনে এবং অপর শ্রেণীর 

প্রস্তর “পলি-প্রস্তর* (590109905০০ ) 

নামে পরিচিত । ইহাদিগের নামই ইহাদিগের উৎ- 
পত্তির ইতিহাস স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়া দিতেছে । 
বাম্পময় ভূ-পৃষ্ঠ ক্রমশঃ শীতল হইয়া জমাট 

“আগ্রেয় প্রস্তর” ১] 

“পলি-প্রস্তর”। 

' বীধিয়) “আগেয়-প্রস্তর?-সমুহ উত্পন্জ হইয়াছে । 
তোমাদের পূর্বেবেই বলিয়াছি যে কোন পদার্থ শীতল 
হইয়া সম্কুচিত হইলে আকারে ছোট হয় এবং 
কৌক্ড়াইয়! যায়। ভূ-পৃষ্ঠ শীতল হইয়। কঠিন 
হইবার সময়ে বহুদূরব্যাপী প্রবল সঙ্কোচনের চাপ 
দ্বার কুঞ্চিত হইয়! কোথাও উন্নত, কোথাও নিন্ব- 
গামী হইয়া পড়িল। এই উচ্চাংশসমুহ পর্বতের 

আকার ধারণ করিয়া আজিও পুধিবীর বক্ষে বিরাজ 
কর্ধিতেছে। এই উদ্থানপতনের সময়ে পৃথিবীর 
দেহ ভীষণভাবে কম্পিত হইতে থাকে ; 'ইহাকেই 
তোমর! ভূমিকম্প বলিয়া থাক। . এই বিপ্লবের 



কার্তিক; ১৯৮৪৪ 

ফলে কত নসতল সমুদ্রতল উন্ুঙ্গ শৈলমালায় 
পরিণত হইয়াছে, আবার কত অভ্রভেদী গিরিশ্ঙগ 

তূপৃষ্ঠ হইতে অদৃশা হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত 
হইয়। রহিয়াছে । পর্ববতসমূহের মধ্যে “আগ্নেয়- 
প্রস্তর” বুল পরিমাণে বিদামান রছিয়াছে। এই 

আগ্নেয় প্রন্তরই ভূত্তরের আদি ও প্রধান উপাদান । 

ভূ-স্তরনিহিত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রস্তর “পলি- 
পলি-প্রস্তরের প্রস্তর” নামে অভিহিত। উ্থান- 

উপাদান। পতনবিপ্রীবের ফলে যখন পর্ববতমাল! 
ও উন্নত ভূমির স্ষ্টি হইল, তখন এই সকল 
উচ্চ স্থান বায়, বৃষ্টি ও রৌজ্রের সম্মিলিত 
ক্রিয়া দ্বার ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সুক্ষন যৃত্তিকীকণায় 
পরিণত হইল এবং নদনদী সাহায্যে পুনরায় সমুদ্র- 

গর্ভে আশ্রয় লাভ করিতে আরম্ত করিল। এই সুষম 
মৃত্তিকাকণার সমষ্টিকে তোমরা “পলি-মাটী” বলিয়া 
থাক। এই পলি-পতন দ্বার সমুদ্রগর্ভে যুগযুগাস্তর 

ব্যাপিয়া একটার পর আর একটী করিয়৷ স্তর 

নির্দিত হইয়া আসিতেছে । 

জলে যে কোন কঠিন পদার্থ অধিক পরিমাণে 

দ্র থাকিলে উহা! সময়ে সময়ে পৃথক্ হইয়া 

দানা বাঁধিয়া নীচে থিভাইয়। পড়ে। সমুদ্রের 

জলে নানাবিধ লাবণিক ্রব্য সর্বদা দ্রবীভূত থাকে । 

উহাদের পরিমাণ বেশী হইলে উহার! মধ্যে মধ্যে 

পৃথক্ হইয়। সমুদ্রতলে থিতাইয়া পড়ে; এইরূপ 
থিতান পদার্থ দ্বারাও কালসহকারে এক 'একটা 

স্তর নিশ্মিত হইয়৷ থাকে ; ইহাকেও আমরা “পলি 

প্রস্তর” বলিব। 
পুনশ্চ অনেকানেক সমুদ্রচর প্রাণীর দেহ- 

কঙ্কাল চূণ-পীঁথর বালুক ব। আমার ( চ/-খড়ি) 

থার! নির্িত। এই সকল প্রাণী যখন দেহ ত্যাগ 

করে, তখন তাহাদের কঙ্কালরাশি নিন্গগ হইয়া 

সমুদ্রতলে আশ্রয় লাভ করে। এই রূপে বিস্তর 

জীবকস্কালের সমগ্ি ঘার৷ এক প্রকার “পলিগপ্রস্তর 
গঠিত হইয়! ভূ-পৃষ্ঠের অঙ্গীডূত হইয়৷ রহিয়াছে 
লাবণিক ্রব্য, জীবকস্কাল বা পর্বতশ্রেণীর 

উপাদানভেদে পলিমাটার উপাদানও ভি হইয়। 

থাকে, স্থৃতরাং বিভিন্ন প্রকারের পলিমাটা দ্বার! 

গঠিত সমুদ্রতলশ্থিত এই সকল স্তরের উপা- 
দানেরও পার্থকা লক্ষিত হইয়া! থাকে। কোন 

চা "খড়ির আত্মকাহিনী 

পাস 

(পাস পা 
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স্তরটা বা বেলে-পাথর দ্বারা গঠিত, কোনটা 

বা চণ-পাথরের, কোনটার উপাদান বা অন্য 
রকমের । যুগধণ্ননে উত্থানপতন-বিপ্লবের ফলে সেষ্ট 

স্তরগুলি কোথাও ৷ সমুদ্রগর্ভ হইতে মাথা তুলিয়া 
উদ্ভিদ ও জীবের বাসোপযোগী ভূমিতে পরিণত 
হইয়াছে, কোথাও বা ক্ষয়ক্রিয়া দ্বার! ধ্বংসপ্রাপ্ত 

হইয়া সমুদ্রক্রোড়ে পুনরায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে । 

“আাগ্নেয়প্রস্তরের” উপরেই এই “পলিপ্রস্তরের” 

-্মর-বিন্াস। অবস্থান । তূপৃষ্ট হইতে নিম্মদিকে 
প্রায় ৫০ মাইল পর্য্যন্ত “পলিপ্রস্তরের” মস্তিস্ব 

দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিম্বেই “আগ্নেয়- 

প্রস্তর” । পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে গভীর গর্ব খুঁড়িয়া 
নিম্মদিকে নামিয়া যাইতে পারিলে এই সকল স্তর- 

বিন্যান অতি ুন্দররূপে দেখিতে পাওয়! যাইবে। 
কিন্তু খুব গভীর প্রদেশে যাওয়া অসম্ভব; কারণ 

তথায় উন্তাপের আধিকা অত্যন্ত অধিক । তবেকি 

উপায়ে পৃথিবীর গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত ক্তরা- 
বলীর গঠন সম্বন্ধে প্রকৃত তব নির্ণয় করা যাইতে 

পারে? 

উত্থান-পতন-বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর অনেক 
স্থানে এই সকল স্তর একেবারে উলট-পালট হইয। 

গিয়াছে। ষে স্তর নীচে ছিল, তাহা ঠেলিয়া উপরে 

উঠিয়া আসিয়াছে,আবার উপরের স্তরগুলি নিল্গামা 

হইয়া ভূগর্ভের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে । 

এইজন্য অনেকানেক উচ্চ পর্বতের মধ্যে আদিম 

“আগ্েয় প্রস্থরের” স্তরের সমাবেশ দেখিতে পাওয়। 

যায়। তোমাদের ভূ-তত্ববিদ পঞ্িতগণ এই সকল 

উতক্ষিপ্ত “আগ্নেয়-প্রস্তরের” পরীক্ষা করিয়া পৃথিবা 

শাঠানের আদি ইতিহাস কতক পরিমাণে জানিচ্চে 

পারিয়াছেন। 

থনিজ পদার্থ উত্তোলন করিবার জন্য অনেক 

স্থলে গভীর খনি প্রস্তত কর! হইয়াছে। এই 

সকল খনির মধ্যে প্রবেশ করিলে ভূপৃষ্ঠের 

স্তর-বিন্যাস স্থন্দরভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্ক 

ইহাদ্বার। বেশী দুরের খবর পাওয়া! যায় না। আহ 

গভীর খনির গভীরতা! পৃথিবীর গভীরতার তুলনা 

নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মাত্র । পর্ববতাঙ্গীভূত উৎক্ষিপ্ত 

প্রস্তর” স্তরাবলীর পরীক্ষা! দ্বারাই পৃথিবীর আদি- 

গঠন ও জীবনেতিহাস নিরূপিত হইয়া থাকে । 



এই এক একটা স্তান্প পৃথিবীর জীরনেতিহাসের 

স-শুয়াবলী পৃথিবীর বীব্বনেতিহাসের একটী একটা ৃ ষ্টামানর 

এক একট পৃষ্ঠাঃ: পৃথিবীর জীবন লক্ষ 
লক্ষ ব্সন্বস্তাপী এক একটী বিভিন্ন যুগে বিভক্ত ; 
এই গ্রক একটা স্তর সেই এক এক ফুগের ঘটনা- 

বলীয় ফখঞিত পরিচয় প্রদান করিতেছে 1 তোমাদের . 

ভূ-তম্ববিদ্ পণ্িতগণ এই কল স্তর পুষ্ধানুপুঙ্খরূপে 

পরীক্ষা করিয়া পৃথিবীর দীর্ঘজীবনের কত অচিস্ত- 
নীধ রহস্যময় ঘটনা তব ত্বার উদদ্বাটন করিতে দ্্থ 

হইয়াছেন? কোন্ যুগে পৃথিবীতে উত্তিদ্ বা জীবের 
প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, কোন্ সবুগে কোন্ কোন্ 
জাতীয় উদ্ভিদ বা কোন্ কোন্ জাতীয় প্রাণী ধরাৰক্ষে 
বিরাজ করিত, তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিই ঝা 
কিরূপ ছিল, কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ সমগ্র উত্তিদ্জাতির 

আদিপুরুষ এবং কোন্ জাতীয় প্রাণী এই গসংখ্য 
প্রাণীঘগ্ডলীর অ।দি-জনঘ়িতা, ক্রমবিকাশের ফলে 

প্রাথী ও. উদ্ভিদ্জগতে কিরূপ অত্যাশ্চধ্য পরিবর্তন 
সংঘ্ঘ্টিত হইয়াছে, এই দকল স্তরমধ্যে আবদ্ধ উদ্ভিদ 
ও প্রাণীগণের কঙ্কালরাশি তীহাদিগের জ্ঞাননেত্রের 
সপ্মুখে গ্রন্থের পৃষ্ঠার ন্যায় উদঘাটিত হইয়। নিজ নিজ 
পূ্বধজীবনের পর্িচয় প্রদান করিতেছে । প্রকৃতি- 
দেবীর এই বিশাল গ্রন্থ পাঠ করিয়! তাহার! বন্তমান 
উন্তিচ ও প্রাণী জগতের কত গুঢ় রহসাময় তব আবি-: 

স্ষাপ্স করিতে গমর্থ হইয়াছেন । কত আশ্চর্য্য বৃুক্ষলত! 

পৃথিবী হইতে এককালীন লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, 
কত অন্তিকায় অদ্ভুতারৃতি প্রচগুবলশালী জীব এক 
সয়ে এই পৃখিৰীতে.ৰিচরণ করিত এবং সসাগরা 

ধরণীত্ব উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল, 

এই সকল ভূস্তরনিহিত কঙ্কালরাশি পরীক্ষা করিয়। 
তাহাদের প্রকৃতি, গতিবিধি ও আবির্ভাবের : কাল 

কতক পরিমাণে নিক্ধারণ, করিতে সমর্থ হইয়াছেন | 
তোমরা কোন্ যুগে পৃথিবীতে আবিভূতি'হইয়াছিলে, 
তোমাদের আদি. পুরুযদিগের আকিতি..ও প্রকৃতি 
কিরূপ ছিন্চ তন্কার- কিরূপে -সঃসারযাত্র। নির্বাহ 
কতিত, তাহাদের ব্যবহার্য গৃহসামগ্রী_কিরূপ ছিল, 

তাহার আক্মরক্ষ। ও শক্রনিপাতের জন্য কিরূপ 

অন্মশক্্র' ব্যবহার করিত, ছারা কিির্গে, উন্নতির 

মজোপালে উদিত: কইয়া 'ধ্তম্থম:কা 
বনী মানুষে পরিণড.. হইয়াছে তেই, 

রে মুসত্য | ক্রিতে তু হা $ তবে দুখের বি 

শি. ৯ তকে শা সা ্ উরি ঞ 

এবার রর রন রি 

টা 

রহস্যময়. তস্বঙ ভুঠকরিছ প্রথিতগণ, পৃথিবীর তৃরা: 
বলী পরীক্ষা করিয়া; সবিশেষ বিণ, করিতে, সখ 

হইয়াছেন এবং এখনো! তারা অকান্ ? "পরি 
করিয়৷ উক্ত অনুসন্ধানকার্্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন' 1. 
াহাদেরই অনুসন্ধানের .ফুলে আমি আয়ার, এ 
্ষু্র জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে. বতটুকু জানিতে 
পারিয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে: আনাইতে বাসন! 

করিয়াছি। . 

এখানে একটা কথা না হলিয়া থাকিতে পারি- 

বিজ্ঞান-শক্ষির তেছি না । তোমাদিগের বৈজ্ঞানিক 
বাতিচার। . পুষ্ডিতদিগের ক্ষমতা অদ্ভুত । তাহার 

অসাধার্ণ উ্তাবনী- শক্তির বলে নানাবিধ আশ্চ্য 
যন্ত্র আবিষ্ধার করিয়া একদিকে যেষন অচিন্তনীয় 

দুর-দুরান্তরে অবস্থিত জ্োতিদিগের গতিবিধি, 

আকার,. প্রকৃতি ও উপাদান নির্ণয় করিয়াছেন, 

তেমনি অন্যদিকে সুক্গমাতিসুঙ্ষ_ দৃষ্টশক্তির 
| বহিভূ্তি উত্বি্র ও জীবজগ্তেরও অস্তিত্ব এবং 
জীবনের রহস্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ ইইয়াছছেন। 

এ জগতে জ্ঞান্ববলই সর্ববাপেক্গ! শ্রেষ্ঠ বূল। তোমরা 
এই জ্ঞানবলের সাহায্যে জলে, স্থলে ও অন্ুরীক্ষে 

একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছ। কে কৰে ভাবিয়া, 

ছিল যে মানুষ জলচর প্রানীর ন্যায় সমু্ডের, মধ্যে 
৷ অনায়সে বাস, বিচরণ, এমন কি শত্রুর সহিত যুগ 

করিতে সমর্থ, হইবে ? পুরাণে রর্ণিভ আছে, ষে 

তগবান শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে প্রবেশ কৃরিয়া কালীয় 
নাগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে দমন করিয়া 
ছিলেন,কিস্ত সে কালে তাহ৷ শরীক পক্ষেই সম্ভব | 
হইয়াছিল, আর কাহারে! পক্ষে নহে । ক্লু এখন 
দেখিতেছি যে.মানুষ বার মাস জলের মধ্যে বু 
করিতে পারে. এবং সে জলের মধ্যে খাবিয় শ্ক্রর 
এ বিধি লক্ষ্য করিতেছে এবং 'ভাহার, সহিত সু 

প্রবৃত্ত হৃইতেছে। কে. কৰে মনে করিয়াছিল, যে 
মানুষ বিহঙ্ে ন্যায় রা খে রে ডঃ | 

দেখা বট বন্যা বিন, 
যুগের করিব ঘুটনাসমূহ বাস্তব ঘট, 

য়েংতোমাদের এই সত প্রতি 



কার্তিক, ১৮৪০. 

বুদ্ধি পহুদ্দেশ্যে ও: ধর্দের পথে পরিচালিত ন! 
হইয়া অনেক সময়ে. অধর্পের পথে, অন্যায় উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য নিয়োছ্িত হইয়! থাকে ; এক কথায় 

ভোমরা তোমাফিগের এই অন্তু বিজ্ঞানবলের 
উপযুক্ত বাবহার কর না। তোমাদের বিজ্ঞানবল 

অনেক লময়ে মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত না 
হইয়া জগতের ছুঃখ, কষ্ট ও অশান্তি বৃদ্ধি করিবার 
জনা নিয়োজিত হয় । ইহ! বিভ্ভানবলের ব্যভিচার, 

ইহাই জাগতিক যাবতীয় অমঙ্গলের নিদান | তোমা- 
জেয় জাতীয় কবি ভারতচন্দ্ের “বিদ্যা” অতিশয় 

বিদ্যাতী ছিলেন, কবি তাহাকে “রূপে লক্গনী গুণে 

সরন্বতী* বলিয়া! বণনা করিয়াছেন । কিন্ত বিদ্যার 

জননী এক স্থানে “বিদ্যার” বিদ্যার প্রতি কটাক্ষ 
করিয়া বলিয়াছেন যে “গুথ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার 

বিদ্যায় |” তোমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে। 
বর্তমান সময়ে জন্মীনজাতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 

সমধিক ব্যুত্পন্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া অহঙ্কার 

করিয়া থাকে, কিন্ত্রু সেই জগ্প্ানগণই বর্তমান ইউ- 

রোপীয় সমরে মনুষ্যকুল ও অতুলনীয় কলাশিল্প- 
জাত পদার্থের ধ্বংসের জন্য বিজ্ঞানবলের যেরূপ 
অসম্যবহার করিতেছে, তাহাতে অনেক সময়ে 

সন্দেহ হয় যে বিজ্ঞানশিক্গ। দ্বারা জগতের স্থখের 

সমগ্ি বাড়িয়াছে অথবা কমিয়া গিয়াছে? পুর্বব- 
পুরুষগণের অনুলনীয় কীর্তি এবং পরস্পরের ধ্বংসের 
জন্য যদি বিজ্ঞামশক্তির এইরূপ প্রয়োগ করা হয়, 

তাহা হইলে বিহ্ঞানশ্রিক্ষা এবং বৈজ্ছানিক ঘন্ত্রগুলি 
বণ শীত্র এ জগত হইতে অন্তহিত হয়, ততই 
জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক । কিন্তু আমি পূর্বেই 
হলিয়াছি যে খা সরল বিজ্ঞানশক্তির ব্যভিচারের 
দৃষ্টান্ত মাত, সদ্ধযবহারের.ফল নহে। আমি আশা 

করি যে এই ভীষণ নরমেধযজ্ঞের অবসান হইলে 

তোমাদের জ্ঞানচক্ষু উদ্মীলিভ হইবে, তোমাদের 

মভিগতি সাবার ফিরিবে। তখন তোমরা তোমা 

দের গ্তিজ্ঞা এবং সমগ্র বিহ্হানশক্তি মানুবের ও 
লমন্ত জগতের কেবল মঙ্গল ও স্থখশান্তি সাধনের 

জন্যই নিয়োগ করিবে। (ক্রমশঃ) 

গীতা-রহসা.. ২১০৪). $ 

বালগঙ্গাধর টিলক প্রন 

গীতা-রহস্য ৷ 
অষ্টম প্রকরণ। 

বিশ্বের রচন। ও সংহার। 
“গুণাগুণেতু জারত্তে তজৈব নিবিশত্তি ৮৮1৪ 

মহাভারত, শাস্তি, ৩. ৫. ২৩। 

(শ্রীঙ্ষোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্থবাদিত ) 

কাপিলসাংখ্য-অনুসারে, প্রকৃতি ও পুরুষ, 
জগতের এই ঘে ছুই স্বতন্ত্র মূলতন্ব আছে তাহাদের 

স্বরূপ কি, এবং ছুয়ের সংযোগরূপ নিমিত্ত-কারণ 

ঘটিলে পর, পুরুষের সম্মুখে প্রকৃতি আপন গুরগত্রয়ের 
যে বাজার বসাইয়া থাকে, তাহ! হইতে কিরূপে 

মুক্তিলাভ কর! যাইবে, ইহার বিচার কর! হইয়াছে । 

কিন্তু এই প্রকৃতির বাজার লীলা, মরাঠী কবি যাহার 
ভাবব্যঞ্ক নাম দিয়াছেন “সংসারের খেলা” এবং 
জ্ভানেশ্বর মহারাজও যাহাকে “প্রকৃতির টাকশাল” 

বলিয়াছেন, সেই প্রকৃতির সংসার কি অনুক্রম- 

অনুসারে পুরুষের সম্মুখে বিস্তৃত হইয়৷ থাকে ও 
তাহার লয় কিরূপে হয় ইহার ব্যাখ্যা এখনে! বাকী 

রহিয়! গিয়াছে ; এই প্রকরণে সেই ব্যাখ্যা করিব । 

প্রকৃতির এই ব্যাপারকেই বিশ্বের “রচনা ও সংহার” 

বলে। সাংখ্যমতান্ুসারে এই সমস্ত জগত বা সৃষ্টি 

অসংখা পুরুষের লাভের জনাই প্রকৃতি নিম্মাণ 
করিয়াছেন। প্রকৃতি হইতে সমপ্ত ব্রঙ্গাণ্ড কিরূপে 

নিশ্াণ হয়, “দাসবোধের* ছুই তিন স্থানে শ্রীসমর্থ 

রামদাসন্ন'মীও তাহার সরস বর্ণনা করিয়াছেন ; এবং 

সেই বর্ণনা হইতেই “বিশের রচনা ও সংহার” এই 

নাম আমি গ্রহণ করিয়াছি । সেইরূপ, ভগধদ্গীতার 

সপ্তম ও অফ্টম অধ্যায়ে এই বিষয় মুখ্যভাবে প্রতি 

পাদ্য হইয়া পরে. একাদশ অধ্যায়ের আরম 

“ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রদতৌ। বিস্তুরশো। ময়া” 
( গী, ১১২ )-ভূতসকলের উৎপন্তি ও প্রলয় 

(যাহা আপনি ) বিস্তারিতরূপে ( বলিয়াছেন তাহা ) 

আমি শুনিরাছি, এক্ষণে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়া 

আমাকে কৃতার্থ করুন-_-এই যে অচ্জুন শ্রীকষ্জের 

নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা 

যায় যে, বিশ্বের রচন। ও সংহার ক্ষর-অক্ষর- বিচা- 

এপ হইতেই গুণ উৎপন্ন হস্ক এবং গুপেতেই গুণ লয় পায়।” 
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রেরই এক মুখ্য ভাগ। ল্ুষ্তির অন্তর্গত. অনেক 
( নান! ) ব্যক্ত পদার্থের মধ্যে একই অব্যক্ত মূল 
দ্রব্য আছে ইহা যাহার দ্বার বুৰ! যায় তাহাই 
জান (গী, ১৮, ২০); এবং যাহা দ্বারা একই 

মূলভৃত অব্যক্ত ভ্রব্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক ব্যক্ত 

পদ[্থসকল কিরূপে পৃথকভাবে নিম্মিত হইয়াছে 
(গী, ১৩. ৩০ ) বুঝা যায় তাহাই বিজ্ঞান; এবং 
ইহার মধ্যে কেবল ক্ষরাক্ষর বিচারের সমাবেশ হয় 
না, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞতান ও অধ্যাত্ম বিষয়সকলেরও 

লমাবেশ হয়। 

ভগবদ্গীতার মতে প্রকৃতি আপন সংসারের 
কাধ্য স্বতন্ত্রদূপে নির্বাহ করেন না, পরন্ত তিনি 
পরমেশখবের ইচ্ছায় এই কাধ্য নির্বাহ করিয়। 

থাকেন (গী, ৯. ১০)। সাংখ্যশাস্থ্ের মতে পুরু- 

ষের সংযোগরূপ নিমিত্ব-কারণই প্রকৃতির সংসার- 
কার্য আর্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট । প্রকৃতি এই 
বিষয়ে আর কাহারও অপেক্ষ। রাখেন না । সাংখ্যের 

বক্তব্য এই যে, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলেই, 
প্রকৃতি-টাকশালের কাজ আরম্ভ হয় এবং বসম্ত- 

ঞ্কতৃতে যেরূপ পল্লব ফুটিয়া ক্রমে ক্রমে পাতা, 
ফুল ও ফল বাহির হয় (মভা. শাং, ২৩১, ৭৩ ১ মনু 
১, ৩০ ) সেইরূপ প্রকৃতির মূল সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়! 

তাহার গুণসমুহের বিস্তার হইতে থাকে । 

বিপরীতে বেদসংহিতাতে, উপনিষদে ও স্থতি- 

গ্রন্থাদিতে প্রকৃতিকে মুল বলিয়। স্বীকার না করিয়া, 
পরক্রহ্মকে মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া স্তটাহা হইতে 
স্তর উৎপত্তি হইবার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা কর! 
হইয়াছে ; যথা-_“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য 
জাতং পতিরেক আসীৎ” প্রথমে হিয়ণযগর্ভ ( খ, ১০, 

১২১.১), এবং এই হিরণাগর্ত হইতে কিংবা সত্য 
হুইতে সমস্ত স্থপ্রি উৎপন্ন হইয়াছে (খা, ১০, ৭২) 
১০ ১৯০ ) 7 কিংবা! প্রথমে জল উৎপন্ন হইয়া 
( খ.. ১০, ৮২, ৬ 7 তৈ, ভ্রা,১, ১, ৩, ৭ এ, উ, 

১, ১, ২) তাহা হইতে সুষ্টি হইল ; এই জলেতে 
এক অপগ্ুড উগপন্ন হুইবার পর তাহ! হইতে ব্রহ্মা, 
এবং ব্রহ্মা হইত্তে কিংবা মূল অগু হইতেই সমস্ত 
জগত উৎপন্ন হইল (মনু, ১৭৮, ১৩; ছাং, ৩. 
১৯); কিংবা! সেই ব্রহ্মাই ( পুরুষ) অগ্ধভাগে 

স্ত্রী হইয়াছিলেন ( বৃ, ১,৪, ৩) মনু, ১৭ ৩২) 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 

ইহার | 

১৬.কম। ও ভাগ 

কিংবা জল উৎপন্ন হইবার পূর্বেই পুরুষ হইয়াছিল 
( কঠ ৪. ৬)? অথবা প্রথমে পরব্রক্ম হইতে তেজ, 
জল ও পৃথ্থী (অল্প) এই তিন..ম্ব উত্পন্ন হইবার পরে 

তাহাদের মিশ্রণে সমস্ত পদার্থ নিরশ্িত হইয়াছিল 

(ছাং ৬, ২-৬)। উপরোক্ত বর্ণনা সমুছে অনেক 
ভিন্নতা থাকিলেও পরিশেষে বেদান্তে স্থিরীকৃত 
হইয়াছে যে ( বেসু, ২.৩.১-১৫), মত্মরূপী মূল 
্রক্ম হইতেই আকাশাদিক্রমে পঞ্চমহাভূত নিংস্ত 

হইয়াছে ( তৈ, উ.২,১), কঠ ( ৩,১১), মৈত্রায়ণী 
(৬.১০ ), শ্বেতাশ্বরে (৪.১০ ; ৬.১৬), প্রভৃতি 

উপনিষদেও, প্রকৃতি মহৎ ইত্যাদি তন্তেরও স্পঙ্ট 
উল্লেখ আছে । ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, 

বেদান্তী প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার না করি- 

লেও, একবার যখন শুদ্ধ ব্রক্ষেতেই মায়াক্মক 

প্রকৃতিরূপ বিকার প্রকাশ পায়, তখন পরে স্ৃপ্ঠির 
উৎপত্তিক্রমসম্বন্ধে তাহার ও সাংখ্যবাদীর পরিণাম 

একবাক্যজা হইয়। গিয়াছে, এবং এই কারণেই 

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে (শাং, ৩০১,১০৮,১০৯)। 
“ইতিহাস, পুরাণ অর্থশান্ত্র প্রভৃতিতে যে কিছু 

জ্কান আছে সে সমস্ত সাংখ্য হইতেই আসিয়াছে”. 
কপিল হইতে এই জ্ঞান বেদাস্তীরা কিংবা পৌরা- 
ণিকের! গ্রহণ করিয়াছে এরূপ তাহার অর্থ নহে; 
কিন্তু স্থষ্টির উৎপত্তিক্রমের ভ্ঞান সর্বত্রই এক- 

প্রকার, এই অর্থই এখানে অভিপ্রেত। কেবল 
তাহাই নহে, “জ্ঞান, এই ব্যাপক অর্থেই, এই 
স্থানে “সাংখ্য' শব্দ প্রয়োগ কর! হইয়াছে, একথা 

বলিলেও চলে। কপিলাচার্ধ্য শাস্্রদৃণ্তিতে স্যপ্তির 
উৎপত্তিক্রম বিশেষ পন্ধতি-সহকারে বিবৃত করি- 

য়ান্ছেন, এবং ভগবদগীতাতেও এই সাংথ্যক্রম 
মুখ্যরূপে স্বীকৃত হওয়ায়, এই প্রকরণে তাহারই 
বিচার করা হইয়াছে । 

ইন্জ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ অবাক্ত, সক্ষম একবস্ত- 
মাক এবং চারিদিকে অথগুরূপে পরিপূর্ণ এক 
নিরবয়ব মূল দ্রবা হইতে সমস্ত ব্যস্ত জগৎ উৎপন্ন 
হইয়াছে, সাংখ্যদিগের এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যদেশের 
অর্ববাচীন আধিভৌতিক শাস্ত্রজ্ঞদিগের শুধু খ্রাঙ্থা 
নহে, পর্ন এই মুল দ্রব্যের অস্তভূতি শক্তির ক্রমশ 
বিকাশ হুইয়া আসিতেছে.এবং এই পূর্বাপর ক্রম 
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এক্ষণে স্থির করিয়াছেন ॥ এই মতকে উত্ক্রান্তি- 

বাদ বা! বিকাশ-সিন্ধাস্ত বলে। এই সিদ্কান্ত পাশ্চা- 

তারাষ্ট্রে বিগত শতাব্দীতে যখন প্রথম আবিষ্কৃত 
হইল, তখন সেখানে খুব গোলযোগ বাধিয়! গিয়া- 

ছিল থুষ্টধণ্ম্ের পুস্তকসমুহে এইরূপ বর্ণনা 
আছে যে, ঈশ্বর পঞ্চ মহাভূত ও জঙ্গমশ্রেণীর 
প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক্ 

পৃথক্ ওস্বতন্ত্রভাবে স্যপ্তি করিয়াছেন এবং এই মতই 
উৎক্রাস্তিবাদ বাহির হইবার পূর্বেব সমস্ত খৃষ্টান- 

মগডলী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত । তাই, যখন 

উৎক্রাস্তিবাদ এই সিদ্ধান্তকে মিথ্যা বলিয়া প্রতি- 
পল্প করিল তখন চারিদিক হইতে উতক্রান্তিবাদের 

উপর আক্রমণ আরস্ভ হইল এবং অদ্যাপি এ 

আক্রমণ অল্পবিন্তর চলিতেছে । তথাপি বৈজ্ঞানিক 

সত্যের বল অধিক হওয়ায়, শ্ষ্টির উৎপত্তি সন্বন্ধে 

উত্ক্রাস্তি মতটাই সমস্ত বিদ্বানের নিকট এক্ষাণে 

'গ্রাহথ হইতে চলিয়াছে। এই মতানুসারে সৌর 

জগ্তে প্রথমে একই বন্তসার সুক্ষন দ্রব্য ভরিয়াছিল; 

উহার গতি বা উষ্ণতার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে 

কমিতে লাগিল ; তখন উত্ত দ্রব্যের অধিকাধিক 

সক্কোচ হইয়া! পৃ্বীদযেত সমস্ত গ্রহ ক্রমে ক্রুমে 

 স্থবট হইল এবং সূর্ধ্যই শেষ অবশিষ্ট অংশ রহিল । 

পৃথিবীও সূর্য্যের ন্যায় প্রথমে এক উষ্তচ গোলক 

ছিল; কিন্তু যেখানে যেখানে তাহার উষ্ণতা কম 

হইতে লাগিল সেইখানে সেইখানেই মূল দ্রব্য 

সমুহের কোন দ্রব্য পাতলা ছিল এবং কোন দ্রব্য 

ঘন হইয়া, পৃথিবীর উপর বায়ুও জল এবং তাহার 

নীচে পৃথিবীর কঠিন জড় গোলার স্্টি হইল ; 

এবং পরে, এই সকল বন্ত্বর ' সংমিশ্রণে বা সংযোগে 

টাউন পে নির্জীব 'স্গ্ি উৎপন্ন হইয়াছে। 

এই প্রকারে ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্যও ক্রমে 

ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া! বর্তমান অবস্থায় জিয়া পোঁছি- 

পাছে ভারিনপ্রভৃতি পঞ্ডিতের৷ এইরূপ প্রতিপাদন 

করিয়াছেন। তথাপি আত্মা বলিয়া মূলে পৃথক্ 

কোন তত্ব খ্বীকার কযা যাইবে কি, বাইবে না 

এইই সম্বন্ধে আধিভৌতিকবাদী ও. অধ্যাত্মবাদীর 

মধ্যে এখনও অনেক মতভেদ আছে। হেকেল 

প্রভৃতি কোদ কোন পণ্ডিত জড় হইতেই বাড়িতে 

হঠাৎ কিছুই নিশ্দাণ হয় নাই, ইহাও তীহারা 

২৬ 

বাড়িতে আত্ম! ও চৈতন্য উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ 
স্বীকার করিয়া জড়াছৈত প্রতিপাদন করেন ; এবং 
ইহার বিপরীতে ক্যাণ্ট প্রভৃতি অব্যাক্সজ্ানী 
বলেন যে, জগত সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তাছা 
আমাদের আত্মার একীকরণ ব্যাপারের ফল হও- 
য়ায় আত্মাকে এক স্বতন্ত্র তত্ব বলিয়া মানিতে হয় । 

কারণ, বাহ্য জগতের জ্ঞাতা যে আত্মা সেই আত্ম! 

স্বতঃ গোচরীভূত জগতের এক ভাগ কিংবা এই 
বাহ্য জগৎ হইতেই তাহা! 'উতপন্গ হইয়াছে, এই কথ! 

-_-“আপন ক্কন্ধের উপরে আপনি বসিতে পারি” 

-_এই কথার ন্যায় তর্কদৃষ্টিতে অসন্ভব। এই কারণেই 
সাংখ্যশান্ত্ে প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুই স্বতন্ত্র তত্ব 

স্বীকৃত হইয়াছে। সারকথা এই যে, আধিভৌতিক 
জগত্-জ্ঞান যতই বাড়ুক না কেন, জাগতিক মুল- 

তত্ত্বের স্বরূপের বিচার সর্বদাই বিভিন্ন পহ্ধতি অন্পু- 

সারেই করিতে হইবে, অদ্যাপি পাশ্চাত্য দেশের 

অনেক বড় বড় পুত ইহ। প্রতিপাদন করিয়াছেন। 

কিন্তু এক জড় প্রকৃতি হইতে পরে সমস্ত ব্যক্ত 

পদার্থ কি ক্রম-অনুসারে নিঃস্যত হইয়াছে, ইহা 

বিচার করিয়া দেখিলে, পাশ্চাত্য উৎক্রান্তিমত ও 

ও সাংখ্যশান্তে বর্ণিত প্রকৃতির প্রপঞ্চতত্ব, এই 

উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ উপলব্ধ হইবে ন1। 

কারণ, অব্যক্ত, সূন্মন ও একবস্ত্রসার মুল প্রকৃতি 

হইতেই ক্রমে ক্রমে ( সুন্ষন ও স্থূল ) বস্তুবহুল ব্যক্ত 

জগ নিম্াণ হইয়াছে, এই মুখ্য সিদ্ধান্ত উভয়েরই 

সমান সম্মত । কিন্তু আধিভৌতিক শাস্মের জ্ঞান 

এক্ষণে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাংখ্যদিগের “সত্ব, 

রজ, তম” এই তিন গুণের বদলে অর্ববাচীন সৃতি- 

শান্ত্রজ্ঞগণ গতি, উদ্ণতা ও আকর্ষণশক্তিকেই প্রধান 

গুণ বলিয়া ধরিয়াছেন। এ কথা সত্য যে, সব্ব, রজ 

ও ভম এই ত্রিগুণের ন্যুনাধিক্যের পরিমাণ অপেক্ষা 

উষ্ণত| কিংবা! আকর্ষণশক্তির ন্যুনাধিক্যের ধারণ! 

আধিভে।তিকশাস্তরদৃষ্তিতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বোধগম্য 

হয়। তথাপি “গুণ গুণেষু বর্তস্তে” ( গী, ৩. ২৮) 

এইরূপ যে গ্রপত্রয়ের বিকাশ কিংবা গুণোতকর্ষের 

তন্ত্র তাহা উত্তয়দিকেই এক । ঘড়ির পাখা বঙ্ধ 

হইয়! গেলে তাহা যেরূপ আস্তে আস্তে খোল! 

যায়, সেইরূপ সব রজ ও তম ইহাদের সাম্যাবস্থা 

হইলে প্রকৃতির ঘড়ি আস্তে আস্তে খুলিয়। চলিতে 
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থাকিলে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ স্যঠি হয়, ইহাই হইল 

সাংখ্যশাস্ত্ে কথা ; এই কথায় ও উৎক্রান্তিবাঙ্গে 

বস্বত ফোন ভেদ নাই। তথাপি খুষ্টধর্্বের ন্যায় 

প্ইগোত্কর্ষতন্বকে উপেক্ষা! মা করিয়া! গীতাতে এবং 
অংশত উপনিধগাদি বৈদিক গ্রঙ্গেও অঙ্গৈত বেদান্ত 

মতের অবিরোধেই স্বীকৃত হইয়াছে; এই ভেদ 

তাৰিক ধশ্শদৃঠিতে মনে রাখিবার যোগা । 
ভাল, প্রকৃতি-কলিকা-বিকাশের ক্রুদ সম্বন্ধে 

সাংখাকারের কি মত এখন দেখা যাক এই 

ক্রমকেই গুণোশুকর্ন কিংবা গুণপরিণাযবাদ বলে 

কোনও কারঙ্জ করিধার পুর্বেধ মনুষ্য উক্ত কাজ 

করিষে বলিয়া! আপন বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করিয়া 

থাকে, কিংবা তাহ! করিৰার বুদ্ধি বা সঙ্ধল্ল তাহার 

প্রথমে হওয়া চাই, ইহা আর কাহাকেও বলিতে 

হইবে না। অধিক কি, উপনিষদেও এইরূপ বর্ন! 

আছে যে, মূল এক পরমাত্রীরও আমি বনু হইব-.. 

এই বুদ্ধি বা স্বল্প হইধার পর, জগৎ উতপর হুইল 
(ছা, ৬২,৩; তৈ, ২,৬)। এই ন্যাষ অনুসারে 

অব্যক্ত প্রকৃতিও আপন! হইতেই সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়। 

পরৈ ব্যস্ত জগশ নিন্দাথ করিবে বলিয়া নিশ্চয় 

করে। নিশ্চয় অর্থাত বাবসায় এবং তাহা করা 

বুদ্ধিরই লক্ষণ । তাই গ্রকৃতিতে ব্যবসায়াত্মিক 
বুদ্ধিবূপ গুণ প্রথমে উতপন হয়, এইরীপ সাংখ্যের। 

স্থির করিধাছেন। সার কথ, এই যে মম্গুষ্যের 

ধেরূপ কোন কার্য করিবার বুদ্ধি প্রথমে হয়, 

সেইরূপ প্রকুতিরও স্বকীয় বিস্তার করিবার বুদ্ধি 
প্রথমে হওয়া চাই। কিন্তু মনুষ্যপ্রাণী সচেতন 

হওয়া প্রযুক্ত, অর্থাশ সৈই শ্থলে প্রকৃতির বুদ্ধির 
সহিত সচেতন পুরুষের ( আত্মার ) সংযোগ প্রধুক্ত, 

ম্মুষ্যের বযবসায়াত্মিক বুঙ্গি মনুষ্য বুঝে, এবং প্রকৃতি 

স্বয়ং আচৈতন অর্থাৎ জড় হওয়া প্রযুক্ত, তাহার 

মিঞ্গের বুদ্ধির কোন জ্ঞান থাকে না। এই ছুয়ের 

মধ্যে বিলক্গণ পার্থক্য আছে। এই পার্থকা, পুরুষের 
সংযোগ ছার। প্রকৃতিতে উৎপন্ন চৈতন্য প্রযুক্ত হছয়। 
থাকে রে তাহা শুধু জড় বা অচেতন প্রকৃতির গুণ 

নহে। মানবী ইচ্ছার অনুরূপ কিন্তু অন্বয়ংবেদ্য 

শক্তি জড়পদীর্ধেও. আছে এইরূপ না মানিলে, 
গুরুত্বাকর্ষণ কিংবা রঙ্গায়মক্রিয়ার ধাঁ লৌহচুদ্থকের 
আবর্ষণ ও ধিকর্ষণ ইত্ভীর্চি গুণসকল ফেবল জড়জগ- 

শা। 
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তের স্ত্েচ্ছানিরর্ধাচদের কার্য এ ধুক্তি' খাটে না? 
এই কথা. রধ্বাচীন আধিভৌতিক সৃপিপান্রজও 
এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করিয়্াছেন। * আধুনিক 

সষ্টিশাস্্রজ্ঞধিগের এই মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, 
প্রকৃতিতে প্রথম বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সাংখ্যের এই 
সিশ্কান্তে আস্ট্য্য হইবার কোন কারণ থাকিবে 

প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন এই গুণকে 
ইচ্ছ! হয় তে! অচেতন বা! অস্বয়ংবেদ্য ৰা আপনাকে 
আপনি জানিতে অক্ষম বল,--"যাহাই ধল না কেন, 

মনুযোর বুদ্ধি ও প্রকৃতির বুদ্ধি, এ উভয়ই খুলে বে 
একই বর্গের অন্তত তাহা সুস্পষ্ট ; এবং সেই- 
জন্য উহাদের ব্যাখ্যাও, উভয়স্থলে একই প্রকার 
করা হইয়াছে । এই বুক্ধিরই---“মহণ্, ভান, মতি, 

আস্বরী, প্রজ্ঞা, খ্যাতি,” প্রভৃতি জন্য নামও আছে। 
অনুমান হয় বে, তন্মধ্যে মহ ( পুংলিঙঈগী শ্রথমার 
একবচন মহ্থান--বনড ) এই নাম, প্রকৃতি এক্ানে 

বড় হওয়ায় ভাহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে কিংবা এই 

গুণের শ্রেষ্ঠত! প্রযুক্ত এই নাম দেওয়া হইয়াছে 
প্রকৃতির মধ্ প্রথম উৎপন্ন মহান. কিংবা বুদ্ধিগুণ, 
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সধা, রঙ ও ও: এই 'ভিমের মিশ্রাণেরই পরিপাম 

হওয়ার, প্রকতিয় - এই বুদ্ধি দেখিতৈ এক হইলেও
 

পরে উহা অনেক প্রকারের হইতে পারে । কারণ, 

এই সন্ব, র্জ ও তম গুণ প্রথম দৃষ্টিতে তিন 

হইলেও বিচারদৃত্তিতে প্রতীত হয় বে, উহাদের 

মিশ্রণে প্রত্যেকের পরিমাণ অনস্তরূপে ভিন্ন হওয়া 

প্রযুক্ত এই তিন হইতেই প্রত্যেক গুণের অনন্ত ভিন্ন 

পরিমাণে উৎপন্ন বুদ্ধির প্রকারও তিন গুণ অনস্ত 

হইতে পারে। অব্যক্ত প্রন্কৃতি হইতে উৎপন্ন এই 

বুদ্িও প্রকৃতিরই ন্যায় সুষ্ষম । কিন্তু পূর্ববপ্রকরণে 

ব্যক্ত ও অব্যস্ত, সুন্মষ ও স্থুল, ইহাদের যে অর্থ 

বলা হইয়াছে, তদনুসারে এই বুদ্ধি প্রকৃতির ন্যায় 

সূঙ্মম হইলেও প্রকৃতির ন্যায় অব্যপ্তঃ নহে-- 

তাহা মনুষোর জ্ঞানগম্য হইতে পারে । তাই, এক্ষণে 

পিদ্ধ হইল যে, ব্যক্ত” এই মন্ুষ্যগোচর বৃহৎ 

পদদার্থবর্গের মধ্যে বুদ্ধির সমাবেশ হয়; এবং শুধু, 

বুদ্ধি নহে, বুদ্ধির পরে, প্রকৃতির সমস্ত বিকারই 

সাংখ্াশাস্ত্ে ব্যক্ত বলিয়াই স্বীকৃত হয়। এক শুল 

প্রকৃতি ব্যতীত কোন তব্ই অব্যক্ত নহে। 

অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে এই প্রকারে ব্যক্ত 

ব্যবসায়াঝ্মিক বুদ্ধি উৎপন্ন হইলেও প্রকৃতি এখনও 

এক বন্তূসারই রহিয়াছে। এই একবন্ত্রপরত! ভাঙ্গিয়া 

বনুবন্থপরতা উৎপন্ন হওয়াকেই 'পৃথকত্ব' বলে। 

উদাহরণ খথা--পার জমির উপর পড়িয়া ছোট 

ছোট গোলায় পরিণত হওয়া। বুদ্ধির পর, 

এই পৃথকর বা বহন্ধ উৎপঙ্গ না হইলে একই 

প্রকৃতির অনেক পদার্থ হওয়া সম্ভব নহে । বুদ্ধির 

পরে উৎপন্ন পৃথকত্ব গুণকেই 'আহঙ্কার বলে।। 

কারণ, পৃথকন্ধ 'আমি-তুমি' এই সকল শব্দের 

স্বারাই প্রথমে ব্যস্ত কর! হইয়া থাকে ; এবং 

“আমি-তুঁমি'র অর্থেই অুহংকার/-সহং অহং (আমি 

আমি) করা। প্রকৃতির মধ্যে উত্পন্ন অহঙ্কার 

গুণকে ইচ্ছা। হয় তে। অন্বয়ংবেদ্য »| আপনাকে 

আপনি জানিতে অসমর্থ বর্ল । কিন্তু মনু
ষ্যে প্রকটা- 

ভূত অহঙ্কার এবং যে অহঙ্কার প্রযুক্ত গাছ, পাথর, 

জল কিংবা ভিত ভি্স মুল পরমাণু একবন্তসার 
পরুতি- হঈতে নির্টিত হয়, ইহাদের 

জাতি একই। 

গ্রন্েদ এই যেন পাথরের চৈতন্য না খারায় তাহার 

“তছংঃএর জ্ঞান হয় না এবং মুখ ন!-গাকা় আমি 

৬ 

২১৩. 

পৃথক্ তুমি পৃথক! এইরূপ ্বাভিমানসহকারে সে 

নিজের পার্থক্য অনাকে বলিতে পারে না। অন্য 

হইতে পৃথকরূপে থাকিবার তন্ব অর্থাৎ অভিমানের 

কিংবা অহষ্কারের তব সকল স্থানেই এক । এই 

অহস্কারকেই তৈজস, অভিমান, ভূভাদ্বি, ধাতুপ্রভৃ- 

তিও বলা যায় । অহঙ্কার বুদ্ধিরই এক উপভেদ 

হওয়া প্রযুক্ত বুদ্ধি ন? হইলে অহঙ্কার উৎপন্ন 

হইতে পারে না। তাই অহঞ্কার অদ্য একটা 

গুণ অর্থাৎ বুদ্ধির পরবর্তী এক গুণ ইহা! সাংখ্যেরা 

স্থির করিয়াছেন । সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক 

ভেদে বুদ্ধির ন্যায় অহস্কারেরও অনন্ত প্রকার 

হইয়। থাকে ইহা বলা বাহুল্য । এই প্রকারে 

পরবর্তী গুণসমূহের ও. প্রত্যেকের তিন-গুণ অনন্ত- 

ভেদ। অধিক কি, ব্যস্ত জগতে প্রতোক বস্তর 

এইরূপ অনন্ত সান্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ 

হইয়া থাকে ; এবং এই সিদ্ধান্ত অন্ুনরণ করিয়াই 

গীতাতে গুণত্রয-বিভাগ ও আ্রঙ্ধাত্রয়-বিভাগ উত্তত 

হইয়াছে ( গী, অ, ১৪ ও ১৭ )। 
ক্রমশঃ | 

আককর্্প 
বা 

চাচা লালুহল্ | 
দ্বিতীয় অঙ্ক । 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 

স্থান--বাপীতীর । কাল-_পুর্ণিমা রাজি। 

্ লক্ষী গাহিতেছিল। 

গীত। | 

তুমি বদি বুকে, থাকো স্থথে দুখে 

সেই ন্ুখে, দুখে সুখে রব' আমি 

স্থখের বেদন! _ উঠিবে শিহরি? 

তোমারে চাহিয়। দিবস-ঘামী | 

তোমারি মোহন সিদ্ধ দৃষ্টি 

করিবে জীবনে অমিয় বৃ্ি 

নৃতন রাজ্য করিতে সৃষ্টি 

স্বরগ আদিবে মরতে নামি? । 



২১৪ 

প্রেম-সাগয় সোহাগে মধিয়! 

হদয়-পাত্র পূর্ণ করিয়া 
নন্দন-মৃধা রাখিব ধরিয়া 

অধরে তোমারি দিবস-যামী। 

দেহে প্রাণে মনে জীবনে মরণে 

শয়নে স্বপনে কিব! জাগরণে 

শবণে মরণে নয়নে বচনে 

হয়ে? রব? জব চির-অনুগামী। 

, বিষেদিতা আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার চক্ষু চাঁপিয়! ধরিল। 

লক্ষী । আঃ এমন সময়ে বাধা দিলে ! 

নিবে । কি লে।, আহ যেখুব গান গাওয়া হ'চ্চে। 

বড় আনন্দ দেখা যাচ্ছে! 

. লক্ষী ।. কেন, কাদব কোন, হঃখে ? 
নিবে । হাসবেই বা! কোন্ সুখে ? 

. লক্ষ্মী । খীদেখ সবাই হাস্চে। এ তাদ কেমন 

হাঁস চে ) লতা ফেমন ছুলচে ? রী পুকুরের জল কেমন 

ঢল ঢল. করছে; পদ্মের কলিগুলে৷ শিউরে উঠ্চে। 
এখন সময়ে কেবল আমিই ব1 কোন ছুঃখে কাদৰ? 

নিবে । আ-মর্ বিধবা হয়েছিস,, স্বামীর জন্য 
একটু কাদ.__তা তে! নয/ মেয়েটার কেবল হাসি আর 
গান! এ কেমন অনাস্হি কথ! ! 

লক্ষী । বালাই, পতিহারা হব কেন? আজ যে 
এই জ্যোতন্বারাতে আহি আভিসায়ে এসেছি । এ দেখ 

তিনি চাদে থেকে উত্কি দিচ্চেন; পুকুরের জলে ঢেউ 

হয়ে, খেলা করচেন ; ফুল হয়ে হাস্চেন। তিনি বাতান 
হয়ে আমায় স্পর্শ করচেন । খআবার প্রাণে স্থির হয়ে। 

বসে আছেন । আমি যে আজ এই বিশ্বময় 'কেবল 

তারেই দেখটি। এক *ত্িণি” আবম লক্ষ «তিনি” 

হয়েছেন । 

নিবে । তোমায় পিক্ষা সার্থক হয়েছে । আছ্ছা। 
বিধবা হয়েছ বলে কি তোমার প্রাণে কোনই ছঃখ নেই? 

লক্মী। ছঃখ? ছঃখ কারে বল? স্বাবী মরলে 
স্বর প্রাণে বা হয় তার কথ! বলছ? না, আমার ছুঃখ : 
হয়নি। আমার প্রাণে যা হয়েছিল, তা যে কি, 
তা যে কমন, তা বলতে পারিনা। তাকে ছঃখ 
বললে কিছুই বগ! হোল না। ছুঃখের চেয়ে সে অনেক 
বেশি। উঃ--1..(চস্ষু মুছিল) 

নিবে। একি তুমি কাদছ? এ কথ! জিজ্ঞেস 
করে তোমার প্রাণে ৮০০৪১, থাক্ আর ও ফথা 
তুলে কাছ নেই। 

বগ্মী। আর সাহার ছাখ নেই। দাদাঠাকুয়ের 

তথাবোধিনী পত্রিকা 
 সান্বনার আমার প্রাণ ভূড়িয়েছে |. ঈগরের ব' ইচ্ছে 

_ ভাই তিনি করেছেন। - আসি তায় জন্যে শোক করবার 

১৪ হয়? কাগ.. 

কে? জ্যনি.আমার শ্বামীকে-বতটুকু ভালে! বালি, ভার 

চেয়ে তগবান্, ভালে! বাসে অনেক বেশি । আনো 

দ্য।খো, জীবিত থাকলে হতে! তার সঙ্গে কত ঝগড়! 

হোত, বিচ্ছেদে হোডত। কিন্তু এখন আর কলহ নেই,- 
বিচ্ছদ নেই--কেবল মিলন কেবল সোহাগ । হঃখের 

কখ! বলছ? কিছুঃখ আমার? দাদাঠাকুরের আশ্রয়ে 
এসে আমার নূতন জীবন লাভ হয়েছে। এখন আমি 
যখন রোগীর সেব! করি, তখন ভাবি এরাই আমার 

সম্তানঃ যখন দেবসেব করি তখন যনে হয়। আমি 

তাকেই লেবা করছি। বাপ ছিলনা থাপ পেয়েছি, 
ম! ছিল.ন| ম! পেয়েছি; বোন ছিল ন! বোন পেয়েছি । 

আর কি ছুঃখ আমার? 
নিকে। ধন্য তুমি, তোধার শিক্ষা! সার্থক হয়েছে। 

লক্দ্রী,তৃমি একট! গান গাও । তোমার গান শুনতে 
আমার বড় ভালে! লাগে। 

লক্মী গাহিল-. 
গীত । 

বুঝি এত প্রেম, নারিবে সহিতে 
তাই অলখিতে গোপনে সহ্ছি ; 

. আকুল আবেগ ধরিতে নারিষে 

তাই তো৷ নীরবে মরমে বহি। 

শুধু আসি যাই, কাঁদি হাসি তাই 
মরমের কথা! মরমে লুকাই 

জানি জানি আমি তোমারেই চাই 
তবু তো? তোমার কাঙাল নছি। 

মাধবী সমীর হাহাকার নে 

তুমি বয়ে যাও আপনার মনে 
শিহরি পরাণ উঠে যেই ক্ষণে : 

দূর আবেশে ফিতর রি রর 
নিবে। ভোমার সুয়ে ধেন ব্যথা মাথা । ওকি 

তোমার চোখে জল? | 

লক্ষ্মী । ও কেমন আজাহার চোখের দোষ। 

নিষে। জঙ্গী দিদি, তোমার হিতোপদেশ এখনে! 

সার! হয়নি? জ্যাঠাঁষহাশর বলেছেন জামাকে আর 
কিছুদিন পরেই বেদান্ত দর্শন পড়াবেন। 

লক্মী। আমি ভাই নষাপূতরের দেয়ে, অত পড়া 
করতে পারিনা । আধার এই চরক! দুাণো খর | 
ঘোগী সেবাই গালে! লাগে। 



২দিষে। আছি কেল পড়তে আদ মেগ্সেদের পড়াতে 
ভালো বাসি । আঁখি ফেবল এই-ই কয়ব। 
জন্ম । এ আর ক'দিন চলবেশ এই কুস্তী করা 
সুগডর় ভাজা; আয় দেয়েগের় পড়ালে। কদিন চলবে? 

বিয়ে হলে তে! জায় পারবে না। তখন ঘরকর1 করতে 

হযে। 
* মিবে। আধিবিয়ে করব না। 

লক্ষ্মী । তাকিহয়! | 

নিবে। কেন হবে না? আমি অক্ষচারিণী হব। 

লক্ষী। সেকি কথা? দাদাঠাকুর বলেন, বিয়ে 
করে লংসারধর্শ করাই ভালে! । 

নিবে । তা তালে । কিন্ত তিনি আরে! বলেন যে, 
কতকগুলি পুরুষ আর কতকগুলি মেরে অবিবাহিত 

থাকা ভালো । তার কেবল জগতের কাজ করবে। 

সবাই কেবল এক রকম জীবন ধাপন করবে এ কেযন 
কথ! 1 | 

লক্্মী। কিন্তু মনে রেখে! তুমি নারী, শেষ পর্যান্ত 
এ কথ! রাখতে পারলে হর়। 

ন্িবে। হোক নানী । কিন্তু ভাই নারীজাতির 
ভিতরেই গার্গী, সুলভ প্রভৃতি নারীগণ জন্মেছিলেন । 

লক্্মী। আবার সীতা, সাবিত্রী, দময়তীও জগ্ে- 

ছিগেন। গার্গা দুলতার চেম়্ে তারাও কম নন। 
নিবে । হা!কম নয় বটে। তবে এ ছু” রকমেরি 

প্রয়োজন আছে। সীতা সাবিত্রী সীতা! সাধিত্রীরই মত। 
গার্গী মুলত! আবার গার্গী ও ন্থুলভারই মত। 

লক্ষ্মী।. তোমার সঙ্গে তর্ক কর! মুক্ষিল। 
ওকে? 

ও কি! 

গাইতে গাইতে পাগজিনীর প্রবেশ | 

গীত। 

কেন মোর এমন হোল শুকনে। আখি পাষাণ মন! 
কাদতে নারি পরাণ খুলে বুকের মাঝে কি বাধন । 
(বুক ফেটে যায়--যেন পাথর-চাপা গো!) . 

বুক ফেটে যায় সইতে নারি, কান্গ; আসে নাই কাদন! 
কালে মেঘ ছায়ার মতন জুড়ে হৃদয় খানি 
নাই গরজন, নাই বরণ, নাইরে দামিনী 

চম্কি আপন অন্ধকারে মুদি বদি ছু'নয়ন । 
অধরের কোণে হালি উঠে ভয়ে থেমে বায় 

শ্বামের তাপে আপনি পুড়ি জগৎ পোড়ে হায় ! 

সবাই যখন হাসে খেলে, মলিন হয়ে যায় বদন 

নিরাল! ঘরের মাঝে, বসি হখন একা 

আপে-পাঁশে কার! যেন দেয় আসি দেখা হিয়া 

তাব-তাবাহীন্ শুক দৃপঠি স্থির অনিমেষ-লোচন। 

নিজের পানে ঢেয়ে আমি নিজেই শিউরে উঠি 
নিজের মিকট থেকে যে ঢাই কর্তে নিজে পলায়ন। 

৩৫ 

নিবে । (পাগলিনীর প্রতি) তুমি ফেগা? 
পাগ। আমি--আমি--ছাঃ হাঃ হাং (বিকট হাসা) 

নিবে। তুমি কোথায় থাকো? 

পাগ। যেখানে যখন থাকি । 

নিবে। এখন কোথা থেকে এলে? 

পাগ। ও পুকুরের জলে ডুব দিয়েছিলুঘ ] 

নিবে। ফেন? 
পাগ। জালায়। বড় জাল! গে!--বড় জাল! ১ মরতে 

গেলাম, ভূবে ময়ূতে গেলাম পারলুম না) তয় হ'ল, 

মর্তে ভয় হ'ল। ওঃ! সেকি তয়! বড় তয়!.বড় 

তয়! (কম্পন) 

নিবে। কেন, ডুবে মর্বে ফেন 1 
পাগ। মব্বনা?মর্বনা? বিলাস গো! বড় 

জাল।। সইতে পারি ন!। 

নিবে। কিসের জালা? 
ব্যারাম আছে? 

পাগ। আনি না ত;ঃবুঝিনা। কিন্তু বড়জআালা। 

এ আলা উপরের নয়--ভিতরের । উঃ পুড়ে গেল! পুড়ে 
গেল । 

নিবে। তোমার ফি জালা! বল মা। পায়ি তে! 

ভুড়িয়ে দেব। 

পাগ। শুনবে? তবেবল্ব? হাবল্ব, তোমার 

কাছে বল্য। ভোমান্স কথা বড় মিট্টি। এমন মিষ্ট 

কথ! তো আর কোথাও শুনিনি । বল্ব--তোমার কাছে 

বলব। | 
নিবে । বলমা। 

পাগ। আমায় তাড়িয়ে দেবে না? ঘেক্স! কর্থে 

না? 
নিবে। কেন মা, ত্বণ! কযূব কেন? জগতে কেউ 

ত্বণার পার নয়। | 

পাগ। আহা! জুড়ালো! একটু জুড়ালো! তবে 
বন্য? তাবললে এই জ্যোতনস! নিবে যাবে, এখুনি 

আধার হবে, মেঘ করবে, বাজ পড়বে । উঃ কি ভীহণ ! 

কি তয়ানক ! বলব 1? তবে বলব। 
নিবে । বল না, কিছু তর মেই। 
পাগ। তষে শোনে! । এক থে ছিল কুলীন 

বাছুনের মেয়েঃ তার সোয়ামির ছিল আঠায়োটা বিয়ে। 

অনেক বছর ফেটে গেল সোরামীর সাথে দেখ! নেই। 

মেয়ের বাড়ীর কাছে ছিল এক হাতার ঘলের ছেলে। 

সেঞাতিতে নমঃশূদ্র । মেয়ে তার বঙ্গে চলে. গেল 

কাশীতে। কিছুদিন পরে অভ্াগিনীর এক ছেলে 

তোখার কি কোনে! 



২৬ 

হোগ । বাত্রায় মলের ছেলেট। হিল ভারী মাতাল, টাক! 
ন! পেলে মেত্েটাকে মাতৃ, ভার গল্সনা কেড়ে নিত) 

ছু”দিন পরে সে মেয়েটাকে ছেড়ে গেল। তখন মেয়েট! 

অন্থপার-হয়ে এক তদ্দর লোকের কাছে ছেলেটাকে 

বিক্রী করলে। পেটের জ্বাল বড় জালা । শেষে 

মেয়েটা পথের ভিখারী হোল । তার ব্যামো হোল। 

কবরেজ ডাক্তারে চিকিৎসা! করলে ন| | শেষটা পাগল, 

হয়ে গেল। কয়েক দির পাগল! গারদে থেকে সেখান 

থেকে পাপিঞ্জে এল। শুনলে €ত11 রূপকথাট৷ 

গুনলে হো 1 এখন তার প্রাথে আগুণ আলচে 

উঃ পুড়ে গেল! পুড়ে গেল ॥ . 
নিবে । ছয়াময়কে ডাকে! । সব জাল! ছুড়াবে। 

পাগ। ভাকতে পারি নে। ভয় করে, লঙ্জ। 

করে, মা, লজ্জা! করে। আমি কি তাকে ডাকতে 

পারি। 
নিবে। কেন পারবে না? তিনি যে পতিত্ের 

বন্ধু, পতিতের গ্রাতিই তার বেশী দয়।। তোমার চোখের 
জলে সব পাপধুয়ে গেছে। এখন এক্ মনে তাকে 

ডাকো ॥ . 
। পাগ।, ধুয়ে গেছে! সত্যি? 

নিবে। হা]। 
পাগ। আহাঃ কে মা তুমি আমার, বুক ভুড়ালে? 

মা, তুই আমার মা হবি? আমি তোর কোলে 
থাকব। 

. নিবে । তুমি আমাদের বাড়ীতে থাঁকো। 

 পাগ। নানা, তা! যাবো ন!। কারে! বাড়ীতে 

যাবে। না। আমি পাগলী, আমি ডাইনী, তবে যাই, 
যাই ম! এখন বাই। আর একদিন আসবঃ তোল্প কাছে 

এসে জুড়াব। 
(করত প্রস্থান) . 

, নিবে। ছা অতাগিনী ! চল দিদি আমরাও বাড়ী 

যাই। 

উর প্রস্থান । 

ভীরতর্মহিলা। ও বীজ রীমমৌহন 

, ; (রামযোহ্ন শ্মতিসভায় বিবৃত ) 

(শ্প্রিয়ন্বদা- দেবী'বি-এ ) 

আজ যে মহাপুরুবের শ্রাব্ধবাসরে, আমরা 
আমাদের: শ্রদ্ধা, মিষেদন" কয়ধার জন্যে সমবেত 
হয়েছি-. সর্ধব প্রথমে তীয় উদ্দেশে. অন্তরের সভক্তি 

১৯ কম, লিগ 

প্রণাম জালিয়ে জামি আমার কথঃখুলি বল্ব। 
তার সর্ববতোমুখী প্রতিভা, চয়িরেবল, কাদের 
ওঁদার্ধ্য, বিশ্বপ্রাণতা' মাসব-মৈদ্রী, ধন্তদিকে" ক্ষত 
কাজ করেছিল, সে সব বিধয়ে আমার চেয়ে ভানী 

ও গুণী অন্য সকলে জানাবেন ; তার সঙ্ধায়তা ও 

করুণায়, আমাদের বঙ্গনারীগণের জীবনে, যে নব 

যুগের হষ্টি হয়েছে, আমি শুধু সেই কথাটিই 
জানাব। 

জীবনকে আকড়ে ধরে থাকবার জন্যে প্রানী 

মাত্রেরি, বিশেষ করে মানবমনের প্রাণপণ চেষ্টা, 
আর একাস্তিক আগ্রহ দেখা যায় । 'মরতে. আমরা 

সহজে চাইনে, জীবনে সুখ না থাকলেও, বেঁছে 

থাকবার সক সার্থকতা চলে গেলেও তবু দেখি 

মানুষ বেঁটে আছে, বেঁচে থাকতে চায়। তাই, 

মনে হয় জীবনের প্রতি এই অচল! নিষ্ঠা কখনই 
বৃখ! নয়-সংস্কারের মত দৃঢ় এই বাসনার অন্তগুর্ট 
কারণের মণ্ম আমর। নিশ্চিত না জানলেও কারণ 

যে আছে সেটা নিঃসংশয় | যে বাঁচতে চায় তাকে 

বাচতে দাও--সে তার জীবন পরিণতির _ মুখে 
অগ্রসর করে নিয়ে যাক সে পথে বাধা হোয়োন! । 

তাই প্রাণ-হানি করবার মত মহাপাপ আর নেই-... 
পরকে : হত্যা করাত দুরের কথা-স-আত্মঘাতী 
হওয়াও এই কারণেই মহাপাপ বলে গণ্য । আবার 
এও দেখি, জীবন-নিষ্ত এই মানুঘই জীবনকে 
তুচ্ছ করে, স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে অমর 

হবার আকাঙ্গ্রণয় বাকুল। ঘিশেযতঃ ধর্মের 
অনুশাসন বলে স্বত্যু-বিধান বখন- প্রচারিত হয়-- 

তখন মানুষ মরতে আর মারতে দ্বিধামাত্র বোধ 

করে না। এক সময়ে শ্বামীর সহিত সহসরণ 

এ দেশে বিধবা রমণীর পক্ষে জীবনের স্বগর্থার 
বলেই প্রচারিত হয়েছিল। এই সাহস বাসি করতে 
পারতেন তার কীর্তি-গৌরবে : পিড্-মাতৃ-শবশুর, 
তিনটি কুলই মহিমান্ধিত হন, তিনি রমণীসমাজে 
প্রাতস্মরণীয়ী হতেন) (ফরজ তীর, ভাগ্য গতি- 

সহবাসে অক্ষয় স্বর্গলাভ হত। থে. মানুষ প্রাণ 

ভয়ে ভীত ; জীবনের সুখ-সম্থোগ তুচ্ছ করে 
মহত্তর কর্তব্যকে' বরণ করে নিতে অগ্রসর হয়না, 

আমর! তাকে 'করুণার চক্ষে: দেখুলেও' প্রশংসা 

ভাজন মনে করি মা; তার জীধিমের অনুসরণ করতে 



কার্তিক, ১৮১৯ 
এ রি: 

আমাদের মন লয়ে'ন।।. আবার যে, মুহূর্ধে সব 
পরিহার করে, হাসিমুখে অ্বলস্ত চিতায় উঠে জীবন 
বিসর্্রন করতে পারে--তার এই আন্মত্াাগ 
আমাদের সমস্ত মনকে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে অভিভূত 
করে ॥ সেই মুগ্ধ অবস্থায় কাজটির মধ্যে ন্যায় অন্যায় 
ভাল মন্দ কোথায় কত খানি কিম্বা কতটুকু আছে 
কি নেই, সে সব বিচার-বিবেচনা করবার শক্তি, 
আমাদের থাকে না, এমন কি প্রবৃন্তিও চলে যায়। 
সহমরণের অনুশাসন, আর আমাদের পুর্বব পিতা- 
মহীদিগের স্বেচ্ছায় অকুষ্ঠিত চিন্তে সে বিধানের 
অনুসরণের দৃষ্টান্ত ,এই ভাবেই সাধারণের মনকে 
মুগ্ধ করেছিল। ক্রমে অবস্থা এমনি হোল যে 
স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দ চিত্তে সহম্ৃতা না হলে, তার 
প্রতি বল প্রয়োগ হোত,। 

এদেশে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, কত যুগ: 
যুগ ধরে এই নিষ্ঠুব নিয়মটি অধ্যাহত ভাবে চলে 
এসেছিল--তার প্রমাণ আমাদের ধর্মশাস্্র পুরাণ- 
ইতিহাস হতে জানা যায়। শাম্্কারেরা এর 
পোষকত| করেছিলেন, জনসাধারাণের সন্মঠিলাগে 
সম্মানিত হওয়ায় ইহা! ক্রমে প্রতিষ্ঠালা করেছিল। 

মৃত্যুর নিকটেই আমরা সাচ্চা আর মেকি 
পরখ করে নিয়ে থাকি । যেখানে আন্তরিক প্রাতি 
আছে সেইথানেই মানুষ জীবনকে তুচ্ছ করে, 
মৃত্যুকে আনন্দে বরণ করে। স্বদেশপ্রেমিক 
স্বদেশের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেন, সন্যানের 
শুভ-কামনায় মাত৷ মৃতাকে গণ্যই করেন না, 

ভগবন্তুক্ত তাকে লাভ করবার জন্যে সকল কৃষস্ছ,- 
সাধন বরণ করে', প্রাণপণ করেন। কথার বলে 
মন্ত্রের সাধন কিংবা! শরীর পতন । আর যে প্রিয় 
জন-বিচ্ছেদে নারীর জীবনের সমস্ত কল্যাণ ভ্রন্ট, 
সমস্ত প্রয়োজন নিরর্থক হয়ে যায়--ভার জন্যে 
মর! বড় কথা নয়, বিশেষতঃ এ মরণে যখন ইহ- 

ভারত মহিলা ও রাজ! রামমোহন রায় 

ূ 

ূ 

ূ 
| 
| 

প্রসারিত ন৷ 
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পিত করবার চেষ্টা করলেও, ভগবান মনু ব্র্গ- 
চর্ধয এবং নিক্ষাম ধর্মম-সেবাকেই বিধবা নারীর 
শ্রেষ্ঠতর কর্তব্য বলে নির্দেশ করেছেন। তাই 
রাজা রামমোহন রায় যখন এই নিষ্টর নিয়ম 
উচ্ছেদ করবার জন্যে অস্ত্র ধারণ করলেন, তখন 
শাস্সবিচার করে দেখিয়ে ত দ্রিলেনই যে, একে 
ধশন্মের অনুশাসন-স্বরূপে মেনে নেওয়া চলে না-_ 
বরং এটি কাম্য কণ্ম বলে ভারতবর্ষের যে বিশেষ 
আদর্শ নিক্ষাম-ধণ্ম-পালন, তাকে হীন করা হচ্ছে। 
্বর্গলাতের লোন্ছে পুণ্য-মমুষ্ঠান করলেও, তার মুল 
আদর্শটি খাটে! হয়ে যায়। এই জন্যে রাজা বল- 
লেন অনুনরণ-প্রথ! শুধু নিষ্ঠ,র নয়, এতে জীবনের 
আদর্শ ছোট হচ্ছে_মানবমনের দৃণ্তি অসামে 

হয়ে, সঙ্কীর্ণ গণ্ডতীর মধো আবনঙ্ধ 
হচ্ছে । এতে জীবনের মুল্য হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, 
মানবমাম্মার উন্নতির পথে অন্থরায় উপস্থিত 
করা হচ্ছে । জীবনের যে আদর্শ শ্রেষ্টউম, তাকে 

সম্মুখে 
| জাঙ্বলামান ও প্রাণবান করে রাখাই ধন্মের অন্ু- 

শী পাশা সস সক বর 
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পরতঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মঙ্গলের সম্ভাবনা, তখন 
| পুণ্যতর লোকের অধিকার হন, তার বেঁচে থকছে পতী যে স্ড্েচ্ছায় মৃত্যু বরণ করবেন তা'তে আশ্চ- 

ধ্যের বিষয় কিছুই নাই'। 
শাপের পরিণাম-বশত মহারাজ পাও যখন অসময়ে 
মারা পড়লেন--তখন মার্রী সহমতা হলেন। তিশি 
মহারাজের প্ররেয়সী মহিষী, লোকান্তরে তার সহবান 
স্বামীর পক্ষে অধিকতর ম্থুখের হবে জেনে _কুন্তা 
সম্তানপালনের কর্তব্যভার গ্রহণ করে বেচে 
রইলেন। মিলি 

সহমরণ-প্রথ! কেন যে প্রচলিত হয়েছিল, এর 
অর্থনৈতিক কিংবা সমাজনৈতিক কোন প্রকৃষ্ট 
কারণ কি সার্থকতা কাগবিশেষে ছিল কিনা 
জানিনে; কিন্ত এ যে নিষ্ঠুর প্রথা এ বিষয়ে 
কারে! মনে,সন্দ্েহ নাই, তখনও ছিল না। কেননা 
অ্গির হারীত. প্রভৃতি খষিরা এ নিয়ম স্ুসংস্থা- 

মহাভারতে দেখি খধি- ! 

শাসন আর সাধনা । 
কাজের চেয়ে, যে মানোভাবের প্রেরণায় মানুষ 

কাজটি করে, স্হে মনোভাবের শক্র অনেক 
অধিক। কাজ বাহিরের প্রকাশ, নানা বাধা- 

বিপঞ্ডিতে তা” খণ্ডিত আর লক্ষ্যভর্ট হওয়া অসম্ভব 
নয়, চোখের উপর যা দেখি, মনের মধো যা আছে 
তাকে হয়ত সম্পূর্ন ব্যল্তত করতে পারে না। তবু 
মনোশাব যাঁদ অব্াহত থাকে_-তবে মানুষের 
চেষ্ট। কখনই বার্থ হয় না--বারংবার খণ্ডিত হলেও 
একবার সে অখ্র মুক্রিতে প্রকাশ পায়ই ॥ রাজা 
রামমোহন এ যে প্রচার করলেন, জীবনের শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ নিক্ধাম-ধণ্ম, আর স্্রাপুরুষ উভয়েই সে 
ধণ্মের সমান অধিকারা, বেঁচে থাক্বার অধিকার 
কারো চেয়ে কারো কম নয়; বিধবা নারী মরণে 

তিনি নিন্দনীয়, একথা একেবারে আম্বাকার করে 
শাদ্রপুনাণের সঙ্গে যখন দেখিয়ে দিলেন, জাবনের 

যে;ট সবচেয়ে বড় জিনিপ তা" পেতে হলে,উভয়কেই 
এক পথে চলতে হয়তখন নারার জাবনের মুল) 
কত বেড়ে গেন। দাড়াবার জায়গাটুকুও যার ছিল 
না, সে দেখলে পথ ঢচল্বান আ্িকার৪ হার আছে । 

এই সময় হতে আবার নূতন করে স্্াশিক্ষার সহ 
পা, স্ত্রীস্বাধানভার পক্গপাতী লোকের আবিভাব 
হয়। এক সময়ে ব্রপ্গবাদিনী দৈত্রেপা, গাগী ; বিভ্রবা 
থনা, লীলাবন্তী; বারনারা জৌপদা, স্থৃভদ্রী, সংযুক্ত, 
শান] ; সাধবী জানকা, গান্ধারী, সাবিত্রী যে গৌরবে 

গৌরবাহ্বিত ছিলেন, একদিন তারাও পে মহনীয় 
স্থান অধিকার করতে পারবে এমন' আশাও 
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মনে স্থান পেলে । আশাই জীবনকে রাখে, জীব- 
নকে গতি দেয়, জীবনকে গড়ে তোলে; তাই 
আমরাও সম্মুখে চেয়ে আছি, ভারতের পুর্বব- 
গৌরবের দিন যখন আবার ফিরে আসবে, তখন 
আমাদেরি মেয়েরা দেশের পুরুষের কাজের সহায় 
হবে, জীবনের পথে তা'দের অগ্রনর করে ছুঃখ সাধ- 
নার দিনে তা'দিগকে উৎসাহিত করবে, তাদের 
জীবনের আদর্শকে কিছুতেই হীন হতে দেবে না, স্ত্রী 
স্বামীর, মাত৷ পুত্রের, ভগ্রী ভ্রাতার সাধনার পথে 
উত্তরসাধকের কাজ করতে পারবেন, সহায় হবেন, 
অন্তরায় কখনই হবেন না। 

আজ আমাদের এই দেশে তর্পণের তিথি 
এসেছে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের স্মরণ 
করে, প্রতিদিন মন্ত্রোচ্চারণ করছি । শরতের 
আকাশে শারদ-শ্র। দেখা দিয়েছে কোন্ সেই 
হুমেরুর স্ত্ুদূর পথ হতে উত্তরের শিশির বাতাস 
ধয়ে আসছে--এ যেন আমাদের পূর্ববগতদ্দেরি- 
নিপ্ধ নিশ্বাস__ভরা নদীর গদগদ কে যেন 
শ্রান্ধের অপূর্বব মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে ও মধু 
বাত খতায়তে, মধু ক্ষরস্তি সিহ্ধবঃ । মাধবীর্নঃ 
সাম্ত্বোষধীঃ। মধুনক্তমুতোষসো মধুমত পার্থিবং রজঃ | 
মধুদ্যৌরস্ত নঃ পিতা। মধুমান্সে! বনস্পতিঃ, মধু- 
মান্ অস্ত্র সূর্ব/ মাধবীর্গাবো ভবন্ত নঃ। 

বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ 
করিতেছে, ওষধি বনম্পতি সকল মধুমান্ হউক 
গো সকল স্মধুর ছুগ্ধ দান করুক। রাত্রি মধু 
হউক, উধা মধু হউক, ছ্যলোক ও ভূলোক মধুময় 
হউক, সূর্য্য মধুমান হউক, মাতা ও পিত৷ মধুময় 
মঙ্গলভাবের অনুকরণ করুন। 

আমরাও আজ স্বর্গীয় রাজ! রামমোহনের 
উদ্দেশে বলছি-_ও' যন্তয়া্ধাতি বাতোহয়ং, সুর্য্যন্ত 
পতি যন্তয়াৎ। যল্মান্ধিয়ঃ প্রবর্তীয্তে, স দেব স্তাং 
প্রসীদতু ॥ হংসাঃ গুক্লীকৃতা যেন, শুকাশ্চ হরিতী- 
ক্কতাঃ। মন্তুরাশ্চিত্রিতা যেন স দেব স্তবাং প্রসীদতু ॥ 

আর্্যবিবাহের অভিব্যক্তি । 
, (খাধুনিক ) এ 

্রিনগেজ্নাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, বার-এাট-ল ) 

. হিচ্দুজাতি জীবন্ত হইলেও আজও জীবিত। 
প্রাচীন শ্রীল, রৌম ও আযধেন্স কোথায় ? কোথায় 
ব্যাবিলন, আ্যাসিরিয়! ও নিনেভ1 কোথায় ঈজিপ্ট 
ও ইরান? হায়! সে সব পুরাতন জাতির 
অস্তিতব-গৌরব আর নাই,-আর ভারত--সমসাম- 
য়িক ভারত, এখনে! পৃর্বববত বিদ্যমান রহিয়াছে । 
কোনে! জীবন্ত জাতির অভিব্যক্তির লীমা নির্দেশ 
কর! যায় নাঃ-তাই আর্ধাধিধাহ্থের অভিব্যক্তিও 

১৯ ধায়, & উপ 

এখনে অপ্রতিহত বেগে চলিতেছে, শেষে কোখায় 
দাড়াইবে, কি প্রকার রূপ ধায়ণ করিবে, কে 
বলিতে পারে? অতএব জআার্যবিবাহের অস্তি- 
ব্যক্তির ইতিহাসকে দুই ভাগবা অংশে বিভক্ত 
কর! যাইতে পারে-_-একটী গাগ প্রাচীন আগ 
একটী ভাগ আধুনিক। “ব্রাঙ্ম”বিবাহে আর্যাবিবাহের 
ইতিহাসের প্রাচীনাংশের পরিসমাপ্তি 

রোমকেরা ঘাহাকে বলিত ৪1১09980151 ৪9০1৬ 
(অর্থাৎ ০018110০009 091 [99791380109 ) 

বৈদিক খষিরা তাহাকে পপিতৃষগ্” বলিতেন। 
অধুনা “পিতৃযন্ঞ* রূপান্তরিত হইয়৷ “শ্ান্ধে” 
পরিণত হইয়াছে । শ্রাদ্ধের মৌলিক অঞ্থণ্, 
81)098601-/015811]--দ্ধয়া দয়তে বণ্ঝাৎ 
আাদ্ধং তেন নিগদ্যতে |” ম্বৃত পিতৃদিগের উদ্দেশে 
্রদ্ধাপূর্ণবক অনুষ্ঠেয় কণ্মই শ্রাদ্ধ, তাহাই আধুনিক 
“পিতৃঘজ্ 1৮ 4১0998৮01-0191)1 বা “শ্রান্ধের 

প্রভাবে পরোক্ষভাবে সর্বব প্রকার ভুষণীযপ বিবাঞ- 
প্রথা একরকম অন্তহিত হইয়া গিয়াছে । ব্রাঙ্গ- 
বিবাহই এক্ষণে সর্বববর্ণের পক্ষে প্রশস্ত । কারণ, 
ব্রাঙ্ষোদ্বাহজাত সন্তানপণ উরত্ধা অধং একবিংশতি : 
পুরুষকে পবিত্র করে অর্থাৎ “পুন্নামক ঞ্চ নরক” 

হইতে উদ্ধার করে। অন্যান্য বিবাছের সন্তান 
অপেক্ষা এই বিবাহের সম্ভানেরা 05930100000 

[80100199107 8009996079 8700 9099991805108 

বা. অধিকতম সংখ্যক উদ্ধ-মধস্তন পুরুষকে উদ্ধার 

* পপুক্লামনরকাৎ ত্রায়তে *পুভ্র”্ইত্যুচ্যতে”-_ “পুক্র”কে 
0০98০1০ “ত” দিয়ে “পুরামনরকে*্র ত্রাণকর্ত। ত্বরূপ 
দাড় করান হইয়াছে । 0০1৪ “ত” ন। দিলে গব্রাতে" 
অর্থাৎ ত্রাণ কাধ্য কেমন করিয়া হইবে ? 1207১,91081- 
০৪115 “পুজ” শব্দের 510619*তহওয়া। চাই;যাঙ্কতে $111819 
+৬”ই আছে) 10০00019 “তত টা ৮৯103 001৭7 

বা “ধর্ম-জাল” ছাড়। আর কিছুই নহে । “পুল্লামক নর-: 
কের” কথাটা কোন রকমে আন! চাই, তাই “পুক্র”কে 
“পুত্র” করা হইয়াছে । আর একট। প্রমাণ _-খখেবে 'নরক, 
নাই-_একুশট! নরক পৌরাণিক ঘুগে কঙ্সিত হুইয়া- 
ছিল। হুষ্ট বালককে যেমন “ভুস্ধুর' ভয় দেদাইয়। 
শান্্ কর। হয়, ভয়াবহ নরক সকল কঙ্গিত করিয্না 
অশিক্ষিত কুসস্কারাপর সাধারণ হিম্বুদিগকে তেষশি ধর্দাপথে 
রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ঢেই একই কারণে 
প্রাদণ্ড” অর্থাৎ রাজনৈতিক দখও কতকটা প্প্রাস- 
স্চিন্ত” . দণ্ডে পরিণত হুইয়াছিল। খখেদেস খবির! 
000170)959 ছিলেন, তাহারা নরকের ধার ধারিতেন 
না। যমলোককেই স্বর্গ (015/9$07)) মনে করিতেদ্ । 
ইন্্রাদি দেবতাদের বঙ্গে একট! চুক্তি বা রফা! করির! 
লইতেন--তীহাদের সোমরস ব! সুরা দিতেন ও নিগ্সেরাঁও 
খেতেন, এবং" তৎপরিবর্থে দেবড়ার। ক্াহাদের শক্রনাশ 
করিতে সহায়ত্ক। করিতেন, জী গরু পৃ দাস হানী 
ধন ও শত বৎসর আযুও জান কম্পিতেন। . 



বারবিক/ ১৮৪, 

কয়ে? এ ছাড়া, আবার ত্রাক্ম বিবাহে কন্যা দান 
করিলে কদ্যাদাতার. স্বর্গ লাভ হইবার সম্তাবন! ; 
এই" বিবাহের এই অগ্্রটাই তাহার প্রমাণ-_“কন্যাং 
ফদফসম্পন্নাং সর্ববাভরণভূষিতাং দাস্যামি বিষ্ুবে 
তুঁভাং ব্রঙ্গালো কজিগীবয়ী 1” “ওপাহিকেহপি সম্থন্ধে 
স্রাহ্মী ভার্ধ্যা বরীয়সী”--জতএব ত্রাক্ষবিবাহ 
প্িজাতি”দিগের, বিশেষতঃ  ব্রাহ্মণদিগেরই 
[110707)01) বা একচেটে ছিল। মনুর সময়ে এই 
বিষাছের একটা 98811609600) বা কড়ার দীড় 
করান হইয়াছিল- -“শ্রুতশীলবতে দানং কন্যায়াঃ” 
( মন্গু ৩২৭ )) বেদজ্ঞ ব্যক্তিই এই বিবাহ প্রথা 
গা দারপরিগ্রহ করিতে পারিতেন। অতএব 
বেদপাঠে অনধিকার হেতু শুড্রেরা ব্রাহ্মাবিবাহ 
করিতে পারিত না, প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগের 
18 01075001017) বা ধন্মবিবাহ করিবার অধি- 
কারও একরকম ছিল না। ধর্ম্মবিবাহের স্ত্রীই 
প্রকৃত পতীবাচ্যা | 

মনূক্ত 00911902107. *শ্রত শীলবতে দানং 
কন্যায়া” যাভ্ভবন্্যসংহিতায় দৃষ্ট হয় না শৃদদিগের 
এই “ন্থবর্ণ-স্বযোগ”__ অতএব উচ্চবর্ণের অনু- 
করণেচ্ছু সৎশৃদ্রেরা ত্রাক্ষোদ্ধাহ-প্রথ অবলম্বন 
করিতে লাগিল । আজকাল ( তদ্বিপরীতে প্রমাণ 
কলা থাকিলে ) সর্বববণের বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়! 
[0120091019 7079800)1)8107 রূপে পরিগৃহীত 

ছইবে। 

স্রীধন কাহার প্রাপ্য কাহার অপ্রাপা, তন্- 
সির্ণয়ার্থই আধ্যব্যবহারশান্ত্র বা হিন্তুআইন মন্থনু- 
মোদিত আট প্রকার বিবাহ স্বীকার করে, যেহেতু 
বিবাহভেদে স্ত্রীধনের স্বামিত্বভেদও হয়। এতদ্বারা 
ইহা! প্রমাণ হইতেছে না, যে এই শাস্ত্োত্ত 
'আট প্রকার বিষাহের অন্িরিস্ত অন্য কোন বিবাহ- 
প্রথা স্বীকৃতি হইবে না। মনু বলেন “মাচারে। 
পরমো! ধর্ম” অর্থাৎ “০198: 1010০? 0৫ 00860] 
059711098 6119 ৮1176651) 695601 6119 19” ; % 

দেশ কালজাতিবিশেষে আচারেরও তারতম্য হইয়া 
থাকে। এইরূপে হয় বলিয়াই মান্ধাতার আইনেরও 
উন্নতির আশা করা যাইতে পারে-_-০836০0]) 
1081070708599 6159 0980 197 7101) 6109 1151785 
 897০106, | 

: ক্জারগযুদ্ধের পর অভিজাত . রাজন্যবর্গ ক্ষয- 
শ্বান্ত হওয়াতে নান। বৈদেশিক জাতির পঙ্গ- 
গালের ন্যায় ভারতবর্ষে আসিতে লাগিল--শক, 
ধবন, কিরাত, কম্বোজ, পারসীক, বাহলীক, হুন 

. * এই কথা শ্থিরতর থাকিলে যহনদণ 
'জান্যায় প্রথ! উঠাইতে.পারা-হাইত না । তং সং। 

আর্য বিবাহের অভিব্যক্তি 

1 

। 

২৩৪ 

প্রস্তুতি নানা জাতির উল্লেখ “মুদ্রারাক্ষসে” দেখিতে 
পাওয়া বায়। অত্তঞএব এই সব বৈদেশিক জাতির 
ঘাভ-প্রতিধাতে আধ্যদিগের ধর্ম ও আচারেরও 
পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে নানা ধশ্ম- 
সম্প্রদায়ের অভার্থান হুইল-_মহাভারতে ভারত- 
যুদ্ধের যোগ্ধাদিগের তালিকার ন্যায় “দশকুম।র- 
চরিতে” এইসব অভিনব ধর্মসন্প্রদায়ের সেইরূপ 
লম্বা-চৌড়। একটা তালিকা প্রদত্ত আছে। ক্রমে 

ক্রমে বৌদ্ধধপ্্, ইসলামীধন্ন ও খৃষ্টানীধর্স্ের সং- 
স্পর্শে আসিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে কাহার 
কাহার মতিগতি-ভাবের পরিবর্তন ঘটিস। ইহার! 
কতকট। আর্ধ্যাচার কতকটা! বৌদ্ধ, মুসলমানী বা 
থৃষ্টানী আচার ও ধন্্ম অবলম্বন করিল বৌদ্ধধর্মের 
অবনতিকালে তান্ত্রিক-সন্প্রদায় আবিভূতি হুইল-. 
মুসলমানধর্ম্নের প্রভাবে শিখ-সন্প্রদায় ও খুষ্টান 
ধর্মের সংস্পর্শে ব্রাহ্মদমাজ, বিশেষত, .নববিধান- 
সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হইল। ? 

বাহান্তর সালের তিন আইনের পাশু,লিপি 
সম্বন্ধে মাননীয় গ্রিফেন সাহেব বঙ্গব্যবস্থাসভায় 
ব্রা্মনমাজ-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন-_ 

£[0 (009 13121)0500 52155) ) 15 10067530128 
01) 77902 2০০০09180 ) 00৮১ 29০৮৪ 211, 0908896 

[31217000190 13 %৮৮ 00109 005 1150956 1501016210 
০901৮9 7911%)01)5) 2190 016 120990 11৮11) 01 
11 [90৮০ ৮6158015০01 12010199217 10116102, 
17119 01611001 00117700106 09 13151817000 
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010011197 0712 366৮ 90০0৮ 0 ১675 2£0. 

51702 0020 01075 01১9 1371210)0 1885৩ 01109 

01707059169 118009 ডো০ 190195, 118 4.0) 3191)0)9 
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(07056181163, 

অর্থাৎ “একাধিক বিষয়ে ব্রাঙ্মাসমাজ আমাদের 
চিত্তাকর্ষণ করে, বিশেতঃ এক বিষয়ে তো করেই-.. 
ত্রান্মধন্দা একাধারে দেশীয় ধণ্মসমূহের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা অধিক ইউরোপীয় ভাবাপন্ন এবং ধর্মের 
সর্বাপেক্ষা জীব ত দেশীয় ইউরোপীয় সংস্করণ। 
ব্রাক্মসমাজের স্থাপনকর্ত! হচ্ছেন বিখ্যাত রাম- 
মোহন রায়। তিনি চল্লিশ বতসর পুর্বে ত্রাঙ্গা- 
সমাজ সংস্থাপন করেন কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর 
ব্রাঙ্মের! ছুই দলে বিভক্ত হইলেন-__মাদিত্রাক্ষা- 
সমাজের রক্ষণশীল ব্রাক্ম ও কৈশব বা উন্নতিশীল 
ব্রাহ্ম ;“উন্নতিশীল” ব্রাহ্মগণ “রক্ষণশীল” ত্রাঙ্মাদিগের 
অপেক্ষা হিন্দুদিগেরু সহিত অনেক বেশী পৃথক হইয়! 
পড়িয়াছেন । | 



২২০ তত্ববৌধিনী 
শিখ-সম্প্রদায় মুসলমানধন্ট্রপ্রভাবে সংস্থা- 

পিত-_শিখের! সর্বজাতিকে তাহাদের দলভুক্ত 
করিতে পারে । ন্বামী দয়ানন্দ প্রতিঠিত আর্্য- 
সমাজ খানিকটা শিখদ্িগের অনুকরণে খানিকটা 
বৈদিক সমাজের আদর্শে গঠিত। আধ্যসমাজ ও 
শিখদের ন্যায় সনিজাতিকে আধ্যধণ্ধে দীক্ষা দিয়া 
গ্রহণ কারে । আধ্যসমাজ ভারতের একটা বিশেষ 
ক্ষমতাশালী সম্প্রাদায়। আর্ধসমাজের লোকসংগ্র- 
হের অন্যতর প্রধান কারণ ইহার বেদমূলকত্ব । 
বৈদিক কালে খধিরা “ব্রাতাস্তোম” দ্বারা নান। 
জাতিকে আর্ধামণ্লীর ভিতর গ্রহণ করিতেন । 
আধাসমাজীর! বেদের দোহাই দিয়া আধ্য খধিদিগের 
পদানুসরণ করিতেছেন । আর্য শব্খও গৌরব- 
সুচক। আধ্যধান্মর দোষগ্ুণ বিচার করা নিম্প্রয়ো 
জন, কেনন। সর্বববন্মীই [1007 95510 অর্থাৎ সকল 

ধশ্মেরই অ্মুভিব্যক্তি অবশান্তাবী | 
বলা বানুলা, এই সব দশ আনা পরধণ্মী ও ছয় 

আনা স্বধল্মীদিগের প্রতি যোল আনা খাটি হিন্দু আইন 
প্রযুক্ত হইত পারে না। তথাপি যতদুর সাধ্য ব্রিটিশ 
ধশ্মাধিকরণ এই অসাধ্য সাধন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । একটা উদাহরণ দি। 101601799 
»[০1))01 প্রভৃতি জাতির। পুবেব হিন্দু ছিল, 

পরে মুসলমান ধন্মী অবলম্বন করিল, কিন্তু 
মুসলমান ধন্মের সহিত মুসলমান আইন বা ব্যব- 
হার শান্ত গ্রহণ করিল না। হিন্দু আইন দ্বার 
তাহাদের উত্তরাধিকারিত। ও সর্বপ্রকার স্বস্ান্বহ 
নিণণীত হইতে লাগিল | 700601799 [101001)দের 

বিবাহ মুসলমান ধণ্ানুষ্ঠান ঘারা সম্পাদিত হয়। 
মনুক্ত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে কোনটাতে 

উহ] আসিতে পারে না। অথচ হিন্দু আইন দ্বারা 
ক্লীধনাদি নিণীত হওয়া চাই। এরূপ অবস্থায়__ 
ক কর্তব্য ? ব্রাঙ্গার্দি বিবাহ হইলে স্দ্রীধনের 
(6৬106101) ব! উত্তরাধিকারিতা একরূপ, পৈশা- 

চাদি বিবাহের 906০৮০9100101) বা উত্তরাধিকারিতা 

অন্/রূপ- বিাহভেদে শ্ত্রীধ“নের অধিকারির ভেদ 
হইয়া থাকে । 170691)99 1/1617)91)দের বিবাহ হিন্দু 

ধর্মী সপ্মত না হইলেও, "হিন্দু বিবাহে যাহা শান্ত 
দোষণীর বল। হইয়াছে (যথা শুল্ক গ্রহণ পূর্ববক 
কন্যা বিক্রয় করা ইত্যাদি) সে সব দোষ হইতে শুন্য 
(অর্থাত 5৪ ঠি010 011 07৮ 18 09 [101)90817)19) 

এবং ত্রা্ষ বিবাহ হিন্দুিগের মধ্যে যেমন শ্রম, 
70001)99 11900দিগের মুসলমান ধর্মানুষ্ঠানে 
যে বিবাহ হয় তাহাও ব্রা্মবিবাহের ন্যায় শ্রেষ্ঠ। 
অতএব ব্রাহ্ম বিবাহে স্ত্রীধনের যেরূপ ০৪৮০110 
বা গতি হইবে, 79601)96 ]162001দেরও ব্রাক্ম- 
সদৃশ বিবাহে স্ত্রীধনের 09৮০১০০ বা গতি সেইরূপ 
হওয়! কর্তব্য, কারণ--- | 

পত্রিকা বাগ 
40015 07৩ 00210158120 7506 005 চো 01 202] 
1122৩ 0786 09010939 633 ০0036 ০01 09৮011101), 

ব্রিটিশ ধর্মাধিকরণের এই সিদ্ধান্ত | পিছনে 
দশ আন! বিলাতী ফ্যাসানে, সম্মুখে ছয় আন! 
দেশী ফ্যাসানে চুল কাটার মত দশ আনা 7০০: 
[7160 বা 1)99100% ও ছয় আনা ০:৮)০- 

7০% ভারতবাসীদিগের প্রতি ষোলআনা অর্থাৎ 
সম্পূর্ণ হিন্দু আইন প্্রযুজ্্য নহে--তাই ব্রিটিশ 
ধ্মাধিকরণগণ পুরাতন 'সংস্কত পুঁথি বা শান্ের 
অনুস্বার বিসর্গ সমেত ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগের 
স্ববান্বত্র নির্ণয় করিতে গিয়। সময়ে সময়ে হাস্যা- 
স্পদমাত্র হয়েন। সম্পূর্ণ ০:০।০০% হিন্দু আইন 
শান্তর প্রযুজ্য নয় বলিয়াই 0১9 1279]151) 1১919 ০1 
ত 50085 [20011 £া)0 (০০৫ 00199019706 

প্রয়োগ করিবার ও তংসঙ্গে হিন্দু শাস্ত্রের উদার 
ব্যাখ্যার ব্যবস্থা চালাইবারও কোন ব্যাঘাত 
নাই! 

( ক্রমশঃ) 

সংবাদ। 
আদিব্রাঙ্গসমাজ মেন্ডিকেল মিদনের শ'খারূপে বোস্বাই 

অঞ্চণে ধারকার নামক স্থানে শ্রীযুক্ষ কালীপ্রসন্ন বিখাসের 
তত্বাবধানে একটি মেডিকেল মসন স্থাপিত হইয়াছে। 
এখনে দরিদ্র্দিগকে বিনামুল্যে হোবিওপাখিক 'উষধ 
বিতরণ, করী। হয় । গত জুলাই মাসে যখন এখানে 

ইন্ফ য়ে এপিডেমিক প্রথম আরম হয় তখন এই 

মিসন'হইতে প্রায় ৬* জন উক্ত রোগাক্রস্ত রোগী 
চিকিৎসিত হইয়। আরোগ্য পাও করে। বর্তমান তিভীয় 
এপিডেমিকে ব্ছ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে । 
রোগী সংখ্য! দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে এই 
'মিননটি ক্রমেই জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে 
এবং যাহাতে ইছ। চিরস্থায়ী হয় তাহার বন্দোবন্ত হই 

তেছে। এই মিসনের আর্থিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতস্ত্র। 
এই মিসন দ্বার! যে ত্রাঞ্ষলমাগের প্রচার কার্যের বিশেষ 

৷ সহায়তা হুহবে তাছাতে সন্দেহ নাই 

বিজ্ঞাপন । 
আগামী ৩০শে কার্তিক শনিবার বেহালা বিডি 

সমাঞ্জের পঞ্চবন্ঠিতম সান্মৎসরিক . উত্সবে অপরাহ 
৩টার পরে ব্রাহ্ষধন্মের পারায়ণ ও সন্ধ্যা গাড়ে 
ছয়টার পরে ব্রচ্ষোপাসন! হইবে। বন্ধুগণ যথাসময়ে 
উৎসবে ঘোগ দিয়া.ম্থখী করিবেন । 
বেহালা, ১৮৪০ শক, প্রীনীলকান্ব মুখোপাধ্যায় । 

১লা কা শ শস্পাদক। 



: আদি ব্রাহ্মমমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রয় পুস্তকের তালিকা । 
মফঃস্থলের ক্রেজাগণ মপিঅর্ভারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকদাগুল “আদিব্রাক্মুমাজের কর্পাধ্যক্ষ 

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড যোঁড়ার্সাকো। কলিকাত।”এই ঠিকানার পাঠাঠলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন । 
১৭৬৯ শক হইতে ১৮৩৬ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) বে সকল তত্ববোধিনী-পত্তিক! বিজরযাঁ পাওয়া 

টানি ইনার প্রতি বৎসয়ের একত্র বাধানে! এক এক খণ্ড ৪২ টাকা মুলা বিক্রয় হইবে । 

পূর্ণ গল্য। ূ | পৃ যূল্য। 

ব্রাহ্মধর্্ প্রথম ও তীর ও তাৎপর্ধ্য- স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থ প্রণীত 

সহিত (মূল ও টাক দেবনাগর অক্ষরে রাজনারায়ণ বন্থুর বক্ত.তা ( ১ম ভাগ) 1 
ও তাৎপর্য বাঙ্গাল! অক্ষরে ] ৩/॥* | বাজনারায়ণ বস্থুর বত ভা (২য় ভাগ) ৮৪ 

ব্রাচ্মধন্্ন (সুলভ সংস্করণ ) ( পুনরমুদ্রিত হইতেছে ) ॥* ছিন্দুধশ্মের শ্রেষ্ঠ তা এ 85 
ঁ ভাল বীধা) 10616109০06 13121010191 চ.$১০, 

| € 4 | 2170 0৪ [37218100 52779] »% ৬ 

বাঙ্গাল বরাঙ্গধর্্ম (প্রথম ও ছির্তীয় খণ্ড) 1০ | 4১01 92172) ৮5 2. 01010101) ৪ ঝু ও 
বাঙ্গাল! ব্রাহ্মধন্ধ ( তাৎপধ্য সহিত) (০ | 4 11715 0০ 0০ (030101% 

দশোপদেশ ৪০ 1]. “11090 15 1319107919172, বি টি 
1007161)0900011)5 01 চি [০3]000001) 

মাঘোৎসব পু 1 , 

দেবনাগর অক্ষরে কঠৈপিনিষৎ এবং রাজসনেয আচার্য শ্রীযুক্ত দবিজেন্্রনাথ ঠাকুর শী ্ 

সংহিতোপনিষৎ ( ভাষা সর্থলিত ) ৮৯০ | সদ ত্রাঙ্গধর্থ 

রাজ! রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী /*» [ আচার্যোর উপদেশ প্রথমখও ॥, 

ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১২শ ভাগ পর্যযস্তঃ ) এঁ দ্বিতীয় খণ্ড 

(ভাল রঃ ) ১২ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএ তন্বনিধি কব 
রাজ হরিশ্ন্জর ৪ ॥০ 

অঙ্গসঙ্গীত ১১শ ভাগ ৬ অপ থিজল টি ০ 

ব্রহ্মসঙ্গীত ১২শ ভাগ %* | আলাপ (ভাল বাধা ) ৃ ১1০ 
বঙ্গোপাসন। /* | গু পিতা নোহসি ! 

9১. | শিগ্ষালমস্যা ও কৃষিশিক্ষা ৪০ 

টা 5 | ৰ্ বঙ্গসেনা সংগঠনে দেশের উন্নতি /৬ 
789: 10660 / | ব্য, ( গ্রসাদী পদচ্ছায়) রি 

শ্রেয় ও প্রের রঃ শীধুক্ঞ জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 
| মাতৃপু্জ! ৩ সত্যন্থন্দর মঙ্গল ০ ১৭ 

অকারণ নিরাশা /* | মর্কিস অরিপিয়সের আগ্মচিত্তা' . ০ 

আদি ব্রা্ষসমাজের সবলতাঁ ও দুর্বলতা না সরা প্রণীত | 
আদি খ্রাচ্মলমাঁজের মণ্ডলী গঠনের প্রব্ভাবনা /* | ধর্মশিক্ষা তথ ঠা 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃত । শ্রীযুক্ত কাঁঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত 
আত্মতত্ববিদা।!। »/* | ব্রঙ্গসগীত স্বরলিপি (২য় ভাগ) ১1৬ 

| কি. ্রদ্ধস্গীত স্বরলিপি ( ৩য় ভীগ ) ১1৬ 
47 পু ৮” | ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ( ৪র্থ ভাগ ) ১০ 
ব্রাঙ্মধর্দের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (স্থলত সংস্করণ ) ॥* | ব্রন্ধসগীত স্বরলিপি (৫ম ভাগ) ১০ 

রী তু (বাধা) ১৬ | ব্রঙ্গস্জীত স্বরলিপি (৬ ভাগ) ১1৩ 

' ক্রাঙ্গধর্শের. মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর | শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত 

বরঙ্ষবিদ্যালক্কে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সনেট পঞ্চাশৎ ॥* 
টি শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত 

8 আমার খাত ৬ 
ত্রাঙ্মাসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত ৬প্রিয়নাথ শান্্ীর জীবন-চরিত ষ্ট 

বৃদধানত /5 শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
€00650706 01 911109 11218919101 গীত পরিচয় | 1০ 

105850015920 25800 ০ এ শীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 

05 দুণ5515% 1185৩ 3001৫ ০7 সঙ্গীত মঞ্জুরী ৫২ 
জী হা শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সিডি 
জীমগ্মহ্ষি দেবেজনাথ ঠাকুরের স্বরচিত স্জীত চন্ত্রিক! ২২ 

জীবনচর্রিত (কাগলে বীধা )১. * , ১৯৭ ্রীযুক্ত গ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
 অন্ষ্ঠান পদ্ধতি : - ৯৬ [060৫0৭18408 বি, 0৫02৩ 1৯ 



জী রকি এ ০ লক এ 

ভূদেব গ্রস্থাবলী ণ এ ইতিহাস ছাঁস (মার্চ বাধ ১): জু 
রর | শিক্ষাবিধাকষক প্রস্তাব ( পঞ্চম এ.) ১ 
আদিত্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে ৬ভদেব প্রারৃতিক বিজ্ঞাম ( সঃ ধর). রি এ দঃ 

| উপরোক্ত পুণতকগুণি সংক্ষিণ্ত ভূদেব জীব 
| স্থাবলী ০ একতে বিশ্বনাথ স্রষ্ট ফণ্ডের মূল মিলের নকল সহিত 

* পুম্পাঞ্জলি ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) ॥* | ছুই খণ্ডে বাধান আমার নিকট লইলে ভাকমানুল ও 
শুতবিবাহের সর্ব্বোৎকুষ্ট উপহার--. তি পি খরচ! স্িত মোট ১০৭* পড়িবে। 

সুর্শিদাবাদী গরদে স্বর্ণ ফিত বাধাই, | বিশ্বনাথ এ টষ্ট কণ্ডের অপর পুপ্তকাদি ১-- 
« পারিবারিক প্রবন্ধ (৮ম সংস্করণ ) ১০ ( ভূদেষ চরিতম্ মহাকাবাছ্) ১৪৪ 

& (৭ম এ): ১২. [সংক্ষিপ্ত ] ভূদেব জীবনী ৮৮০ 
রঃ | অনাথবন্ধ (উপন্যাস ] ১1৩ 

ভারতে নবযুগ প্রবর্তক-_ | * সদালাপ নং ১ (সচিত্র) ন্ 
* সামাজিক প্রবন্ধ ( চতুর্থ এ) ১৪৯ |* ত্র নং২ (ও) প 
« আচার প্রবন্ধ (দ্বিতীয় সংস্করণ ) ১২ [* ও. নং৩ (৪) রি 
* বিবিধ গ্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় &) ॥* | * নেপালী ছত্রি (4) ৮০ 

. * এয ভাগ (তন্ত্রের কথ! প্রভৃতি ) ॥* | * শ্ারামচরিত্রের আলোচন! 1 
* স্বপ্রলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস » | বাঙ্গালার সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন সংবাদ প্র 
* বাঙ্গাণার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ ॥* | এডুকেশন গেজেট ঞ্জগ্রিম বার্ষিক 
এতিহাপিক উপন্যাস (ষষ্ঠ সংস্করণ ) |* | [* চিহ্নিত পুস্তকগুলি এডুকেশন গেজেট হইতে পুন- 
পুরাবৃত্বমার (গ্রীস রোম প্রভৃতি পঞ্চদশ ) ৪০ | মুদ্রিত ]. 

(চলা তত কলসি 

প্রবস্তক। 
ংলার একমাত্র পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন। 

সম্পাদক-__শ্রীমনীন্দ্রনাথ নায়েক | | 
প্রবর্তক নবযুগের মুখপত্র, বাঙালীর শিরোমণি দেশগত প্রাণ কোন এক সর্ধ্ধত্যাগী মহাত্সার লেখনী 

স্পর্শে প্রবর্তক ধন্য ও গৌরবাস্থিত। জগদ্ধিতায় ধাঁহার! সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে ক্ৃপতসনবপ্ট' প্রবর্তক তীছা- 
দের উপযোগী । বর্তমান জগতের চিন্তাধারা! বুঝিতে হইলে প্রত্যেক বাঙালীর প্রবর্তক পাঠ করা উচিভ । 
বার্ষিক মূল্য সর্বত্র ছুই টাকা মাত্র 1 নমুনার জন্য পত্র লিখুন। 

বোড়াই চণ্ডিতল। শীরামেশ্বর দে। 



15/:৪০৫৪ ৮5৫28 | | ম৩৪, (0 গু 8০2, 

পচ একা এ উনবিংশ কল্প 8.2 
ও ্ ঘ ভাগ। রি €7 74 
্ রি গাক্ধস্ঘং ৮৯। ২৫টি 

৯৬৪ সংখ্যা 

-ও্জরো ধিনীপ্রত্রিকা কা 
জবা হম্মনিহলর আনীজান্যম জিত্বলাঘীগািহ গুনন্ভলল্। লইগ লিজ লালমলন্দ জিম হানন্মরিঘেহঘলীজনীঘাদিনী রত 

ধঈজ্যাদি অজধলিহন অগ্মা্ময অঞ্জনিল ভঞ্ীগলানধুধ দুত্খনসলিমমিলি। তম্ত্য লহীবীঘাতলযাঃ 
ঘাংনিকনতিতব ঘদলামলি। লঝিন্ দীতিব দিযন্ধাত্য স্বাখলব্য অনুদারলদীগ ৭ 

৯৮৪৪ পক 

সম্পাদক 

শ্বীনত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 
১) 

্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

নতাধর্শা ও উপধ্শ *** রর ২২৯ 
কথালাপ ৮মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ** ৮০৫. ২২৬ 

্বর্শের পরিণতি শ্ীজীবেক্জ কুমার দত্ত ১০ ২২৮ 
কর্ণাটের পূর্ব গৌরব শ্ীকালী প্রমন্ন বিশ্বাস রি র্ ২৩৪ 
রাবণবধের মূলতত্ব : :. শ্রীহেমচন্ত্র মুখোপাধ্যার কবিরত্ব  *** *** ২৩৩ 
ফলাড় সাহিত্য ( কবিত1) শ্ীকাপী প্রসন্ন বিশ্বাস রঃ *** ২৩৫ 

শত্রাঙ্গধর্দ্দের ব্যাখ্যান” ৮০, নী ২৩৬ 

গীতা-রহস্য (টিলক প্রণীত ) শ্ীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর টা ২৩৭ 

বিঞ্য়-সঙ্গীত শ্রীপঞ্চানন রায় রর ক ২৪১ 

্লাণাডের স্থৃতিকথ। ৰ শ্রীজ্যোতিগিক্রনাথ ঠাকুর ৮, 9 ২৪১ 

গ্রন্থপরিচয় & রি *** ২৪৫ 

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, মাদিব্রাঙ্মসমাঞ্জ বন্ধে শ্ীরপগোপাল চক্রবর্তী দ্বায়। মুড্িত ও প্রকাশিত 

নাল ১৩২৫ । খুঃ ১৯১৮ সন্থৎ ১৯৭৫। কপিগভাব ৫*১৮। ১ল] অগ্রহায়ণ রবিবার 1 

ভযোধিদী পত্তিকার বার্ধিক মূল্য ৩২ টাকা। আদত্রাঙ্গমদাজের কর্ধাধাঙ্গের নামে 

- ডাকমাগুল /, সানা এই সংখ্যার মূল্য ।* আন।। পাঠাইতে হইবে। 



সময়োপযোগী একখানি শ্বুতন বই 
কষি-উন্নতির জন্য চারিদিকে সাড়৷ পড়িয়াছে। 

এই সময় শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস্-সি প্রণীত 

ভারতবর্ম কাষিউন্নতি 
আকার রয়েল আট পেজী পৃষ্ঠা ২১৫ । একথানি 

মানচিত্র ও পাঁচখানি হাফটোন ছবি আছে । মুল্য-_ 

নয়সিক! মাত্র । প্রধান প্রধান পুন্তকালয়ে এবং নিন্ন 

ঠিকানায় প্রাপুব্য | 
লড়াইয়ের 'অবসানে পৃথিবীর সকল দেশেই কৃষি 

উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে । £ভারতবর্ষের কুষি 
সমস্যা সন্তন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে সুস্পষ্ট ধারণা না 

থাকিলে এদেশে কৃষি চিনি পথকে বাধা মুক্ত করা 

যাইবেন! । 
বাংলার বিখ্যাতসংবাঁদ পত্রসমূহে বইখাঁনির বিস্তারিত 

সমালোচনা বাহির হইয়াছে । শিক্ষিত বাক্তিগণ একবার 

বইথানি ভাল করিরা। পাঠ করুণ এই অনুরোধ । 

শিবনাখ শাস্টীর 
আত্মার ত। 

বাংল সাহিত্যের একটি অমুলা রত্র এরূপ সুন্দর 

লালিত্য পুর্ণ ও আবেগময়ী প্রাঞ্জল ভাষায় আজে। কোন 
পুস্তকে পড়েন নাই । একাধারে ভ্রমণ ধঙ্মঃ সাহত্য 
ইতিহাস, গল্প উপন্যাস এবং সেকালের গল্প ও রস 
কাছিনীতে পরিপুর্ণ এমন স্বনামধন্য প্রাত-স্মরণীয় মহা- 
পুরুষের জীবন চরিতের পরিচয় অনাবশ্যক, প্রকাণ্ড বই 
সকলেরই পাঠ কর! দরকার দাম আড়াই টাক1। 

নুতন পুস্তক ! নুতন পুস্তক !! 
শিক্ষাসমন্যা ও কৃষিশিক্ষা! | 

প্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি বি-এ প্রণীত । 
€ শ্রীযুক্ত হীরেন্রক্গাণ দত্ত বেদান্তরত্র মহ1শয়ের 

ভূমিকা সমেত ) 

ইহাতে শি্গণ সংক্রান্ত নানাবিধ জটিল নি 
সমস্যা বিশদভাবে মীমাংসিত হইয়াছে । এই পুস্তক- 
খানি কেবল ছাত্রদিগের নয়---ছাত্র-অভিভাবক- 
দিগেরও প্রণিধানযোগ্য । এই পুস্তকের বুল 

প্রচার আবশ্যক হওয়ায় উহার মূল্য ততি স্থুলভ 
কর! হইয়াছে । আকার ডবল: ব্রাউন ১৬পেজী 
১০০ শত পৃষ্ঠায় পুর্ণ । মুলা-_॥০ আন! । 

৫৫নং অপার চিওপুর রোড, আদিত্রাঙ্জসমাজ 
কাধ্যালয়ে প্রাপণ্তব্য । 

০ছেলে ৫০েয়েদের জন্য 

পার্ববণী 
আর বেশী নাই। 

ব্গদেশে খা।তনাম! লেখক লেখিকা ও চিত্র লেখক- 
দের উদ্যোগ এই বই বাহির হইয়াছে । গল্প কবিতা ও 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সহজ ভাষায় বিশেষজ্ঞের লিখিয়া 
দিয়াছেন । নাম উল্লেখ করিলেই বুঝিতে পারিবেন £-- 
স্যার রবীন্দ্রনাণ ঠাকুর, আচার্য শিবনাথ শাস্্ী, আচার্ধ্য 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক রমেন্ত্রন্ুন্দর ত্রিবেদী, কবি 
শিরা চার্যা অবনীন্দ্রনাথ ঠাঁকু+, সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ও 
ওপন্যানিক ,শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বৈল্ঞানিক অগদানন্দ 
রায়, ডাক্তার চুণীলাল বন্থ ও প্রাণককষ আচার্য এবং 
শ্রীমতী উন্দির। দেবী ও প্রিয়গ্থদ। দেবী প্রভৃতি। অভি- 
ভাবকগণ সত্বর ৬নং কলেজস্কোয়ারে পার্বনী সম্পাদক 
্রনগেন্দ্রনাথ গাঙ্থলীর নিকট এবং নিম্ন ঠিকানায় 
পুস্তাকের জন্য পত্র পত্র লিখুন | 

ধ্নেজমাখ ঈক্রারর 
গন্াবলী 

মনীষী রামেন্্রুন্দর ত্রিবেদী তাহার ভূমিকায় কি 
লিখিয়াছেন একবার পড়ন .একেপারে মুগ্ধ হইয়া যাবেন 
এঠ ঢলণত শ্রস্থ বাঙগানীর ঘরে স্কুল কলেজের পাঠ।গারে 
ও -সাধারণ লাইব্রেতীতে থাকা কর্তব্য, প্রকাণ্ড গ্রন্থ, 
দাম সাড়ে তিল টাক । 

সাধু শিবচক্র দেবের জীবন-চরিত 
প্রকাশিত হইয়!ছে। 

ইহাতে, সেকালের অনেক এ্রঠিহ।সিক চিত্র, ব্রাহ্ধ- 
সমাজের কথা, 46খহার, বিবাহের কথা ও অনেক 
মহাপুরুধে কন্ম ও ধন্ম জী বনের কাহিনী প্রভৃতি অনেক 
জ্ঞাতব্য বিষয় সনিবে'মত হহয়ছে। মূল্য-আড়াই 
টাক। মাত্র। 

নূতন পুস্তক! নুতন পুস্তক! ! নূতন পুস্তক ! 

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দরনাথ ঠাকুব তন্বনিধি, বি, এ, প্রণীত । 

| “মা” (প্রসাদী-পদচ্ছায়া ) মুল্য ॥০ 

ইহাতে ৬৯টা রামগ্রসাদী সবরের গান 
সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । ইহা পাঠ করিতে 
করিতে.অশ্রুপাত সম্বরণ করা বায় না । 

মুণ্য- ॥* আট আন। মাত্র। 

২। ও পিতা নোহনি। 
(তুমি আমাদের পিতা ) 

আপদিত্র/ক্ষসমাজ কার্যযালয়ে (৫৫ নং আপার চিৎপুর 
রোড়ে ) প্রাপ্তবা 1 মুল্য ॥* আন! মাত্র । সুন্দর ছাপাঃ 
ইহাতে ঈগরের পিভৃভাব বিশদরূপে বুঝান হয়ছে 
বালকর্দিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

ঞ্ীবীরেন্দ্রনাথ চষটোপায্যার ৫৭।৩ নং, ন্ুকিয়া স্ীট"-.কলিকাত। প্রাগুব্য 
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[কপি কল্প 
চতুর্থ ভাগ। 

অগ্রহায়ণ, গাঙ্গসন্ঘং ৮৯। 
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ঘ্ন্মাদি অঞ্খলিমন্তু অর্মান্মঘ পঞ্জমিণ প্রগ্থজমলাপত্ধৃষ দুখ্খলএলিদলিলি। হজব্য লণ্খ বীঘাগলঙা 

ঘাহনিবাউীতিবান যলগামমি। লভভিল্ দীলিদাব্য দিযঝান্য' ওাখলত। লতুথালমখ »» 

সত্যধর্ম ও উপধর্ধম। 

- বর্তমান যুগে বাহিরে বাহিরে দেখিলে হতাশা! 
তাসিয়া হদদয় অধিকার করিতে চাহে বটে যে জন- .. 

সাধারণ বুঝি অসাম্প্রদায়িক ধর্দ্ের উপযোগিতা 
উপলব্ধি কয়ে না। মনে হয় বটে যে, প্রত্যেক 

মন্ুষ্যই যেন একটী-না-একটা সাম্প্রদায়িক ধর্মে 

শপ্ডার ভিতরে থাকিতে পারিলেই তৃপ্তি বোধ 
করে, শাস্তি অনুভব করে । মনের ভিতরে তখন 

এই সংশয়ও আসে বটে যে, অসাম্প্রদায়িক ধর্মের 

মাহাত্য প্রচার করিয়া লাভ কি? এই সংশয় 

অমূলক--আমাদের হতাশ হইবার কোনই কারণ 
ম্েখা যায় না। একটু তলাইয় দেখিলেই আমরা 
বুঝিতে পারিব যে বর্তমান যুগের অন্যতর প্রধান 
লক্গমাণই হুইল অসাম্প্রদায়িক ধর্মের অনুসন্ধান | 

শবু যে জনসাধারণ সাম্প্রদুয়িকতার ভিতরে থাকিয়! 

তৃপ্তি লাভ করে, শাস্তি অনুভব করে, তাহার 
কারণ অন্যায় বিভীষিকা ও আলস্য । সাম্প্রদায়িক 

ধর, অবলম্বন: .করিলে আপন সম্প্রদায়ের পাচজনে 

যেরূপ চলিষে সেইমত অনুষ্ঠানাদি করিলেই আর 
কোন ঝঞ্চাট থাকে না; পাঁচজনে জানিল যে তুমি 
তাহাদিগের: ধর্মমত শ্বীকার কর এবং তুমিও 
আপনাকে” প্রবোধ:দিলে যে তুমি যথাযুক্ত ধর্ম্ম- 

চর্চা কর 7.€তামার হৃদক্ষ সত্য সত্য ধর্ণ্মের অধি- 
ান হইল কি না, সে কথ! না তোমার সম্প্রদায়ের 

শপ অর এ উর প-মহ-  া-8আ্ ০ ত. গ  অ৯স-  » ছা ৪ পপ পা ০ 

লোকেরা, না তুমি নিজে, অনুসন্ধান কর! আবশাক . 

বোধ করিলে। সাম্প্রদায়িক ধণ্মের, ধর্মের বহি- 

রাবরণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ন৷ হইয়া যাইতে 

পারে না। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক ধণ্মী অবলম্বন 

করিলে ভগবানের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ 

নিবদ্ধ করিতে হইবে, আম্মনির্ভর অবলম্বন করিতে 

হইবে. সাধনা করিতে হইবে। তুমি অপর পাঁচ- 

জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া নিখুঁতভাবে অনুষ্ঠানাদি 
সম্পন্ন কর বানা কর, তাহা অবান্তর কগা। 

অসাম্প্রদায়িক ধর্মাবলম্বী অন্যের নিকটে হৌক বা 

না হৌক, অস্তত নিজের কাছে হিসাব নিকাশ 

দিতে দায়ী যে, প্রকৃত ধর্মের কতটুকু তিনি আত্মস্থ. 

করিয়৷ লইতে পারিলেন ; বাহ্যিক অনুষ্ঠানে মাত্র 
নহে, কিন্কু প্রকৃত ধর্ন্টের সাধনায় তিনি ক্ুদুর 
অগ্রসর হইলেন । এখানে গতানুগতিকতার স্থান 

নাই, আলস্যের অবসর নাই । এই যে ধণ্মসাণনার 

ফলে বিশ্রামের অভাব হইবে, এই বিশ্বীধষিকা এবং 

তদন্নষঙ্গী আলস্যের প্রতি পক্ষপাতই প্রধানত 

জনসাধারণকে অসাম্প্রদায়িক সত্যধন্ম অবলম্বনে 

পশ্চাৎপদ রাখে । 

ধণ্মের বহিরাবরণ মানুষের প্রস্তত, কিন্তু 
প্রকৃত সত্যধন্ম ভগবৎপ্রেরিত। স্থুখসম্পদের, . 

উত্তাপের ভিতর দিয়া, বিপর্দ আপদের উর্বর ভূমি 

ভেদ করিয়া, শোকসন্তাপের শান্তিধারা লাভ 

করিয়া এই অন্তর্নিহিত সত্যধণ্ম মানবহৃদয়ে অভি- 



২২২ 

ব্যক্ত হইতে থাকে । এই অভিব্যক্তির আবেগ 

উপস্থিত হইলে প্রাণের পুরাতন স্তরগুলি একে 
একে থখসিয়া গিয়া নবনব স্তরের জন্মদান করে। 

সেই আবেগের সম্মুথে কোন বাধাই দীঁড়াইতে 

পারে না। এইরূপ আবেগের বশেই স্মৃতির অতীত 

পুরাকাল হইতে বর্তমান যুগ পর্য্যন্ত সাধকমাত্রেই 
ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ যোগ নিবন্ধ করি- 

যাছেন এবং সেই প্রত্যক্ষ যোগমুলক অসাম্প্র- 

দ্রায়িক সতাধন্ম জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া 

তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কেবল এই ভারতবর্ষের 
সাধকগণ নহে, জগতের বিভিন্ন দেশের সাধক- 

গণও সাধনার ফলে অসাম্প্রদায়িক ধশ্মের একই 

উন্নতক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন দেখা যায়। 

পারস্যবাপী জনৈক সাধক (জালাল উদ্দিন ) 
তাহার এক উক্তিতে আমাদেরই প্রাণের কথা 

বলিয়াছেন । তিনি বলেন_-এষাহার মহিমা! চতু- 

দ্দিকে কীন্তিত হয় তিনি যখন একমাত্র অদ্বিতীয়, 
তখন ধণ্মও প্রকৃত পক্ষে এক ও অভিষ্ন | 

অসাম্প্রদায়িক সত্যধ্মই মিলনের ভিত্তিভূমি | 

এই সত্যধ্ম এক ও অভিন্ন বলিয়া, ইহার অভি- 

ব্যক্তির সঙ্গে মিলনেরও ভাব অভিব্যক্ত হইয়া উঠি- 

তেছে। এই সত্যধশ্ম ভগবানের স্বরূপ নবতর মুর্তিতে, 

মহত্তর মুর্তিতে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। 
মানব পুরাতন জীর্ণ সংস্কারসমূহ হইতে আপনাকে 
মুক্ত করিয়া সর্ববাঙ্গীন উন্নতির পথে, সকল মিল- 
নের মূল ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগের পথে 

আপনাকে পরিচালিত করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে । 

তাই আমরা বলিতে চাহি যে বর্তমান যুগ মিলনের 

যুগ। আমর! দেখিতেছি যে বর্তমান যুগে সত্যধর্মের 

অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে মিলনের ভাব অগ্রসর 

হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্দের 
যাহ! কিছু, সকলই ধীরে ধীরে পিছাইয়া৷ চলিয়াছে। 
ইহ] স্বীকার করিতে কোনই বাধা নাই যে প্রাচীন 
কালের সাম্প্রদায়িক ধন্মসমূহের অনেক প্রথা, 

গ্রনেক আচার ব্যবহার, অনেক অনুষ্ঠান সমাজ- 
রক্ষার জন্য প্রকল্লিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও 

আমর! অস্বীকার করিতে পারি না যে. সেগুলি 

যথাসময়ে সমাজস্নক্ষার উপযোগী হইলেও পরিণামে 
তাহাদের অনেকগুলি . সমাজকে নান! প্রকারে 

১৯ কক) ৫ €। 

বিভস্ত করিতে করিতে ধ্বংসের মুখে লইয়! 
চলিতেছিল। বর্তমান যুগে আমরা যুগধন্মের 
বিরুদ্ধে ধাড়াইতে চাহি না--মামরা আর 
সে 'শতধাবিভক্তের, বিভাগ চাহি না। আমরা 

চাহি মিলন- একতা! ; আমরা চাহি, সকলেরই 

হৃদয়ে একই ভাব বঙ্কার দিয়া উঠুক। পুরাকালের" 
ন্যায় মতভেদের কারণে আমরা ধন্মের নামে 

অভিশাপ প্রদানে আর অগ্রসর হইব না; তথ্বি- 

পরীতে আমাদের সহিত একমত ব1 ভিন্নমত, 

সকলেরই মঙ্গলের জন্য হৃদয়ের প্রার্থনা জাগাইয়া 

তুলিব॥। এই যে'এত বড় যুদ্ধ চলিতেছে, লক্ষ 
লক্ষ নরহত্যা হইতেছে--আপাতত মনে হইতেছে 
বটে যে বিরোধ বিবাদ মুর্তিমান হুইয়া৷ মৃত্যুর হস্ত 

ধারণ করিয়া জগতসংসারে বিচরণ করিতেছে। 

কিন্তু এই মহাবিবাদ, এই মহাম্বত্যুর ভিতর দিয়াও 
যে এক মহামিলনের স্্তি হইতেছে, তাহ! চিস্তা- 
শীল চক্ষুক্মন ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারি- 

তেছেন। মহাসমরের গগনভেদী অবিশ্রাম কামানে- 
গঞ্জনও ভেদ করিয়া মহামিলনের আনন্দ- 

সঙ্গীত আমাদের কানে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহা 
অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথ! যে, এই মহামৃত্যুর সমক্ষেই 

হৃদয়ের শাস্তিপ্রদ সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রকৃত রূপ 

স্পষ্টতররূংপ উপলব্ধ হইতেছে। 
এই মহামিলনের যুগে প্রকৃত সত্যধণ্ম আপ- 

নাকে সাম্প্রদায়িকতার সীমার মধ্যে গণ্তীবদ্ধ করিয়া 

রাখিতে পায়েই না। কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মই 

এখন আর এ কথা বলিতে সাহস করে না যে, 

সেই ধণ্মই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। এখন 

প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধশ্মই আপনাপন গণ্তীর 

সীম! বিস্তৃত করিতে করিতে উদ্দারতর ধর্মের সহিত 

বিলীন হইতে চাহে । প্রত্যেক -সাম্প্রদায়িক ধর্ব 

নিজ নিজ গণ্ডীর উপরে উঠিয়া! এখন বিশ্বমানবের 

জানের উপর প্রেমের উপর আপনাকে দাড় করা- 

ইতে চাছে। ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ভাব বিশ্বাস মতামত 

প্রভৃতির স্থানে এখন এক বৃহত্তর মানবধর্দ আপনার 
সিংহাসন প্রতিগ্রিত করিতে উদ্যত হুইয়াছে। 
জগধ্যাপী ষে সকল মহাধ্মের শিষ্যসংখ্যা অগণিত, 
সেই সকল মহাধর্দমাও আজ আপনাদিগকে মানবের 
অন্তরে স্থৃপ্রাতিত্িত এ বৃহত্তম সত্যধর্দ্বের একদেশ- 
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আবদ্ধ নহে- আবদ্ধ হইতেই পারে না। 

আঞ্হায়ণ, ১৮৪০ 

মাত্র বলিয়। স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে । যে 

ধর্ম জগতের ধরা, যে ধপ্ম মানবজাতির ধর্ম, মহা- 

ধর্মের নেতাগণ আজ সেই ধর্মকেই নিজেদের ধর্ম 
বলিয়া পরিচিত করিতে চাহেন। কোন স্ুপ্রসিদ্ধ 

পাশ্চাতা পপ্ডিত (51116) ) বলিয়াছেন__-“কোন্ 

ধর্ম আমি স্বীকার করি ? তোমরা যে সকল ধর্ম্মের 

মাম করিবে, তাহাদের কোনটাই আমার ধন নহে। 
কেন নহে? কারণ আমি ধশ্মেরই ।” সকল ধর্শ্মের 

ভিতর ধে সার ধন, তাহাই এখন সকলে রাখিতে 

চাহে, ধরিতে চাহে এবং সেই সার ধর্ম্পকেই বিজ্ঞা- 
নের ভিতর দিয়া, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি 
মানবের সর্বববিধ কর্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়! প্রচার 

করিতে চাহে। বর্তমান যুগে ব্যবসায় বাণিজ্য 
বল, রাজনীতি বল, এমন কি বিরোধ বিবাদ সমস্তই 

নিজ নিজ দেশের, নিজ নিজ জাতির, নিজ নিজ 

অবস্থার সীমা! অতিক্রম করিয়। আস্তর্জীতিক ভাব | 

ধারণ করিবার অভিমুখে চলিয়াছে, কেবল ধণ্মই কি 
একমাত্র স্থান ও কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমা- 

বন্ধ হইয়া থাকিবে? তাহা! কখনই হইতে পারে 
না। ব্রাহ্মধন্মকে আমরা এই অসাম্প্রদায়িক সত্য- 

ধণ্্ন বলিয়! বিশ্বাস করি, কারণ ত্রাঙ্মধর্ণ্নের মূলভিত্তি 

এই চিরসত্য যে এত্রক্গূজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি দেশ- 
কাল অবস্থা-নিরবিবশেষে সকলেরই অন্তরে নিহিত 

আছে।” এই মহাসত্য কোন প্রকার সীমাদ্বার! 

জগতের 

সকল ধর্মই এই চিরসত্যের অভিমুখীন হইয়া 
চলিয়াছে। 

কে বলে যে জনসাধারণের পক্ষে এই অসাম্প্র- 
দায়িক ধণ্ম ধারণ করা সহজ ব! সম্ভব নহে ? সেই 

সত্যধর্মকে উপলব্ি করিবার জন্য যত, চেষ্টা ও 

সাধন আবশ্যক হইলেও এ কথ! বলা ঠিক নহে যে 

সেই সত্যধণ্ম হাদয়ে ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন বা 
অসম্ভব । অসাম্প্রদায়িক - সত্যধন্দকে তো আর 
নৃতন করিয়। গড়িতে হইতেছে না-_উহা যে প্রাত্যেক 
মানবেরই অন্তরে সহজরূপে নিহিত রহিয়াছে । 

আধ্যাত্মিক দিক দিয়া দেখিলে, মানবত্বের দিক 
'দিয়। দেখিলে দেখিব যে সকল মানুষই বস্তুত এক । 

.মানবন্ধ প্রত্যেক মানবেরই অন্তরে অবিনশ্বর ধর্পা- 
পে জাগ্রত থাকিয়া চতুর্দিকে নাশা-ত্ক্তির 

সত্যধর্ম ও উপধর্থ ২২১ 

বিমল কিরণ বিকীর্ণ করিতে করিতে চরম লক্ষ্যের 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । প্রকৃত মানবধশ্মের 

উৎসসকল মানবপ্রকৃতিরই অন্তরতম প্রদেশে 

অবশ্থিত। সেই ধন্মের স্নিগ্ধ শ্বোত জীবনের 

প্রথম প্রতাঙ্ডেই প্রবাহিত হইতে আরম্ত করিয়া 
আজ পধ্যন্ত মানবপ্রকৃতিকে সিক্ত রাখিয়াছে। - 

এই সত্য মানবধন্মের উতসসকল চিরনূতন। 
এই চিরনৃতন উৎসসকল হইতে সেই সত্যধশ্ম 

প্রত্যেক মানবের জম্মাবধি প্রত্যেক মুকূর্কের নিশ্বাস 
প্রশ্বাসের সঙ্গে নব নব আকারে দেখা দেয়। 

আলোচন! করিয়! যখন মানবস্যগ্তির মূল খুজিয়া 
পাই না এবং তাহার অভিব্যক্তির শেষও দেখিতে 

পাই না এবং যখন দেখি ঘে কোন মানবই অসম্বদ্ধ- 

ভাবে জন্মগ্রহণ করে না--জগতের বর্তমান অতীত ও 

ভবিষ্যৎ প্রতিমানবের সঙ্গে সম্বন্ধ লইয়৷ জন্মগ্রহণ 

করে; যখন দেখি যে কোন মানবই কেবল নিজের 

জন্য বাচিয়া থাকে না, প্রত্যুত তাহার মঙ্গলামঙ্গলের 
সঙ্গে জগতের প্রত্যেক অধিবাসীর এবং জগতের 

প্রত্যেক অধিবাসীর মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে তাহার 

মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, তখন মানবস্থ্টির আদি 
হইতে মানবের অন্তনিহিত সেই সত্যধর্ম্বের সীম। 
নির্দেশ করিতে গিয়৷ বাকা ও মন প্রতিনিবৃন্ত হয়। 

সেই সত্য মানবধণ্মের সীম! নির্দেশ কর! সম্ভব নহে, 

কারণ মানবের উপরে অন্ত, মানবের নিম্ছে অনন্ত; 
মানবের বামে অনন্ত, মানবের দক্ষিণে অনন্ত । 

যে মানব এইরূপে নিজের অগ্রে পশ্চাতে সর্বত্র 

অনন্তকে দর্শন করেন, তিনিই অমৃতসাপগরে অব. 

গাহন করেন। মানব এখন বুঝিয়াছে যে, আত্মার 

অন্তরে স্থান ও. কালের অতীত, বিভিন্ন অবস্থার 

অতীত যে সত্যবন্ম উপলব্ধি কর! যায়, তাহাই 

একমাত্র ধর্ম ; ইহা ব্যতীত আর যাহ! কিছু ধর্মের 

নামে অভিহিত হয়, সেগুলি ধর্ম নহে, উপধর্ত্ম মাত্র । 

অনেকের মত এই যে, স্থান, কাল ও অবস্থার 

বিভিন্নপ্রকার সমাষেশ হইতেই ধর্ন্দের উৎপত্তি 

হয়। এ কথা নিতান্তই ভূল। এ প্রকার সমা- 

বেশ হইতে সাম্প্রদটয়িক ধর্মের বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান 

আচার ব্যবহার শ্রভৃতি ধর্র্ের বহিরাবরণসমূহের 

উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু মানবসাধারণের অস্ত- 

নিহিত একটী লাধারণ ধর্মেব অস্তিত্ব আলিতে 
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পারিত না। স্থান প্ররভৃতির ধিভিল্ন সমাবেশের 
ফলেই যদি ধণ্মের উৎপত্তি হইত, তবে সকল ধর্মের 

ভিতয়' একটা মহান একতী আসে কোথা হইতে ? 

আসল কথা এই যে, সত্যধর্থম স্থান প্রভৃতি সকল 
বিষয়ের সর্বপ্রকার সমাবেশের অতীত, কারণ 

ইহ] ধর্মাপ্রবর্তক পরমাক্সা! হইতে মানবাজ্সায় নামিয়! 

আগ্রিয়াছে। তাই মানবাত্সাই এই সত্যধশ্মের 

উত্স। এই উৎস হুইতে সর্ববাঙ্গীন উন্নতির পরি- 
পোষক শাবসকল, পরমাত্নার সহিত ক্ষয় যোগ- 
সাধক ভাবসকল নিয়তই উত্সারিত হইতে থাকে। 

এই পত্যধশ্ম যেমন সমগ্র মানবজাতির সাধারণ 

ধপ্ম, ইহ তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তির নিজন্য | প্রত্যেক 
মানবাখ্নার অন্তরে অনন্তশ্বরূপকে স্পর্শ করিবার 

যে একটা গভীর আকীনমণ আছে, তাহারই ভিতর 

দিয়া ধর্ম প্রধানত বিকাসিত হইতে থাকে । ধর্মের 
নামে যে সকল বিভিন্ন পন্থা উঠিয়াছে, সেগুলি 
পশ্থামাত্র, সেগুলি আসলে সত্যধশ্মী নহে-_সত্যধশ্ম 

একই । মানবের আধ্যান্সিক শক্তিসমূৃহ উপলব্ধি 

করিষার চেষ্টা হইতে যে ধর্মের পরিচয় পাই, সেই 
ধ্মই প্রকৃত ধর্ম । পন্থা! সকল ওর্কবিতর্কের আশ্রয়- 
প্থান মাত্র--এক পশ্থা অপর পম্থার সত্যতাব সকলও 

স্বীকাপ্ন করিতে পরাধুখ হয়। কিন্ত প্রকৃত ধর্টোর 
মূল লক্ষণই হইল প্রত্যেক মানবের স্বাধীনভাবে 
উন্নতির পথে অভিব্যক্ত হইবার অধিকার ও কর্তব্য 
স্বীকার করা। অ্ুষ্ঠান, পুরাণকাহিণী প্রভৃতি 
যে সকল বিষয় ধর্মকে সীমাবদ্ধ করিতে উদ্াক্ত 

হয়, সেই সকল বিষয় হইতে পৃধক করিয়া আমরা 

যখন ভগব€প্রদত্ত ধন্মকে আমীর জীবন বলিয়। 

উদ্গলব্ধি করি, তখনই আমর! সত্যই সিসির 

ধমকে অবলম্বম করি । 

একনিষ্ঠ সাধকগণ ধর্মের যে সকল তত্ব 
“দৃষ্টি করিয়া প্রকাশ করেন, সে শুলিকে 

আমরা নিশ্চয়ই উপহাসের সহিত উড়াইয়। 

দিতে পারি না। 

পরমাত্াকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা । সেই সকল 
তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরাও আমাদের আত্মনিহিত 

ধপ্মের বাণী শুনিতে পাই। কিন্তু একটা কথা আমর! 

আনেক সময়ে ভুলিয়া বাই যে, সেই সকল সাধক 
তাহাদের “পৃ” সত্য সকল নির্জ নিজ অবস্থা, 

১ বু ছু 9 
রঙ /”, 
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সেই সকল তন্বই তো তাহাদের . 

১৯ কজ, ও দি 

ভাষ৷ প্রভৃতির পীমার ভিতর দিয়াই ব্য করিয়া- 

ছিলেন। পরে কাঁলসহকারে বখন তাহাদের অবস্থ। 
তাহাদের ভাষা! আঁমাদের দুর্বোধ্য হইয়া উঠে, 
যখন আমরা তীহাদের ভাঁষ। গ্রভৃতি ঠিক বুবিদী 
উঠিতে পারি নী, তখন তীহাদের প্রচারিত সত্য- 
সমুহের প্রকৃত তত্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই ঈকর্ 

সত্য যে ভাবায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেই ভাষাকে 
জপমন্ত্ররপে এবং যে অবস্থার মধ্যে ব্যঞ্ত করিয়া 
ছিলেন সেই অবস্থাকে অনুষ্ঠানরূপে উত্তর়াধিকায়- 
সূত্রে আকড়াইয়া ধরি; অত্র/াসবশত সেই সকল 
ধন্মের বহিরাবরণই আমাদের প্রিয়তম হইয়৷ উঠে । 
জনসাধারণ নানাবিধ কার্যে ব্যস্ত থাকে এ্রবং ক 

সকল বহিরাবরণ যথাযথ অভ্যাস করিবার অবসর 

পায় না বলিয়া, সেই সকল বহিরাবরণ নিয়মিত 

অভ্যাস করিয়া নির্ভুলতাবে অনুষ্ঠানে . ব্যস্ত করি- 
বার জন্য এবং নিজ নিজ ধিবেচনামত জনসাধা: 
রণকে সেগুলির অর্থ বুঝাইয়! দিবার জন্য মধ্যবর্তী, 
অভ্রাস্ত গুরু প্রভৃতির আবির্ভাব আবশ্যক হয়। 

কিন্তু অসাম্প্রদায়িক ধণ্ম অবলম্বন করিলে ভগবান 

ও মানবের মধ্যে মধ্যবন্তী বা অভ্রান্ত গুরু বলিধা 

কোন কিছু ীড়াইতে পারে না। ভগবানই এক 

মাত্র আমাদের লক্ষ্য এবং তিনিই একমান্র আমা- 

দের মধ্যবর্তী ও অভ্রান্ত গুরু | তীহারে আত্মাতে 

উপলব্ধি করিলে, তাহার স্বরূপ অন্তরে দেখিলৈ 

এবং ভীাহার বাণী অন্তরে শুনিলে অপর কোন 

কিছুকেই মধ্যবর্তী বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রয়েজনই 
হইবে না। তখন আমরা তীহাকেই ডাকিয়া বলিৰ 
-_নাথহে প্রেষপথে সব বাধা ভাঙ্গিধা দাও । বিজ্ঞান 
দর্শন প্রভৃতি যে কোন বিষয়ের যে কোন সত্য 
আবিষ্কত হইয়াছে 'বা হইবে, সকলেরই ভিত্নে 
আগর! ধন্মের অস্ষু্ন সন্বন্ধ দেখিতেছি। যেকোন 
বিষয়ের ষে কোন সভ্য আবিদ্ধিত হইবে, জে সম্মস্তই 

আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কেন্দ্র হইতে 
দেখিব। এই: দৃষ্টি আমাদের আত্মাতে নিবন্ধ 
তাই আমর! প্রত্যন্দ' করিতেছি'ষে' গসাম্প্রদায়িক 
সত্যধঙ্দ্দ একট! কাল্পমিক বন্ত নহে--ইহাঁ সতাব্। 

ধর্মবক্তা, শাস্ত্র প্রভৃতি কৌন কিছু ঘাঁরাই ইহাকে 
সীমাবদ্ধ বলিয়ী স্বীকারি করিতে পারি নী।' চাি- 
দিকে অত্যধ্মবিষরক বে সকল ভাব জাতি 
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যে সমগ্র জগতে সত্যধর্মের একটা মহাজাগরণ 
ধবর্তী। . 
ধর্মসন্থদ্ধীয় ইতিহাসের ভিতর দিয়াও এই 

অসাম্প্রদায়িক সত্যধশ্মের পরিচয় পাওয়া যায়। 

এখন এঁতিহাসিকগণ বুৰিয়াছেন যে, কোন একটা- 
মাত্র ধ্মী আলোচনা! করিলেই ধর্মের ইতিহাসের 

সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ধর্মের প্রকৃত ইতিহাস 

বাহির করিতে গেলে সকল খণ্ঁধন্মই আলোচন! 
করিতে হইবে । সমীক্ষিত-ধর্ম্ম বা ০0107988619 

7511810 সমন্ত ক্ষেত্র দেখিয়। বিভিন্নাকৃতি খণ্ড 
ধর্মসমৃহকে একই মূল সত্যধর্ম্বের বিভিন্ন ধারা 

বলিয়া গ্রহণ করে। পূর্বে পূর্বে ধর্মবক্তাগণ নিজ 

নিজ ধর্মের ইতিহাসের উপর দীড়াইয়া তাহারই 

সত্যত] প্রমাণে এবং অপর ধর্ম্মগুলিকে মিথ্যাপ্রমাণে 

নিযুক্ত. থাকিতেন। এখন আমরা কোন ধন্মকেই 
 ১জম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতে পারি না। আমরা দেখিতেছি 

যে, সকল ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই সকল ধন্মের সারধর্মম 

জগতে শান্তিধারা ঢালিবার জন্য ধীরে ধারে আপ- 

নার মৃত্তি প্রকট করিতেছেন। আমরা যেমন কোন 
ধর্মীকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতে পারি না, তেমনি 

যতই কেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ও ভক্তসংখ্যা-পরিপুষ্ট 

হউক না, পূর্বতন কোন ধর্মকেই আমর! অস্রান্ত 
ও অসাম্প্রদায়িক বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারি ন|। 

ধর্মমবিষয়ক ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা 

বুঝিতে পারি যে ইতিহাসের অতিরিক্ত স্থানে 

প্রকৃত ধর্মের উত্পত্তি। ইতিহাসের ভিতরে 

ধর্ট্মের উত্পত্তিস্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে 

আমর। আত্মাতে আসিয়াই উপনীত হই। দেখি 

যে, জগতের জীবন্ত কর্মক্ষেত্রে এবং মানবের 

জাগ্রত আত্মাতে জাগ্রত দেবতা! ভগবানের লীল! 

প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। আমরা বুঝিতে পারি 
. যে, ধর্মের পরিবর্তনশীল বহিরাবরণ লইয়া থাকিলে 

চলিবে না, সারবস্তু সত্যধশ্মনকে আমাদের অবলম্বন 

করিতে হইবে। বিশ্বমানবের আত্মার অন্তরে সেই 

| গুদ্ধমপাপবিষ্ধং পবিত্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে 

হইবে। এই প্রকারে ইতিহাসের, ভিতর দিয়াও 

আমরা জানিতেছি যে অসাম্প্রদায়িক ধর্ম আমাদের 

কবল্নামাত্র নহে, কিন্তু সারসত্য বন্ত। 
রর 

সত্যধর্ম ও উপধর্থ 
২ ৬ 

দেখিতেছি, তাহাতে স্পউই উপলব্ধি হইতেছে 

২২৫ 

এখন প্রশ্ন এই যে, যদি এই অসাম্প্রদায়িক 
সত্যধন্ম প্রত্যেক মানবের নিজস্ব ও মানবজাতির 
সাধারণ ও সহজ ধর্ম, তবে জনসাধারণ সেই সত্য- 
ধর্মের অনুগামী হয় না কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 
ইহার ছুইটা প্রধান কারণ হইতেছে-__সত্যধর্ঘ অবল- 
স্বন করিলে যে সাধন! করিতে হইবে, যে কঠোরতা 
অবলম্বন করিতে হইবে তাহার বিভীষিকা এবং 
জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জনে যে পরিশ্রম আবশ্যক হইবে 
তৎপ্রতি আলস্য । এই দুইটী ব্যতীত আরও 
একটী কারণ আছে-_তাহা স্বার্থ। ধাহার 
অসাম্প্রদায়িক ধশ্ম অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, 

তাহারা একবার স্বার্থের কথা বিশ্বৃত হইয়া এই 
সত্যধন্মের পতাকার নিন্গে দণ্ডায়মান হইতে অগ্র- 

সর হউন, এবং দেখুন যে জনসাধারণ এই অসা- 

ন্রদায়িক ধন অকুতোভয়ে গ্রহণ করে কিনা। 
ধাহারা স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিয়া 
সত্যলাভ করিয়াছেন, কিন্তু নানা কারণে সেই সত্য 

যোষণ! করিতে পশ্চাণ্পদ রহিয়াছেন,' তীহারাও 

তখন ছুটিয়া আসিয়! সতধন্মীগণের সহিত মিলিত 
হইবেন। ক্রমে ধীরে ধীরে খণ্ডধর্মমের সহিত 

আমাদের সম্বন্ধ ত্রাস হইবে এবং সেই অসাম্প্রদায়িক 
সত্যধর্্মই নানা আকারে প্রকারে আমাদের ক্রিয়া- 

কলাপের ভিতর দিয়! প্রকাশ পাইবে । তখন 
জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে খগ্ধন্মের অন্ধকার 

ধ্াড়াইতে পারিবে না। খগুধন্মস সকল ক্রমে 

অখণ্ড সারধর্ম্েই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। খণ্ধম্ম 

সমুহকে সহসা বিধ্বস্ত করা সংহার করা আমাদের 
কাধ্য নহে--তাহাদের অন্তর হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের 

সাহায্যে অথণ্ড সারধন্মনকে বাহির করিয়া তাহার 

ভাস্বর জ্যোতি জগতের সম্মুখে ধারণ করাই আমা- 
দের সর্ববপ্রধান কাধ্য । ধন্ধের বহিরাবরণ যে কি 

প্রকারে সত্যবশ্কে আচ্ছাদিত করিয়। রাখিয়াঞ্ছে, 

তাহাই আমাদের প্রকাশ করিতে হইবে। এই 

প্রকারে জনসাধারণের হৃদয় হইতে নানাবিধ-আন্ধ- 

কার দূর করিতে পারিলেই জনসাধারণ সত্যপর্শের 

পথিক ন৷ হইয়া থাঁকিতে পারিবে না। 

অতিপ্রাকৃতের প্রতি অযথ| আকর্ষণও যে জন- 

সাধারণের সত্যধর্ম গ্রহণের অন্তরায়, তাহাও 

অস্বীকার করা যায়না । অতিপ্রাকৃত বলিয়। 



৬ 

সত্য সঙা কিছুই নাই--প্রত্যেক খটনাই যে প্রকৃ- 

তির নিয়মের অন্তভূক্তি। কেবল আমরা যে 
ঘটনাকে কোন নিয়মের দ্বারা বুঝাইতে পারি না, 

বৰ কি নিয়মে সেই ঘটন! ঘটিল বুঝিতে পারি না, 
তাহাকেই আমরা অতিগ্রাকৃত বলিয়া ধরিয়া লই। 

অতিপ্রারতের প্রতি আকর্ষণ অন্যায় নহে--তাহাই 

সময়ে সময়ে সত্যধর্থোর সন্ধানে আমাদের দৃষ্ি 
ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু অযথা আকর্ষণ আবার 

আমাদের মতকে পরাধীনতার বন্ধ বাতাসে নিমগ্ন 

রাখিয়! সেই স্বাধীন পুরুষ পরমাত্বা হইতে অনেক 

দুরে লইয়া যায়। কোন সাধক কোন একটা 
বিষষে অতিপ্রাকৃত শক্তি প্রদর্শন করিতে পারিলেই 

আ[মরা এতই মোহমুগ্ধ হইয়া যাই যে সেই বিকৃত 
দৃষ্টির দোষে তাহার অন্যান্য তব্ববিষয়ক ভ্রান্তিও 

দেখিতে পাই না তাহার ভ্রমকে আমরা সত্য 

বলিয়া! গ্রহণ করি । এই প্রকারে বিভিন্ন সাধকের 

অতিগ্রাকৃত শক্তির প্রতি অযথ। আকর্ধণজনিত 

পরাধীনতাই মানবসমাজকে বিভাগের পথে অগ্রসর 

করে। স্বাধীনভাবে প্রকৃতির কার্ষ্যে নিয়মের 

সুশৃঙ্খল! দেখিবার. চেষ্টা কর্পিলেই তাহার ভিতর 
একই সত্যের একই ধন্মের কাধ্য দেখিতে পাইব। 

জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইলে খগুধন্মসকল আর 

আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। তখন 

তগবত্প্রবর্তিত ব্রঙ্গন্তানমূলক ঙ্গনাতন ধণ্মই আমা- 

দ্িগকে মহামিলনের পথে লইয়। চলিবে । ঈশ্বরকে 

এইরূপে হৃদয়ে ধারণ করিলে কথায় কথায় আর 

ভাহার রূপকলপনার কথা হৃদয়ে স্থান পাইবে না। 

বর্তমানে আমাদের দেশ মিলন চাহিতেছে। 

রাতীত প্রকৃত্ত মিলন হওয়া অসম্ভব । অসান্প্র- 

দায়িক ব্রাক্ষধপ্্ই একমাত্র খবিদিগের পদামুসরণ 
করিয়া ভগবানের সহিত মানবের প্রত্যক্ষ যোগেক্স 

কথা ঘোষণ! করিয়! মহামিলনের পথ উদ্দুক্ত করিয়া 
দিয়াছেন। ব্রাঙ্গধ্মঘোষিত চিরস্তন সত্য যে 
'প্ব্রদ্মাত্কানরূপ, স্বর্গীয় অগ্নি মকলেরই অন্তরে 
নিহিত আছে”, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমাদের 
প্রত্যেককে ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নিবন্ধ 

রুরিতে হইবে। আলস্য .পর়িহারপৃর্ববক সর্ব 
প্রকার রিভীরিকা ও স্বার্থকে প্দলিত করিয়া 

১৯. ক): ৪.ভাগ 

এই পথে জামাদের অগ্রসর হইতে হইবে ।:. হজমে 
বিজ্ঞানে উন্নত হইবার অঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্ত- 
নিহিত ধর্মকে পরিচ্ফুট করিয়। তুলিতে হইয়ে। 
সত্যধষ্মী একই ভাবে বসিয়া থাকিবার ধর্ম নহে. 
তাহ। ঈশবরপ্রবর্থিত ধর্ম বলিয়! তাহারই এই জগন্ত- 
সংসারের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নানা আকারে 

প্রকারে অভিব্যন্ত হইতে থাকিবে। 
সমগ্র ভারতের অধিবামীগণ যখন এই. অবিনশ্বর 

সত্যধর্মী অবলম্বনের ফলে একছাদয় হইয়! উঠিবে, 
তখন সামাল্সিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কোন অবাস্তর 

বিষয়ে একতার জন্য আমাদিগকে . ভাবিতে হইবে 

না। তখন আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিব যে 

আমর! আমাদের একই পরম পিতার গৃহে আছি 
এবং থাকিবার চির অধিকারী, সুতরাং তখন আমা- 

দের পরস্পরের মধ্যে বিবাদকলহের কোনই অবসর 

থাকিবে না। . 

কথালাপ। 

[ ত্রিশ বৎসর পূর্বের স্বগর্ণয় মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
মহোদয় বলিয়া গিয়াছিলেন, এবং স্তাহার তৃতীয় পুত্র 

ত্বগাঁয় হেমেজ্জ নাথ ঠাকুর মহাশয় এই “কথালাপ” লিখি 
লইয়াছিলেন। শ্বগাঁয় হেমেজ্রনাথ পাওুলিপিতে লিখি 
র/খিয়াছিলেনঃ--*২৫ অগ্ট, শুক্রবার, ১৮৮২ খৃং, ষন্ধ্যা- 

কাল। "প্রথম হইতে জীবনের ঘটনাবলী বলুন”» এই 
বলির! আগ্র্থ করাতে | মহুরি পর্ধ্যত---]1 1৩ 2১7107. 

সেই পাওুলিপি যখাধখ মুদ্রিত হইতেছে ।]- . 

“সিমলা! পর্ববতে ধাকদিন রাত্রে শুয়ে রয়েছি, 
হঠাৎ বুকের ভিতর ধড়ান ধড়াস করতে লাগল। 
কাল বেল। বেড়াতে বের হুলেম, মনে করলেম, 
বুঝি ইদিক উদ্দিক দেখে গুনে বেড়ালে মন ঠাণ্ডা 
হবে; দৌড়ে দৌড়ে বাড়ী থেকে বের হচেম, 
কিছুই হয় না। পেয়ারী বাঁড়ুধ্যে--আমার এক 
বন্ধুর বাড়ীতে গেলুম। এ কথ ও. কথা, কই, সে 
ধড়কড়ানি কিছুতেই ধায় না। তার পরে ঘরে 
ফিরে যেয়ে কিশোরীকে বুম, আচ্ছা, ঝাপান 
নিয়ে এষ দিকি, বাড়ী যাব, আর দেখি যে বলতে 
বলতে ধড়ফড়ামি কমে যাচ্চে। তেমনি দেখছি, এখন 
হয়েছে? এখন বাড়ী বাবার মন হয়েছে, এতকাল 



'পহগাহ রখ ১৮৪৩ 

পধ্যব্ত বিদেশে ঘুমিয়ে রয়েছি, এখন কেবল র 

বাড়ী মনেহয় । যখন এ রকম কথা কই, তখনই 

মনটা ঠাণ্ড। হয়, আর কোনও কথাতে ঠাণু হয় 

'মা। আমি এখন একটা খুব কথা পেয়েছি-- 

কৰিং পুরাণম্ অনুশুসিতারম্ 

অগোরণীয়াংসম্ অনুন্মরেদ বং। 

সর্ববন্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপং 

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তা॥ 

প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত 

যুক্তঃ যোগবলেন চৈব। | 

জ্বোর্মধো প্রাণ আবেশ্য সম্যক্ 

সত্যং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ 

এই প্রয়্াণকালে 'ভ্রুবোর্মধ্যে সেই একটি 

বিচ্দুতে প্রাণকে শ্মির রাখচি, অন্য কথায় মন 

বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। যেমন মরবার প্রাক্কালে ও 

 জত্যনারায়ণ ক্রক্ষণ কানে শোনাতে শোনাতে গঙ্গায় 

| নিয়ে বায়, তৌমর। আমাকে তেমনি এখন 
আমার 

এই বিষয়ে সাহায্য করবে। 

অক্ষয় বাবু প্রস্ৃত্তির কাছে আমার উদাস ভাবের 

গায় পাওয়া, তা পাইনি । 13:0১ ১৮৪৬০ 

প্রভৃতি ইংরাজি 7151০9০, তা পড়েছিলেম, 

কিগ্তু সে যেন সব পৃথিবীতেই আবদ্ধ-_-মনকে
 নিয়ে 

নাড়াচাড়া, করে, আত্মাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে 

ধায় না। মনকে শ্রেণীবদ্ধ কোরে পাঠশালার 

শিক্ষার মতন শিক্ষা! দেয়। রাজনারাণ বাবু আমাকে 

একটা (501০ পাঠাইয়!৷ দেন, রাজনারাণ বাবুর 

সেবইঞ নিয়ে গেচে, সে বয়ে উপহার-লিপিতে 

লেখা ছিন,--”7 000, [1১710301071 20৫. 

£০3৪৮। দে বই বঝামাপুকুরের * * থোষ 

আর তার ভাই * * ঘোধ নিয়ে গিয়েছে । এক 

আলমারী 71)110801)5র বই ছিল; তার! তরাঙ্মাধপ্্ম 

পড়তে এসে ক্রমে ভ্রুমে বব নিয়ে গেল। 
মাঝে 

চেই *& & ঘোষকি বই টই ছাপিয়ে এখানে 

আমার কাছে ৯০২ টাক! চেয়ে পাঠিয়েছে । আমি 

মনে করলুম, ৯০০১ টাক! চেয়েছে, আচ্ছা, ওকে 

১০০২ টাকা দিই। বোলে শান্্রীকে টাকা দিতে 

'রলে দিলুম। তাঁর পর মনে গড়লো, বামাপুকু- 

রের সেই « & ঘোব। ছুই প্রহর তিনটা রাত্রি 

পর্যান্ত $ মু০ নিয়ে পড়, সে যেন.আমাকে 

২২৭ 

মণ্ত্যালোক হ'তে আর একটা রাজ্যে নিয়ে গেল; 
তার পর 176 যখন পেলুম, তখন আমি ব্যাকরণ 

বুঝলুম। 
আমি অনেক দ্বিন বিদেশে থাকলেম, এখন 

স্বদেশের জন্য আগ্রহ হয়েছে। সিমলায় অনেক 

দিন থেকে যেমন মন ধড়ফড় করেছিল, স্েমমি 

মনে হচ্চে, অনেকদিন হ'ল--এখানে আছি। আমি 

এখন সব পুরাণ গল্প ভূলে গিয়েছি, ভেবে দেখলুম, 

ভাল মনে পড়ে না। ঝথায় কথায় মন থেকে 

আপনাআপনি য। বের হবে, তাই বলব। বর্তমান 

ভাব ভ্বলঙ্বল করচে, তাই বলতে পারি। 

২৭ আগষ্ট, রবিবার, বৈকাল ৫টা। 
সিমল। বেড়াবার গল্প বলতে গেলে গোপাললাল 

বাবুর বরানগরের বাগান থেকে ধরতে হয়। গঙ্গার 

উপরে সে বাগান, তোমর। দেখেছ । ভিতরে 

মস্ত পুকুর ছিল, তার উপরে মেল! রাজহাস সাতার 

দিয়ে বেড়াত, আর সারস পাখী সব বাগানে 

বেড়িয়ে বেড়াত। সে পুকুরের জল বড় ভাল ছিল 

না, হাসে খারাপ করে দিয়েছিল; তবুও .আমি 

তাতে সঈক্তার দিয়ে বেড়াতুম। বৈশাখ জো 
মাসে বুঝি সেই বাগানে যাই; সেখানে থেকে 
মনে মনে সংকল্প কোরেছি, এবার আশ্বিন মাসে 

পুজার সময় এলে হয়, খুব এক চোট বেরিয়ে 
পড়ব। ক্রমে সেই আশ্বিন মাস এল। কিশো- 

রীকে দিয়ে কাশী পর্য্যন্ত ১০০ ভাড়া করলেম, 

১৮৫৬ খুষ্টা্ফ বোধ হয়। 7)0609র এক বৎসর 
আগে আর কি। বোট টোট সব ঠিক করেচি, 

যাবার আগের দিনে বাড়ীতে বিদায় হবার জন্য 
এসেছি । সেই রাত্রে ৭৮ টার সময় আমার শিষ্য 

প্রতাপ বাৰু বিশ্বস্তর বাবুকে নিয়ে উপস্থিত । কাল 
সকালে যাব, আজ রাত্রে তোরঙ্গ টোরঙ্গ নিয়ে ওঁর 

সব এলেন। বিশ্বস্তর বাবু, তিনি বীরভূমে এক জন 
প্রধান লোক ; আমার আবার সেই সময় চোখের 

ব্যামো। আলে। দেখবার যে নেই, ঘর অন্ধকার 

কোরে বোলে আছি, চোখে সবুজ ঠুলি দেওয়া, 

অথচ আলে। দেখতে হবে। এই বিভ্রাট । সেই 

রাত্রে খাওয়। দীওয়। তোয়ের করা, বিছবানাপঞ্জের 

হাজ্জাম করা, যাবার আগের রাত্রে এমন উৎপাত। 
পরদিন বোটে কোরে কাশী চল্লেম। সঙ্গে 
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,এক জন উড়ে বামুন, আর কুবের গোড়োগোয়ালা, 
লেঠেল, সেই চাকর। বীাশবেড়েতে গিয়ে মনে 

হল, কিশোরীকে নিয়ে গেলে হয়। কিশোরীকে 

জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি যাবে? সে অমনি হাঃ 

কোরে উঠলো । তা তাকে সঙ্গে কোরে নিলুম। 

কিশোরীকে যে গোড়াগুড়ি মনে করেছিলুম নিয়ে 

যাব, তা না, এখানে এসে মনে হয়ে গেল। আমা- 

দের বোটওধালা এমনি যে, গঙ্গায় নেবে একদিন 
ক্মান করচি. আর দেখি বোট চোলে গিয়েছে ! 
আমাদের সীতার টাতার দিতে একটু গৌণ 
হয়েছে। আমাদের জমীদারীর বোট--কালাচাদ 

মাঝি-_-হাজার ধমকধামক কর, নড়েও না! চড়েও 

না। এ কাশী অবধি চুক্তি ভাড়া কিনা! ১০টা 

১১ট রাত্রি অবধি টেনে যাচ্ছে, খারাপ যায়গা 

টায়গা কিছুই মানে না! আমি খুব খুসী হলুম। 
তখন ৪,0৮91)6170118, 8[01716 উদ্াসীনের মতন 

চলেছি! ' মাঝে আমার একটা দাড়ী মরে গেল । 

মোসলমানের কাণ্ড। তার ব্যামে! হোতে তাকে 
বোটের সামনে খোলের ভিতর রাখত । আবার 

তাতে চট্ টট্ দিয়ে মুড়ে রেখেছে, বার্তীদ লাগতে 
দেবে না। আমি বলুম, অমন কোরে রাখলে ও 

যেমোরে যাবে? তাতারা শুনবে না। আর 

একদিন দেখলেম যে, তাকে লঙ্কামরীচ খাওয়াচ্ছে। 
তার পরে দেখি, সে সত্যি সত্যি মরেই গেল। 

আবার প্ুলিসে খবর দিলে । কেমন কোরে মরলো|। 

তার পরে তাকে গোর দিলে। এই কোরে এক 

মাসে কাশী গিয়ে পৌঁছুলুম । 
এর আগেও একবার কাশী দেখেছিলুম ৷ সেবার 

১৪ দিনে ডাকে গিয়েছিলুম। নৌকা যেই কাশীর বান 
পারে লাগিল*অমনি নেবেই ডাঙ্গায় চলে গিয়েছি । 

আর ওদের নৌকায় যাৰ না; বাড়ীও নেই, কিছুই 
নেই, ছু কোরে দৌড়চ্ছি। কিশোরী সঙ্গে চলতে 
পারছে না। যে দিকে রাস্তা পেলেম, চল্লেম। 

এই কোরে. সিক্রোলের উদ্দিকে গিয়ে দেখলেম, 
একটা খালি বাগানের মতন পড়ে রয়েছে, তাতে 

মিশ্ত্ীরা একটা বাড়ী তোয়ের করছে, এখনো! দরজা 
উরজ! বসানে! হয়নি । কার বাড়ী, কি বত্তাস্ত 1. 
এখানেই থাকব--নিয়ে আয় জিনিস-_-সেই ঘরেই 
উঠলেম--কার ঘর ঠিক নেই! . সেই উড়ে বামুন 

তশ্থবোধিনী পত্রিকা ১৯ কল্প, 8 তাত 

খিচুড়ী রীধলে। সে কেমন খিচুড়ী রীধতো: 'সব 
সাদা থাকত, সেই এক রাশ খেয়ে পেট ভরত । 
বসে আছি, একদিন গেল, দ্র'দিন গেল, কিছু 
নেই, খোল! ঘর মেরামত করছে । কেউ নেই 
কে আসবে? আমিই বাই,--তাই, কম্বল টন্বল 
দিয়ে পোড়ে থাকতুম। জিজ্ঞাসা পড়া নেই, কার 
বাড়ীতে আছি। যাদের বাড়ী, তারা শুনতে 
পেয়েছে যে, কে এসে বাড়ী দখল কোরে নিলে। 
তারা কেমন কোরে আমার নাম টের পেয়েছে। 

আপনি গুরুদাস মিত্র, রাজেন্দ্র মিত্রের ছেলে এসে 
বললে, “মশায় ! এখানে এত কষ্ট নিচ্চেন, আমাকে : 
বলেন না কেন? পরদ] দিতেম তোএর কোরে ।” 

“আমি কি জানি যে, এ আপনার বাড়ী ?” দৈবাৎ 
যার বাড়ীতে ছিলেম, সে আমার পরিচিতের মধ্যে 

হয়ে গেল। সে সব পরদ! টরদ| দিয়ে ভাল কোরে 
দিলে। কিশোরীকে বললুম, যাও এখান থেকে, 
যাও এখান থেকে । আমাদের সব জানতে পেরেছে, 

তবে বিস্তুর দিন থাকা হবে না। আমাদের জানলে 
টানলে বোলে আমরা চলে গেলুম। সব স্বুন্ধ 
১০ দিন ওখানে ছিলুম। এই গুরুদাস মিত্রের 
বাপ হচ্ছে রাজেন্দ্র মিত্র । তার সঙ্গে এর আগেরবার 

যখন কাশীতে যাই, তখন দেখা হয়েছিল। & 
০০ 

“স্বধর্মের পরিণতি । 
(চট্টগ্রাম নববিধান ব্রহ্গমন্দিরে প্রদত্ত বক্ততার সারাংশ ) 

(শ্রীজীবেন্তকুমার দত্ত ) 

শ্রীমন্তগবদগীতায় আমরা দেখিতে পাই, শ্রীভগ- 
যুদ্ধবিমুখ অজ্জুনকে বলিয়াছিলেন, “স্বধর্দে 

নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্মো। ভয়াবহ” । অনেকে এই 

দস্বধন্ম” শব্দটার অনেক. প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া! 
থাকেন। আমি .আমার ক্ষুত্র বুদ্দিতে “স্বধশ্ম” 

বলিতে .যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই আজ যথাসম্ভব 
সংক্ষেপে আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিব এবং 

এই “ম্বধর্মের” পরিণতি কোথায় তাহাও রি ৪ 

বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
ধর্ম কি? অমর ওপন্যাসিক বন্ধিমচন্র বল 

য়াছেন, শক্তির বিকাশই ধন্ম। আমার মনে হয়, 

«* ১৩১৮ সালের শ্রাবণের সাহিত্য হইতে উচ্ছৃত। 
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আমাদের আপনাপন কর্তব্য পালনই ধর্ম । ইহাও 

একরূপ শক্তির বিকাশ বটে। 

জীবনের কর্তৃব্য দ্বিবিধ ; ব)ক্তিগত ও সার্বব- 
জনীন কর্তব্য । ব্যক্তিগত কর্তব্য অবস্থাভেদে 
বিভিন্ন হইতে পারে । কিন্ত্বু সার্বজনীন কর্তব্য 
সকল অবস্থাতেই একইপ্রকার । 

ব্যক্তিগত কর্তব্য কি? সংসারী ধিনি, আপন 

পরিবারের কল্যাণ সাধনই তাহার ব্যক্তিগত 

কর্তব্য । সেইরূপ দেশসেবকের পক্ষে দেশসেবা, 

ছাত্রের পক্ষে বিদ্যান্যাস, পি ঠামাতার পক্ষে সন্তান- 

বাশুসল্য ও তাহাদের হিতচেষ্টা এবং সস্তানের 
পক্ষে গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রভৃতিই ব্যক্তিগত 

কর্তব্য। এক কথায়, যে যেমন, তাহার পক্ষে 

তাহার উপযুক্ত কাজই ব্যক্তিগত কর্তব্য । এখানে 
অধিকারভেদ স্থৃম্পষ্ট | 

সার্বজনীন কর্তব্য কি? যাহাতে নিজের ও 

পরের মঙ্গল হয়, তেমন কর্ম্মই সার্বজনীন কর্তব্য | 

ষড়রিপু দমন, সত্যভাষণ, স্থার্থত্যাগ, পরোপকার, 

দয়াদাক্ষিণ্য, সহ, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি সেবা, 
ভ্তানার্জন ইত্যাদি এ সমস্তই সার্বজনীন কর্তব্যের 

অন্তর্গত ॥ সার্বজনীন কর্তব্য ছোটবড়-নির্বিবশেষে 

প্রতিপালিত হইতে পারে । এখানে ছোট কিংবা 

বড়র, ক্ষুদ্র কিংবা মহতের কোন পার্থক্য নাই। 

আমার মনে হয়, এই সার্বজনীন এবং বিশেষ 

ভাবে ব্যক্তিগত কর্তব্পালনই গীতার উদ্দিষ্ট 

“স্বধণ্ম” | ইহার প্রমাণ, “স্ব” শব্দটা এবং মহাবীর 
অর্জদুনর ব্যক্তিগত ছূর্ববলতার সময় শ্রীকৃষ্ণের 
ূর্বেবাক্ত উপদেশ । . 

স্বীয় বাহুবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন 

কর! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । ধশ্যুদ্ধে সমাগত ক্ষত্র- 

চুড়ামণি বীরশ্রেষ্ট অর্জুন যখন লাময়িক মোহ- 
বশে এই জনপুজা ক্ষত্রিয় ধর্ম বিন্যৃতপ্রীয় হইয়া- 
ছিলেন, যখন তাহাকে পক্ষুত্রং হদয় দৌর্ববল্যং 
তাক্তোত্তিঠ পরস্তপ” বলিয়া. অনুপ্রাণিত' কর! 

আবশ্যক হইয়াছিল, তখনই ভগবান শ্রীকৃঃ 

তাহাকে সাবধান করিয়! বলিয়াছিলেন, “ন্বধর্মে 

নিধনং শ্রেয়; পরধর্ণ্মো ভয়াবহঃ” | 

. যে নিশ্চেউতা বা বৈরাগ্যচর্চা ক্ষত্রিয়বীর 
পার্থের পক্ষে উপযোগী ও পালনীয় নয়; পরস্ত 
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যাহা তাহার ন্যায় শৌধ্যবীর্যশালী আদর্শ ক্ষত্রি- 
য়ের পক্ষে গ্রানিজনক, মায়াছন্ন অর্জুন সেই 
“পরধশ্ম' আশ্রয় করিতে আগ্রহান্বিত হ্ইয়া- 
ছিলেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে উপরোক্ত উপ- 

দেশে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন । এই “ন্বধর্ণ্[” পালনের 
মূল ভিত্তির উপরেই সর্ণবধন্মসার গীতা প্রতিষিত। 

সহজ কথায়, যাহার যাহা কর্তব্য, অটল ও 

অপরাজিত চিন্তে তাহ! প্রতিপালন করাই তাহার 

পক্ষে সর্ববথ| বিধিসঙ্গত | ইহাই মানবের শ্রেষ্ঠ 
ধন । এই কর্তব্য রক্ষা করিতে যাইয়া যদি কাহারও 

মৃত্যুও ঘটে, তবে তাহা ও তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক-_ 

তাহাই তাহার বাঞ্কনীয়। পক্ষান্তরে, নিজের কর্তব্য 
পরিত্যাগ করিয়া অন্যের করবা লইয়! অনধিকার 

চর্চ! করিতে যাওয়া সর্ববতোন্ভাবে “ভয়াবহঃ৮-- 

দূষণীয় ও অবিধেয় |. 

“ম্ধপ্র্” পালনে যথেষ্ট আক্মপ্রসাদ আছে। 
কিন্তু তাহাতে যথোচিত আত্মতৃপ্তি নাই। কঠোর 
কত্তব্যপরায়ণত। মানবজীবনকে সর্ববাঙ্গ সুন্দররূপে 

গড়িয়া তুলিতে পারে না। সেখানে সজীবতা 
আছে, সরসতা! নাই ; উর্ববরতা আছে, শ্যামলতা' 

নাই। 
ইহার কারণ কি? এই অতৃপ্তির হেতু 

কোথায়? আমার মনে হয়, শুধু মানবের কেন, 

সমস্ত বিশ্বেরই অন্তরে এমন একটা অব্ক্ত প্রবল 

ক্ষুধা লুকান আছে যে, কেবলমাত্র বহির্জগৎ লইয়। 

কেবলমাত্র বহির্জগতের কর্তব্য পালন করিয়া! তাহ। 

নিঃশেবিত বা নিবৃত্ত হইতে পারে ন|। 

নদী বহিয়া যায়-_-আপন স্থধাধারায় ছ'কুল 

প্লাবিয়া কত তৃষ্ণাতুর শুক্ষ কণ স্িগ্ধ শীতল করিয়া 
কত রৌদ্রদগ্ধ উষরভূমি সরস ও শস্যশালী করিয়া 

নদী বহিয়! যায় । তাহার অবিরাম গতির যেমন 

ক্রটি নাই, তেননি তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র কর্তবা না 
ক্ধণ্্” পালনেও বিন্দুমাত্র অবহেলা নাই ; কিছু 

তাহাতে তাহার চিরচঞ্চল হাদয়ের অবাক ক্ষ্ধার 

নিবৃন্তি হয় কি? তাহার সকরুণ “বুলু” কুলু 

আর্তনাদ মুহুত্তের জন্য কথনও শান্তি লাভ করে 

কি? 

বিশ্বের যে এই মন্রগ্রাসী ক্ষুধা, বুঝিবা। একদিন 

বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বেশ্বর পরমযোগী মহাদেবের কোমল 
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অন্তরেও 'স্পর্শ করিয়াছিল। তাই তিনি সমগ্র 
কুধার্ত বিশ্বের প্রতিনিধিরূপে করুণাময়ী বিশ্বজননীর 

উন্মুক্ত দ্বারে দাড়াইয়া গন্ভীর আকুলকণ্টে বলিয়া 

ছিলেন_-“ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় 

মহ্যম।? 

দবর্বাপূর্ণ অমৃত চরু হস্তে লইয়া যখন আমা- 
দিগকে দয়াময়ী বিশ্বমাতা আহ্বান করেন, যখন 

আমাদের অতৃপ্ত ক্ষুধা প্রকৃত নিবুক্তি লাভ করে, 

জীবনের প্রত্যেক কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া যখন 

আমাদের পরিশ্রীস্ত প্রাণ পরম ও চরম কর্তব্য 

প্রতিপালনের জন্য স্বতঃই উন্মুখ হইয়া উঠে, তখন 

আমর! অপূর্বব আত্মাপ্রসাদের সহিত অপুর্ব আত্ম- 

তৃপ্তথিও প্রাপ্ত হইয়া থাকি । সাগরসঙ্গমৈ যেমন 

কল্লোলিনীর সকল ব্যাকুলতা শেষ হইয়া যায়, 

তেমনিধারা আমাদের অন্তরের উদ্বেল উচ্ছ্বাসও 

ম্হাপ্রেমসিন্ধুমিলনে স্থির, ধীর ও প্রশান্ত হয়। 

তখন আমবা অন্তরের অস্তস্থলে গ্রীভগবানের 

ত্রিলোকবাঞ্চিত আশ্বাসবাণী শুনিতে পাই-_“সর্বর- 
ধশ্মান্ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ !” 

ইহাই স্বধশ্ধের পরিণতি । 

কর্ণাটের পূর্বব গৌরব ।% 
( গ্্রকালী প্রসন্ন বিশ্বাস ) 

[ এই প্রবন্ধের সহিত বর্তমান কর্ণাটের মানচিত্র 
প্রদর্শিত হইল। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে গুর্জর হইতে 
উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমগ্রা দাক্ষিণাত্য কর্ণাট্র-সম্বাট চালুক্য- 
বংশের রাজ্ভুক্ত ছিল । খ্রীঃ একাদশ শতাবীতে চালুক্য- 
রাজ বিক্রমাদিত্য বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন । 
বিজয়নগর সাআাজয দাক্ষিণাত্যের নিষ্র্ধ এবং ত্রাহ্গণী- | 
রাজ্য উত্তরাগ্ধ অধিকার করিয়াছিল |] 

ক্তাতীয় সাহিতোর উন্নতি করিতে হইলে কেধল 

যেনিজের জাতির পুরাণ-কাহিনী, ভাষার ক্রুম- 
বিকাশ, প্রচলিত ধণ্মকশ্মাদির উপর নির্ভর করিতে 

হইবে তাহা নহে। অপর দেশ অপর ভাষ! হইাতেও 

অনেক উপকরণ সংগ্রহ কর! আবশ্যক। কিন্তু 
যদি এ সকল. দেশ এবং এ সকল ভাষার সহিত 

নিজের দেশের এবং নিজের ভাষার কিছু গৌণ বা 
মুখ্য সম্বন্ধ থাকে তাহা! হইলে আরও ভাল হয়। 

₹ ১৯১৬ তৃষ্টানদে লিখিত! . 

ভবোধিনী পত্রিকা ০৯ কল, ৬ ভাগ 

এইজন্য আমি কর্ণাট দেশের পূর্বব কাহিদী লইয়া 
পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হইতেছি। 

আমর] মহাভারতের সময়' হইতেই কর্ণাট বা 
কপাটক প্রদেশের নাম শুনিয়া! আসিতেছি, কিন্ত 
কর্ণাট দেশের পূর্ব গৌরব সম্বন্ধে আমাদের অতি 
অল্পই জানা আছে। কি ইংরাজী, কি সংস্কৃত, 

কি মহারাগ্্রী, কি বাংলা, কোন ভাষাতেই অদ্যাবধি 
কর্ণাটের পূর্বব গৌরব সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাস লিখিত 

হয় নাই। এমন কি কল্নাড় ভাষায়ও এরূপ কোন 

পুস্তক নাই। সেইজন্য আমাদিগকে এই ইতিহাস 

লিখিবার জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে 

হইতেছে । 

কণ্ণাটের ইতিহাস লিখিতে হইলে সর্বপ্রথমে 

সমগ্র দাক্ষিণাত্যের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক । 

কথিত আছে যে থুষ্ট জন্মগ্রহণ করিবার প্রায় 
তিন সহশ্র বৎসর পূর্বে মহামুনি অগন্ত্য সশিষ্য 
বিন্ধ্যপিরি অতিক্রম করিয়। সর্ববপ্রথমে দক্ষিণদেশে 
নেলমঙ্গলস্থ অর্কাবতী নামক নদীর তীরে আসিয়! 

বাস করেম। ততপরে গৌতম, কণ্থ, বিভাগুক, 
দত্তাত্রেয়, জমদগ্রি প্রভৃতি তাপসগণ শ্রীরঙ্গম, মালুর, 
শুংগেরী, দ্রোণগিরি প্রভৃতি শ্বানে আসিয়া আশ্রম 
স্থাপন করিয়াছিলেন । 

মহাত্তারতীয় বিরাটরাজার রাজধানী কর্ণাট 
প্রদেশস্থ বর্তমান ধারবাড় জেলার অন্তর্গত হোঙ্গল 
নামক স্হানে বর্তমান ছিল। এই স্থানেই পাগুবগণ 
অভ্ভ্াত বাসে কালযাপন করিয়াছিলেন । বিরাটরাজ- 
শ্যালক কীচক পাগুবসহধর্শণী দৌপদীর' প্রেমা- 
কাঙক্রণ হইয়া ভীমহস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
হোঙ্গল এবং উহার চতুঃপার্শস্থ গ্রামসমূহে এখনও 
অনেক স্থান বিরাটরাজ এবং পাগুবগণের কীর্তি- 
কলাপের স্থান বলিয়! নির্দিদ্ষ্ট রহিয়াছে । | 

তৎপরে বেলারী জেলার অন্তর্গত হম্পী (ভূত- 
পূর্ব বিজয়নগর) নামক স্থানের অনতিদুরে খ্য- 
মুখ পর্ববতে সীতার অস্বেষণকারী শ্রীরামচন্ত্র এবং 
লক্ষণের সহিত স্থৃগ্রীব, হনুমান ও জান্বুবানের 
সাক্ষাৎ হয়। এ সময় তাহারা! দশাননরথারাঢা 
সীতাদেবী কর্তৃক নিক্ষিগ্ত অলঙ্কারাদি নিদর্শনগুলি 
প্রীরামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত করিয়া স্তীহাকে 
কথক সাম্তবন! প্রদান করেন। তুপরে সপ্তুতাল 



জগ্রহাণ। ১৮৪০ 

বিদ্ধ করতঃ শ্রীরামচন্দ্র স্থগ্রীবের সহিত মিত্রতা- 

বন্ধনে আবন্ধ হন। | 

ইহার কিঞ্ দূরে বর্তমান অনিগুপ্তী নামক 

প্থানে কিক্ষিন্ধ্যাপতি বালীর রাঞ্জধানী ছিল। অদ্যা- 
বধি সেই তুঙ্গভদ্রা নদী এই রাজধানীকে বেষ্টন 
করিয়া ভীষণ গর্জনে প্রবাহিত হইতেছে । এই 
নদীর অপর পার্শে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ অনুসারে 

বালীরাজার মৃতদেহের অগ্নিসত্কার কর! হইয়া- 

য়াছিল। এখনও সেই চিতার স্থান পোড়া কাষ্ঠের 
ন্যায় প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা নির্দিষ্ট হইতেছে । 

বিজাপুরের অন্তর্গত বাদামী নামক স্থানই 
ভূতপুর্বব বাতাপি বা বাতাবী নগর । এই স্থানে 

অগস্ত্যমুনি কর্তৃক প্রসিদ্ধ বাতাবী নামক রাক্ষস 
নিধন প্রাপ্ত হয়,। স্থানীয় লোকে এই ঘটনা স্মরণ 
করিয়া অগস্তাকে বারবার প্রণাম করিয়া থাকে । 

এই সকল স্থান যুগযুগান্তর হইতে লোকে 
নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে সত্য, কিন্ত্ত লিখিত 
প্রমাণারদ্দির অভাবে অনেকে এঁ সকল ঘটনাগুলি 
অপ্রামাণ্য পৌরাণিক উপন্যাস বলিয়া বিশ্বাস করিতে 
চান না'। ম্তুতরাং আমরা এ সকল পুরাণকরার 

আর অধিক কিছু উল্লেখ না করিয়া ততপরবর্তী 
সময়ের ইতিহাসের বর্ণনা করিব। 

ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্ডের পূর্নরব- 

কালীন কোন রাজার সময় নির্দিষ্ট নাই। স্থৃতরাং 
আমাদিগকে চন্ত্রগুপ্তের সময় হইতেই আর্ত 
করিচত হইবে। চন্দ্রগ্ুপ্ত খুঃ পুঃ ৩২১ সালে রাজ্য- 

লাভ-করেন। বল! বাছল্য তিনি আর্ধ্যাবর্তের রাজ! 

ছিলেন। তাহার রাজত্বের শেষভাগে তিনি 

তাহার গুরু ভদ্রবাহুর সহিত দাক্ষিণাত্যে আগমন 

করিয়া বেলুগল নামক স্থানে শেষ-জীবন অতিবা হিত 
করেন। এই বেলুগল বর্তমান মহীন্বর রাজ্যের 

অন্তর্গত। 

চন্দ্রগুপ্তের পর রাজা! অশোকের নাম উল্লেখ 

করা আবশ্যক । খ্ঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে তিনি 
দাক্ষিণাত্যে -বনবাসী নামক স্থানে বৌদ্ধ প্রচারক 

প্রেরণ করেন। ইহার পর এই স্থানে অশোক- 

কশীয় রাজাগণ বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
তথংশীয় শেষ রাজা. ভার ত্রাহ্মাণ মন্ত্রী পুধ্যমিত্র 
কর্তৃক নিধন প্রাপ্ত হন। তশুপরে পুধ্যমিত্র সুঙ্গ! 
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নামক রাজবংশ স্থাপন করেন। 'এই বংশীয় 

রাজাগণ খুঃ পুঃ ১৮৪ হইতে ৭২ সাল পর্য্যন্ত 

রাজত্ব করিয়াছিলেন । খুঃ পৃঃ ৭২ সাল হইতে 
২৭ সাল পধ্যস্ত কঞ্-বংশীয় রাজগণের রাজন্ব-কাল 
বলিয়া পরিগণিত হয়। এই ক্চবংশ খুঃ পুঃ 

২৭ সালে অন্ধাধিপতি জনৈক নৃপতি কর্তৃক 
উচ্ছিন্ন হয়। ইহার পর খুঃ তৃতীয় শতান্দীতে 
অন্ধ,বংশও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। " 

থুঃ ৩১৯ সালে আধ্ধ্যাবর্ধে গুগ্তবংশ স্থাপিত 

হয়। গুগুরাজগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের নামই 

বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাকে কেহ কেহ ভারতীয় 

নেপলিয়ন বলিয়া থাকেন। ইনি সমস্ত ভারতবর্ষ 

স্বকরায়ত্ব করিয়৷ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করত একা- 

দশটি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন । 
অতঃপর শিলাদিহ্যবংশীয় রাজ। হর্ষবদ্ধন ভিন্ন 

আর কোন উত্তরদেশীয় রাজ। কর্তৃক দাক্ষিণাত্য 

আক্রমণের কথা জান। যায় নাই। খুঃ সপ্তম 

শতাব্দীতে রাজ! হর্ষব্ধন দাক্ষিণাত্য জয় করিবার 

উদ্দেশ্যে আসিয়৷ চালুক্যবংশীয় খ্যাতনামা রাজ! 
পুলকেশী কর্তৃক এরূপ পরাভূত হইয়া পলায়ন 

করিতে বাধ্য হন যে তাহার পর আধ্যাবর্তের আর 

কোন হিন্দু রাজ দাক্ষিণাত্য আক্রমণের প্রয়াস 

পান নাই। রাজা হর্ষবদ্ধন খুঃ ৬৪৮ সালে পর- 

লোক গমন করেন। 
আধ্যাবর্তের সহিত দাক্ষিণাত্যের সাময়িক সম্ন্ধ 

নির্গয় করিবার জন্যই উপরি উক্ত ঘটনাগুলি বর্ণিত * 

হইল। অতঃপর আমি দাক্ষিণাত্যের রাজনাবর্গের 

কথ৷ বলিব। 
খুঃ প্রথম শতাব্দীতে উত্তর-দাক্ষিণাতোর অঙ্.- 

কৃত রাজগণ তাহাদের রাজধানী পৈথান নগরে 
রাজত্ব করিতেন এবং পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যে বনবাসী 

নগরে কদম্বা রাজগণের রাজধানী ছিল। এই 

কদস্বারাজবংশ রাজা অশোকের সমসাময়িক ছিল । 
01907) তীহার ভূগোল গ্রন্থে বনবাসী নগরের 

উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এতন্তিন্ন তিনি কর্ণাট 

দেশের বাদামী, ইপ্ডি, ([091), কলফেরী, মুদগল, 

পটদকল প্রভৃতি আরও অনেক নগরের নাম 
করিয়া গিয়াছেন । 110. 13801021081) বলেন 

যে খৃঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্বে গ্রীস-দেশীয় সওদা- 
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গরগণ কর্ণাট দেশে বাণিঙ্্য করিষ্ত 'আসিতেন। 

ততকালে কর্ণাট, কুণুল, লাট, নাট, আর্্যক প্রভৃতি 
নামে বিখ্যাত ছিল। 

খঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঝুমলনার নামক জনৈক 
কবি তাহার লিখিত অহনামুর গ্রন্থে মহীন্থারের 

উল্লেখ করিয়া গিয়ছেন। কিছু দিন পুর্ব ইজিপ্ট 

দেশের (050 711)585 ) অক্সিরিক্কায় একথানি 

দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক নাটক পাওয়া গিয়াছে । 

এই গ্রন্থের নায়িকা! একটি গ্রীস-দেশীয়া বালিক1। 
কোনক্রমে সে হৃত হইয়া ভারত উপকূলে আনীত 

হয় এবং তণ্পরে তাহার সহোদর ভ্রাতা আসিয়া 

তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়। এই ঘটন! 

উপলক্ষে উক্ত গ্রন্থে কতকগুলি ভারতীয় ( কন্াড় ) 

শব্দের ব্যবহার হইয়াছে । বরাহমিহিরও তাহার 

গ্রন্থে কর্ণাট প্রদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

কর্ণাটের নৃপতি-মগ্ডুলের মধ্যে কদশ্বা বংশই 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । এই বংশ সম্বন্ধে নিন্নলিখিত 

বিবরণ জানিতে পাওয়। যায় । সোরবের সন্নিকট- 

বন্তা স্থান কুন্দুরু নামক নগরে বহুসংখ্যক ব্রঙ্ষণ 
বাস করিতেন। কথিত আছে যে মুকুম নামক 

জনৈক রাজ অহিচ্ছত্র হইতে ১২০০০ ব্রাহ্মণ 
আনয়ন করিয়া! এই স্থানে “সংস্থান” স্থাপন করেন। 

এই নগরে ময়ুর-শম্ম নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস 
করিতেন। তত্কালীন দক্ষিণ ভারতে মার্রাজের 

সন্নিকট কাঞ্চি ( বর্তমান কাণ্রিভরম ) নামক স্থান 

“বিষ্ঠা চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। দাক্গিণাত্যের 

ব্রাহ্মণগণ ইহাকে উত্তর-ভারতীয় কাশীর সমকক্ষ 

বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ময়ুর-শন্ম বেদ অধ্যয়ন 

করিবার মানসে উক্ত কাঞ্চি নগরে গমন করেন । 

কিন্ত তত্রস্থ পল্লব নামীয় ক্ষাত্রয় রাজা কর্তৃক 
_ অবমানিত হওয়ায় তথা হইতে বিফলমনোরথ হইয়া 

প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। . ইহাতে তিনি যার- 

পরনাই দুঃখিত এবং মম্্াহত হন। তশুপরে 
ক্ষত্রিয়রাজার ব্রাহ্মণের উপর এতাদৃশ প্রতিপত্তি 
দেখিয়া ময়ুর-শর্্ ব্রাহ্মণ্য ধণ্ন (শাস্ত্র পাঠ ক্রিয়! 
কলাপাদি ) পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষাত্রধন্্ম অর্থাৎ যুদ্ধ- 

বিদ্যা শিক্ষা করিতে. কৃতসংকল্প হন। পরে. 
শৃঙ্গোল! নামক স্থানে যুদ্ধনীতি বিশেষ রূপে শিক্ষা 
করিয়া কতিপয় ক্ষত্রিয় সৈন্য সংগ্রহপূর্ববক কাঞ্ধিৎ 

১৯. কলস, ৪ ভাগ 

আক্রমণ করেন এবং পল্লবরাজাকে যুদ্ধে : পরাভূত 

করিয়া কদন্। রাজ্য স্থাপন করেন। এই কদম্বা- 
রাজগণ খ্বঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী 
পর্য্স্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। এই সময়ের অতি 

অল্ল-সংখ্যক শিল। অথবা ত্াভ্র-লিপি দেখিতে 

পাওয়া যায়। ন্থুতরাং এই রাজবংশ সম্বন্ধে অধিক 

কিছু জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা জানিতে 

পারা গিয়াছে ষে এই বংশীয় রাজগণ আধ্যাবর্তের 

গুপ্ত রাজবংশের সহিত বিবাহাদি সুত্রে আবদ্ধ 
ছিলেন। - 

কদন্য। বংশের সমসাময়িক দাক্ষিণাত্যে আরও 

একটি প্রসিদ্ধ রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। 

এই বংশের নাম গঙ্গাবংশ। ইহার্দিগের সময় এ 

দেশে সাহিত্য এবং কলাবিদ্যা বিশেষ রূপে প্রসা- 

রিত হইয়াছিল । এই বংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে 
কয়েক জন শ্রসিদ্ধ কৰি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

খুঃ ষষ্ঠ শতাব্দী অর্থাত চালুক্য বংশের রাজদ্ব- 
কাল হইতে ক্র্ণাট দেশে প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া 

যায়। এই সময় হইতে যে সকল প্রসিদ্ধ রাজ- 

বংশ কর্ণাট প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা 
দিগের তালিক। নিম্ে প্রদত্ত হইল। . 

১। 'চালুক্য খঃ ৫৫০ হইতে ৭৫৩ সাল পর্য্যন্ত । 
২। রাষ্ীকট ৮ ৭৫৩ ৮» ৯৭৩ & 
৩। চালুক্য ” ৯৭৩ ১১৯১৩ 
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৫1 ভৈষাল 
৬1 যাদব ( দেবগিরি ) 

তঃপর আমি বর্তমান প্রবন্ধের জন্য কোন্ 

কোন্ স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতেছি তাহার 

পরিচয় দিব। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন- 

কালের লিখিত ইতিহাসাদি না থাকায় প্রকৃত 

বিবরণ সংগ্রহ কর! অতি শ্থকঠিন। অনেক সময় 

কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই কাধ্য 

করিতে হয়। আমি [19191 4১000190875, 
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চ১০০, প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণের পুস্তু- 
কাঁদি হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। -এত- 
সিন্ন নিক্ঘলিখিত বিধয় আক্জোচনার ফলে অনেক 
তথ্য সংগৃহীত হইতেছে । 



৪৯৯ য় লোক কখ।।এবং আচার ব্যবহার) 
3 রি “লিলা এখং-তাজলিপি, প্রাচীন, মুরাদ |]. 
এ । »ঙাছিত্য এবং ধর্ম 'পুস্তকাদি .. ... 
সু ॥. কারকাধ্য-এবং বিবিধ শিল্প দ্রব্যাদি | 
4 | - হিদেশীয় পর্যটট কগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত |: 
-কর্ণাট প্রদেশ শিলালিপি, তাজলিপি পুরাতন 
জর গুহামন্দিরাির জন্য প্রসিদ্ধ । ভার- 
তেন জন্য কোন প্রদেশে এত অপংখ্য স্থায়ী উপা'- 
দার জন্ছে কিনা সন্দেহ। এই সকল উপাদান 
হইতে 1). 1990 মহীনুর রাজের প্রত্বতত্ব বিভাগের 
অধ্যক্ষ 1)1,-[81০9. এবং তাহার সরকারী 2, 
৮ 91951001)80182178 [05 10189509781 

প্রন্তাতি পঙিতগণ মনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন । 
সন্প্রতি আমরা “ধারবার বিদ্ঞাবর্ধক সঙব” অর্থাৎ 
সাহিত্যপরিষত হুইতেও নূতন নৃতন থোদিত লিপি, 
তাম্রলিপি, তালপত্রে লিখিত পুস্তকাদি সংগ্রহ 

করিবার চেষ্টা করিতেছি। গত ডিসেম্বর মাসের 
শেষ ভাগে অর্থাৎ বড় দিনের ছুটিতে আমি বাদামী, 

পরেশগড়, শিবমন্দির, মহাকুট প্রভৃতি স্থান পরি- 

ভ্রমণ করিয়। আসিয়াছি। আমার বদ্ধু মিঃ আলু 
প্রসূতি এ সকল স্থান হুইয়। আরও কয়েকটি স্থানে 
গমন করিয়াছিলেন । ( ক্রমশঃ) 

রাবণবধের মুল তত্ব । 
( জীহ্মচন্ত্র মুখোপাধ্যায় কবিরদ্ব ) 

সবার! নিহত হইয়া! দীর্ঘকালব্যাপী মহা- 
মমরের অবসান হুইয়াছে। ছেমলঙ্কা বীর-শুন্য। ৷ 
অতিকায়, প্রহস্ত, প্রকম্পন, ইন্দ্রজিৎ ও কুস্তকর্ণ 

প্রভৃতি রগদুশ্দদ. রাক্ষসগণ রামলম্মণের নিশিত 

শায়কাহত হুইয়! বীর-শব্যায় শয়ন করিয়াছে। 
বলদর্পিত দশানন অমরত্ব লাভের জন্য কঠোর 

তপন্া। করিয়াছিলেন। প্রজাপতি ব্রচ্ম। তপশ্যায় 

, তুফী হুইয়৷ কহিলেন “বর গ্রহণ কর।” রাবণ 
অমরস্ব. বর প্রার্থনা করিলেন। বিরিঞ্চি তাহা 
প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। হওয়ারই তে! কথ! । 

প্রকৃতির, নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দেবতাদিগের সাধ্য 
_এক্ষি1 দেহ ধারণ-.করিলেই মরিতে হইবে-_সে 

যু বড়, বির আর যত বড় রিনি 
অহী না জেন, 

“জাতন্ত হি.ক্রবোমৃত্যু র্বং জন্ম, মৃতক্ত-চ। 
ভল্মাদপরিহারয্যার্থে নানুশোচিতুমর্ধসি।... 
দেহিনোহস্মিন্, থ! দেহে কৌমারং যোঁবনং জরা । 
তথ! দেহাস্তরপ্রাপ্তিরাঁর স্তত্র ন মুহযতি ॥ 
মৃত্যু জরন্মবতাং বীর দেছেন সহ জায়তে। 

অতঃপর রাবণ ভাবিলেন ষে কৌশল করিয়! 
অমরত্ব বরটা আদায় করিয়া! লইবেন। তিনি কছি- 
লেন যে দেব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর কাহারও হস্তে 

তাহার মৃত্যু হুইযে না । কমলযোনি বুঝিয়! মনে 

মনে হাস্য করিলেন। দেহন্ুখ সর্বস্ব মোস্থান্ধ 

রাবণ বুঝিল না! ষে সাধন-জগতে চতুরত। খাটে না। 

যে মুড সাধন ভজন করিয়। বিনিময়ে ক্ষুদ্র বিষয়- 
স্থখের প্রার্থনা করে তাহার এই দশাই হুইয়। 

থাকে । সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু এই প্রকার কৌশল 
কারয়া অমরত্ব বর আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন ; 

ফল যাহ! হইবার ' তাহা হইল। মধুকৈটভ দৈত্য 
দবয়ও চতুরত। করিয়। কহিয়াছিল “আবাং জহি ন 

যত্রোবর্বা সলিলেন পরিল্ল,তা” ৷ অবশেষে তাহা- 
রাও নিহত হইল। দশানন বরগ্রহণ-কালে তুচ্ছ 
করিয়। মানবের কথ। উল্লেখ করিলেন ন|। ভাবি- 

লেন বদি দেব, যক্ষ, রঙ্গ, কিন্নর প্রভৃতির অবধ্য 

হই, তবে মানুষ তে! কোন্ ছার ! 

অবজ্ঞাতঃ পুরা তেন বরদানে হি মানবাঃ 

এবং পিতামহান্তস্্া্ঘরদীনেন গর্বিবতঃ | 

স্বতরাং স্ব্ণা করিয়৷ মানুষের কথা কহিলেন না। 

্রক্মার বরপ্রভাবে রাবণ ব্রিজগত তুচ্ছ করিতে 
লাগিল। মহান্ অত্যাচারী হুইয়া৷ উঠিল। অতঃপর 

কালবশে সেই মানবের হস্তেই তাহার স্বৃত্যু হইল। 

যেখানে ঘ্বণা সেইখানেই মৃত্যু । যাখাকে তুচ্ছ 

কর] যাইবে, তাহার কাছেই পরাজিত হইতে হইবে। 

সমদর্খী ভগবানের এ এক অপূর্ণ বিধান। জগতে 
কেহই ছোট নহে। “সর্ববং ব্রহ্মময়ং জগৎ” | স্থৃতরাং 

তৃণ লতা গুল্ম মনুষ্য পশু পক্ষী কেহ কাহকে 

স্বণ৷ করিভে পারে না। পুজায় সম্মানে জাবন 

আর ঘ্বণায় মৃত্যু । যাহাকে ঘ্বণ। করিলে, তাহ।কেই 

চিনিলে না, স্থৃতরাং তৎসম্বন্ধে সে স্থলে তোমার 
আত্মার .স্বত্যু হইল। ম্বণায় সমবেদনার অভাব 

হয়। *সমবেদনার অভাব এক বস্তুকে চিনিবার 

পক্ষে বিশেষ অন্তরায়-স্বরূপ । বহুত্ব হস্তে একে 
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যাইতে হইলে, সকল ' পঞগার্থকে' চিননিতে হুইবৈ। 
চিনিতে হইলেই সমবদনা টাই, সমবৈদনা! অপুষ্ভব 
কঁরিতে হইলেই সে স্থলে সম্মান চাই, সম্মান 

করিতে হইলেই আত্মানুরূপ বোধ করিতে হইবে। 
যিনি যে ধুকে ত্বণা করেন, করুণাময় ভগবান 
তাহার কাছে ঠিক সেই বস্ত্রূপে আসিয়া দ্বগা- 

কাঁরীর্কে পরাজিত করেন। তাই ভগবান রামরূপে 

মনুধ্যদেছে অবতীর্ণ হইয়া! রাথণকে নিধন ধরিয়া 

ছিলেন। রামাবতার ও রাবণবধের এই এক মহ! 
তত্ব। জীব, তুমি মনে রাখিও, যখমি তোমার 
কাহারও প্রতি স্বুণা আসিবে, মনে করিও সেই পদা- 

ই তোমার কাছে ভগবানের অবতার-স্বরূপ হুইয় 

আসিয়াছে । তাহ! হইলে আর ঘ্ব্ণ। থাকিবে না। 

ব্রাহ্মণ, তুমি যে চগ্ডালকে ঘ্বণা' করিতেছ, এ 

চগ্ডাল হইয়া তোমায় জগ্ম গ্রহণ করিতে হইবে। 
প্রত্যেক পদার্থের মধো তোমার আপনাকে উপলব্ধি 

করিতে হইবে । এ জগতে দ্বণায স্থান নাই । উপ- 

নিষদ কছিয়াছেন “ঈশাবান্তমিদং সর্ব” । প্রীকৃফ 
কহিয়াছেম, “ময়ি সর্ববমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা 
ইব”। বেদে উত্ত আছে--- 

হ) একোহবর্পণে! বুধ! শক্তিযোগাৎ 

বর্ণান অনেকান্ নিহিতার্থে দধ।তি। 

স্বণার মুলে অহঙ্কার । অহঙ্কার বড় প্রবল রিপু। 

সাধন! করিতে করিতে সকলের পরে অইস্কারের 
লোপ হত়্। খহস্কীর জুগ্ত হইলেই জীব ভগবানে 
বিলীন হইয়া কৈবল্য, মোক্ষ অথব! নির্বাণ লাভ 
করে। এই অহঙ্কায়ের ধংস করিতে হইলে কঠোর 

দাধনার প্রয়োজন। রাবণ ও কুস্তকণের ক্লীবন 
একটা সাধনা । এই অআহঙ্কারের ধ্বংস করিতে 

তাহাদের তিনষুগে ভিন জন্ম গ্রহণ করিতে হুইয়াছে। 
পুরাণানুসারে রাবণ এবং কুস্তকর্ণ বিষুরর দ্বারে 

দ্বার-রক্ষক ছিলেন। ইছাদ্দের নাম ছিল তখন জয় 
এবং বিজয়। একদা সনক, সনন্দ, সনগুকুমার, 
সনাতন প্রভৃতি খধিগণ হরিচরণ দর্শনাশায় বিষুঃ- 
লোকে উপস্থিত হন। ইহার! দেখিতে পথম বর্ষায় 
বালকের মত। জয়-বিজয়-নামক ঘ্াররক্ষকথয 

অহঙ্কারবশে ছঁহাদিগকে অবনানিত করিয়াছিলেন । 
তাই খবিগণ এতদুভয়ের সংশোধন-মানলে কুপা- 

পূর্ববক' জাড়িশাপ প্রদান ফরেন। কৃপাই তে! বটে। 

৬০১১ 

ধরধিগণ.ভাবিলেন,. ইহারা :আর- খরডকাত ধরে 

ধাড়াইয়া/ থাকি ।. পরিশুদ্ধ করিয়া ভীহরি-সাযুক্য 
লাভের উপান্ধা করিয়া দিলেন। ' খধিগণ কনে! 
কুঙ্ধ ইন না) .তীহার! নিষ্ঠুর নঙেন |) 'সর্বব- 
জগতের কল্যাণ বিধানই:' তাঁহাদের কাট । ্যাধি- 

লাগিলেন | বিষু-কহিলেন তোমরা' আমার শা 
রূপে জন্মগ্রহণ করিবে, আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়! 

তোমাঞ্ধের উদ্ধার করিব। অর্থাৎ অহস্কারই- শচা- 
বানের শত্র।. আমার আমিত্বকে. সম্পূর্ণরূপে উৎ- 

সর্প করিয়৷ দিতে না পারিলে মুঞ্তিলাভ হইবে না। 
জীব তাহ! নিজের চেষ্টায় পারে না ।. জীবের'যতই 
সাধনাভিমান থাকুক না ফেন, তাহা পারে নাঁ। 

বিষুর নিকটবস্তা দ্বায়রক্ষক জয় বিজয় পর্যন্ত 
পারেন নাই। ভগবাম ক্কপা করির! শবয়ং জীবের 

অহস্কারকে মন করিয়া তাহাকে যুক্ত করিয়া 
থাকেন। জীবের কর্তব্য কেবল সাধনাভিমনি-ত্যাগ 
করা। সাঞ্চন করিতে করিতেই সাধনাভিমান বিদু- 
রিত হইবে । সাধনের গ্রয়োজনীরত! এই জন্য যে, 
তীহাকে সাঙ্গন করিয়। পাওয়া বাইবে। 

শ্র্দতি ফহিয়াছেন-. 

নায়মাতা। প্রবচনেন লভাঃ 

ন মেধয়া ন বহুধা শ্রমতেন 
-ফমেটবয বৃগুতে তেন লত্াঃ 
তন্থেষ আত্মা। বৃণুতে তনূং স্বাম্। 

এ তথ্য ভাগবন্ধর্ে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হই- 
য়াছে। শ্ীমন্তাগধতীয় শ্রীকৃষের ননী চুরির ধাপার 
এ তঙ্গের 'সর্ব্বোৎকট দৃষ্টান্ত । যখন ধশোদ। নিজের 
চেহ্টায় কিছুতেই গেপালকে বন্ধন করিতে পারি- 

লেন না, ভখন-_. 
'ম্বমাতৃঃ দ্থিন্নগাত্রায়াং বিশ্রস্তকবরঞোজঃ 
ৃষ্ঠা পরিশ্রমং কৃষ্ণ; কৃপয়াসীৎ শ্ব-বন্ধনে । 
এই জয় বিজয় অভিশাপপ্রস্ত 'হইয়া, সত্যুগে' 

হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, ব্রেতায় রাবণ এবং 
কুস্তকর্ণ, অতঃপর: দ্বাপরযুগে  দত্যবক্র.ও শিগুপাল- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিঘুগের এই 
'কৃপালাভ, ভাগবদ্ধপ্ম . এবং সহজ সাধনের বিয়াট 
আয়োজন পূর্ববর্তী তিন যুগ ধরিয়া চপিয়াছে। 
তাই ভাগবন্ধন্মাবলন্থিগণ চারিমুগের 'ভিতয়ে ফলি- 
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খুগকেই শুশষ্ঠ যুগ বলিয়া থাকেন” তিনযুগে' তগ- 
বাগ অবতী্ল হইয়া এই অহস্কারকে নিগীড়নপূর্বধক 
জীবের জন্য এই সর্বিমলঙজয় ভাগবন্ধর্ঘ প্রচার 
কঠিয়াছেন। ভাগবন্দণ্ধে ঘবণার স্থান মাই । তীহায়! 
লেন__“ইয়ং পৃথিবী সর্বেরধিধাং ভূতানাং মধু-” 
গাগবন্ধর্ অস্কারের ' অবকাশ নাই। তীহারা 
বলেদ--“তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরিব সহিষুনা” । 

জীব, তুমি অহঙ্কার ও ত্বশাবশে রাধণের মত 

এমন কঠোর জীবন-সাধনা ব্যর্থ করিও না । ভগ- 
বীনেয় সঙ্গে কৌশল করিয়া কেনা বেচার সাধনা 
করিও না। হনুমানের মত তীছার নিতাদাস হও । 

ঠতন্য-চগ্লিতাঁম্বৃতে উক্ত আছে প্জীবের স্বরূপ হয় 
কৃষ্ণের নিত্য দাস” । এই অস্থতময়ী বাণীই তোমার 

সাধর্নীর মূলমন্ত্র হৌক্। 

কন্নাড় সাহিত্য । 

কর্ণটের বৈষ্ণব কবি । 

পুরন্দর দাস। 

আহং জ্ঞান পরিহরি, ভেঙ্কাক্তেদ ত্যাগ করি, 

সতানের সলিলে কর স্জান। 

পিতা মাতা ভত্তি বান, বন্ধন মোচন ন্সান, 

| হরিধ্যান গঙ্গ। কর স্নান । 

ভবিষ্যত চিস্তান্শান,। পরস্ত্রী অলোত স্নান, 

নিন্স। বিসর্জন কর ন্নান.। 

চৌধ্য-বৃত্বিহীন নান, পয়-তন্ব-ঙান স্নান, 

| জাত্া-ভ্ঞান গঙ্গা কর নান । 
পরছিতভ্ঞ়ান কান, অন্যায়বঙ্জুন ন্লান, 

| হয়িমাম গঙ্গা কর বান । 

গজ্জম প্রীতির ল্লান*. অগ্রীতি ত্যাগের ল্লান, 
_. ক্ষিদোষজ্ঞান কর সান। 

বেদ অধ্যন্নন সান, সত্য মিথা। জ্ঞান ল্লান, 

7 সাধুসেজ গ্গ। কর স্সান। 
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সত্য-দেবতায় ছেড়ে, .. মিথ্যা-দেবে পূজা] করে, 
তায়ে যুরখখ সর্বলোকে কয়। 

রমণী ত্যজিয়া যায়, পর হাস্তে ধন দেয়, 

আজ্মীয়কে খণ দেয়, মুর্খ বলি জান তায়, 

মহামুর্থ অপরে মজায়। 
উদর পুরিতে হায়, সন্তান বিকায়ে যায়, 

শ্বশুরের ঘরে রয়, মুর্খ নিজে গালি দেয়, 

মহামুর্খে ভক্তি নাহি রয়। 
মহিষ শাবক-হীন, দোহে মুর্খ অতি দীন, 
বিনা ড্রব্যে দেয় খণ, ব্যস্ত রহে রাত্র দিন, 

মহামুরখখ জননী নিন্দয়। 

নিত্য-পৃজ। নাহি করে, গুরুভক্তি নাহি ধরে, 

হব্রি কথা শুনিবারে, মুর্খে না বাসন সরে, 

মহামূর্খ অলস সঙ্গে রয়। 

উপকার লভি দীনে, অপকার প্রতিদানে, 

পরনিন্দা শুনি কানে, মুর্খ নাশে নিজ জনে, 
মহামুর্খ ভজে না৷ দেরায় ॥ ৬ ॥ 

দাস কর হে আমায়, ওকে প্রভু দয়াময় হে, 

তুমি বেস্কট রমণ, হৃদয়ের ধন, সহত্র নাম ধোয় হে! 
পাপ ইচ্ছ। নিবারয়, পাপ চিন্তা নাশ কর হে, 

পরাও আমারে নাথ, নিজ কৃপাগুণে, তব করুণা- 

কবচ হে। 

করাও আমারে প্রভু, তব পদসেবা-রত হে, 

সাজাও কবরী মোর, ভয়হারী তব অভয় 
কুমুমদামে হে। 

কাদিয়ে মাগিছে- দাস, দাও অটল ভকতি হে, 

দিবস রজনী করি, গুণ গান তব, যায় সকলি 

বথায় হে। 

কেন বা বিলম্ব কর, তব ধ্যানে মগ্ন কর হে, 

বন্ধিদ নয়নে কেন, নিখিল রঞ্জন, হের আমার 

পানে ছে! 

পতিত পাবন দেব, তুমি পতিতের সখা হে, 

শরণাগত আতশ্রায়, অনাথ বসল, ওহে ভুলনা 
আমায় হে। 

ধুয়ে দিয়ে পাপ ভাপ, মোরে মুক্তি দিতে হবে. ছে, 

কৃপাময্স কৃপা কর, গুরুপুরম্দর, ডাকে বিট্টল 
তোমায় হে ॥ ৭ ॥ 
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“ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান।” 

দেবেন্দ্রনাথের হিমালয়ভ্রমণ স্টাহার নিজের 

এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর কি উপকার সাধন 

করিয়াছে, তাহা তাহার হিমালয়ভ্রমণ হইতে 

প্রত্যাগমনের পর বিবৃত ব্রাঙ্গধর্্দের ব্যাখ্যান পাঠ 

করিলেই উপল হইবে। 

হিমালয়ভ্রমণের পূর্বেব ও পরে ব্রাঙ্মসমাঁজে 
দেবেন্দ্রনাথ ব্রাঙ্গধর্ম-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর 

অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু “ত্রাহ্মাধর্মের 

ব্যাখ্যান” বলিলে সে সকল উপদেশ বুঝায় ন1। 

হিমালয়প্রবাস হইতে প্রত্যাগমনের পরেই কেশ- 

বের আগমনে উৎসাহিত হইয়া! দেবেন্দ্রনাথ ব্রাশ্মা- 

সমাজের বেদী হইতে যে সকল ব্যাখান বিবৃত 

করিয়াছিলেন এবং যে ব্যাখানগুলি পত্রাক্মধান্মের 

বাখ্যান” নামক পুস্তকাকায়ে নিবদ্ধ হইয়াছে, সেই 

শ$লিই বিশেষভাবে এত্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান” বলিয়া 

অভিহিত হয়। ধশ্মপাহিত্যে এই ব্যাখানগুলি 
বাস্তবিকই অত্যাচ্চ আসনের অধিকারী-__ধর্ম্মাহিতো 

এগুলি অপূর্বব সামগ্রী । প্রাণ হইতে সরলভাবে 
নিঃস্থত ও সরল ভক্তিরসে আপ্লুত ব্রহ্ম বিষয়ক 
ব্যাখ্যান জগতের ধণ্মসাহিত্যে অতীব বিরল । 

দেবেন্দ্রনাথ আচার্ম্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৭৮২ 
শকের ১১ আীবণ হইতে ১৭৮৩ শকের ১০ মাঘের 
মধ্যে এই সকল ব্যাখ্যান বিবৃত করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে কেশবের প্রতি দেবেল্্নাথের অনুরাগ 

এত গাটতা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে আমরা দেবেন্দর- 
নাথকে অনেকবার বলিতে শুনিয়াছি যে, বেদীতে 

বসিয়া সম্মুখ কেশবকে সমাসীন দেখিলে তবে 

'উাহার হৃদয় খুলিয়া বাইত, যাহা কিছু তাহার 

বলিবার থাকিত, তাহা অতি সহজেই হৃদয় হইতে 

নিঃস্যত হইয়া আসিত। এই ব্যাখ্যানগুলি দেবেন্দ্র- 

নাথের তৃতীয় পুর হেমেন্দ্রনাথ কর্তৃক লিপিবন্ধ 
হইয়াছিল। তখন রেখাক্ষর বর্ণমালার ন্যায় কোন 

প্রকার সাঙ্কেতিক লিপি উত্তাবিত হয় নাই, কিন্কু 

বস্তু ত৷ লিপিবদ্ধকরণে হেমেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন । 

হেমেন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইবার পুর্ব পর্য্যস্ত 

দেবেন্দ্রনাথ যে কোন ব্যাখ্যান বা উপদেশ বিবৃত 

করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া- 
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ছিলেন। ..দেবেস্জ্রনাথের উপদেশ প্রভৃতি এই 
প্রকার লিপিবন্ধকরণে হেমেন্্রনাথের বিশেষ অনু- 

রাগ থাকাতে আমরা দেবেন্দ্রনাথের মুখ-নিঃস্যত 
অনেক বাণী সঞ্চিত দেখিতে পাই। ধাহার মুখ 

হইতে ব্রাঙ্গধর্মের ব্যাখ্যান নিঃস্হত হইয়াছে এবং 

যিনি সেগুলিকে. লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের সকলের 

সহজলভ্য করিয়া দিয়াছেন, ভাহাদের উভয়কেই 
আমর! ভক্তিভরে প্রণাম করি। 

১৭৮৯ শকের কাণ্তিক মাসে ব্রক্ষানন্দ কেশব 

চন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহাতে এই ব্যাখ্যানের বিষয় 

উল্লেখ করিয়। তিনি বলিয়াছেন--“যখন আপনি 

কলিকাত। ব্রাক্মামাজের প্রধান আচাধ্যরূপে পবিভ্র 
বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ের মহান্ সত্য সকল বিবৃত 
করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার হদিস্থিত 

মহোচ্চ ও সুগভীর ভাবনিচয় লে।কের নিকট প্রকা- 

শিত হইল; এবং বিশেষরূপে ঈশ্বরের দিকে উপাসক- 
দিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিলেন । কতদিন আমরা! 

ংসারের পাপতাপে উত্তপ্ত হইয়! সমাজে আপনার 

াদয়-বিনিঃস্ত জ্ঞ্কানামৃত লাভে শীতল হইয়াছি ; 

কতদিন জাপনার উৎসাহকর উপদেশ দ্বার! 

আমাদের অসাড় মুমুর্ আত্মা পুনরজীবিত হইয়াছে 
এবং আপনার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের 
গাস্তীর্ষ্যে ও সৌন্দর্য্য পুলকিত হইয়| সংসারের প্রুতি 
বীতরাগ হইয়াছে। দেই সকল ন্বর্গীয় অনুপম 
“ব্যাখ্যান” পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। 
আমরা তণশ্রবণদ্বারা যে মহোপকার লাভ করি- 

ূ যাছি, বোধ করি, অনেকে পাঠ করিয়া তাদৃশ 

ৰ ফল প্রাপ্ত হুইরেন। পরম্থ ইহ আমাদের দৃঢ় 

বিশ্বাস যে এই অমূল্য পুস্তক ভবিষ্যতে দেশবিদেশে 

উপযুক্তরূপে সমাদৃত হইবে।” 

“বাঙ্গাল ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে” 

রাজনারায়ণ বস্ত্র মহোদয় বলেন--" বাঙ্গালা ভাষায় 

বক্তৃতা করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী ব্রাঙ্গসমাজ্জের 

সভ্যেরা প্রথম প্রবর্তিত করেন। ব্রাহ্মদমাজের 

বক্তৃতার মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান 
অতি প্রসিদ্ধ ।- উহা! তড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ 

করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং 

মনশ্চক্ষুসমক্ষে অধ্ুতের সোপান প্রদর্শন করে। 



উগ্রাহাত্বণ ১৯৪ 

বস্ডাষা ভীহার নিকট উত্ত 'ব্যাধ্যান ' প্রস্তুতি 
ধন্য প্রপন্নন দিমিস্ত এবং. অন্যান্য কারণ জন্য 

কর্তই উপকৃত, তাহ! বল। বায় না|” 
" শ্ৰর্তমান সময়ে' যিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য কোন 
গুশ্তক প্রণয়জ করেন, তিনি যেমন বিদ্যাসাগরের 

লিখিত তাধা অবলগ্বন করেন; ঘিনি কোন প্রাকৃ- 
তিক তব বর্ণনা করেন, তিনি ধেমন অক্ষয়কুমারের 

লিখনপ্রণাীর অনুসরণ করেন; তেমনি ধিনি 
এক্ষণে ধার্মারিচার, ধর্মতব্বব্যাখ্যা বা ঈশ্বরের প্রেম- 

মাহাব্মা বন করেন, তিনি কাশীবাসী হউন ব! 

গপ্পাপারে অবস্থান কর্দদ, তাহাকে মহবি দেবেন্দ- 
নাথের বাক্যাবলী গ্রহণ করিতে হয় ।” ( সমীরণ, 

শ্রাবণ ১৩০২ ) | 

এই ব্যাখ্যানগুলি মুদ্রিত হুইয়! কলিকাতা! 
ত্রাঙ্গসমাজ ব্যতীত অন্যান্য ত্রাঙ্মসমীজে বিনামুল্যে 

বিতন্সিত হইত। 

ব্রাঙ্গাসমাজের উপাসনাদিবসে দেবেন্দ্রনাথ যেমন 

একদিকে ব্যাখ্যান সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, 

তেমনি এই বশুসর ব্রঙ্গাবিদ্যালয়ে দিতীয় প্রস্তাব 

আরম্ভ করিয়া বিশেষভাবে উপনিষদের ভাব সকল 

ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। 

- এইরূপে দেবেক্নাথ ও কেশবচন্দ্রের যত ও 

উৎলাহে যখন ব্রান্ষধর্্মা চারিদিকে প্রচারিত হইতে 

কাগিল, যখন অনেক পরিবারের লোকের! ব্রান্ষ- 

ধর্দেয় ব্রত গ্রহণপূর্ববক পৌন্তলিক অনুষ্ঠান পরি- 
ত্যাগে উদ্যোগী হইতে লাগিলেন, তখন অবধি 

্রাক্থালমাজের বিরোধীপক্ষেরও পুনরাবি9্ভীব হইতে 
লাগিল। কেশবচন্দ্রও: নীরব থাঁকিবার লোক 

ছিলেন না। আমরা যতদূর জানি, সেই সময়ে 

ড্রাহারই পরামর্শমত ব্রঙ্গোপাসকদিগকে ব্রাঙ্গধন্মে 

দীক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ চেস্টা হইতে লাগিল 

অ্রবং সে বিষয়ে কতকটা। সাঞফল্যও দেখা যাইতে 

লাগিল। 
একদিকে কেশবের ব্রলবিদ্যালয়, অপরদিকে 

দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যান, এই উভয়ের ফলে উপাসন।- 

দিবসে ত্রাঙ্মসমাজে এত শ্রোতৃমাগম হইতে 

লাগিল যে সকলের স্থান সংরুল।ন হইত না। সেই 

কারণে ত্রাজাদিগের.জন্য কতকগুলি আসন নিদ্দিট 
৫ 

বেদে বাবু ধশ্টপ্রবর্তক বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু 
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্রাহ্মাদমাজের কর্ম্মচারীগণের নিকটে পূর্ব হইতে 
নিদর্শন-পত্র, সংগ্রহ করিতে হইত। ইহার অবান্তর 

ফল হুইল এই বে শ্রোতৃবর্গের ধ্যে ত্রাঙ্ছামগুলীর 

কতগুলি, তাহায় কতকটা আতভাসও পাওয়া বাইত। 

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 

গীতা-রহন্য । 
অষ্টম প্রকরণ। 

বিশ্বের রচনা ও সংহার। 
€(পূর্ষের অন্ববৃত্তি ) 

(শ্রীজ্যোতিরিস্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাধিত ) 

ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই দুই বাক গুণ 

মুল সাম্যাবস্থ প্রকৃতিতে উৎপন্ন হইলে প্রকৃতির 

একত্ ভাঙ্গিয়া গিয়া, তাহার অনেক পদার্থ নিশ্মাণের 

সূত্রপাত হয়। তথাপি তাহার সুক্নত্ব অদ্যাপি 
বজায় আছে। অর্থাৎ নৈয়ায়িকদিগের সুক্ষ 
পরমাণু এক্ষণে আরন্ত হয়, এইরূপ বলিলেও চলে । 
কারণ অহঙ্কার উতপল্স হইবার পুর্বেব প্রকৃতি অখণ্ 
ও নিরবস্পর ছিল। নিছক্ বুদ্ধি ও নিক অহঙ্কার-- 

বন্ততঃ দেখিতে গেলে ইহারা কেবল গুণ। তাই 

প্রকৃতির দ্রব্য হইতে উহারা পৃথক্ থাকে, উপরি- 
উল্ত্ত সিদ্ধান্তের এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইৰে না। 

আসল কথ। এই ষে, খন মূল ও নিরবয়ব একই 

প্রকৃতিতে এই গুগগুলি উৎপন্ন হয়, তখন উহারই 

বিবিধ ও সাবয়ব-দ্রব্যাক্মক ব্যক্ত রূপ উতপন্ন হয়। 

এই প্রকার ঘখন মুল প্রকৃতিতে অহঙ্কারের ভিন্ন 

ভিন্ন পদার্থ নিশ্মীণ'করিবার শক্তি মাসে তখন পরে 

উহ্থার বৃদ্ধি দুই শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা, 

মনুষ্যপ্রভৃতি সেক্দ্রিয় প্রাণীগণের স্থগ্রি;) এবং 
দ্বিতীয়, নিরিন্দ্রিয় পদার্থের স্থী। এই স্থানে 
ইঞ্ড্রিয়শব্দে “ইন্দ্রিয়বান্ * প্রাণাদিগের ইন্দ্রিয়ের 

শক্তি” এই অর্থই বুঝিতে হইবে । কারণ, সেন্দ্রিয 

প্রাণীদিগের জড়দেহের সমাবেশ জড় অর্থাত 

নিরিন্দ্রিয় সগ্রিতে হইয়া থাকে, এবং এই প্রাণা 

দিগের আত্মা “পুরুষ নামক পৃথক্ বর্গের ভিত- 

রেই পড়ে। তাই সাংখ্যশান্ত্রে সেক্দ্িয় জগতের 

বিচার করিবার সময় দেহ ও আত্মা ছাড়িয়। 
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কেবল ইন্দ্রিয়েরই বিচার করা হইয়াছে! জগতে 

সেক্দ্রিয় ও নিরিন্দ্রিয় পদার্থের অতিরিক্ত তৃতীয় 
পদার্থ থাকা সম্ভব না হওয়ায় অহঙ্কার হইতে দুয়ের 

অধিক শাখ। বাহির হইতে পারে না ইহা বলিতে 

হইবেনা। তন্মধ্যে নিরিন্দিয় পদার্থ অপেক্ষ। 

ইন্দ্রিয়শক্তি শ্রেঠ হওয়া প্রযুক্ত ইন্দ্রিয-জগতের 

সান্তিক অর্থাৎ সবগুণের উত্করের দ্বারা উৎপন্ন 

এবং নিরিল্দ্রিয় জগতের তামসিক অর্থাশ তমো- 

গুণের উতকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন এইরূপ নাম আছে । 

সারকথ! এই যে, অহঙ্কার আপন শক্তির দ্বারা ভিন্ন 

ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতে আরসম্ত করিলে তাহাতেই 

এক সময় সন্তগুণের উত্কর্ষধ হইয়া একদিকে পাঁচ 

জ্ঞানেন্ড্রিয়, পাঁচ কর্দেন্দ্িয় ও মন মিলিয়। ইন্দিয়- 

জগতের মুলভূত এগারো ইন্জ্রিয় এবং অন্যদিকে 

তমোগুণের উত্কর্ষ হইয়া তাহা হইতে নিরিক্দ্িয় 

জগতের মুলতৃত পাঁচ তন্মাস্্র দ্রব্য উৎপন্ন হয়। 

কিন্ত প্রকৃতির সুন্নত্ব অদ্যাপি বজায় থাক! প্রযুক্ত 

অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এই ১৬ তত্বও সৃদ্মন হইয়াই 

থাকে । % 

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ---ইহাদের তল্মাজ্ে, 

অর্থাৎ মিশ্রাণ না হইয়! প্রত্যেক গুণের পৃথক্ পৃথক্ 

অতিসুন্মন মুলম্বরূপ-_নিরিক্দ্রিযর় জগতের মুলতন্ব 

এবং মন-সমেত এগারো ইন্দ্রিয় সেন্দ্িয় জগতের 

বীজ । এই বিষয়ে সাংখাশান্্ প্রদত্ত উপপত্তি বিচার 

করিবার যোগ্য বিষয় যে, নিরিল্দ্িয় স্ৃপ্তির মুলতস্ব 
পাঁচই ব। কেন এবং সেন্দ্রিয় স্থির মুলতত্ব এগা- 

রোই বা কেন মানা আবশ্যক হয়। অর্ববাচীন 

সগ্টিশাস্ত্শ্রানী জাগতিক পদার্থের ঘন, তরল ও | 
সশাপিশীশিসপিশ। 

* ইংরাজি ভাষায় এই অর্থছ সংক্ষেপে রলিন্ে 
হইলে এইরূপ বলিতে হুয়- 
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বায়ুর্ূপী তিন প্রকার তেদ কষ্িয়াছেন। কিন্ত 
সাংখাশাস্ত্রে পদার্থসমূহের বগাঁকরণ ইহ! হইন্ডে 
ভিন্ন। সাংখ্য বলেন যে জাগতিক সমস্ত পাদা 
এেঁর জ্ঞান মন্ুষ্যের পাঁচ জ্ঞানেশ্ট্রিয়ের দ্বারা হইপা 

থাকে ; এবং এই জ্জানেন্দ্রিয়ের রচনায় এইক্প 

কিছু বিশেষত্ব আছে যে, এক ইন্দ্রিয়ের একই 
গুণ জ্কান-গোচর হইয়া থাকে । চোখে আধপ্রাপ 

হয় না, কানেও দেখ! যায় না; এবং স্বকের মিষ্ট 

তিক্ত জ্ঞান হয় না, জিহ্বার শব জ্ঞান হয়না; 

নাক শাদা-কালো বুঝিতে পায়ে না। পাচ জ্ঞানে” 

ন্দ্িয় ও তাহাদের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই 
পাঁচ বিষয় এইরূপ যদি শ্হির হইয়া থাকে, তবে 

জগতের সমস্ত গুণ ইহা অপেক্ষা অধিক স্বীকার 

করিতে পারা যায় না। কারণ, পাঁচ অপেক্ষা 

অধিক গুণ যদি কল্পনা! করাও যায় তাহা! হইলে 

তাহা জানিবার কোন উপায় আমাদের নাই। এই 

পাঁচ গুণের মধ্যে প্রতোকের অনেক ভেদ হইতে 
পারে। উদগ্জাহরণ যথা-_শব্দ, এই গুণ একই 

হইলেও ছোট, বড়, কর্কশ, ভাঙ্গা, চেরা, মধুর কিংবা 
সঙ্গীতশাস্স্ের বর্ণন! অনুসারে নিষাদ, গান্ধার, যড়াজ 

ইত্যাদি অথবা ব্যাকরণশাক্স্র অনুসারে কণ্ঠ, তালব্য 
ও্্য প্রভৃতি এক শর্ষেরই অনেক প্রকার তেদ 
হইয়। থাকে । রস কিংবা রুচি ইহার! বস্তুত এক 

হইলেও তাহারও-_মধুর, টক্, নোন্তা, ঝাল, 

তিতো। কিংবা কষ! ইত্যাদি অনেক ভেদ হইয়। 
থাকে ; এবং রূপ একটি গুণ হইলেও, সাদা, কালো, 

সরুজ, নীল, হল্দে, ভাবাটে এইপ্রকার রূপও 
অনেক প্রকারের হইয়া থাকে । সেইরূপ আবার 
মিষ্টতা এই এক বিশিষ্ট রুচির কথা যদি ধর, 
তাহাতেও আখের মিষ্টত৷ ভিন্ন, ছুধের তিক্স, গুড়ের 
ভিন্ন, চিনির ভিন্ন, এইরূপ তাহারও আবার অনেক 

ভেদ আছে; এবং পরথক পৃথক গুণের ভিন্ন ভিন্ন 

মিশ্রণ বদি ধর--এই গুণবৈচিত্র্য নন্তপ্রকারে 
অনন্ত হইতে পারে। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, 

পদার্থসকলের মুল গুণ পাঁচ অপেক্ষা কখনই 
অধিক হইতে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয় পীচই 
এবং প্রত্যেকের এক এক গুণই বোধগমা হয়। 
এইজন্য, কেবলমাত্র শব্দগুণের কিংবা কেবলমান্্ 

স্প্লশ্তুণের এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ অর্থাৎ অনা 



জাঞাহারণ, ১৮০৪ 

লেও যুলে কেবলমাত্র শব্দ, কেবলমাত্র স্পর্শ কেবল- 

মাঞ্জ রূপ, কেবলমাত্র রস ও কেবলমাত্র গন্ধ অর্থাৎ 

শব্মতল্মাত্র, স্পর্শতম্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতম্মার ও 

গন্ধতন্মাত্র--এইরূপ মূল প্রকৃতির পাচ ভিন্ন ভিন্ন 

সুক্জম তল্মান্রবিকার কিংবা দ্রব্য অবশ্যই আছে, এই- 

রাপ সাংখ্যেরা শ্হির করিয়াছেন । পঞ্চতন্মাত্র কিংব 

তাহ] হইতে উত্পন্ন পঞ্চ মহাভৃত সম্বন্ধে উপনিষণড- 

কারেরা কি বলেন তাহার বিচার পরে করিয়াছি। 

নিরিশ্ত্রিয় জগতের এইপ্রকার বিচার করিয়া 

উহাতে পাঁচটিমাত্র সুক্ষম মূলতত্ব আছে এইরূপ 

নিপ্ধারণ কর! হইয়াছে । এবং যখন সেক্জ্রিয় জগৎ 

দেখি, তখন পাঁচ ভ্ানেন্দ্িয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ও 

মন-এই এগারোর অধিক ইন্দ্রিয় কাহারও নাই 

এইরূপ প্রতীতি হয়। স্মুল দেহে হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় 

শ্ুল প্রতীত হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের মুলে 

কোনপ্রকার সুক্ষম মূলতন্ব না৷ থাকিলে ইন্দ্রিয়” 

সমূহের রিভিন্নতার ঘথোচিত কারণ বুঝা যায় না। 

পাশ্চাত্য আধিভৌতিক উতক্রান্তিবাদে এই সম্মন্ধে 

খুবই আলোচনা হইয়াছে । এই মতে আদিম ক্ষুদ্র- 

তম গোলাকার জন্তুর ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয় ; এবং 

“ওই ত্বক হইতে অন্য ইন্দ্রিয় ক্রমে ক্রমে উওপন্ন 

হইয়াছে । উদাহরণ যথা--মুল-অস্কর ত্বকের সহিত 

আলোকের সংযোগ হইলে পর চোখ হুইল ইত্যাদি। 

আলোকাদির সংযোগে স্থুল ইন্দ্রিয়াদির প্রীডুর্ভাব 

হইয়। থাকে,__আধিভৌতিকবাদীদিগের এই তত্ব 

সাংখ্যদিগেরও গ্রাহা। মহাভারতে (শাং- ২১৩, 

১৬) সাংখ্যপ্রক্রিয়ানুসারে ইন্ড্রিয়াদির আবি- 

গাবের এইপ্রকার বর্ণনা! নাছে £- 

শব্দরাগাড শ্রোত্রমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ | 

রূপরাগা ও তথ। চক্ষুঃ স্রাণং গঞ্গজিত্বক্ষয় ॥ 

অর্থাৎ “প্রাণীর আত্মার শব্দ গুনিবার ভাবনা! হইলে 

পর কান, রূপ চিনিবার ইচ্ছায় চোখ, এবং গন্ধ 

আত্রাণ করিবার বুদ্ধি হইতে নাক উৎপন্ন হয়” কিন্ত 

সাংখ্যের। এইরূপ বলেন যে, তকের আবি9াব প্রথমে 

হইলেও, মূল-প্রক্ৃতিতেই যদি ভিন্ন ভিন ইন্তিয় 

উৎপন্ন হইবার নৈসর্গিক শক্তি না থাকে ত্বাবে সজীব 

জগতের অন্তডূকি অত্যন্ত ক্ষু্র কীটের চর্দ্দের 

উপর. সূ্ধ্যালোরের যতই আঘাত ক সংযোগ 

গীতা-রহস্য 

গুণেক্স মিশবধরহিত পদাখ আমাদের নজরে না আসি. 

২২৩৪১ 

হউক না, তাহার চোখ-_এবং চোখ শরীরের এক 

বিশিষ্ট অংশ-_-কোথা৷ হইতে আসিবে ? ভাবিণের 
সিদ্ধান্ত এইমাত্র বলে যে, এক চক্ষুযুক্ত এবং ত্বিতীয় 

চক্ষহীন_-.এই দুই প্রাণী স্ষ্ট হইলে পর, জড়- 

জগতের যুঝযুঝি বা ঝটাপটিতে চক্ষ্যুত্ত প্রাণী 

অধিককাল টিকিয়া থাকে এবং দ্বিতীয় বিনষ্ট হয়। 

কিন্ত নেত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্জ্রিয় প্রথমে উৎপন্ন 

কেন হয়, ইহার উপপত্তি, পাশ্চাত্য আধিভৌতি ক 

স্ষ্টিশাস্্র বলেন নাই। সাংখ্যদিগের মত এই যে, 

এই সমস্ত ইন্দ্রিয় মূল এক ইল্্িয় হইতেই পরে 

পরম্পরায় উৎপন্ন না হইয়া, অহঙ্কার পুযুক্ত প্রকৃ- 

তির বহুত্ব আর্ত হইলে পর, প্রথমে সেই অহঙ্কার 

হইতে পাঁচ সৃশ্মন কশ্মেজিয়, পাচ সুশন ভস্তানোন্দ্রয় 

ও মন মিলিয়া এগার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কিংবা গুণ, 

মূল প্রকৃতিতেই যুগপৎ স্বতত্ত্রভাবে স্হ্ট হইয়! 

পরে তাহা হইতে স্থুল সেন্দ্রিয় জগৎ উৎপন্ন হুইয়া 

থাকে । এই এগারটির মধ্যে মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের 

যোগে সঙ্কল্পবিকল্লাক্মক কাজ অর্থাৎ ভঙ্কানেক্জ্িয় 

গৃহীত সংক্কাপ্রসকলের যোগাযোগ করিয়। বুদ্ধির 

সম্মুখে নির্গমার্থ স্থাপন করে; এবং কর্মেন্দিয়ের 

যোগে ব্যাকরণাত্মক কাজ অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত নির্ণয় 

কণ্মেন্দরিয়ের ত্বারা কাজে প্রয়োগ করে--এইপ্রকারে 

উহী উভয়বিধ অর্থাৎ ইন্ড্রিয়তেদে ভিন্ন তিন্ন দুই 

প্রকারের কাজ করিয়া থাকে, ইহ পূর্বে যষ্ট প্রক- 

রণে কধিত হইয়াছে । উপনিষদেও ইন্দ্িয়াদর 

প্রাণ এই নাম দেওয়া হয়ঃ এবং সাংখ্যদ্দিগের 

মতানুসারে উপনিষকারদিগেরও এই মত যে, এই 

প্রাণ পঞ্চ মহাভূতাত্মক না হইয়! পরমাক্ম। হইতে 

পৃথক উৎপন্ন হইয়াছে (মুড, ২ ১. ৩)। এই 

প্রীণাদির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সংখ্যা উপনিষদে 

কোথাও সাত, কোথাও দশ, এগার, বার বা তের 

বর্ণিত হইদ্াছে। কিন্তু উপনিষদের এই সমস্ত 

বাক্যের একবাক্যত। করিলে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা 

এগারই সিদ্ধ হয়, বেদান্তসূত্রের ভিত্তিতে শ্রীশঙ্করা- 

চার্ধ্য ইহাই স্হির করিযাছেন ( বেসু, শাংভা, 
২* ৪. 

৫ ৬) এবং গীতাতে এইন্িয়াণি দশৈকং চ” 

( শী, ১৩, ৫ )-_ইন্ট্রিয দশ এবং এক অর্থাৎ 

এগার--এইরূপ স্পষ্টই উত্ত হইয়ছে। অতএব 



২৪০ 
এই বিষয়ে সাংখ্য ও বেদাপ্ত এই ছুই শাস্ত্রে কোন 

মতভেদ নাই। | | 
সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্তের সারাংশ এই যে, 

সেন্দ্রিয় জগতের মুূলক্কৃত এগার ইন্ড্রিয়পন্তি বা পণ 
সাবিক অহংকার হইতে উৎপন্ন হয় ; এবং নিরিশ্ডিয় 

জগতের মুলতৃত পাচ তন্মাত্র দ্রব্য তামস অহঙ্কার 
হইতৈ- উত্পক্ন হয়; পরে পঞ্চতন্মাত্র দ্রব্য হইতে 
ক্রমান্বয়ে পুল পঞ্চমহাভূত ( ইহার “বিশেধ' এইরূপ 

নামও আছে) এবং স্কুল নিরিশ্রিশ্য পদার্থ উতপঙ্গ 

হইয়া থাকে, এবং এই পদার্থপশুহের সহিত যথাসম্ভব 

এগার সুন্মম ইন্সিয়ের সংবোগ হইংল, সেষ্ট্রিয় জগৎ 

স্কট হয়| 
সাংখ্যমাতে প্রক্কাতি হইতে আবিভৃতি তন্ব- 

সমুহের ক্রম__যাহার বর্ণনা এতক্ষণ কর! হইয়াছে-- 

নিক্মপ্রগ্ত বংশবৃক্ষ হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে-_ 

| ব্রন্মাণ্ডের বংশর্ক্ষ 
পুরুষ (উতয়েই হয়ন্ত,ও অনাদি) প্রকৃতি €- জেবা ও সুল্দ) 

(নিগুণ ; পর্যার শখ আর দ্রষ্ট। ইত্যাদি )। (সঙ্থ রজ ভমগুণী; 

পধাযখন্দ_-প্রধান  খবাক্চ, মাক, প্রনিবধ্ধপ্শিলীী ইত্যাদি) 

মহান্ কিংবা বুদ্ধি (বাক্ত ও শুগ্র ) 

€পধ্যার শব _আহুরী, মতি) জ্ঞান, খাঁতি ইতি ) 
| 

অহঙ্কার (বাজ ও শুক) 

€ পর্যায়শব্দ__অভিমান, তৈজস, ইতাদি ) 
| 

১৮ তন্বে 'লিঙ্গশযীর (স্কুল 
( সাস্বিক জগৎ রী বাক্ত ও শুষ্ঘ ইন্দ্রিয়) ( তাস র্থাৎ 
1 বিপিল্রি় জগৎ) 

! ] । । 

পাচ বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় পাচ কর্দেন্দিয় মন পঞ্চতশ্মীমাপ্র 
| | 1 ভ্ক্ব 

বিশেষ বা পঞ্চ মহাভূত । হল) 
শুল পঞ্চ-মহাতৃত ও পুরুষ ধরিয়া সর্বব-সমেত 
২৫ তন্ব। ইহার মধ্যে মহান্ কিংবা বুদ্ধি হইতে 
পরবস্তী ২৩ শুণ-_মুল প্রকৃতির বিকার । কিন্তু 

ভাহার মধ্যেও এই প্রভেদ যে. সৃঙ্গম তন্মাত্র ও পাঁচ 
স্থল মহাভূত, এ সকল ত্রব্যাআ্মক বিকার ; এবং 
বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় ইহারা কেবল শক্তি 
বা গুণ; এই ২৩ তন ব্যক্ত ও মুল প্রকৃতি অব্যক্ত । 
এই ২৩ তন্বের মধ্যে -সাংখ্য আকাশে দিক ও 
কালের সমাবেশ করিয়া থাকেন। প্রাণকে পৃথক্ 
স্বীকার না করিয়া, যখন সমস্ত ইন্ড্রিয়ের ব্যাপার 

তব্বোধিনী প্িকা ১৯ কল, 5 গাছ, 

সরু হয় তখসহ : উহািগকেই- সাংখ্য.- শ্রাশ' 
বলেন ( সাং, কা, ২৯)। কিন্ত বেদান্তী এ দত 

স্বীকার করেন না, ভীহারা প্রাণকে স্বতন্ত্র তষ্ত, 

বলিয়া! বুঝেন ( বেসু, ২, ৪. ৯)। ইহা পূর্বেই বলা? 
হইয়াছে বে, সাংখোরা যেরূপ বলেন, প্রকৃতি গু 

পুরুষ উভয়ই স্বয়স্তু ও স্বতগ্ত, বেদাস্তীরা তাহ! না: 

বলিয়া, উভয়কে এক পরমেশ্বরেরহ ছুই বিডৃত্তি 
বলিব! সানিয়া থাকেন । সাংখ্য ও বেদান্ত ইহাদের 

মধ্যে এই ভেদ বামে বাকী আগাহুৎুপত্তিস্ররম উদ: 

যেরই গ্রাঞ্থ্য । উদাহরণ বথা--মহাতারতের অনু- 
গীতায় “ব্রশ্মাবৃক্ষণ কিংবা “ব্রখাবম'__ইহাদের বে 
হইবার বর্ণনা আছে ( মভা, অশ্ব, ৩৫. ২*---২ ? 

ও ৪৭, ১২-১৫ ) তাহা সাংখ্যদিগের তন্ক অবলগ্ষন 

করিয়াই করা হইয়াছে__. | 

অব্্ুধীজ্জ গ্রভবে। বুদ্ধিক্কন্ধমঘ়ো। মহান্। . 

মহাহংকারবিটপ ইন্ট্রিয়ানস্তরকোটরঃ ॥ 
মহাতৃতঙ্ষিশাখশ্চ বিশেষপ্রতিশাখবাৰ্। 

' সদাপণ? লদাপুস্পঃ শুভাশুভকফলোদয়ই ॥ 

আজীব্যঃ সর্ববভূতানাং ব্রজ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ ॥ 
এনং ছিব! চ তিত্ব। চ তন্বজ্ঞানাসিনা বুধ ॥ 

হিত্বা সঙ্গময়ান পাশান্ মৃতাজন্মজরোদয়ান। 
নির্মমে। নিরহস্কারে! মুছ্যতে নাত্র লংশয়ঃ ॥ 

অর্থাৎ “অধ্যক্ত (প্রকৃতি ) যাহার বীজ, বুদ্ধি 
( মহান্ ) যাস্থার স্কন্ধ, অহঙ্কার বাহার মুখ্য পল্লব, 

মন ও দশ ইন্ড্রির় বাহার ভিতরকার. কোটর, সুদ 

সহাভূত ( পঞ্জতমা ত্র) ধাহার নড় বড় শাখ। এবং 

বিশেষ অর্থ স্ুল মছাঁভূত বাহার ছোট ফ্চোট 

ডাল-পালা, এইরূপ সা-পুস্পপত্রধারী ও গুকা: 
শুভফলধারী, সমস্ত প্রাণীমাত্রের আধারতৃত 

পুরাতন বৃহৎ ব্রহ্গবৃক্ষ । ইহাকে. তন্বজ্ঞানরূপ 

তরবাঁরির ত্বার। ছেদন করিয়া; ও. টুকরা টুকর! 
করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ জন্ম, জরা .ও সঁড্যুর 
সঙ্গময় পাশকে ছিন করিবেন এবং মমস্ববুদ্ধি। ও 

অহঙ্কার ত্যাগ করিবেন, তাহা হইলেই তিনি মুক্ত 
হইবেন, ইহাতে সংশয়মান্তরে নাই।” সংক্ষেখে 
এই ব্রন্মবুক্ষই “সংসারের লীলা” কিংবা প্রকৃতির বা 

মায়ার 'প্রপঞ্চ। ইহাকে 'বৃক্ণ” বলিবার রীতি হু 
প্রাচীনকাল খণ্েদের কাল হইতেই চলিয়া আলি- 
য়াছে; ইহাঁকেই 'উপনিষদে “সনাঙন  অশ্বখ বৃক্ষ: 
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বলা হইয়াছে ( কঠ, ৬. ১)। কিন্তু বেদে 
এই বৃক্ষের মুল ( পরব্রক্গ ) উপরে এবং শাখা 

(দৃশ্য জগতের বিস্তার ) নীচে, এইরূপ বর্ণিত 

হইয়াছে । এই বৈদিক বর্ণনা এবং সাংখাদিগের 
তত্ব, ইহার্দিগকে একত্র জুড়িয়া গীতায় অশ্বথ 

বৃক্ষের বর্ন] রচিত হইয়াছে, ইহা গীতার, ১৫, 
১ ২ শ্লোকসন্বন্ধীয় আগার টীকাতে স্পঙ্ট 
করিয়। দেখান হইয়াছে । (ক্রমশঃ ) 

বিজয়-সঙ্গীত | 
(শ্ীপঞানন রায়) 

ধন্য আজি হে ভারত রাজন বিজয়ী মহান্ বীর । 
শান্ত উদার প্রকৃতি তোমার সতত স্থশীল ধীর ॥ 
ধর্ম তোমার সদা সহচর সতত সকাশে রয়। 

জগত বাসীরে দেখাইলে তুমি “যথা ধণ্্ম তথা জয় ॥” 
বাজাও বাদ্য উড়াও পতাক। বিজযোল্লাসে মাতিয়া । 

শুনাও চারণ জগত.বাঁসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া। ॥ 
সদর্পে দলিয়া জগ্পান্দলে প্রচারি ধর্শ্মের মহিমা । 
দেখালে হে তুমি জগত বাসীরে ন্যায়ের শুদ্ধ গরিমা ॥ 

শাস্তি তুমি স্থাপিলে জগতে মহান্ কষ্ট নিবারিয়া | 
শান্ত আজি হে অশান্ত জগত্ তব দন্ত শান্তি পাইয়। ॥ 

বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা বিজয়োল্লাসে মাতিয়া | 

শুনাও চারণ জগত বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া ॥ 
দীর্ঘ চারিটী বরফ অতীত প্রলয় প্রচারি জগতে। 

এসেছিল রাহু মহাযুব্-রূপে পৃথিবীবাসীরে গ্রাসিতে। 

তাড়ায়ে রাহুরে ভৈরব বিক্রমে প্রচারি ধর্মের জয়। 
শান্ত তোমার মহান্ বিক্রম জগতে প্রচার হয় ॥ 

বাজাও বাদ্য উড়াও পতাকা বিজয়োল্লাসে মাতিয়া। 

গুনাও চারণ জগত্বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়া ॥ 

রক্ষ ভগবন্ মোদের মহান্ শান্ত উদার রাজারে। 
বাড়াও তাহার মহান্ বিজয় করুণ! তোমার সঞ্চারে ॥ 

শাস্তি তুমি দাও জগ-বাসীগণে ছুঃখ-ভ্ম সদ নাশিয়ে। 

শাস্ত রাজার মহতী শান্তি দাও জগজনে জানায়ে ॥ 

বাজাও বাদ্য উড়াও পতাক। বিজয়োল্লাসে মাতিয়া। 

শুনাও চারণ জগত.বাসীরে বিজয়-সঙ্গীত গাহিয়! ॥ 

বাণাডের-স্মাতিকথ। ২৪১ 

রাণাডের-স্বৃতিকথা 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 

ফাক্সনান্স্ কমিটিতে নিয়ে।গ--১৮৮৬ অন্দ | 

সিমলাযাত্রা । 

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

আমরা পুণ। হইতে বাহির হইয়া, আহমদাবাণে, গুর 

মির প্রোঃ-বাবাসাছেব কাথবটের গৃহে প্রথমে আড্ড 

করিলাম | এই সময়ে, ওর প্রাণপ্রিয় মিত্র রাও বাহাদুর 
শঙ্কর পাঞুরং পণ্ডিত, কোন বিষয়ে তাঙার প্রতি 

সরকারের নারাজি-বশতঃ বেকার অবস্থায় ছিলেন । 

সিমলায় যাইবার জন্য আগ্রহের সহিত অন্থরোধ 

করিয়া, তাহাকে গুর সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাছাড়! 

এই সনগেই, ভাবনগরের এক ধনশালী ও উচ্চবংশীয় 

নাগর গৃহস্থ হবি প্রসাদ সম্ভকরাম দেশাই গুর ও পপ্ডিুতর 

মির হওয়াঘ সিমলাদর্শনোদেশে, নিজের ছেলেপুঃল ও 

চাকর-বাকর সঙ্গে লইয়া ভাব-নগর হইতে অহমদাবাদে 

আপিয়াছিলেন এবং েখ।ন হইতে আমর। সকলে 

মিলির যার। করিলাম । আমরা সবশুদ্ধ প্রায় ৪০1 &« 

জন ছিলাম । আমা?দর মধো 'আমর। দু'জন, ননদ, 

বাব! ভাউলী। ঝী, ত্রাণ ও এক চাকর এই তিনজণ 

ভৃত্য এবং গুর মিত্র-রাও বাহাদুর পণ্ডিত; বাকী-_ 

দেশাইদের মধো ভাইপাহেবের পরিবার, ছুই মেয়ে ও 

দুই চাকর, অনেকগুলি মেয়েমান্ষ, ভাইসাহেব, ভাঁই- 

সাহেবের চার ছেলে, বাড়ীর পাস কবিরাজ 7; আরও 

কতকগুপি নিকট আম্মীয় ও বাকী চাক্র-বাকর 

অহমদাবাদ হইতে বাহির হইয়!, দ্বিতীয় আড্ডা হইল 

জয়পুরে । আহারাদির পর, আমরা সবাই তত্রতা 

প্রসিদ্ধ ম্যুজিয়ম দেখিতে গেলাম । সেখানে অনেক 

মিস্কি কারিগর, সাদ! মার্সেল পাথরের কাঙ্জ-_-দেবতা- 

দিগের খুব সুন্দর মুন্ডি, পক্ষী ও লীবজপ্ধর চিত্র, চৌকোণ, 
অই্কোণ বাদামী ও গোপ ছোট ছোট বাকৃস, 

লরির কান, থালা! বাসন এইনরূপ অনেক তরোবেতরো। 

শিকার তৈয়ারী করিতে ছিল; টউতৈতরী-হওয়। 

ধ্িনিসগুল। তাকের উপর সাজাইয়া রাখ! হইয়াছিল । 

তন্মপো, লক্ষীনারায়ণের এক শুর্তিত ছোট হাক্ষা ও সুন্দর 
হওয়ায়, আমার ননদের ভারা পছন্দ হহল এবং তিনি 

উহা লইবার ইচ্ছ। প্রকাশ করা, এ শুষ্ধি আনিয়া দেওয়। 

হইল । সেখান ৫ইতে আমরা বাসলানান 9 মরকারা 

বাগান দেখিতে গেলাম | মাইতে হাইতি সহরের যে ৫ 

ংশ নজরে পড়িল ৫নই সব দেখিয়া বাসায় আফসিলান 

এবং রাত্রির গাড়ীতে, অন্ব।পার যাইবার জন্য যাত্রা 
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করিলাম অস্বাল| পর্যন্ত রেল ছিপ । সেইখানে পৌছিয়!, 
টঙ্গার় চড়িয়! কাক্কার গেলাম । কাক্ায় “উড়িয়া! গার্ডেন 

নামক এক দ্রষ্টব্য বড় বাগান আছে। উহ দেখিবার 

অন্য আমরা! কালিকার় খমিলাম। এই সময় বেল! 

১১১২ট হইয়াছিল । উপন্যাসে কোন উদ্যানের 

যেরূপ বর্ণন। থাকে, সেইরূপ এই বাগানের দৃশ্য বড়ই 

মনোহর । প্রথমতঃ, আমাদের তিন দিনের প্রবাপ 

কইতে সেই উদ্যানে. ঘোর গ্রীন্মের সময় আলিয়। উপস্থিত 

হওয়ায়, ফল-পুশ্পে হুশোভিত বাগান, বৃক্ষের শীতল 
ছায়াতে এবং স্থানে স্থানে স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ চৌবাচ্চার 
উপর দিয় শীতল বাযু প্রবাছিত হওয়ায় আমাদের 
নিকট উহ। আরো! রমণীয় হ্ইয়াছল। সর্বাপেক্ষ। 

বিশেষ চিত্ত প্রফুল্নকর সেই প্রদেশের বিডিন্ন রঙের, 

স্্দর গঠন ও সুন্দর আকারের, মধুর ক$ বিহঙ্গ 
কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র চড়াইয়ের মতে। পক্ষী খুব উচ্চ 
ও মিহি গলায় শিস্ দিতেছে; তাহাদের শিস ও মঞ্জুল 
কলধবনিতে আমাদের প্রবাসের সমস্ত শ্রম অপনীত 

হইয়া মন আনন্দে পুর্ণ হইল । এই বাগানে পিরর 

নামক ফলের গাছহ সব্বাপেক্ষ। . অধিক ছিল। এই 

সবুজ ফলগুলায় এক দিক্ লাল হওয়ায়, (সছুরে-আমের 

মতে! দেখাইতেছিল। আম-গাছের মতো। এই গাছে 

খুব পাতা ; গাছুগুল! বেশ ছত্রাকার ও খাটো'। এই 
সময় ফলের যৌশম হওয়ায়, গাছগুণা ফলভারে নত 

হইয়া পড়িয়াছিল ।  মাটীতে দীড়াইয়। হাত বাড়াই! 

ফল পাড়! যাইতে পারিত। মনে হইত যেন ফলের চেয়ে 

পাত কম। চৌবাচ্চার কাছে মেরাপ করিয়। তাহার 
উপরে বিচিত্র রংএর ও গন্ধের ফুলের লতা চড়ান হুই- 
য়াছে। মোটের উপর বাগানটি খুবই ভাল, এবং চির- 
কাল মনে থাকিবার মতো । উদ্যানটি দেখিয়। আবার 

আমরা যাত্রা আরস্ত করিলাম। রাব্বি ৮টায় পিমলায় 

আসিয়া পৌছিলাম । সেখানে যে-বাঙ্গলা ভাড়া লওয়। 
হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের হিমু পরিবারের অন্তর্গত 

৩৯৪০ জন লোক বেশ থাকিতে পারে। এই বাঙলা 

আকার রাঞার +_-পুরাতন গোরস্থানের নিকটে । বাঙ্গ- 
বাটা হুই-মহুল ও বড় হওয়ায়, দেশাই ও আমাদের পরি- 
বার মণ্ডলীর বেশ সংকুপান হইয়াছিল। এই বাঙ্গালার 

একতালায় অকাঁ রাজার গাষন্ত। থাকিতেন। সিমলার 
হাওয়। খুবই উত্তন এবং অগও বেশ মিঠ।। কিন্ত প্রচুর 
লহে-_বস্তীর পরিমাণে বড়ই কম? তাই দেখা যাইত, 
সেখানকার গাহাড়ী লোক কাঠের টবে বসিয়া সান 

করিতেছে এবং সেই জলেই সদরা €লম্ব! জামা) ও ইজার 

ধুইতেছে। সেখানকার শ্ত্রীলোকদিগের পোযাক-_ 

তল ভর! ইজার, গাত্রে সদর! ও মাথার উপর ভিন চার 

১৯ কম, ৪. ভাগ 

হাত লব্বা ওড়না । হাতে পানে গলার ও মাথার রূপা, 

পিতল ও মণির নান! প্রকার গহন! । উহার অনেক- 

গুলি বেণী বাঁধিয়া পিঠের উপর ঝুলাইয়া দেয়--বরফ 

পড়িতে আরম্ভ করিলে এই সব লোক আগ্নের পর্বতের 
তলদেশে ও ম্মাশপাশে অবস্থিতি করে। পুরুষদের 
পে।যাক-__লঙ্গোটী, সদরা এবং মাথায় জড়াইবার চার 

পাঁচ হাত লম্বা কাপড়ের টুকরা এই মাত্র। ইহাদের 
মজবুত গঠন, রং গৌর ও সুকুমার ৷ ইহাদের মধ্যে 
অনেকে, বেহার। কিংব মজুরের কাজ করে। উছাদের 
ভিতর, চার পাঁচ কিংবা ততোধিক ভায়ের একস্শ্রী 
গ্রহণ করিবার প্রথা! আছে। অবস্থা অনুকূল হইলে, 

আরও এক স্ত্রী গ্রহণ করিলেও চলে। আমাদের আচার 

ও নীতিসংক্রান্ত বিধি-নিষেধ উহারা মানে না। আমরা 

যে সমগে ছিল।ম সেই সময় আমাদের বাঙ্গলার বসন 

পাশে কুলীলোকের' অনেক বসতি ছিল। সন্ধ্যাকালে 

উহাদের স্ীপোকেরা আমাদের কম্পৌণ্ডে বমিবার “জন্য 
আমিত। তাহাদের সহিত সহজভাবে কত্তাবার্তা কিয়া, 

এই কথা আমি জানিয়াছি। আমাদের দক্ষিণী লোক- 

দিগের সম্বন্ধে সেখানকার লোকের! শুধু নহে, যুরো- 
পীয়ন লোকেরাও বেশী কিছু জানে না, এইরূপ দেখ! 
যায । সন্ধ্যাকালে আমাদের বাগলার আমর সবাই 

বেড়াইতে ৰাহির হইলে পর, আমাদের দলের ১০1১৫ 

অন লোক চার পাচ গন চাকর এবং ৪1৫ খানা এজ্ন- 

রিকে*র (হাত গাড়ী) ২*।২৫ জন কুলী থাকিত। 

এক এক ভিন্রিকের চার-জন রিয়া কুলী। এইরূপ 

সবশুদ্ধ অনেক লোক জম। হইত । সেই সময়কার পিম- 

লার রাস্তা অতিশ্ সংকীর্ণ, তেড়াবাকা ও উচু-নীচু 

ছিল। তাই, আমাদের সনস্ত লোক সবাই একসঙ্গে 

রাস্তার বাহির হইয়া পড়িলে রান্ত/ লখালম্থি ভক্মি়! 

যাইত , সেই জন্য নূতন কোন দর্শক এইরূপ মনে করিত 
যে, ইহার। কোন এক রাগার অন্ুচরবৃন্দ । এছ্রূপ 

ত্ববস্থার আমাদের সছিত কোন সাহেবের রান্তায় 
সাক্ষাৎ হইলে, সাব আমাদের চাপর!শীকে' ( সেখান- 
কারই লোক ) জিজাস! করিতেন, “ইয়ে কাহাক। রঞ্ধি। 
হ্যায়?” তাহাতে চাপ্রাশী উত্তর দিত--স্পুণার* । 
শুধু “পুণা” শর্খে কোন পরিচয় লা হইত না। একটু 
মুক্ষণে পড়িয়া চাপ্রাশী আবার বপিত-_“পুথ! সাতা- 
রার রাজ” । তখন সাব “হা” বলিলে, সে মনে 

করিত সাব এছবার ঠিক বুবিয়াছেন। আমরা 

ফিমলায় চারমাস ছিলাম। কিন্তু সেখানে আমাদের 

একটুও বিরক্কি বোধ হইত ন1। সকাল ও ছুপর বেলার 

আমর! আপন আপন কাছে ব্যাপৃত থাকিতাম) 
সন্ধ্য(কালে «টা বাঞ্জিলেঃ স্ত্ী-পুরুষ সবাই মিলির! 
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কখনও 'জন্োর” উপর ( এই পাাড়ের চূড়ায় বানরের 

যেস্থান আছে তাহ রামদাস স্বামীর স্থাপিত এইরূপ 
কথিত আছে এবং সেখান হইতে, বরফে ঢাঁক! 

হিমালয়ের শিখর-মাল! দেখা যায়-_মনে হয় যে, রূপার 

রস গড়াইয়! পড়িতেছে )। কখন “কুম্গমতি” পাচ্চাড়ের 

উপর ও কখন এখানে সেখানে বেড়াইতে খাইতাখ। 

সন্ধার ফিরিয়া আপিবার পর, ৯ট1 রাত্রি পর্যযস্ত গুর-কাছে 

ইংরেজী পড়িয়া শনাইবার ভার পণ্ডিতের উপর ছিল; 

এই কাজ তিনি বেশ প্রীতির সহিত করিতেন ; কিন্ত 

বাঁহির হইতে আসিরা কিন্পংকাপ পরেই-_সমাথা বাগ! 

করচে”্, স্বড় খিদে পেয়েছে” এইরূপ বলিয়া, পড়া 
বন্ধ করিয়া, হাত মুঠা করিয়া ছোটো ছেলের অতো! 

বদিতেন। ইহা! দেখিয়া! ০গুর” ভাসি পাইত । এবং 

বুঝাইবাঁর মতো! আদরের স্বরে উনি তাহাকে বলিতেন, 

“এরূপ করা কি ভাল? তৃতীয় স্তনটা পর্াস্ত পড়। 

তাঁর পর আমর] খেতে উঠ্ব। এখনো তোমার ছেলে- 

মান্সি গেল না : ছোঁট ছেলের মতো তোমার কতই 

বাহানা”। ইত্াাদি বলিবার পর, পঞ্জিত হাসিয়। লীরবে 

আবার পড়িতে আরম্ভ করিতেন । কিন্ত একটু পরেই 

গ্রতোক বাক্যের উপর কিছু ন। কিছু 'টীকাটিপ্পনী ও 

চা্টাতামাসা করিয়! নিজেও হাসিতেন এবং গুকেও 

হাসাইতেন। এইরূপ ভাবে ৯টা পর্য্যন্ত, ঠাট্টাতামাসা, 

ইংরেজী-পঠন হইবার পর, আহারে বসিতেন । খাইতে 

বসিলেই বা কি হইবে? প্রপমতঃ ত তাহার ক্ষুধা হইভ 

না; সেই জন্য প্রতোক জিনিস হাতে লইয়া, কখন 

ভাঁল, কখন খারাঁপ বলিয়! হাসিয়া ও টীকা করিয়া, 

খাওয়া শেষ হওয়া পধ্যস্তঃ কোনপ্ধূুপে সময় কাটাঁ- 

ইয়া দিতেন । তীহার মনের অভিপ্রার এই ছিল__ 

আঁজ যে আমি আহা করিলাম ন।,-_-ইহা যেন “৩র” 

নজরে ন। পড়ে । কিন্তু তাঁচার এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। 

তান তাত খাইতে বড় একটা ভাল বাঁসিতেন না। কিন্ত 

নিক্মমতো। বে লুচি (পুরী) থাকিত তাহাও খাইতেন 

না, কেবল মুখভর্গী করিয়াই কাটাইয়া দিতেন । “উনি 

সেই সময় কিছু বপিতেন না, কিন্তু ইহ! ওর নঞ্জর 

এড়াঁইত ন! । সেই জন্য যে দিন তিনি খাইতেন না 

সেই দিন উনি াহাকে বলিতেন-_-“থামে। উঠে! না, 

আজ বতটা তোমার খাওয়া উচিত তুমি তা খাওনি। 

লুচী নেও, কিংবা ছুধ খাও__তার পর উঠো”? ॥ ঠিক্ 

সময়ে ধর! পড়িয়াছেন দেখিয়া! তিনি হাসিয়া উঠিতেন 

এবং বলিতেন, “এতক্ষণ যে চেষ্টা করলুম, সব বৃথা 

হল,” । একদিন এইরূপ তাহার খাওয়া! হয় নাই; 

তাই “উনি হুধ খাইবার জন্য তাঁকে খুব পীড়াপীড়ি 

করিলেন। তখন' তিনি বলিলেন। “দিদিমণি পাশে 

রাঁণীডের-ম্মাতিকথ 
২৪৩ 

ৃ ছিলেন বলে” আপনাকে সামলে নিয়ে চুপ্করে বসে 

| ছিলুম, তাই এতক্ষণ কিছু বলিনি । কিন্ত একট! জিনি- 
সও ভাল হয়নি; হবে আর খাব কি$ তখন আমি 

বলিলাম ;--*কোন্ কোন্ জিনিস খারাপ হয়েছে একবার 

বর্ণনা কর--তাতেই অনেকটা সমর কেটে যাবে । কোনে! 

রকমে সময় কাটান চাঁই--এই না? তোমার খিদে ছিল 

না-এ আর বলতে হবে ন111শ এই কথাক্ন পণ্ডিত 

বলিলেন, “তুমি আমাকে বল্্তে বল্চ আমি বললচি। 
এর দরুন যদি কেউ রাগ করে, আমাকে দোষ দিও না। 

বল্ব আরকি? কৌশিশ্থিরট! টক্ হয়েছে, তরকারী 
কুন্বাদ হয়নি) ভাঙী একটু ভাল হয়েছে কিন্ত তাও 

আবার বেশী তেলা, ও আমি খেতে পাকিনে। 

*আমটী”তে পেয়াঙ্গ কম। লুহী বেশী কালো পড়েছে। 

মুরবধ। ঘ্বল হয়েছে 1 আব বেশী পেকে গেছে । তবে 

আর খাঁব কি? 11” উনি বলিলেন,__“নুন্টা লোন্তা 

নয়, লগ্ষান্ন ঝাল নেই---একথা বল তে স্কুলে গেলে কি 

করে” ? হ্যা, সব জিনিসই খারাপ হয়েছে আমি স্বীকার 

করচি; আচ্ছ। তুমি শুধু ছধই খাও”। এইরূপ বলিবার 

পর, তিনি অগত্যা! ভুপ্ধ পান করিয়া উঠিলেন । আঁমা- 

দের সিমলায় আদিবার পূর্বে, পণ্ডিতের উপর সরকার 

হইতে অকারণ অত্যাচার হইয়াছিল । এই অত্যাচার 

কেমন ?--না, সাঁপ মনে করে মাটিতে বাড়ী মারিবার 

মতো । পূর্ণায় যে দিন ফিমেল হাইস্কুলের উদঘাটন- 

অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই দিন শমস্ত সম়্াতীরাঁও গায়- 

কৌকাড় এই অনুষ্ঠান-সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং 

লীওয়ার্ণর প্রভৃতি সেই সময়কার উচ্চপদস্থ রাজপুকু- 

যেরাও ছিলেন। শ্রীমন্ত গায়কেয়াড় অন্যত্র বাইতে হইবে 

বলিয়া এ সভার কার্য্য সমাণ্ড হইবার আধঘণ্ট। পূর্বে 

উঠিক্াা গেলেন । শেষে যে গান হইবার কথা ছিল সেই 

গানের পূর্ব্বেই চলিয়া গেলেন-_ইচাই শীওয়ার্ণর সাছেবের 

অসন্তোষের কায়ণ হইল । কিন্ত রাঃ-বাঃ পণ্ডিত এই 

হাইস্কুলের মুক্লুব্বিদের মধ্যে একজন ছিলেন । তিনিই 

নির্দিষ্ট কার্যাপ্রম শেষ করিতে অধিক বিপন্থ হইবে 

বলিয়। আগেই গান কমাইপ্ল। দিযাছিলেন। এইজন্য 

লীওয়ার্ণন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই ব্যাপায়ের 

মূলে রাজদ্রোহের বীঙ্জ আছে এইরূপ তিনি উচ্চকঠে 

ঘে।ণা করিতে লাগিলেন এবং সর্ষপকে পর্বত প্রমাণ 

করিয়া তুলিয়া, ৩1৪ দিনের মধোই পঞ্িতকে সসপেগ্ড 

করিলেন । ইহা লীওয়ার্ণরের স্বভাবের অন্থুরূপই 

হইয়াছিল) কিন্তু বাবা পণ্ডিতের এবং তাহার 

মি যে উনি__শুরও এইজন্য অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল । 

তিনি শ্বভাবতই অভিমানী ও গরম-মেজাজী ছিলেন; 

অকারণে মানহানি হওয়ায় তীর মনে বড়ই আঘাত 



২৪৪: 
লাগিক্াছ্িল। সর্ধাদাই ইহ! চিন্তা করিতেন বলিয়া 

তাহার মা বাথা করিত ।) আহারের দিকে লক্ষ্য 

থাকিত না; তাঁকে বিষগ্র দেখাইত। তাহার এই 

অবস্থা উনি জানিতেন বলিয়া, পঞি:তের মন যাহাতে 

ব্যাপুত থাকে, খুপী থাকে, তার বিবিধ উপার অধলম্্বন 

করিতেন । প্রতিদিন, যাগাতে তিনি আমোদ পান 

এইকপ কথাবার্তা উনি তাহার সহিত কহিতেন । ছুপুঁ 

রের ময় ছুই তিন বার উনি ঠার ঘরে গিয়। বদিতেন। 

৫।১* মিনিট তাহার সহিত কথা কহিয়! পুনর্ধার নিজের 
কাজে প্রবত হইতেন । ছুইচার ঘণ্ট। ইনি যে তাকে, 

একাকী চিন্তা করিতে দিতেন ন/, ইহাই তাহার মুখ্য 

উদ্দেশ্য ছিল । টবকাপে তাহার ঘরে বসিয়াই জলযে।গ 

করিতেন ও চ1খাইতেন। ফায়নান্স কমিটির যে দিন 
বৈঠক হইত সেই ধিন সেখানে গিয়। পণ্ডিতকে লিখিবার 

কাগঞ্জ দিয়। রাখিতেন এবং সন্ধাঁকালে বাড়ী আসিলে 

পর, পঞ্জিতঠের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে ও লাইনের সরলত্বসন্বন্ধে 

নিরর্থক কিছু না-কিছু ঠাট্র। করিম়। তাহাকে হাসাইতেন 

এৰং আমি যখন সেখানে যাঁইতাঁম, “তুমি আগ্গ কি কি 
করিলে তার হিসাব দেও ইতা!দি উনি ত্াছাকে বলি- 

তেন । পণ্ডিতের ধারণ! ছিল,_মামাদের আমোদ 

দিবার জন্যই উনি প্ররূপ বলিতেন; তাই, তিনি উদা 

সন নছেন,--আনন্দেই আছেন-_-এইরূপ দেখাইতেন ; 
ঠাই! তারানা করিতেন, হাসিতেন; মাথা ব্যথ। করি- 

লেও, তাঁহার ঘরে উনি গেলে, চট করিয়া উঠিয়! বসিয়! 

তাহার কিছুই হুয় নাই, শুধু শুধু আল.সেমি করিয়া 

বলিয়া আছেন, এইরূপ দেখাইতেন। পাছে তার সম্বন্ধে 

উন্নি কিছু খারাপ মনে করেন, কিংব! উদ্বিগ্ন হন,--এবপ 
কোন প্রসঙ্গ যাতে না হয় তজ্জন্ তিনি চেষ্টা! করিতেন। 

পণ্ডিতের মন যাহাতে অন্ত কোন চিন্তায় ব্যাপৃন্ত থাকে, 

এই মনে করিয়া উনি একদিন সন্ধ্যাকালে কথায়-কথায় 

সঙ্রভাবে মাধবরাও কুষ্ঠের কথ। পাড়িলেন এবং তাহার 
খারণাশক্তি সম্বন্ধে ও এঁকাস্তিক বিদ্রানিষ্! সম্বন্ধে খুব 
বর্ণন! করিয়। বলিলেন যে, আমাদের সকলের মধ্যে কুণ্ের 

ধারণাশক্তি ও ম্মগণশক্তি সব চেয়ে বেশী । এই কথাটা 
পণ্ডিতের তেমন ভাল লাগিল না, কিন্তু তবু তিনি কিছুই 

বলিলেন না। তখন উনি নিজ্ঞাসা করিলেন, কুষের 
গুণের প্রশংসা তোমার বুঝি ভাল লাগ্্চে না? তখন 

পণ্ডিত একটু আবেশের সহিত বগিলেন, তার এমনই 

কি গুণ আছে? গাললাগ্বার মতোই বাকি আছে? 

নূতন কিছু শিখ্ৰ মনে করলে আপনি কি শিখ্তে 
পারেন না? তখন “উনি" বলিলেন তে, “আমার এখন 

অনেক ফাজ। আমার কথ। ছেড়ে দেও। কিন্ততুমি 
ফেঞ্চ শিখছ কি? সত্যি এখনও যদি তোমার শেখ্বার 

১৯ কর, ৫ 

ইচ্ছা থাকে, এখারে শেখার লোক আছে! সি 
বার. প্রস্তন্ত থাকো। ত. শেখো । তবে কিনা, খিনি 

শেখারেন তিনি হুচ্চেন একজন মঙ্গল! ! তান বাছুলায় 

তোম(কে রোব যেতে হবে। তিনি তোমার বাড়ী 
আস্বেন না। তিনি যেখানে থাকেন সেই, পাছাড়টার 
নাম পকুস্থশতী হিল্” | দেখ তুমি বদি জম ্বীকাহ 
করতে পার ত এখনি লেগে যাও। তোমাকে, আমি 

এই স্থুযোগট। দেখিয়ে দিজুন /, পণ্ডিত কিছুই বলিলেন 
না; কেবল একটু হাপিলেন। তার পর, খাবার সমুয় 
হইয়াছে বলিপ্া আমর! সবাই খাইতে গেলাম । সকালে, 
উঠিয়া চা-খাইবার সময় পঠিত জিজ্ঞাস! করিলেন, 

“সত্যি ফ্রেঞ্চ শিখ্বার কিছু স্থবিধ। আছে?” তখন্ 
উনি বপিলেন যে, “বাঃ তুমি কি মনে করচ তোমাকে 

আমি ঠা্ট। করে বলেছিল্ন ? এই দেখ, তার নামও. 
ঠিকানার চিঠি আমার পকেটে আছে। কাল বছুনাথ 

বাবুর সঙ্গে কণা! কইতে কইতে, এই কথ জান্লেষ 1” 
তার পর দিন হইতে পণ্ডিত সকাল ৭ট1 থেকে ১৯! 
পর্য্যন্ত সেই মহিলার বাঁড়ী সত্য সত্যই ফেঞ্চ শিখিবার, 
জন্য যাইতে লাগিলেন : এবং “শুর” অনুমান অনুসারে 
এই নুতন আসক্তির দরুন পণ্ডিতের মনের বিষরত! 
অনেকট! কমিঘ! গিগ্কাঞ্জে মনে হইল । ত! ছাড়া সেই 

সময়কার ভাইস্রয় লর্ড ডফরিনের সহিত ছুই চারিবার 

সাক্ষাতের সুযোগ হরীয়ায় পশ্তিতেগ মন অনেকট। ভাল 

মনে হইপ। যাক্। সবশ্তদ্ধ সিমলার চারি মাঁদ আমা- 
দের সবারই) বিশেষত *“ওর” ও শক্কররাওর বেশ 

কাটিয়াছিপ, তাহাতে ০কান সন্দেহ নাই। আমরা 
ফিরিয়া আসিবার পর, সিমপা-প্রবাসের বর্ণন। [ন্খিতে 
আমাকে উনি বলিলেন; কিন্ত আমার লেখ। আলে না, 
এবং যদি কিছু পিখি তার উপর [লোকে চীকা- টিগনী 

করিবে এই ভয়ে কিছুই লিখিলাম না। রাস্তার এক- 

পিন পণ্ডিতকে দেখিতে পাইনা, উনি বল্লেন _ভুষি 
সিমল! প্রবাসের কথা পিধৃছ, কিন্ত কুন্থমতী পাহাড়ের 
মেম সন্বন্ধে কিছু পিখো না। এইটুকু শ£্ সহপভাবে 
লিখে। সিমলা একক পঙ্খিতানী েম্কে রাখ! হযেছিণ। 
পণ্ডিত অমনি বলির! উঠিলেন, “শেব্ধার অনা 'বুলো। 
এ রকম অনির্দি ভাবে কেন বল্চ.? ওরকম. করে 

আমার নামে অপবাদ এনো নাঃ ওরকম বলে, আমা 

দের লোকের! এ কথ৷ সত্যিই মনে করবে।” (লিমলার 
৪ মাল হুহয়া খেলে, ফার্নানূস কমিটিকে মাজে 

যাইতে হইবে বলিয়া, সেই সঙ্গে আমাদেরও যাইতে ] 
হইবে ।.. তাই, আম? আবার পুণায় বাত! কাঁরিলাম' (. 

প্রথমে, সিমলা যাইবার স্মর বরা থাকার, পথের 
অশিদ্ধ ্ীর্থ ও সহ্রগুলি দেখিবার কবকাশ সাই 



নাইঃ কাই: ফিরা নার শ্রতোক: ভীর্ঘকের$ 
নগরে ছই 
যাইব এই উদ্দেশে ভিন সপ্তাহের ছুটি লওষ! হই্গা- 
ছিল। সিমলা হইতে যাজ্জা করিয়া হরিতারে যাইবার 
জন্য, নীচে নামিবার সময় পথে কান্ধ। ও অন্বাল। 

এই ছুই স্থানের মধ্যে খুবই রাত্রি হইগ। সেই সময় 
রাস্তার উপরেই এক চাগা-ধর দেখা গেল; সেখানে 
টাঙ্গ। দাঁড় করাইয়। নিকটে জলের অনুদন্ধানে ছুই 
একজন গেল । সেই চাঁল।ঘরে গিয়। মে।মবাতী জাপাইয়। 

আমর! এদিক ওদিক দেখিতেছি--:সখানে এক আবড়ো- 

খাবড়ো ঘরাঞ্চির মতো একট! বেঞ্চি ছিল। "আমরা 

দুই জন ও পণ্ডিত সেইখানে গিয়! বপিলাম। যারা জল 

আনিতে গিক়াছিল তাহার! ফিরয়। আসিলে তাহাদের 

এক দিম, খাকিছা তাহ দেখিরা 

অবকাশ হওয়ায় আমি জলযোঁগের পাত্র ও ঝুড়ি আনি- 

বার জন্য চাকরদের আদেশ করিলাম এবং এখানকার 

সেখানকার নানা কপ! বলিতে লাগিলাঁম। পণ্তিত বলি- 
লেন, আজ-তুমি জলকোগের জন্য কি করিয়া! আমার ; 
বড় খিদে পেয়েছে । তা থেকে ঠা্টা সুরু হইল) উনি 

বলিলেন-_-"এই নিঙ্গব পদার্থে তোমার ক্ষুধা শাস্তি 

হবে না”। পণ্ডিত হ|সিয়। বলিলেন, “এ কথা কহকটা 

সত্যি” ; নিজ্জণব সন্দীবের কণা কিছু মনে না করলেও 

এই বামুনে খাবোর চেয়ে সেই খাদ্যের স্বাদ ও কুচি 

বেশী তাঁতে আর কোন সন্দেহ নাই | যাহারা কোন 

এ শপ শিশ 

কিছুর স্বাদ পার নি মামার বিবেচনায় সেই সব লোক: 

অতি ছূর্ভাগা ৮ তাহাতে উনি চট্ করিয়া উত্তর দিলেন 

যে*তামার এই সৌভাগ্য তোমারই থাকু। এ্ী রকম 

সৌভাগা লাভে ইচ্ছা যেন আমাদের জন্ম জন্মান্তরে ও 

না হয়"। এইরূপ অনেক ঠাট্টার পর পণ্ডিত বপিপেন-- 

“এই কথ! বলার যদি এতই বিরক্ত হয়ে থাকেন তাহা 

হইলে আপনি যেবিপ্লেত যাবেন বগেঃ মনে করচেন 

তার কি হবে 1” - উনি” বলিলেন-_.“সেখানে এমন 

একটি দল আছে যার! ও-পদার্থ ছোঁয়ও না। কিন্ত 

ও কথা কেন বল্চ? আমাদের ছধভাত ও দাল- 

ভাতের সুবিধা করে নিয়ে তবে আমর! যাত্রা করব। 

যদি সময়মতো! ছধ পাওয়! না যায়, নিদেন ভাতের 

উপর ছোলার ডাঃল দিয়ে'নেব। আঁশ্বাদ-বৈচিত্রোর 
জন্য আমাদের অনেকে জিনিসের দরকার নেই।” যখন 

এইকপ কথাবার্তা চলিতেছিল, জল লইরা| আমাদের 

লোকন্ছন টাঙ্গার কাছে আসিল। এক্ষণে লযোগ 

করিবার পূর্বে জায়গাট। ঝাঁড়িতে হইবে বলিয়া! পুনর্ববার 

বার্তী আলান হইল এবং ঝাঁড়িবার. যতো! কিছু .আছে 
. ফিনা ভৃত্য এদিক ওদিক থাতী লইয়া দেখিতে 
_লাগিল। পণ্ডিতের নর সেই দিকে বাখ্য়ায় তিনি 

1 

সপ পপ সপ আস 

ফোছোক্ষরিয়: হাসির) বর়িধোন”ওে. আনউধু-চাজা-. 

ঘর নর-_এট! কবায়ের দোঁকান+,। উন্নি স্িজ্ঞাদ! করি- 
লেন £--“এট! তোমার কেন মনে হল?” তিমি বলি- 
লেন_-"কেন মনে হল? এই দেখুন একট! আস্তো 
কাঠের কদো।” এই কথ! বলিয়াই হাদিতে লাগিগেন। 
এই কথ! শুনিয়া «এখানে কোন জিনিস্ বার কোরো 

না* বলিয়। উনি একেবারে বাহিরে চলি! গেলেন । 

তার পর, রাস্তার ও-ধারে খোলা জায়গায় আমরা জগ- 

যোগ করিতে বসিলাম ৷ শক্ষররাও এই সুযোগ পাইয়া! 

মধো মধ্যে হানিয়া ঠ।ট্র করিয়। বলিতে লাগিলেন -- 

“কসায়ের দোকাঁন”--শুধু এই শন্দ মার শুনেই বিছ- 
ভোর ধাক! লাগ্বার মতে! একদম উঠে এদিকে এলেন 

যে--ব্যাপারটা কি? ইত্যার্দি অনেক বোগ-চাল ও 

ঠাট্ট। করিতে করিতে আমাদের জলযোগ হইল । তান 

পর আমরা ষ্টেশানে আসিলাম এবং গাড়ীতে যর 

করিয়া সকালে ৭1৮ টার সময় হরিদারের ছেশনে অর্থাৎ 

সহারানপুরে আসিরা পৌহিপাম । 

| (ক্রমশঃ ) 

গ্রন্থপরিচয়। 
পল্লীবাপীর প্রতি নিবেদন 2 ডাক্তার. 

শ্রীযুক্ত চুণীপাল বস্ত্র প্রণীত--এই পুস্তিকাখানি প্রত্যেক 

পল্লীবাঁসীর পাঠ করা উচিত। পল্লীগ্রামে বাস করিতে 

হইলে কি উপায়ে নির্দাল বাছু সেবন করা যায়, 

নির্দল জল পান করা যায়, কিবূপ খাদ্যে দেহ পু 

হয় ও কিরূপ ভাবে বিশ্রাম, ব্যায়।ম করিলে ও কিরূপ 

পরিচ্ছদ ব্যণহারে স্বাস্থ তাল গাঁকে তাহার সঙ্কেত ইছাতে 

করা হইয়াছে। পুস্তিকাঁয় কতকগুলি সংক্রামক .রোগের 
আক্রমণ হইতে রক্ষা! পাইবার লহজ উপায় নির্দেশ কর! 

হইয়াছে । এই পুস্তিকার মুল্য যেমন “মাগাগোড়। 
পড়িবার মঙ্গীকার+ স্থির কর! হইয়াছে সেইরূপ ইহার 

প্রচার পল্লীগ্রামে বেশী হইলে ভাল হয়। পল্লীগ্রামের 

প্রত্যেক মাইনর স্কুপের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে বিত- 
রণের জন্য কয়েক খণ্ড করিয়! প্রতিবৎসর প্রধান 

শিক্ষকের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা 'করিতে পারিলে 

ভাল হয়। 50716 7071808002] £711)0 60 17019 01৩ 
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ডাক্তার চুণিবাবু বাঙ্গালীর আহারসম্বন্ধে এই পুন্তিক- 
খানিতে যে সকণ মুক্তিপুর্ণ উপদেশ দিয়াছেন সে গুলি 

তাহার অভিজ্ঞতা ও বহু-দর্শিতার ফল। এই গ্গুদ্র 



১৯ কম রাগ ২৪৬. 

বাঙ্গালা! ভাবায়. নিত হ্ইলে সাধাযণের.. বি 

উপকারে আসিত বগি মনে হ্য়। রি 

পুপ্তিকাখানিতে অনেক খাদ! অ্রয্যের আলোচদ! করিয়- 

ছেন এবং কি খাদে] কিরূপ পুষ্টিকর পদার্থ আছে তাহাও 

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বুঝাইয়।ছেন । ভাল, তত প্রস্তুতি | 

নানাবিধ খাদা্রব্যের গণ ও রাসায়নিক তত্ব এই ক্ষত 

পুস্তিকাতে বখানস্তব বলা হইক়ছে। এই পুশ্তিকাটা 

প্রতোক বঙ্গবাসীর পাঠ কর! উচিত। 
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দান প্রাণ্তি। 

'বালীগঞ্জ ২১ নম্বর ফ্টেসন রোড. নিবাসী-_ 
শ্রীযুক্ত নিগ্মীলকুমার রায় চৌধুরী তাহার মাতার 
আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ২২ টাক! এবং পিতার বাঁধিক 
দ্ধ উপলক্ষে ২২ টাক আদি ব্রাঙ্ষসমাজে দান 
করিয়া মামাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। 

পৃ্তিকাথাশি প্রত্যেক গৃহস্থের বিশেষতঃ প্রত্যেক 

কলিকাতাবাসীর পাঠ করা উচিত । ইহাতে শৈশবাবধি 

মানব-জীবনে হদ্ধের উপকারিতা বৈচ্ছানিক বিশ্লেষণে ূ 

বুঝান হইগাছে । এই পবির খাদ কলিকাভায় কিভাবে! . কলিকাতি। ৪৯ কর্ণওয়ালিসপ্রীট-নিবাসী--ঞ্মতী 

রনরাহ কর! হয় ও কি ভাবে গোয়ালারা ব্যবসায়ের | স্থখদ1 নাগ তাহার স্লামী ডাক্তার আর, কে, নাগের 

গন্য বিকৃত করে এবং কি উপায়ে গ্রংস্থগণ বৈজ্ঞানিক ৷ আদা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাজে ৫২ টাকা দান করিয়া 

আমাদের ধন্যবাদেক্ধ পাত্রী হইয়াছেন। ভগবানের 

কাছে প্রার্থনা করি তাহার স্গামীর আত্মার কল্যাণ 

বিধান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে শাস্তি 

ঘঃ সাঁহাযো সহজে তাহা ধরিতে পারে তাহ! বিশেষ 

ন্ধপে বল হইয়াছে । কিউপাষ বিকৃত দুগ্ধ বিক্রয় ন। 

হর এবং কলিকাত। মিউনিসিপা।লিটি ও গভর্ণমেন্ট সাচাষা | 
ন্ ন 

কারলে কি উপায়ে বাজারে পবিত্র দ্প্ধ পাওয়। যাইতে | ৷ প্রদান করুন। 

পাবে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে । উপরোক্ত ছুইটা পুস্তিকা | | টিটি 

নিবেদন। 
াগ্রহাযণ মাসের পত্রিকা! বাহির হইতে বিলঙ্গ হওয়ায় গ্রাঠক তনুগ্রাহকবরগে় নিকট আমার 

সবিনয় নিবেদন এই যে, প্রেসম্াান ও কম্পোজিটরগণ সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় যথা সময়ে 

পত্রিক1 প্রকাশ করিতে পারি নাই। আশা করি তজ্জন্য ক্রটা মাড্ভনা করিবেন। | 

নিঃ কার্যাধাক্ষ । 



বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা । 
অকশ্ছেলের ক্রেতাগণ মি টিটো সারা পুস্তকের নূল্য ও আন্মামিক ডাকমাগুল প্আদিখাক্গসমাজের কর্ীধ্ক্ষ' 

৫৫নং অপার চিৎপুর রোগ যোঁড়ার্সাকো। কলিকাত।”এই ঠিকানা পাঠাইলে পুস্তক প্রাণ্ড হইবেন । 
১৭৬৯ শক হইতে ১৮৩৯ শক পর্ধ্যস্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তন্ববোধিনী-পত্রিকা বিক্রয়ার্থ পাওয়া 

যাইবে, তৎসমুদধায়ের প্রতি বৎসরের এক বাঁধানে। এক এক খণ্ড ৪২ টাক। মুল্যে বিক্রক্ন হইবে । 

পূর্ণ মূল্য ।, 

ব্রাঙ্মধর্শ প্রথম ও ছিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য- 
সহিত (মুল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে 

ও ভাগপধ্য বাঙ্গাল! অক্ষরে ] ৩॥+ 

প্লাহ্মধর্শ ( সুলভ সংস্করণ ) ( পুনমু্্রিত হইতেছে ) ॥* 

বর €ভালদবাধা।) ৬০ 

বাঙ্গাল ব্রাহ্মধর্ম (প্রথম ও ছিতীয় খণ্ড) 1৯ 

বাঙাল! ত্রাহ্মধর্ম (তাতৎপধ্য বহিত) ৬ 

শো পদেশ ॥৯ 

মাখধোৎসব ৪৬ 

দেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ এবং রাজসনের 

সংহিতোপনিবৎ (ভাষ্য সম্বলিত ) %/৩ 

রাজ! রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী 1৩ 

ব্ন্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ (১২শ ভাগ পর্যান্ত,) 

(ভাল বাধা) ১ 

বক্ষমঙগীত ১১শ.ভাগ %/৩ 

ব্রচ্মসঙ্গগত ১২শ ভাগ 9০ 

ব্রঙ্বোপাসন। ৮9 

ভিন্দি ব্রদ্দোপাসন! /৯ 

050 1069৫ ৮৬ 

শ্রেয় ও প্র্রেয় /৬ 

মাতৃপৃঞ্জ ৬ 

অকারণ নিঝাশা | /৬ 

আদি ত্রাঙ্ষপর্মা্্র সবলতা। ও ভুর্ববলত! /5 

আদি বাক্ষলমাজের মণ্ডলী গঠ'নর প্রস্তাবন! /৩ 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃত । 

আত্মতত্থবিদা। ূ হি 

পরলোক ও মুক্রি বে 

ব্রাহ্মধর্মের ব্য।খ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংক্ষরণ ) ৪" 

: খই তই (বাধ) ৯৬. 

শ্রঙ্গধর্ণের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর 

অন্ষবিদা:লয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন 

গ্রহ একন্রে 1%৬ 

জাঙ্গসমাজের পঞ্চবিংশঠি বৎসরের পরীক্ষিত 

স্বস্তান্তা ০ 

07৮08 01 905 0৪) 
05%075920 12207 :. | ৬৮] 

পু।৬, 7515৮, [206 590৮ নব 

জ্বি দেবেক্্রনাথ ঠাকুণের প্বরটিত 

জীবনচরিত ( কাগে বাধা ) ১০ 

অন্ঠান পঞ্ছতি ৯ 

ন পূরণ নূল্য?ঃ 
্বগীয় রাজনারায়ণ বন্ধু প্রণীত 

রাজনারার়ণ বন্গুর বক্ত তা € ১ম ভাগ) ৬ 

রাজনারায়ণ বন্থুর বন্ততা € ২য় ভাগ) বে 

হিন্দুধন্মের শ্রেষ্ঠতা ॥০ 
[09091)0৩ ০৫ 73121010191 [২১৯১০ 

2110 0) 73181)700 52779) ৮ % ৯ 
401 98102) 2৪ ৪. 0320011018 দির জুটি 
4 1২21015 ৮০ 0১০ 63091 

£617 25 37121001915 5 ক 59 
09100001065 01 01017501212 টি 

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ছিজেন্্রনাথ ঠাকুর র্নীত 
পদ্যে ত্রাহ্মগধর্মম ০ 

আশ উপদেশ প্রথমখও | রা 
দ্বিতীয় খণ্ড 

নি, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএ তন্বনিধি প্রণীত? 
সাজা হরিশ্চজ্ঞ রঃ ৬ 
অশাখিজল পর ॥৬ 
আলাপ (ভাল বাঁধা) ১15 
গু পিতা নোঙসি ৬ 

শিক্ষাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা £ও 

বঙ্গসেন! সংগঠনে দেশের উন্নতি ০/৬ 
“মা” (প্রসাদ পদচ্ছায়। ) ॥৬ 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 
সত্যন্থন্দর মঙ্গল ২৭ 

মার্কস অরিলিয়সের আত্মচিস্তা রঃ 
প্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 

উপনিষদ ব্রহ্ম (ববীন্ত্র বাবুর ) (০ 
ধন্মাশক্ষ। ৮৬ 

শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত 
ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ) ১০ 
ব্রহ্মসঙ্গাত স্বরলিপি € ৩য় ভাগ, ১০ 
ব্রঙ্গসঙ্গীত স্বরলিপি (৪র্থ ভাগ ) ১৬ 

ব্র্ষসঙ্গীত স্বরলিপি ( €ম ভাগ ) ১০ 
ব্রঙ্মসঙ্গীত স্থরলিপি ( ৬ষ্ঠ ভাগ ) ১০ 

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী “প্রণীত 
সনেট পঞ্চাশৎ ৫৬ 

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত 
আমার খাত! ৪৬ 

৮প্ররনাথ শান্ধীর জীবন-চরিত ৪০ 

জীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
গীত পরিচয় 1৬ 

জীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
সর্জীত মঞ্জুরী ৫. 

. শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
সঙ্গীত চক্রিক। ৮০২ 

জীযুক্ত প্রনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
15 সি ই, 7989:৩ রর ॥০ 



্ * ০ 

ভূদেব গ্রস্থাবলী ৷ 1 ইংলগের ইতিহাস (মার্চ ১৯১৭ পরযান্ত) ৪ 
| শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব (পঞ্চম এ) রা 

আদিত্রাঙ্গলমাজ কার্যালায়ে এভ্দেব | প্রসিক বিজ্ঞান (সপ্তধ &) 

গ্রস্থাবলী গ্রাপ্তব্য। “বাজ পুস্তক গুণি সংক্ষিণ্ত ভূদেব জীবনী. সি | 
| একরে বিশ্বনাথ ই ফণ্ডের মূল দলিলের নকল সহিত 

ক গুষ্পাজলি ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) ক ॥* | দুই খণ্ডে ধাধান আমার নিকট লইলে ভাকমাণডল ও 
ুভবিবাহের সর্ব্বোৎরু্ট উপহার-_ ভি পি খরচা সহিত মোট ১৪০ পড়িবে । 

মুশ্শিদাবাদী গরদে সবর্ণাক্ষিত খাধাই | ূ বিশ্বনাথ ৯৪ টষ্ট ফণ্ডের অপর পুস্তকাদি £_ 
* পারিবারিক প্রবন্ধ (৮ম সং্গরণ ) ১০ | (ভুদেব চরিতম্ মহাকাব্যম্)  . বি 

গর (৭ম &) ধরা [ সংক্ষিপ্ত ] ভুদেব জীবনী ৃ 1৮5 
৫  অনাগবন্ধ [ উপনাল ] ১1৬ 

ভারতে নবযুগ প্রবর্তক-_ | * সদালাপ নং ১ (সচিত্র) ৪ 
* সামাজিক প্রবন্ধ ( চতুর্থ ৪) ১|, 17 তর নং২ () ৮9 

* আচার প্রবন্ধ (দ্বিতীয় সংস্করণ ) ১২ | %* শব নং৩ (8) 4 
* বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় এ) ॥* | * নেপালী ছত্রি (এ) ৬৬ 
* এ ২য়ভাগ (তন্ত্রের কথ! গ্রাভৃতি) ॥* | * শ্রীরামচরিত্রের আলোচনা 01৯ 
 স্বপ্ুলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস |* | বাঞঙ্গালার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন.সংবাদ পত্র 
* বাঙাপার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ ॥০ | এডুকেশন গেজেট অগ্রিম বার্ষিক ই 
এঁতিহািক উপন্যাস ( ধষ্ঠ সংস্করণ ) |* ; [* চিহ্নিত পুস্তকগুলি এডুকেশন গেজেট হইতে পুন- 
পুরাবৃত্তসাঁর (গ্রীস রোম প্রত্থৃতি পঞ্চদশ ) ৪* | মুদ্রিত 

প্রবণ্ক | 

লাংশার 'একমান পাঞ্ষিক পত্র ও সয়ালোচন। 

সম্পাদক-_শ্রীমনীন্দ্রনাথ নায়েক । 

প্রবর্তক নবযুগের মুখপত্র, বাঙালীর শিরোমণি দেশগত প্রাণ কেন এক শব্তাগী মহাতআ্মার লেখনী 

স্পর্শে প্রবর্তক ধন্য ও গৌরবান্বিত। জগদ্িতায় যাহার! স্বন্ব উত্নর্গ করতে কৃতসঙ্কল্প প্রবর্তক তীহা- 
দের উপযোগী । বর্তমান জগতের চিন্তাধারা বুঝিতে হইলে প্রত্যেক বাঙালীর প্রবর্তক পাঠ করাঁ উচিত । 

বার্ষিক মুলা সর্বত্র ছুই টাক! মাত্র । নমুনার জন্য পত্র লিখুন 

বোড়াই চঞ্চিতল। ভ্রীরামেশ্বর দে। 

চন্দননগর। কর্মকর্তা “প্রবর্তক” 



চিলির চ912189 চিপ 8০, ৩, 8৫2" 

্ 1 | |] |একসেবাদিতীয়ং ₹ রা ] 

উনবিংশ ক (টা 

রণ সস চতুর্থ ভাগ। ০ /117ট 

নজর যা ূ পৌষ ও মাধ ধরান্ধস্ধং ৮৯। 
২ টি 

কা ্ 
ধদীখা ছিল 

তজ্সরোধিন 
গ্রপ্ঠাঘা থথালিগলন খাত য়ালান বিগুপাদীপহিহ নপীনপ্তগলন। লঙণ লিন সালললনা গির্য হন র্িহঘমগ॥ী 

গঞ্গজারি থঞ্থবিঅন্ অঞ্যান্াম ওপ্ধবিল ভ্রম বৃষ দুক্খদদমলিমমিলি। ওনার লী বীঘাললওঃ 

ঘবাংরিষবীতিধাত্ ঘলনলি। লঙান্ দলিত দিমজা' াখলঘ নধুঘাজগীথ 

সম্পাদক 

শ্বীসত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 

্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

5732
 

গান (ক্ছবিত।) প্ীপীবেস্রকুমার দত্ত ৭০ রঃ ন্ 

ঈশ্বরকে জানা/আর সা জান! 
ডা 29. কি ২৬৭ 

দাক্ষিণাঙ্যে বাগালী উপনিবেশ 
্ীকানীগ্রসন্ন বিশ্ব 

রি দর 

রাসারদেঁর জাতৃধর্শ, কথক--শ্ীহেমচন্ত্র মুখোপাধ্যার নি 
৪ ২৫৩ 

বারাগসী-কথ। . শ্ীগতুল্চন্তর মুখোপাধ্যায় মি ২৫৪ 

পরশে ভৌমার ( গান) ীনির্মলচক্্র বড়াপ বিএ ভি: ২8855 2: 

আদর্শ বা দাবাঠাকুর ( নাঁটিক) কথক--পরীহেনচন্্ মুখেপাধ্যায় করিব .. ৮ ২৫৭ 

গীতা-রহদা (টিলক প্রণীত ) শ্রীজ্যোতিরিন্তরনাথ ঠান্তুর ত বি টানি 

রাঁণাডের স্থৃতিকণ। 5. শ্ীজ্যোতিরিজবনাথ ঠাকুর. "* 4 টনক 

মহর্ধির কথা | জাচাধ্য--প্রীশিবলাগ,শান্্রী এ-এ """ নর ও 

পুরাতন স্বৃতি | .. ভ্্রচি্তামণি চট্টোপাধ্যায় রর ্ ধ্দ্হ 

রামপুর মিপন ীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় ৮০, নে নর 

'খন্েমেস্রনাথ-সিংহ 
্ীপ্রেনানম্দ সিংহ 22 দর 

টিক রখ শীয়ামচন্্ শাহীলাং-ফোী্ঘ 

রমলা _নী্গতি অধিফরণ | 
রর 

৪ যা হাচাতাদিকরণ ্রীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর তর্নিধি বি-এ 
রা 

্রানগধর্ম ( ইংরাদী- অনুবাদ ) 
| র্ রি ২৮৪ 

4৮ শোক মংবাদা 
*. ৮০০. রর ২৮৬ 

“৫৫ রং গার চিৎপুর রোড খলিকাডা, আদিব্রাঙ্সমা্জ ধণ্ধে ঈীরপগোপাল ঢকনত্তী সায় মুকিত ও প্রকা শিল্প 

আল ১৩২৫) তৃঃ ১৯১৮ সৎ ১৯৭৫। কলিগতাষ ৫*১৮। ১লা মাঘ। বুধবার । 

মি 

| ন্থখোধিনী পৃ্ধিকার বার্ষিক মূলা ৩২ টাক! । | নট
ি কর্ণাধ্যক্ষের নাষে 

পাঠাইতে হইবে। 
টাবর্গাগুল ৬$ আন।। এই সংখ্যার মূল) | খান] 

। 



আদিব্রাক্ষসমাজ মেডিক্যাল মিশন। 
৫৫নং আপার চিংপুর রোড, জোড়ার্সাকো। কলিকাত। । 

ব্রঙ্মোপাসনার ছুইটা অঙ্গ_-ভগবত্প্রীতি ও 
তাহার প্রিয় কার্য সাধন। বহুকাল যাব? আদি- 
সমাজ প্রথমোক্ত শঙ্গেরই সাধন! করিয়। আসিতে" 

ভিলেন। সম্প্রতি গত ১৭ই আবধাঢ় সোমবার 

বধি একটী মেউিক্যাল মিশন খুপিয়। আদিসমাজ 

ঈশ্বরের প্রিয় কার্ধা সাধনের দ্বার! ব্রশ্মানাধনার পথ 

প্রশস্ত করিয়! দিয়াছেন । এখানে প্রত্যহ প্রত 
৬॥০ হইতে ৮০ পর্য্যস্ত এবং অপরাহে ৪টা হইতে 
৬ট1 পর্য্যন্ত সমাগত রোগীগণকে ম্ৃবিজ্্ঞব চিকিৎ- 
পকের দ্বার। বিশেষ যত্্পুর্ববক বিনা মূল্যে হোমিও- 
গ্যাথ মতে চিকিশুস। করিবার বন্দোবস্ত করা 

হইয়াছে । ২১নং জোড়াপুকুর ক্ষোয়ার-লেন-স্থিত 
বদ ও স্থবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিত্সক 

শ্রীযুক্ত জি, এল গুপ্ত এম, ডি, মহাশয় এই মিশ- 
নের পরামর্শ দাতা চিকিৎসকের ( 091)9 01601)% 

1১115510198) ) কার্ষযা করিতে অনুগ্রহ পূর্বক 
শীকার করিয়াছেন । আদিব্রাঙ্গসমাজের নিম্মতল- 

গুহে আপাতত এই মিশনের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
এই মিশনের সাহায্যকল্পে ধাহার যাহা সাধ্য, 
মুহিভিক্ষ। পর্যন্ত এবং ইহার উন্নতির জন্য সাধা- 
রণের পরামর্শ সাদরে গুহীত হইবে । 

অন্যান্য বিবরণ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট 
তন্ুলন্ধান করুন। 

শক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
সম্পাদক আ দিবাহ্ষলমাজ । 

নুতন পুস্তক 4 নুতন পুস্তক !! 
শিক্ষাসমন্যা ও কৃষিশিক্ষা । 

স্ীক্ষিতীক্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি ঘি-এ প্রণীত । 
( শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ মহাশয্ের 

ভূমিক1 মমেত ) 

ইহাতে শিক্ষ] সংক্রান্ত নানাধিধ জটিল বিষয়ের 
ঈমস্যা বিশদভারে মীমাংসিত হইয়াছে । এই পুস্তক- 
পানি কেবল ছাঁআদিগের লয়ুস্-ছাত্র-আভিভাবক- 

দিগেরও প্রশিধানযোগ্য । এই পুস্তকের বন্তুল 

প্রচার আবশ্যক হওয়ায় উহার মুল্য অতি স্থুলভ 
কর! হইয়াছে । আকার ডবল ক্রাউন ১৬পেজী 

১০০ শত পুষ্ঠায় পুর্ণ । যুল্য--॥* আন|। 
৫৭নং অপার চিশুপুর রোড়, আদিব্রাক্মমমাজ 

কাধ্যালয়ে গ্রাপ্তব্য । 

ছেলে মেয়েদের জন্য 

আর বেশী নাই । 
বঙ্গদেশে খ্যাতনামা লেখক লেখিক1 ও চিত্র লেখক- 

দের উদ্যোগে এই বই বাহির হইয়াছে । গল্প কবিত! ও 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে সহজ ভাবায় বিশেষজের! লিখিয়। 
দিছেন । নাম উল্লেধ করিলেই বুঝিতে পারিবেন ১. 
স্যার রবীন্দ্রনাঁণ ঠাকুর, আচার্য শিবনাথ শাস্্রী, আচার্ধা 
দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক রমেন্তরস্ন্দর ব্রিবেদী, কবি 

শিল্পাচার্থা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও 

উ্রপন্যানিক শরতচন্থ্র চট্টোপাধ্যায়) বৈন্ঞ। নিক, অগদানন্দ 

রায়, ডাক্তার চুণীলাল বন ও প্রাণকৃষণ আচাধ্য এবং 
শ্রীমতী হন্দির। দেবী ও প্রিয়খদা দেবী প্রতি । অভি- 
ভাবকগণ সত্বর ৬নং কলেলস্কোক়্ারে পার্ধনশী সম্পাদক 

প্রীনগেক্জনাথ গাঙ্গুলীর নিকট এবং নিম্জম ঠিকানায় 

পুস্তাকের জন্য পাত্র লিখুন । 

৪ গু ৮ 

গ্রন্থাবলী 
মনীবী রামেন্্রচন্দর ভ্রিবেদী তাহার ভূমিকায় কি 

[িলখিয়াছেন একবার পড়,ন একেবারে মুগ্ধ হইয়। যাইবেন 
এই হুল?ড গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে স্কুল কলেজের পাঠাগারে 
ও সাধারণ লাইব্রেতীতে থাক কর্তগ্য, প্রকাণ্ড গ্রন্থ, 
দাম সাক্ে তিন টাকা। 

সাধু শিবচন্্র দেবের জীবন-চরিত 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

ইহাতে, সেকালের অনেক এঁতিহাসিক চিত্র: হ্াঙ্- 
সমাফের কথ!, কুচবিহার বিবাছের কথা ও অনেক 
মহাপুরুষের কর্ম ও ধর্ম জীবনের কাহিনী প্রভৃতি অনেক 
জ্ঞাতব্য বিষয় সন্লিবেসিভ হইয়াছে । মুলা--আড়াই 
টাঁক। মাত্র। 

নুতন প্ুশ্তক! নুতন পুস্তক! ! নূতন পুস্তক! 
যুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তব্বনিধি, বি, এ, প্রণীত । 
৬ | “মা” (প্রসাদী-পদচ্ছায়। ) : মুল্য ॥৪ 

ইহাতে ৬স৯্টী রামপ্রসাদী স্থরের গান 
সঙ্গিরিক্ট হুইয়াছে। ইহা পাঠ ররিতে 
করিতে অশ্রপাত সম্বরণ করা যায় ন।। 

ঝুণ্য ॥* আট আন। মাত্র । 

হ। ও পিতা নোহুনি। 
(তুমি আমাদের পিত৷ ) 

আদিক্রাক্গসমাল কাধ্যালয়ে (৫৫ নং আপার চিৎপুর 
রোড়ে ) প্রাপ্তব্য । মুল্য ॥* আনা মাত । হ্থন্দর ছাপা, 
ইহাহত ঈশ্বরের পিভৃভাব বিশদরূপে বুঝান হইহ!ছে। 
বালবদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ॥ 

শ্ীধীরেজ্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৭/৩ নং, ভুকয়। গ্রীট-_-কলিকাতা। প্রাণ্তবা। 



7) 2 উনবিংশ কর কল ্ 
ঘা] চতুর্থ ভাগ। ৯ €7 1% 

৯ পৌষ, খাঙ্ধসন্ৎ ৮৯। তং ১৫1 র 
৯০৫ সংখ্যা, 

২৩ঞরোধনীপুত্রিকা 

চা 

১৮৪৩ শক 

প্লাথা হুযামিকলন ব্াগীতাম্থল বিত্লাবীল চিজ গ্রঞ্ধলগগল। লগুথ লিন্থ' ম্ালললন্দ গরিব জালস্মিহততখতীথ/টীআািলীড৬ 

গঞ্খজ্যাছি বঞ্মলিজন্ম লগ্ধান্মঘ লঙ্ঘধল জা্গজমিলতধুধ থুক্থলদলিললালি। হযাবর তরী থীঘাগলহাঃ 

হাংমিতলীতিগাত্থ ঘলস্মযমলি। লন্মিন্ দীিদ্বাত্য সিঘজান্য ত্বাছলত্া লন্ুঘাকলভীজ ৯ 

গান। 
(জীবেন্ত্রকুমার দত্ত ) 

আনন্দে থাক, 

আনন্দময়ের নিকেতনে,--- 
মায়ের কোলে ক্ষুদ্র শিশু 

রহে যেমন ফুল্ল মনে। 

মুক্ত এই বিশ্বভাগ্ডার 
সবার তরে রাত্রিদিন,-- 

যার রে যাহা পাওনা আছে, 

পাচ্ছে সে তা” বিরামহীন ! 

প্রাপ্য যা তোর 

রয়েছে ঠিক রাজার ঘারে, 

পাবি তা+ তুই চাবার আগে; 

বঞ্চিত কে করতে পারে ? 

কেন রে তবে ভাবিস্ বৃথা, 

কাদিস্ কেন অকারণে, 

হেসে খেলে বেড়ারে তুই | 

গানের সরে ত্রিভুবনে ! 

ওরে ও মন! 

ওরে ও মণ! 

ঈশ্বরকে জানা আর না জানা । 
€( বালকদের জন্য ) | 

অনেক হাজার বৎসর আগে এক খাধ ছিলেন। 

ভার নাম ছিল গুলবকার । নামটা হয়তে। তোমা- 

দের মনের মতো হয় নি। কিন্তু খষিদের যুগে এই 

রকম বেঢপ গোছের নাম অনেক দেওয়৷ হোত । 
এই তলবকার খাষ ঈশ্বরকে জান। সম্বন্ধে বড় উচু 
দরের কথ! বলে গেছেন-__কথাটী ছুটী লাইনে বলে 
গেছেন, কিন্কু সেই দুইটী লাইনেরই কি গতীর 
ভাব--সে ভাবটা ভাল করে আয়ত্ত করতে চাইলে 
সমস্ত জীবনেও পার! যায় কিনা সন্দেহ । খাষর 

কথাটী খধিরই ভাষায় বলব, তারপর তার 

মানে বাঙ্গল1 ভাষায় বলব, তাহলেই তোমা 

দের মনে কথাটী বেশ বসে যাবে। সেই কথাটা 
হচ্চে ২ 

নাহং মন্যে চিনা ১ নো ন বেদেতি বেদ চ। 

যোনস্তদ্ধেদ তথ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥ 

এর মানে হচ্ছে--“আমি ঈশ্বরকে ভাল করে 

জেনেছি ত মনে করি নে। আমি ঈশ্বরকে যে 

না জানি এমনও নয়, আর জানি যে এমনও নয়। 

'আমি ঈশ্বরকে যে না জানি এমনও নয়, আর জানি 

যে এমনও নয়” এই কথার ঠিক ভাব আমাদের 

মধো যিনি জানেন, তিনিই তাকে জানেন ।৮ কি 

স্বন্দর কখা-_কি গভীর ভাবের কথা বল দিকিন £ 

এর "ভাবটা কি বুনতে পারলে ? 'ভাবট। হচ্ছে এই 

যে, আমর] ঈশ্বরকে একেবারে পুরোরকম জানতে 

পারিনে--এমন কথা বলতে পারিনে যে ঈশর 

সম্বন্ধে যা কিছু জানবার আছে, সমস্তই জেনেছি, 

ভার বিষয় জানবার বাকী কিছু নেই$ কিন্তু তাই 
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বোলে যে তার বিষয় একেবারে কিছুই জানতে 

পারিনে, তাও নয়। 

ঈশ্বরের বিষয় ঠিকভাবে আলোচনা করলে এই 

রকমই মনে হয় বটে। কিন্তু যে রকম গভীর জান 

তত্ববোধিনী পত্রিকা 
স্পতির কথাও উঠিয়েছেন। এ সন্বেও আমাদের 

১৯ কম, ৪ ভাগ 

মনের ভিতর একটা খটক! আসে যে, বৃহস্পতি 

দেবতাদের গুরু হয়ে সত্যিই কি নাস্তিক মত প্রচার 

করেছিলেন ? দেবতার! ঘে আস্তিক বলে প্রসিদ্ধ $ 
হোলে এই ভাবটা মনে আসে, সকলের মনে সে জ্ঞান | তার! ঈশ্বর, আত্মা প্রস্ততি আছেন বোলে খুবই. 
হয় না। তলবকার খধির মনে সেই গতার জ্ঞান 

ফুটে উঠেছিল বোলেই তিনি এ কথাটা বলতে পেরে- 
ডিলেন। আর, সত্যি কথা বলতে কি, খধিদের 

পময়ে সকল খষিরই মনে যে এই গভীর জ্ঞানের 

কথ। প্রকাশ পেয়েছিল, তাও নয়। তা যদি হোত 

তাহলে ঈশ্বরকে জানা নিয়ে খধিদের মধ্যে দুটো 

দল (দেখতে পেতুম না । ঈশ্বরকে জান! যায় কিনা 

এই বিষয় নিয়ে এখনও যেমন ছুটে! দল আছে, 

তখনও সেই রকম দুটো! দল ছিল দেখতে পাওয়! 

যায় । একদল বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর আছেন, 

আম্মা আনে, পরকাল আছে এবং বিশ্বাস করতেন 

যে, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি জড় ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত 

বিষয় সম্বন্ধেও অনেক কথা! জানা যায়। আর এক 

দলের মত এই ছিল যে, হাত চোখ নাক কান 

প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতিকে 

জানা বা অন্ুগ্ভব করা যায় না, তখন সেই সমস্ত 

বিষয় যে আছে অথব! তাদের বিষয় যে কোন কিছু 

জানা যায়,'সে কথ! বিশ্বাস কর! যেতে পারে না। 

ঈশ্বর, আন্ম। প্রভৃতি আছেন বলে ধারা বিশ্বাস 

করতেন, তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উপনিষদ ধাঁর! 

করেছেন সেই সব খধিরা, আর, মনু প্রভৃতি শাস্ত- 

কার খবিয়া, ধার! উপনিধদের খধষিদের মত মেনে 

5লতেন। ধারা ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি আছেন বলে 

বিচ্বাস করতেন না, সেই দলের প্রধান নেতা ছিলেন 

চার্ববাক মুনি। এইজন্য চার্ববাক মুনির মতকে 

নাস্তিক মত ( অর্থা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা য৷ অনুভব করা 

ধায় না, এমন কিছুই ন অন্তি অর্থাৎ নাই ) বলা 

হয় । আর, মনে হয় যে এক সময়ে দেবতাদের গুরু 

বুহস্পতিও- এই দলের আর একজন প্রধান লোক 

ছিলেন । চার্ববাক বৃহস্পতির শিষ্য বলে প্রসিদ্ধ-_ 

আমাদের দেশের শান্সে এই কথায় উল্লেখ আছে 

এবং কিম্বদস্তীতে' এই কথ! চলেও এসেছে । তার 

উপর দেখা সায় যে, চার্ববাক তার নিজের মতের 

সপক্ষে জোর দেবার জন্য কয়েক জায়গায় বৃহ- 

বিশ্বাস করতেন। তারা যে একজন নাস্তিককে 

নিজেদের গুরু বোলে স্বীকার করবেন, তা তো 
সহজে মনে হয় না। আমার মনে হয় যে, হয়তো 

বৃহস্পতি অতিবুদ্ধির ফলে যৌবনের প্রথম বয়সে 
| “অল্লবিদ্যা ভয়ঙ্করী”র নেশায় নাস্তিক মতের পক্ষ- 

পাতী হয়েছিলেন এবং.সেই মত খুব প্রচারও করে- 

ছিলেন। নাস্তিক মতগুলে। ইন্ড্রিয়গ্রাহ্া প্রমাণ ও 

যুক্তির উপর বেশীর ভাগ ছাড় করানো যায় বোলে 

সেগুলো সাধারণের কাছে খুব যুক্তিপুর্ণ কথ! বোলে 
মনে হয়। এই রকম মনে হয় যে, বৃহস্পতির 

নাস্তিক মতগুলে। এক সময়ে ভারতবর্ষের অনেক 

জায়গা ছেয়ে ফেলেছিল। চার্বাক বোধ হয় 

বৃহস্পতির সেই সময়ের শিষ্য ছিলেন। পরে 

যুখন বৃহস্পতি জ্ঞানের গভীর সাগরে ডুব দিলেন, 

তখন আর তিনি নাস্তিক থাকতে পারলেন না ; 
বরঞ্চ, নাস্তিকতার অসারত। বুঝতে পেরে ঘোর 

আন্তিক হয়ে দাড়ালেন । এই সময়ে বোধ হয় 

যে, দেবতারা বৃহস্পতির জড়বিজ্ঞানসম্থঙ্ধে এবং 

আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞানসন্বন্ধে গভীর পাগ্ডিত্য দেখে 

তাকে নিজেদের গুরু করে নিলেন । 

বৃহস্পতি যখন দেবতাদের গুরু ছিলেন, তখন 

যে তিনি নাস্তিক ছিলেন না, তার আর একটী 
প্রমাণ এই যে, প্রবাদ আছে যে, দেবতাদের শত্রু 

অস্থরদের ভোলাবার জন্যই বৃহস্প(ত নাক নাস্তিক 

মত্ত প্রচার করেছিলেন । হয়তে। বৃহস্পতি অস্থর- 

দের কাছে কোন কাজের প্রার্থ ছিলেন, কিন্ত 

অস্থুরের। হয়তো তাকে সে কাজ দেয়নি; তাহ 

খুব সম্ভব বৃহস্পতি অস্থুরদের প্রতাপে ভয় €পয়ে 

মুখে কিছু বলতে সাহস করেন নি, কিন্তু 

মনে মনে সেই রাগ পুষে রেখেছিলেন। বুহ- 
স্পৃতি যে রকম বুদ্ধিমান ছিলেন, তাতে এ মনেই 

করতে পারিনে যে তিনি নাস্তিকতার অবশ্যস্তাবী 

কুফল বুঝতে পারেন নি। তিনি ডানের পথে যখন 
খুব এগিয়ে গিয়েছিলেন, তখনই ঠিক বুঝেছিলেন বে: 
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ঈশ্বর নেই, পরকাল নেই, এই রকম নাস্তিক মত 

ধরে চল্লে কিছুতেই ভাল হোতে পারে না, বরঝঃ 

সর্বধনাশই হয়। ূ্ 
কেন যে নাম্তিকমাতের ফলে ভাল না হোয়ে 

সর্বনাশ হয়, তার অনেক কারণ আছে। তার 

মধ্যে এখানে একটা সহঞজজ কারণ তোমাদের কাছে 

বোলে রাখব মনে করছি । ঈশ্বর নেই, আত্ম! 

নেই, পরকাল নেই, এ রকম মতের উপর ছাড়ালে 

প্রত্যেক মানুষই স্ব-স্ব-প্রধান হোয়ে উঠবে। ঈশ্র- 
রেয় প্রতিনিধি বোলে আমর বাপমাকে ভক্তি 

করি, তাদের শাসন মানি ; কিন্ত্ত বদি ঈশ্বরই না 

থাকেন, তবে তারা কারই বা শ্রতিনিধি, আর 

কেনই বা আমর তাদের কথা মানব $ সমাজেরই 

বা বাধন মানতে যাব কেন এই রকমে কোন 

কিছুরই বাধন থাকে না, যার যা ইচ্ছে সে তাই 
করতে চাবে। কাজেই একট! বাঁধন থাকলে 

লোকের এবং সমাজের যে সংযম থাকে, সেটা 

থাকতে পারে না,তথন মানুষও উচ্ছঙ্খল হয়ে ওঠে, 

সমাজও উচ্ছ্ত্খল হয়ে ওঠে__সমস্তই নষ্ট হবার 

দিকে ছুটে যায়। 
এখন, বৃহস্পতি এই তন্বটী ভাল কোরে বুঝতে 

পেরে অন্থরদের কাছে এঁহিক'স্থখের লোভ দেখিয়ে 

নাস্তিক মত ভাল কোরে প্রচার করেছিলেন বোলে 
মনে হয়। এর ফলে অস্রদের পতনও যে হয়ে- 

ছিল তাও আমাদের শ্ঠুস্্রে লেখ। আছে দেখি । এই 
সমহ্ত আলোচনা! কোরে দেখলে মনে হয় না যে বুহ- 

সর্পতি সত্যিসত্যি নাস্তিক ছিলেন। জন্দমানদের 

দৃষ্টান্ত দেখলে এ বিষয় আরও স্পষ্ট বুঝতে পারা 
যাবরে। জন্মনির সম্রাট থ্ছেক আরম্ভ কোরে সক- 

লেই চাইত যে, তাদের দে শের পণগ্ডিতের। এমন 

সব'মত প্রচার কফন যে, জন্মানমাজ্রেই ন্যায়ত বা 

অন্যায়ত অন্যের দেশ জয় কোরে নিজের দেশের 

ধন-দৌলত বৃদ্ধি করাকে অন্যায় বোলে না মনে 
করে। এমন অনেক জন্মান পণ্ডিত ছিলেন, ধাদের 

ভিতরকার মত ছিল যে অন্যায় কোরে দেশ জয় 

করা অন্যায়; কিন্তু তারাও জন্মানসম্রাটের ভাল- 

বাপার টুকরো পাবার জন্য নিজেদের মতকে ছুমড়ে- 
টুমড়ে যুদ্ধের সপক্ষে দাড় করাতে কুষ্টিত হন নি। 
ভতারইংফলে আজ চার বৎসর ধোরে এই এত বড় 

ঈশ্বরকে জানা আর না জানা ২৪৯ 

লড়াইটা বেধে জগতটাকে উচ্ছন্ন করষার যোগাড়ে 

ছিল। যাই হৌক, বুহস্পতি অস্্ররদের ভোলাবার 

জন্য নাস্তিকত! প্রচার করেছিলেন, এই প্রবাদ 

থেকে বুহস্পতিকে ঠিক নাস্তিক বোলে ধরা হোক 
আর না হোক, অন্তত এইটুকু বোঝানো হয়েছে যে 

নাস্তিকতা থেকে অধশ্মেরই প্রচার হয় এবং যার! 

নাস্তিকতা ও অধশ্মকে ধোরে থাকে, তাদের মহা- 

বিনাশ হয়। ্ 

ভারতের খুব সৌভাগ্য যে এখানে নাস্তিক 
ভাবগুলো৷ তেমন কিছু জোর করতে পারে নি। 

ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মায় বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস 

প্রস্ভৃতি আস্তিক ভাবগুলো এ দেশে এমন জমাট 

বেধে আছে যে, নাস্তিক ভাবগুলো এখানে মাথ। 

তুলতে পারে নি। চার্বাক অবশ্য নাস্তিকতার 

একটা নতুন মত একবার খুব জোরের সঙ্গে চালা- 
বার চেষ্টা করেছিলেন বোলে মনে হয়। তার খুৰ 

একট] ক্ষমতা ছিল সন্দেহ নেই, আর সেই কারণে 

সেকালের ভারতবাসীরা তাকে এমুনি”র আসন 

দিয়ে তাকে সম্মান দেখিয়েছিলেন । কিন্তু এই 

ধন্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ থেকে চার্ববাকমুনির সেই সমস্ত 
নাস্তিকমত যে কোথায় উড়ে গেল তার ঠিক নেই-_ 
আজ ঠার মতের সমর্থক একখানিও বই পাওয়৷ 

যায়না । কাজেই আমরাও বলতে পারিনে যে 

ঠিক কি রকম যুক্তিতর্কের উপর তার মতট। পুরো 
রকমে দাড় করিয়েছিলেন । তবে দর্শন বিষয়ের 

অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে তার মতের বিষয়ে দু'একটা. 

টুকরো কথা দেখতে পাওয়া! যায় । যেমন, সর্বব- 
দশনিসংগ্রহ নামে একটা সংস্কত বই আছে । সেই 

বইয়ে গ্রন্থকার, নিজের সমসময়ে যে সমন্ত দার্শানক 

মত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, সেইগ্ঃলি সংগ্রহ 

কোরে লিখে গেছেন। তিনি এইগুলো সংগ্রহ 
কোরে দেশের যে কি উপকার করেছেন, তা এক- 

মুখে বোলে শেষ কর! যায় না । এই বইয়ে চার্ববা- 
কেরও মত বিষয়ে অল্পস্বল্ল কিছু লেখ। আছে । কিন্তু 

সে এত অল্লযে, আমার মনেই হয় না যে, সেই- 

টুকুতেই চার্বাকের দর্শন শেষ হয়েছিল । চার্বাকের 
মত বোলে বলা আছে যে, যেমন চুন আর হলুদ, 

এই দুটো জিনিসের রং আলাদা হলেও, দুটোকে 

মেশালে আর একট! নতুন রং হয়-স্চুনের রং সাদা, 
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হলুদের রং হল্দে, কিন্ত ছুটোকে মেশালে লাল রং 

হয়-_-সেই রকম আমাদের শরীরে যে নানা রকমের 

স্মচেতন বা! জড় বস্থ আছে, সেই সমস্ত জড় বস্ত্র 

এক সঙ্গে মিশে থাকবার ফলে, লোকে যাকে 

চেতন আত্মা বলে, সেই চেতণ আস্মা তৈরি হওয়া 

£কছু অসম্ভব নয়। কেবলমাত্র এই রকম দুএকটা! 

দৃষ্টান্তের উপর যে চার্বাকের দর্শন দীড়িয়েছিল তা 

বিশ্বাসই করতে পারিনে-_নিশেষত এই চার্বাকদর্শন 

যখন এক সময়ে ভারতের প্রাণকে বেশ একটু নাড়া 
দিয়েছিল বোলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে । আসল 

কথা এই যে, ভারতবাসীর প্রাণটা স্বভাবতই ধন্মের 

দিকে হেলে আছে-. চার্বাকদর্শন যতই যুক্কিপূর্ণ 

হোক না কেন, ভারতবাসীর প্রাণে সেই নাস্তি- 

কতা-পক্ষপাতী মতগুলো কিছুতেই স্থায়ী হোতে 

পারল না। 

সেকালের মতো। একালেও নাস্তিক ও আন্তিক 

ছুই দলের মধ্যে খুব তর্কবিতর্ক চলে দেখ যায়। 

এদেশে এই তর্কের খুব জোর দেখতে ন। পেলেও 

&$উরোপ অথশলে এই তর্ক এখনও খুব জোরে 

চলছে দেখা যায় । একশো! দেড়শো বশসর আগে 

নাস্তিকদল যে রকম জোর কোরে ঈশ্বর, আত্মা, 

পরকাল প্রভৃতি বিষয় একেবারে উড়িয়ে দেবার 

চেষ্টা করতেন, এখন আর তারা ঠিক সে ভাবে 
উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন না । এখনকার নাস্তিক- 

দল বোলতে চান যে ঈশ্বর, আল্া, পরকাল প্রভৃতি 

থাকলেও আমরা কেউ তা জানতে পারি নে, 

কেন না আমাদের বর্তমান ইন্ড্রিয় নিয়ে ইন্দ্রিয়ের 

অতীত এ সমস্ত বিষয় জান! অসম্ভব । যে সময়ে 

ইউরোপে বিজ্ঞানের উন্নতির সুত্রপাত হয়েছিল, 

সেই সময়েই বিজ্ঞানের পণ্চিতেরা প্রধানত অহ- 
্কারে ফুলে উঠে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগ- 

লেন এবং আন্তিকদের মতগ্ঙডলোকে একেবারে 

উপহাসের বিষয় বোলে ঠিক করলেন । কিন্্ু ক্রমে 

যতই বিজ্ঞানের সাগরে পঞ্ডিতেরা ডুবতে লাগ- 

লেন, ততই ভারা অসীমের একটা মহান বিরাট ভাব 

অনুভব করতে লাগলেন এবং ততই তার! বুঝতে 

লাগলেন যে, অসীম ভূমাপুরুষের ভাবটা নেহা 

উপহাস করবার জিনিস নয়,--তবে সেটা আমর! 

মনের ভিতর আনতে পারি . নে, কারণ ইন্দ্রিয়ের 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কম, ৪ ভাগ 

অতীত সে সমস্ত বিষয় জানবার ক্ষমতাই আমাদের 

নেই। তারা অবশ্য ভূলে গিয়েছিলেন যে, যখনই 
তারা বলেন যে ইন্দ্রিয়ের অতীত সে সমস্ত বিষয় 
জানবার ক্ষমতাই তাদের নেই, তখনই শুকরকম 

তাদের মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত 

বিষয়ও জানবার. ক্ষমতা তাদের আছে, তা নইলে 

তার! ইন্দ্রিয়ের গোচর আর ইন্দ্রিয়ের অতীত এই 

ছুই বিষয়ের তফাশু বুঝতেও পারতেন না, আর 

সে তফাতের কথ! প্রচারও করতে পারতেন না। 

আজকাল পুরো নাস্তিক বোলে কেউই নিজেকে 
বোলতে চায় না; কিন্তু নাস্তিকতার পক্ষপাতী 

পণ্ডিত এ কথাই বোলতে চান যে মানুষ ঈশ্বর 

প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয় জানতে পারে না। 

এই মতকে সংক্ষেপে অজ্ঞেয়বাদধ বলা 

যায়, অর্থাৎ যে “বাদ” বা মতে হীশ্বর প্রভৃতি 

“জ্ব্েয় নয়” অর্থাৎ জানা যায় না। যাঁরা এই 

মত স্বীকার করেন বা প্রচার করেন, তাদ্দের 

সাধারণত “অভ্ঞেয়বাদী” বলা যায় । ভারতবর্ষেও 

বর্তমানে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই মতের 

ঢেউ এসে লেগেছে । ধারা নিজেকে ইউরোপের 

| বিজ্ঞানে দর্শনে প্ত বোলে জানাতে চান, তাদের 
অধিকাংশই সকল সময়ে মনেতে বিশ্বাস না করলেও 
অন্তত মুখে এ মতের কথাগুলো! জাহির করতে 

চান। ভারতবষে এই সব লোকের সংখ্যা খুব 

অল্প হোলেও তার! ফেলনা লোক নন। তাদের 

অনেকে ধনে মানে বড়লোক, কাজেই তাদের সঙ্গে 

সঙ্গে আরও অনেকে তাদের নকল কোরে অজ্ঞেয়- 

বাদ প্রচার করতে এগোন। তবে এটা আমর। 

সাহস কোরে বোলতের্জশারি যে ভারতবর্ষে নাস্তিক- 
ভাবের মত কিছুতেই বেশীদূর শিকড় নামাতে 
পারবে না। কিন্তু এই ভেবে আমাদেরও চুপ কোরে 

থাকলে চলবে না_-এঁ মতের দোষগুণ ভাল 

কোরে বিচার কোরে আমাদের নিজেদেরও জানতে 

হবে বুঝতে হৰে যে তাদের মতের কোথায় ভুল, 

আর কোথায় ঠিক ; এবং মেইমতো। লোকেদেরও 

জানাতে হবে, বোঝাতে হবে। 

আমরা বলি যে, ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, 

পরকাল, আছে। কেবল তাই নয়, আমরা বলি, 

যে ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি ইন্ত্রিয়ের 
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মতীত বিষয় হোলে আমাদের: ভিতরে এমন | বলা বাহুল্য যে বাংল! ভ্লাষার ন্যায় মুখ্য-গোঁড় 
একটা শক্তি ও ক্ষমতা আছে, যার বলে আমর! ! সারস্বতীয়-ভাষায় অনেক সংক্কত শব্দ প্রচলিত 

পৌবঃ ১৮৬৬: 

এ সঙ্গত্ত" বিষয় জানতেও পারি। “এ লব 

জানতে পারি” যে মত বলে, সেই মতকে “অধ্যাত্থ- 
ধর্ঘ্ঘ” বলা'যায় অর্থাৎ আত্মার উপর এই ধন্মমত 

দাড়িয়ে আছে এবং ধার! এই মত স্বীকার করেন 
ও প্রচার করেন, তাদের সাধারণত অধ্যাত্মবাদী ! তালিকা প্রদত্ত হইল। প্রধানত: 

বল1 বায় ।-. এই অধ্যাত্সবাদীদেরই. একজন-_- 

তঙ্গবকার ধধি--বলে গেছেন যে আমর! ঈশ্বরকে 

যে সম্পূর্ণ জানি তা নয়, আর একেবারে যে জানি 

নে তা-ও নয়। তার সঙ্গে একহদয়ে আমরাও এ 

কথাই বলি যে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রকমে আমরা 

জানতে পারিনে বটে, কিন্তু একেবারেও যে জানতে 
পারিনে তা-ও নয়। যদি তাকে একেবারেই 

জানতে না পারতুম, তবে যুগযুগান্তর ধোরে তাকে 

জানবার একট! প্রবল ইচ্ছে আসতেই পারত না । 

আজ এই পধ্যস্ত। এ সম্বান্দে তোমাদের কাছে 

আরও অনেক বিষয় বলবার আছে, সেগুলো! ক্রমে 

ক্রমে বলবার চেষ্টা করব। 

দাক্ষিণাত্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ । 
(শ্রীকাণী প্রসন্ন বিশ্বাস ) 

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা গোঁড়-সারন্বত-ত্রাক্ষণ- 
দিগের ভাষীগত শব্দের সহিত বাংলা শব্দের 
সামগ্রস্য দেখাইব। দৃক্ষিণদেশীয় সারম্বত সম্প্রা- 

দ্বায়ের ভাষাতত্ব আলোচনা করিলে দেখা বায় 
যে ইহাদিগের মধ্যে এক; সম্প্রদায় খাটি বাংলা 

(মুখ গৌড়) দেশ হইতে আসিয়াছিল। ইহারা 
“মুখ্য গৌড় লারম্বত” .নাছম পরিচিত। অপর 
এক সম্প্রদায় কান্যকুকজজ দেশ হইতে আসিয়া- 

ছিল। কেহ 'কেহ বলেন যে পঞ্চগড়ের প্রত্যেক 

স্থান হইতেই এক এক সম্প্রদায় আসিয়াছিল। 

যাহারা কান্যকুজ হইতে আসিয়/ছিল, তাহাদের 

ভাষায় তদ্দেশপ্রচলিত অনেক. শব্দ পাওয়া যায়। 

এবং তাহাদিগের আকার-গ্রকারও তদ্গেশীয় 
লোকের অনুরূপ । “মুখ্য গৌড় সারশ্বত”দ্দিগের 
ভাবাই বাংলা সাবার: 'অন্গুরূপ । "ইহাই আমাদের 
বর্তমান আলোচ্য বিধয় ।. | 

ূ 
| 
ূ 

র 
| 

| 

ৃ 
ৃ 
ৰ 
ৃ 
া 

: 
| 
ূ 

এতন্তিন্ন এতদ্দেশীয় ড্রাবিড় ভাষারও 
যে সকল 

আছে। 

কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

৷ শব্দ মুখ্য গৌড় সারম্বত এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই 

অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হয় নিন্মে তাহার একটি 
চন্তীদাসের 

শ্ীকৃষ্ট কীর্ত্বনের শব্দ সূচী অবলম্বন করিয়! আমরা 
এই তালিকাটি প্রস্তত করিয়াছি । তালিকার 

প্রথমে অর্থাৎ বাম দিকে মুখ্য-গৌড়-সারস্বতীয় 
শর্খ এবং তণ্পরে বাংলা শব্দ প্রদর্শিত হইয়াছে । 

উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া 

যায়। যথ। অন্তঃস্থ “ককার অনেক স্থলে “ও” 

এবং “ব” এর মধ্যবস্থী স্বরে এবং “ল* কার 

কোন কোন স্থানে “ল” এবং রএর মধ্যবস্তী শ্বরে 
উন্চারিত হইয়। থকে । আবার অনেক স্থলে, অনা 

ভাষায় মনন্ুন্ধূপ, বাংল। ভাষায় যেমন “অপকার, 

“৪” কারের ন্যায়; অন্তন্থ “ব”, বর্গায় “বর 

ন্যায়; এবং “৮”, “কট” এর ন্যায় উচ্চারিত হয়, 

ইহাদিগের ভাবায়ও তদ্রুপ দৃষ্ট হয়। যখা £-- 
“সরূপ” উচ্চারণ “সোরূপ”, “অপুবব” উচ্চারণ 

“অপরুব”, “বন” উন্চারণ “বিন” “কৃষ্ণ” উচ্চারণ 

“কৃষ্ট” ইত্যাদি । “ক্ষ” উভয় ভাষারই “কৃ-খশ 

এইরূপ উচ্চারিত হয়। যথা “ন্ষণ” উচ্চারণ 
“ক্-খ ণ% | 

অখণ্ড অণঙও অগ্ণ অগুণ (লোষ 

অতি অতি অগবা অথবা 

জনুমতি অনুমতি অনেক অনেক 

“স্তর অস্তর অপমান অপমান 
ছআঅমূণ্য অমূল্য সপ অবশ্য 

আঅনিচার পচা তাশব "শেষ 
আই ) আই,মা আকার আকার 
অয়ী ) | 
আকাশ আকাশ গো, গে। লাগাও ওগো 

(সম্বোধনে ) 

আজি, আছু ) আজি আদি আপি 
আছুনী ] র 
জবার আধার আরতি আরতি | 
সারণী আলি “ান্বড়। শ্মান্বড়.(নামর্ডা) 

উঠ ন্ডঠ উণ্তম উত্তম 
বর! ) বর 

উলট উপট উদ্দেশ উদ্দেশ 
উপবাস উপবাস একলা হু? 'একলাত 
উপাঁস উপোষ একলাটি | এএকলাটি 
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এলাক়চি এলায়চি কঠোর কঠোর স্থল কল দি দ্ধ 

কঃ ক কান কান দি সই 

কথ! কথা (কথকতা) কপট কপট দত্ত, দস . 
কপাল কপাল কমল কমল ৮৫ ১ ইক ররর 

কর (কযা) করপুর  কণুরি দরদ দরদ দস্তর দত্ত 
করুণা করুণ! করনি করদি হন দহন প্লান দান 
কলস ফলন কাকর ক।কর দাঁস মাস দাসী দাসী 

কাজল কাল কাড়ি কাড়ি কোড়িরা)। দিন দিন দিবস দিবস কাপড় 
কাপাড় $ কাপড়, বত | ধু রঃ রঃ পি 

- দেরে দেবে (দাওরে ) 
কিন্বণ কিরণ কুস্তায় কুস্তার, কুমার। |. রে দেব, (দেবতা) 
কূল ক্ল কোকিল কোকিল বৈ দৈব দা মোষ 
কোপ কোপ কোমল কোমল ধন ধন ধারা ধারা 
খাছলি খাইলি থাজা থাজ (মিষ্টাক়্) ধ্বনি লি ধৈর্য ধৈর্য 
খাস খাস! খিট খিট  খিটখিট ই নবীন নদী নদী 
খিড়কি খিড়কি থেল থেল। নয় 
গরজ গরজ গম্ গম্ (স্তকত1) | নার নাব নাভি নাতি 
গরু গরু রর গলা নৌকা! ) নায়, নৌক!, 

ৰ নাক নাক না,নাহি মা, নাই 
গাই গাই গাম ] ০০৮০ টি নিস্রা) নিদ, নিগ্রা নিঠুর নিঠুর 

গেল ঝোপ ঝোপ | 

৯.১. সণ গেল৷ গেল৷ নিন্দ। নিন্দ। নির্দয় নির্দিয় 

নিবারণ নিষারণ নিশ্চল নিশ্চল 
গোঠ গোঠ (গোষ্ঠ) গোয়াল গোয়াল! নিষেধ নিষেধ নীতি নীতি 

গোরাখা 
গোয়ালিনী গোয়াপিনী রাখোখল] হা ্ী ১ ৪০০৬ রা ্ 

গোবর গোবর ঘর ঘর রি বা রি , 
চক্র চক্র অঞ্চল অঞ্চল পিতরে পিতরে দু পুত, পুর 
চড় চড় (উ$) চরিক্র চক্রিত্র | পৃতনী পুতলী পুণ্য পুণ্য 
চল্ চল চিও চি পুরে পুরে, পূর্ণ পুরুষ পুরুষ 
চিন চিন চুর & পু! পুজা শ্রিয় শ্রিষ্ব 
ছ্তি ছত্র (ছাতা!) ছাতি ছাতি (সাহস) । পোটলী পোটলী, পুটলী 
জগ, জগত জগ, গং অআঞ্জাল  জজাল রা লা”; জা ফুল 
জটা জট জন জন বচন বচন বদন বদন জননী জননী স্ গস্ত রি : স ধন হন 
জন্ম জন্ম জর জর 
জরদ জরদ জাউ জাউ (যাও) র ৬ রে 
জাতি জাতি জান্বল জানব, (জাম) | বায়ু বা 
জান জাল জীব জীব বন . ছু ] ৰ 

জীবন জীবন হাওয়া হাওয়। 
দ্্তা। জ্ূতা ঝগড় ঝগড় বাছ৷ বাছ! (বৎস) বাজ বা 
টাটক! টাটক। ঢাঁকণ ঢাকণ বাট বাট বাপ! বাপা, ৰাপ 
চেকুর ঢেঁকুব তওুল তও্ল বাধ বাধ বামন বামন 
তক তক (পর্য্যন্ত) বার বার বাশ বাশ 
ত্্প তপ ত্রাস আস বাম বান (গন্ধ) বাসি বাসি 
তিথি তিথি তিল তিজ বাহু ) বাস 

, ভিলক তিলক তীর্থ তীর্থ হাত ১ হাত বিকার বিকার 
তুদ্ধি, তুমি তু ততই হস্ত / হস্ত 

তেকারণ ত্তেকারণ ( সেকারণ ) বিছানা বিছান বিনাশ বিনা 
ত্জশি তেষি অক তে বিরহ বির  বিযোধ বিগ্োধ 

তেলী (তৈলকার) বিলাম *বিলার বিষ বিষ 



পৌষ, ১৮৪ 

বীর 

তক্কি 
তাঁউ 

ভারি 
ভিতরি 
ডজ 

ভূমি 
মঙ্গল 
হরণ 

হগিন 
ষাগ 

মুখ 
মেখ 
ঘা 

বেকারণ 

লকল 

লব 

সেবক 
হিতি 

জত্তঃপর আর একটি ভালিক! দিতেছি । ইহাতে 
হে লকল বাংল! শব গৌড়-সারপ্যতীর ভাবায় অপজংশ 

অই সি (ঈদৃশী) 
বূপে বর্তমান আছে তাহ। প্রদর্শিত হইল । 

আন্মা মা অসি চি 
অসোলো আছিল আল্লনী জঙগুনী 
উদাক্ ক উপ্রল উপজিল 
উদ চুম, ডেস্) উ্ত 
ঞ্কলেচি একলা একবেলি 

ফাইন কেহ নাই কাডিওি কাড়ি, 
কালী কাছিনী কাপ কাট 

ফাছোটা কাছ! ফীড় 
কেনে কল! কৌন 
খবরি খবর গর়ের 

বুববন্তী 

পুর ( ভরপুর ) 
একবার; একবেল।, 

০ চিনির 

রাষায়ণের ভ্রাতধর্ম ২৫৩ 
বীর বুধ বুদ্ধি ঘর জিন * গৃখিপী) ঘাথর খারা (ঘড়) 
বুধবস্তী, বুদ্ধিবন্তী, 
ভক্তি তয় অর চোরি চুরি কোলী কাঁচোলী, কাচুলী, 
ভাই ডা তাক্ত (ভাঁড়) ছে, আছে আছে ঠাণ্ড ঠা 

ভান্সি. ভিখারী ভিখারী ত্ড় ত্ট তড়ে তড়া'(তড়াগ) 
ভিত ভীতি ভীতি থাপড় থাপড়, থাপ্পড়, ধূর ধুর, দূর 

ভজ ভুবন ভূবন নম্তর অনস্তর নাতু নাতি 
তৃমি নার চ ন।স্ভি নাতনী নীাৰ নাম 
টি ও রা পট পেট পাট পীঠ 
মরণ মধু, মৌ, মধ্, জধু পিকলো পাক.লো পুরেৎ পুঞ্চত (পুরোহিত ) 

মপিন মাকড় মাকড় (মর্কট) পোখী পুবী বই বেছেট 
মাগ ( প্রার্থনা কর) বহি উপরি বর (উঃ ওর) উপর 

বড্ডি বাড়ি, ছড়ি বলৈ বোলই 
সি রে মূল বাণ্ড, বাগ বাহ হাড় বাড়ী 

বর বেল বেল! ত্যাটা - ভেট (দেখা) 
না নিত রী মকা মোকে (আমাকে) মচ্ছ মৎস, মাছ 

ণ্ষ ০১] মরতা মড়ে মড়া 

যোড় বড় বড় (ফাদ) মাতে ] মাথ। মাউলানী ; মাউলী, 
রাখ রাজ, রাজ্য রাজ, রাজ্য মস্তক মস্তক মামী মাতুলানী 
য়ে, সম্বোধনে, রাণী রাণী মামী 
রাতি কাঙ্ধনী রান্ধনী (উনান ) মাচো মাচ! সাঝা মাঝু(আমার) 
রন্ধন রুচি রুচি মারগ মহার্ঘ মাগগি মৌ মৌনের ম, 
রূপ রো বোষ স্ব আয় য়ে মোল 

রোধ লবঙ্গ লবঙ্গ রচলে রচিল লগগি লাগি (লাগালাগি) 
লাস্তল লাজ লাজ সান ছান। (ছোট বাচ্ছা) সিলি ছিছি 

রি লৌহ | | হলক, হল্লাক. হেরেছে হেরদয় 
লে লোঁহু 

লৌখণগ্ড ] 

টা তর রামায়ণের ভ্রাতৃধর্ম । 
সকল রগ ত্ব্গ ( কথক- শ্ীহেমচজ মুখোঁপাধ্যাকস কবিরত্ব ) 

সঙ্জন সত্য সত্য লক্ষমণের ভ্রাতৃভক্তি যতই বেশী হউক না 
স্বপ্র, সভা রর কেন, তাহাকে আদর্শ ভ্রাতৃভক্ঞ বলিতে পারা 

সমুখ (সমুখ) রে ৰ এ যায় না । কোনে! গুণের .আদর্শস্ব কেবল তদ্গুটণের 

তে অসম্ভব আতিশধ্য লইয়াই নহে ; নির্দোষ অর্থাৎ 

টি ০ সর্ববাঙ্গ হুন্দররপে ত্দ্গুণের বিকাশেই আদ । 

সেবক হাস হাস (হাস্য) ক্ষাপেয় ভ্রাত্ৃভক্তি পিতার প্রতি সাময়িক 
ছ্তি ক্ষেত ক্ষেত ক্রোধের ত্বারা কলুষিত হুইয়াছিল। গুরুজনের 

ইভরবিশেষ আছে, ম্ৃতল্লাং তাহাদের প্রতি 

তক্তিরও স্তরের তারতম্য আছে। জ্যেষ্ঠ 
অপেক্ষা! পিতা অবশ্যই অধিক পুজনীয়। ভ্রাত 
এমন কি মাতা অপেক্ষাও পিত! পুজনীয় কোনে! 

কোনে শান্্কারদিগের এইরূপ অভিমত । লন্মমণ 
রামচন্দ্রের পক্ষগ্রহণ করিয়া কৈকেয়ীকে এবং দশ- 
রথেয় উদ্দেশে যে কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন 
তাহা কোনে ক্রমেই সমীচীন নছে। ইহা যে 

কেবল ন্যায়পরতার জনাই তাহা নহে, রামচন্দের 

খে, পেহ্বর) প্রতি লক্মমণের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও* ভালবাসার 



২৫৪ তশ্তবো ধিনী পত্রিকা ১৯ কম, ৪ ভাগ 

জন্যই । শ্রক্ধ। ও ভালবাস! বৃক্তি দুইটী ভালো প্রতি হুর্ববাক্য এই সকল ত্বারাই বামচরিতের 

বটে; কিন্তু তাহাদের বশে পক্ষপাতিত্ব কখনই অনন্যসাধারণত! ব্যক্ত করিয়াছেন । - এটা অন্ভুত 

যুক্তিযুক্ত নাহ । কৌশল । ইহা দ্বার কৰি দেখাইয়াছেন যে ্ররাম 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা পিতা বড আবার পিতা চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তি এত বেশী, যে তাহার 

অপেক্ষা ধর বড়। ধর্টের ভিত্তি শ্ায়ের উপর প্রতি বাণীতে .লোক আত্মহারা হইয়া বায়। 

প্রতিঠিত |: লঙ্ষমন সকল ছাড়িয়া শ্যায়ের পক্ষ ভরতের ক্রোব দ্বারা তিনি ভরতকেই বড় বলিয়া 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । নি করিতে চাহেন নাই। 

ইহাতে দু্টটা সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। তঃপর আমরা স্থত্রীব ও বিজীষণের চর 
কয় দশরণ অন্যায় করিয়াছিলেন, না হয় রামচন্দ্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। উভয় ব্যক্তিই অনা্ধয- 
শশ্যায় করিয়াছিলেন । লঙ্গনণ যদি ম্যায়ের পক্ষা- জাতীয়; উভয় বাক্তিই বিনাপরাধে জোস্টভ্রাতা 
ধলঙ্বন করিয়াই থাকেন, তবে দোষটা কাহার কর্তৃক লাঞ্ছিত । উভরই পরপক্ষ গ্রহণ করিয়। স্ব স্ব 

হইবে ? অবশ্যই দশরথের । এবং সকল ছাড়িয়া ভ্রাতার নিধন সাধন করাইলেন। স্গ্রীবে আর 

গ্রায়ের পক্ষে দণ্ডায়মান হওয়াই কর্তবা। নতুবা বিহীষণে কোনো! বিভিন্নতা নাই। উভয়েরই জরাতৃ- 
অপরাধ হয়। তাহা হইলে রামচন্দ্র দশরণের বিরুদ্ধা- বিদ্বেষ স্থার্থমূলক । উভয় ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষেই 

চরণ না করিনা শশ্যাস্স করিয়াছেন বছিতে হইবে। তাহাদের জ্যেষ্টভ্রাতা কর্তৃক উৎ্পীড়িত হইয়া- 
উাহার বনে যাওয়াট। নিতান্তই বিঢারবিমুটতা. ছিলেন। বিভীষণের অপেক্ষা স্ুত্রীবই তীহার 

হয়া ্রাড়াউবে । এমন কি মাতা কৌশল! এবং ভ্রাতা কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়্াছিলেন অনেক বেশী। 
কত খষিথণ পর্যান্য ঠানাকে প্রতিনিবুত্ত হইতে ভ্রাত্ববিদ্বেষে কিক্ষিন্ধ্যার অধঃপতন ; ভ্রাতৃ- 

আদেশ করিলেন । কিন রামচন্দ্র কাহারে। কথা বিদ্বেষে লঙ্কার অধশ্পতন। বিভীষণ রামচন্দ্রকে 

সনিলেন না। তাহা বালী কূটতম নাস্টিক্যবাদ সাহায্য না করিলে, লঙ্কা জয় করিতে রামচন্দ্র 

গরাও রামঢন্্রকে, বুঝা ইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । আরো অনেক বেগ পাইতে হইত। এই জন্যই 

চিনি ভাহার কথার কর্ণপাত করেন নাই । রামচন্দ্র জাতীয়সমাজের যৌথপরিবারকে শিক্ষাদানই যেন- 

যাহ। কঠব্য বলিঘ়। বোধ করিয়াছেন, লক্মমণ তাহা কবির অনেকটা উদ্দেশ্য । তাই দেখাইলেন এক- 

মানিলেন ন| কেন ? ইহাতে বুনিতে পারি লঙ্মমণ দিকে ভ্রাতৃন্সেহে অস্থতময় ফল উত্পাদন করিয়াছে, 
একটু স্ডাবপ্রবলচিন্ত ।. অন্যান্য বিষয়ে কবি লক্ষম-. অপর দিকে ভ্রাতৃবিদ্বেষের বিষময় পরিণাম চিত্রিত 

ণের মহত্ব অনেক স্থলে দেখ ইয়াছেন, কিন্তু তিনি. করিয়া মানবজাতিকে শিক্ষা দান করিলেন। 

আদর্শ ভরাতৃভক্ত নহেন |... ূ কেহ বলিবেন বিভীবণগেক্র কোনে। স্বার্থ ছিল না, 
অতঃপর, ভরতের চরিত্র, আলোচনা! করিয়া, তিনি ন্যায়ের লক্ষমাত্র গ্রহণ করিয়াছিললেন। কিন্তু 

দেখ। যাউক ॥ . কোনো কোনো. সমালোচক তাহা নহে। শ্্রীকুক্ণ যুধিষ্টিরকে বনে-বাস করিতে 
ভরহকে রামচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড় করিয়।, বাললেন তাহাতে ঘুধিত্তির আগন্তি করিয়াছিলেন? 
খুলিয়াছেন। শুরহ. ত্যাী ও রাত বটে কিন্ত বিভাষণ কোনও এরূপ আপব্জি করেন নাই. .. 
কিস্থু রামচরিত্র অপেক্ষা তাহার চরিত্র কোনো ৪ 

ক্রমেই শেষ্ঠ নহে। কারণ রামচরিত্রের ঘটনা- 
পরস্পরার ঘাতপ্রতিথাত অনেক বেশী। , বনু | বারাণসী কথা৷ । রর 
বিচিত্রতার ভিতর দিরা রামচরিত্র অভিবাক্ত . (অতুলচন্দর মুখোপাধ্যায়) 
ইইয়াছে। তবে কিন! লঙ্গনণের অপেক্ষা ভরত- এ তার ছটাতে কোথা বাচ্ছ?, রি 
চরিত্র মহন্তর সন্দেহ নাই। কিন্তু কৈকেয়ীর প্রতি কাশী । সিনা 

+টুক্তিগুলি ভরতের পক্ষে ঠিক কিনা! সন্দেহ | কবি «আমি নি তি একটু বি বিশলাগের জগ পট 
তরতের কৈকেয়ীর প্রতি কটুক্তি,.লম্মমণের দশরথের কি ওয়াল্টটয়ার যাবে, নী' একেবারে বলে ঘস্লে কাঁশী'৮ 



পৌষ ১৮৪৭ 

০০ ধা হস ক ০ 
০০ সস মেরা. 

সেখানেত ভাই বুড়ো বয়সে মান্য যাঁয়। সেখানে তোমা- 
দের প্রতরতন্বের' কিছু আছে কি?” । 

“ভাই ঠাট্টা করো! না। দেশের প্রাচীন অবস্থা, 
রীতিনীতি, পুরাতন মস্ঞ্দি মন্দির, স্থাপত্য-শির প্রভৃতি 
জানা কিছু অন্যায় নয়। এসব জান্তে পারলে হৃদয়ে 
বে আনন্দ আসে তার তুলনা কোথায় ?, একদিন 
ভাত্রের সন্ধাাবেলা, হর্খ, নদীর পুলের নিকট দড়াইয়া | 
একঞ্ন কেরাণী বন্ধুর সহিত আমার পূর্ববোক্চ প্রকার র 
কথাবার্তী। হইতেছিল। বন্ধু যাহাই বলুন, পুজার সপ্তাহে ূ 
কাশী ও গয়া ঘুরিয়৷ আসিব স্থির করিলাম। 

কাঁশীবাপী আমার জটৈনক আত্মীরকে পত্র লিখিয়া 
সব ঠিক করিয়। লইলাম। বিগত ১৭৪ আশ্বিন 
বেল! ২ টার সময় আফিস গৃহ হইতে বাসায় চলিয়! 
আমি। পথে জনৈক নবাগত আত্মীয়ের সঙ্গে দেখ! 

চ০০০স্থ 

বৃ 
! 

করিতে বাই। তখন চারিদিক অন্ধকার করিম! মুষল- 
ধারে বৃষ্টি আদিল । আমি দৌড়িয়! বাসায় আসিয়া! দেখি, 
আমার যাত্রার সবই আয়োঞ্গন ঠিক করিয়া রাখ! হই- 
সাছে। &্েশনে আপিয়। দেখি শত শত লোক--েহবা 
বাংলা দেশে, কেহব। উড়িষ্যা, কেহব! বিহারে চপিক়্াছে। 

টিকিটঘরে ভয়ানক ভিড়, অনেক চে করিঘাও টিকিট 

খারদ করিতে পারা গেল ন1। নিরুপায় হইয়া রেলের 

একটি কর্মচারীকে একখানি টিকিটের জন্য বিশেষ 

অনুরোধ করিলাম । তিনি প্রায় ২* মিনিট চেষ্টার 

পর আমাকে মোগপসরই পর্যন্ত একথান! টিকিট 

আনিয়। দিলেন। আমি হাপ ছাড়িয়া বাচিলাম. 

ইপ্টার ক্লাসের গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখি গাড়ীতে 

অত্যন্ত ভিড়, সুতরাং উঠিতে বিশেষ কট পাহতে 

হইয়াছিল । আমি যে গাড়ীতে উঠিলাম, তাহাতে 

কয়েকটি বেহারা ও উড়ি্1! কেরাণী ছিলেন । আমি ক্ষুদ্র 

একখানি বেঞ্চিতে অতি কষ্টে একটু স্থান অধিকার 

'করিয়! বসিপাম। একটি বিহারী পুলিশের লোকও সেই 

গাড়ীতে যাইতেছিলেন | চাঁরট। বাঙ্জিয়া গেল, তখন ও 
ধহুলোক টিকিট খরিদ করিভেছিলেন। গাড়ী আর 

ছাড়ে নাঁ। ৪-১০ মনিটের সময় পাচ মিনিটের ঘণ্ট। 

টং ঢং বাজিয়া উঠিল । ৪-১৫ মিনিটের সময় দেখি গাড়ী 

খানি সত্যসত্যই রচি ষ্টেশন ছাড়িয়। চলিল। 

আমি জানালার ফক দিয়! মুখ বাহির করিয়! গাড়ীর 

উভয় পারের দৃশ্ত দেখিতে দেখিতে চলিলাম। গ্রামের 

পর গ্রাম, নদীর পর নদী, মাঠের পর মাঠ, এমনি করিয়া 

ছোটনাগপুরের কঠোর প্রকৃতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া 

আমাদের গাড়ীখানি সন্ধ্যার সময় বালদায় আসিয়৷ প1 
দ্বিল। ঝালদা মানতৃমের অন্তর্গত) এস্থান গালা-ব্যব- 

সায়ের জলা বিখ্যাত। এখানে ভাল বাশের লাঠি ও 

| 

২৫৫ 

এই লাঠি 
লোহার দিশিস প্রচুর পরিমাণে পাঁওয়। যায়। 
কিনসিবার জনা যাত্রীগণ ঝুকিয়া পড়িলেন। এখ!নে গাড়ীর 
এঞ্জিন জল লইয়া পুনরায় ছুটিয়া চলিল। গাড়ীতে দুইটি 
অপরিচিত বিহারীর ভাব-ন্ঙ্গী ও *উ২কট, আলাপে 
শামার চক্ষু সেই দিকে পড়িল। তাঁহাদের মুখে কেবপি 
বাঙ্গালীদের সমালে।চন! _বাঙ্গলী কেন বাংল! মুলুক 
ছাড়িয়া এখানে আশিয়াছে, এ দেশ ত তাহাদের নয়, এ 
দেশ কেবপি বেহারীদের জন্য । আমি ইহাদের তর্কবিতক 
ও সমালোচনা শুনিতে লাগিলাম । উড়িয়া যারা কয়টি 
[কন্ত এসব আলোচনার ভিতর ছিলেন না। তাহারা 
আমারহ মত শীরবে দূরে বসিয়া বিহারীদের কাওটা 
দেখিতেছিগেন | উহীদের মধ্যে একজন বিা এপ্রতাগত 
উড়িয়া ছিলেন। ইনি খুব শিষ্ট ওবিনয়ী। পরিধানে 
ধু চাদর, গায়ে একট ফ্রগনেলের জাম|। হহীর 
কোমল স্বভাবটি দেখিয়া! মনে হইল ইনি হযাটকোটকে 
বিলাতী সভ্যতার শ্রেন্ট সম্পৎ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ; 
যুরোপের জ্ঞান-চট্চাকেই ইনি সাদরে বরণ করিয়া লইরা- 
ছিলেন বলিয়া! বোধ হুইল । উড়িয়া সমাজে বিগাত- 
প্রত্যাগতকে গ্রহণ কর! হয় কিনা জিজ্ঞস! করায় এক- 
জন যুবক বলিপেন,--হ1, আমরা এ সব বিষয়ে বাংলা- 
কেই অন্নকরণ করি, বাংলাই আমাদের আদশ হিল” । 
সামাজিক রীতিনীতিসম্বন্ধেও ছুই একটি কণা প্রিজ্তাস। 
করিলাম। উীড়য়াদের নিকট হইতে সরল ঠা-মাখান 
সহত্তর পাইয। মুগ্ধ হইপাম। এদিকে কিছুক্ষণ পর দেখি 
রাধ্রি ৮টার সময় গাড়ী পুরুলিয়া আসিগা পৌছিল।* 
পুরুপিয়ার কুষ্ঠাপ্রম পৃথিবীর মধ্যে যত গুলি কুষ্ঠাএ্রম আছে 
তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । রেভারেগড আফ-খ্যান 
১৮৮৬ খুষান্দে ইহার প্রতিষ্াকাধ্য আরস্ত করেন ও 

তিনি দেশে চলিয়া গেণে রেডারেও হান্ সে কার্য সম্পর 
করেশ। এখানে “র।গী, কম্মগারী প্রঠতির ঘরবাড়া 

লয়! সর্বসমেত ৬৫টীগৃহ মাছে । এই আশ্বমটি প্রতিষ্ঠা 
কারতে লক্ষাধিক টাক] ব্যগ হহয়াছিল। 

এ প্েশনে গাড়ী ব্দলাইতে হয়, আমরা সকলেই 
এখানে অবতরণ কারপলাম | ষ্রেশনঘরের ভিতরের ফটক 

পার হইয়া! অন্য প্লাটফরমে গিয়া গাড়ীতে চড়িলান । 
েখিতে দেখিতে অনংখ্য পোঁক আলয়া গাড়ীর দরগায় 
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২৫৬ তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কঙ্গ। ৪ ভাগ 

ধাকা! মারিতে লাগিল । একজন পুলিশের দারোগা এই পঞ্জাব মেল কথন ষ্টেশনে আসিৰে।+ উত্তরে তিনি 

গাড়ীচে ভিলেন । তিনি কাহাকে ও গাড়ীতে প্রবেশ 

করিতে দিবেন না, তিনি ভিতরের পিক হইতে দরজা 

৫১লিয়! দিলেন, একটি শুদ্রলোক পড়িতে পড়িতে বাচিয়া 

গেলেন । এই সমক্ন একটি প্রো পুপিশের ইন্স্পেক্টর 

হাটকোটধানী দারোগ!। নাবুটর সঙ্গে জুটিয়া 'আইয়ে | 
বলিয়া ভানণ নাদে যুদ্ধে প্রবস্ত হলেন । ! আহে? 

আমর! ৬ সকলে অবাক । বাঙালী ও উড়িগার সহিত 

বিহ!গী পুলিশের একটা হাঙ্গামার সুচনা দেখিদ্জা গড়ীর 

আরোহীবর্গ ছুটিয়া আমিলেন । বহু চেষ্টায় গোলযোগ 

থামিলে দেখি ছুইটি বাঙ্গাণী দেই গোপের ভিতর হইতে 

মুক্তিল[ভ করিয়! সন্বুথে আলিম দ্াড়াইলেন । এখানেই 

যুদ্ধপর্ধেত শেষ হইল । ৯-৪০ মিনিটের সময় গাড়াখানি 

মন্থর গতিতে পুরুলিয়। ছাড়িয়া কণিকাতা অভিমুখে 

একথণ্ট! পরে আমর! আদ্রা আসিয়। পৌ£ছ- 

এখানে উত্তর-পশ্চিমের যাত্রীদিগকে নামিয়া 

কলিকাতার গাঙা চলিয়া গেল, আমর। 

চলিল। 

জাম । 

আফধিতে হয়। 

ূ 

তাড়াভাড়ি অন্য এক প্লাটফরমের গাড়ীতে গিয়া বলি- | 

শাম। প্রায় আধঘণ্ট। পর গাড়ীখানি আমাদিগকে 

এইয়, অন্ধকারের মধ্যে আপানসোলের অভিযুংখ দ্রুত" 
গতিতে ছুটির! চলিল । একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে 
আম ও মার একটি লোক আশ্রয় লইয়াছিলাম ) বি, 

এন, আরের, এই লাহনে হণ্টার গাড়ী রাখেন ন্যু। 

কাজেই ইন্টার গাড়ীর টিকিট থাকিলেও আরো হীর্দিগকে 

বাধ্য হইয়। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বপিতে হয়। 

অন্ধকার রাত্রি, পথের বড় কিছু দেখা গেল না, শুধু 

মাঝে মাঝে পাঁশের ্রেশনের মিট্মিটি ল্যাম্পগুপি চশস্ত 

গাড়ীর জানাল! দিয়া উকি পধিতে লাগিল । মাঝে 

মাঝে ঝম্ ঝম্ শব্দে বুঝিলাঁম এই আমাদের গাড়ী 
পুলের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে । কত গ্রাম, কত 

মাঠ, কত নদী অতিক্রম করিয়। গাড়ীখানি রাত্রি ১১টার 

সময় আপনসোশ আসিয়া পৌছিল । এই ্রেশনটি ঈী 
হপ্ডিগা রেলওয়ের বড় জংসন, এথাঁন হইতে মেন লাইন 

পশ্চিমে 'এবং গ্রাণ্ড ক গয়ার দিকে চলিয়া গিয়াছে । 

এই দুইটি লাইন অবশেষে মোগলসরাইতে গিয়! মিলিত 

হুহয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয়। ওভারত্রিজ পার ভূইয়া 

অন্ত একটি প্লাটফরমে এপিক ওদিক ঘুরিতেছিৎ এমন 

সময় দেখি হুস্ হুস্ শর্ষে একখানি গাড়ী আ.সয়। তথায় 
দাড়াইল। একদন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করায় সে 

বলিল--*বাবুঞ্জি, -ও-এক্সপ্রেস হ্যায়” আমি পঞ্জাব 

মেল ধরিব, এক্সপ্রেমে আমার কোনই প্রয়োজন ছিল 

না। আমি খুঁচ্ছন্দমনে £বড়াইতেছি, এমন সময় এক- 

জন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে দিজ্ঞানা করিলাম। “মশায়, 

বপিলেন১--'এহ যে পঞ্জাব ষেল, এখনি গাড়ী ছাড়িযে। 

আপনি উঠিকা পড়,ন+। আমি তাড়াতাড়ি একখানি 
হণ্টার গাড়ীর নিকটে আসিয়া দীড়াইলাম। গেধি 

“ন স্থানং তিলধারয়েৎ” এখন কি করি? উকি মারিয়া 

দেখিলাম একটি হিন্ুস্থ'নী খ্ুমণী একটি ক্ষুত্র শিশু 
কোলে করিয়। নীচে শুইয়া আছে। আমি পাঞ্জাধ 

মেলে উঠিব,_-এ উঠা নয় ত, রীতিমত সংগ্রাম । একটি 

বাবু আমাকে কিছুতেই উঠিতে দিবেন না। তিমি 
মল্লবেশে “রণং দেহি” গোছের ভাবে ধাড়াইয়া আমাকে 

বলিলেন,_-“মশায়, অন্য গাড়ী দেখুন, এখানে জায়গা 

হবেনা ।” আমার তখন তর্ক'করিবার সময় ছিল না। 

আমি অতি বিনীতভাবে ছুইএকটি কথা বপিলাঞ্গ। 

উদ্ধত বাবুটির মেজাজ একটু নরম হইল, আমিও পলকের 

মধ্যে দরজাখানি একটু ফাঁক করিয়া ভিতরে প্রযেশ 

করিলাম ৷ দাড়াইয়। আছি- জানালার ভিতর দির 

দেখি পঞ্জাব মেল হু-ছহু করির! পথ কাটিগ্প। চপিয়াছে । 
গাড়ী আর থামে না, কোনই গোলযোগ নাই, একটু 
নড়া চড়া নাই। কিছুক্ষণ পর গাড়ী আমির! মধুপুর 
দাডাইল। আবার পাগ্রাব মেল ঝড়ের মত ছুটিয়। চলিল। 

তখনও আমার ঘুম কআসে নাই, নীচেই কম্বল থানির 
উপর বসিরা আছি । আমার সম্মুখে একটি বাঙ্গালী 
ভদ্রলোক দেখিয়া আমি একটু কৌতুহছলাক্রান্ত হইন্স। 
তাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে অগ্রসর হইলাষ॥ 

পরিচয়ে জানিলাম ভদ্রলোকটির পূর্বনিবাস খগিশাল 
কলসকাটি। তাহার পিতৃদেব স্বদেশ ছাড়িয়া কাশীতে 

যাইয়া ঘরবাড়ী করিক্াছেন। ইহার সদ্ব্যবহায়ে ও 
মিষ্টালাপে আমি অত্যন্ত শ্রীতিলাভ করিলাম । কাশী 
পধ্যস্ত আমরা উভয়ে রক লঙ্গেই ছিলাম। হনি জাষাকে 

গোধুলিয়। গাড়ীর আড্ডা পধ্যস্ত পৌছাইর। দেন । 
গাড়ী চপিয়াছে, বহিঃপ্রস্কতির ক্িগ্$ গম্ভীর দৃষ্তি- 

থানি দেখিবার জন্য আমি জানালপসি নিকট দাড়াইলাম । 

দেখি আমাদের গাড়ীখান। প্রর্তির বিরাট শক্তিকে 

উপেক্ষা কিয়া উন্মত্তের মত ছুটিয়। চলিয়াছে।. দেখিতে 

দেখিতে পথের ছুইধারে কত বনউপবন, মাঠ খাট, গাছ- 
পাপ। দৃষ্টিপথে পড়িতেছে, আবার অস্তহিত হহয়! ধাই- 
তেছে। এই ভাবে পরিবর্তনশীল চিত্রের ভিতর টেন- 

থান কিউল ও মোকামায় অল্প সময়ের জনা খামিয়া 

প্রত্যুষে আসিয়া পাটনা ষ্টেশনে দাড়াইপ। প্রেশনের চত্ু- 
দিকে প্রকৃতির ভৈরবী মুন্তি। 'বগগ্রকতির সেই সজল! 
স্থফলা, মলয়জশীতলা, শহ্াশ্তামলা চিনি অনেখ্ষণ 
পশ্চাতে ফেন্কিযা আপিয়াছি। এই 'কঠোয প্রকৃতিকে 

আশ্রয় করিয়াই আমাধের হংখদৈন্য-পূর্ণ জীবংলক্ম শেষ 
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দিকটা অতিবাছিত করিতে হুইবে বলিয়। প্রাণের ভিতর 

কেমন একট! অবসাদ আপিল। পাঁটনার পর বাফিপুর, 

বাকিপুর ছাড়িয়! গাড়ী দানাপুরে দাড়াইল। এইবার 

আমি জানালার কাচ তুলিয়! বেধে, বসিরা চতুদ্দিকের দৃশ্য 
দেখিতে লাগিলাম । কোথার়ও গাছপালার মধ্যে গ্রাম, 

গ্রামে কৃপু স্ত্রীলোকেরা জল তুপিতেছে । দেখিতে 
দেখিতে গাড়ী আরায় পৌছিল ৷ আর ছাড়িলেই বিখ্যাত 
সোন-সেতু দেখিতে পাইলাম । ইহ! দৈথ্যে ৪৭২৬ ফিট্, 

ইহ1 নিম্নাণ করিতে ৪৩,৩৩ ৩২৪২ টাক খরচ পড়িয়া- 

ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টান এই সেতু প্রথম খোল! হয় । বেল! 

সাড়ে সাতটায় গাড়ী বক্সার পৌছিল। ইহ! ইতিহাস 

প্রসিদ্ধ স্থান । এখানে ইংরাঁজের সহিত বাংলার শেষ 

নবাবের যুদ্ধ হইয়াছিল, যুদ্ধে নবাব পরাজিত হন | বেল। 
৯টার সময় পাঞজাব মেল আমাদিগকে আনিয়! মোগল- 

সরাইতে ছাড়িয়া! পিল । মোগলসরাই আউড্রোহছিল- 

খণ্ড রেলের সংযোগস্থল । এস্থান হইতে কাশী ১* মাইল 
দুরে অবস্থিত । স্টেশনের ওভারব্রিঞ্ পার হইয়। অপর- 

দিকে গিয়া! কাশীর গাড়ীতে আরোহণ করিলাম ) আমার 

সঙ্গী ভদ্রলোকটী আমাকে কাশী ছ্েশনের একখান টিকিট 

আনিয়! দিলেন । ষ্টেশনে উতকৃষ্ট কাঠের খেলানা, নান।- 

রকমের ফল দেখিতে পাইলাম । কিছুক্ষণ পরে বোম্বে ও 

দিলী এক্সপ্রেস টে আসিয়া পৌছিল। তখন দেখি 

অগণিত লোকেরা আমাদিগের প্লাউফরমের দিকে 

ছুটিরা আসিতেছে । অত্যন্ত ভিড় বলিয়া গাড়ী 
ছাঁড়িতে প্রাক একঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। পুণ্য 
নগরী দেখিবার জন্য হদয়-মন চঞ্চল হইয়। উঠিল। 
কখন্ গাড়ী ছাঁড়িবে এই ভাবনার অনেকেই ব্যাকুল 

হুইয়! পড়িলেন । 'কিছুক্ষণ পঞ্সে গাড়ীখাঁনি মন্থর গতিতে 

চলিল। স্ত্রীগোকের মুখোখিত হুলুধবনি ও “জন বিশ্বে- 

শ্বরের জর” ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইগ্না উঠিল। 

সম্মুখে ধুঁলি উড়াইয়। সরুসম মাঠের মধ্য দিন! গাড়ী 

ছুটিয়। চলিল। কিছুদুর অগ্রসর হইতেই সহসদিবা কর- 

কিরণমালায় উজ্দ্বল অর্দচক্্রার্কৃতি জাকবীসলিলবিধোৌত 

শ্িবমোক্ষপুরী বারাণসী আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিক- 

শিত হইল । সেই অপুর্ব দৃশ্য কত সুন্দর কত মনোরম । 

দুরে বেণীমাধবের ধ্বজা আকাশের দিকে মাথ! তুলিয়া 

ঈাড়াইয়! আছে। উছার ভিতর দির! হিন্দুধর্ম জগতকে 

সব্বধশ্সমহ্থয়ের মূলমন্ত্র ষেন শিক্ষ! দিতেছে বলিয়া! মনে 

হয়। বিশ্বেশ্বরের পুরীতে বেণীমাধবের মন্দিরের নিকট 

উচ্চশীর্ষ মিনারেট দেখিয়া আমাদের মনে হইল, “কাশী 
সন্সতীর্খক অথানে আপিলে ফেন বিভিরধর্াবিলম্থীর 

কোনহ/প্রভেদ থাকিতে পারে আ। * (ক্রমশঃ) 

আদর্শ বা দাদা ঠাকুর ৫৭ 

পরশে তোমার । 
রাশিষী_ তৈরবী | 

( প্রনিশ্শলচন্ত্র বড়াল বি-এ) 

কুস্থুম হয়ে ফুটে ওঠে কাট। 

আলো হয়ে ফুঠে ওঠে আধার ! 

প্রভু পরশে তোমার ! 

থেমে .যায় ঝড়-ঝঞ্চা-রাতি 

ফুটে ওঠে তারার পাতি 

জেগে ওঠে শশীর ভাতি 

প্রভু পরশে তোমার । 

বন্ধুর পথ হয় সে কুস্রম কীণ 

স্টামল হয়ে ওঠে মরু জীর্ণ ! 
জেগে ওঠে নিঝর-ধার! 

ৰকল-বিহগ ডেকে সার৷ 

পবন বহে পাগল-পারা 

প্রভূ পরশে তোমার ! 

তেম্নিতর একটি পরলে 
চিন্ত আমার ডুবাও হরষে ! 
অন্ধকারে ফুটাও তারা 

ছুটাও প্রাণে গানের ধার! 

প্রেমহৃধায় কর হার! 

প্রভু পরশে তোমার ॥ 

আদকর্্্পণ 
বা! 

চাদ] ভপাল্জুচজ্জ | 

তৃতীয় অস্ক। 

প্রথম দৃশ্য । 

শট 

স্বান-্অরণ্য । কাল-_রান্রি। 

রাস। ও বাবা, কি ঘুটঘুটে অন্ধকার! কোলের 

মানুষটা দেখ্খাহ যো৷ মাই । জামাই, ভাগ্নে, শ্যালক আর 
পুষ্যিপুত্ত.র বার সংসারে খাকে তান্ম ভিটের খ্ুঘু চর্বেই। 

ধনদাস ক্মার়ের খবাড়ে এই দুইজন চেপেছি-_-শাল! আর 
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পুষিপুত্র | একের ধাকা! সাম্লানো দায়, ভাতে আবার 

০ইজন। আর যায় কোথ! ? কুলহৃষণটা! বড় গোয়ার, 

ওকে দিস্লেই কাজ হাসিল কর্কে হবে। ব্যাটাকে অনেক 

৬ম্ববৌধিনী পত্রিকা ১৯ কল, ৪ গ1গ 

রাস। তৰে শোনে! । (কানে কানে কহিল ) 

কুল। আ্যা বল কি! সর্বনেশে কথা! ! ও বাব! ! 

রাস। গজাগ বার নালা রগ সারির» 

চেষ্টা করে মদ ধরিয়েছি । আগে ওকে দিয়েই রায়মশাইকে | সাধে কি বলি ছেলেমানুষ ! 

পথ থেকে সরাতে হবে। . তার পর কুলভুঘণের দফ্া-রফা | 

করব। একবার দেখাব যে শালাবাবুর বুদ্ধির দৌড় কত! 

( কুলভুদণের প্রবেশ ) 

ও কেউ আস্চে নয়? হাঁ তাই তো, এ যে কুলভূষণই 

তো বুঝি । 
কুল। কৈ, মাম! ! 

রাদ। এস বাবাজী । আমি ভাবনাস্স পড়েছিলুম । 

কুল। এখানে আস্তে বলেছিলে কেন ? 

রাস। তোমার কাছে অনেক দিন থেকেই একটা 

কথ! বল্ব বলে তেবেছি। ফুর্ম্থৎ পাইনি । 

কুল। বল। 

রাস। কথাটা বড়ই গোপনীয় । সাবধান__ 

কুল। মামা, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর? 

রাস। নানা, অবিশ্বান করিনা । তবে কিনা ছেলে 

মানুষ । দ্যাখো কুল$্ধণ॥ তোমায় আমায় ছেলেবেলা 

থেকেই বড় ভাব; তার পর সম্পর্ক তো একটা আছেই। 

কুল। তাবৈকি। যাক্ কথাটা বলুন। 

রাস। ই! বল্ব। যা! বল্ৰ তাতে তোমারে! ভালো, 

'সামারে। ভালো । 

কুল। যাক কথাটা! বলুন । 

রাস। হ! বল্চি) বল্্চি যে :তোমারে! রাজ্যিপাট 

উঠলো, আমারে! রাঁজাপাট উঠ.লো|। 

কুল। কি রকম? 

রাস। এখন আগে রি এর এক্ট। উপায় করা 

উচিত। 

কুল। উপায় আর কি? 

রাস। আমি একটা ভেবে রেখেছি। 

কুল। কি? 
রাস। বল্ব ? 

কুল।। বল। 
রাস। সাবধান, যদি:প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহ'লে 

বিপদ হবে। এ 

কুল। মামা» তুমি আমায় অবিশ্বাস কর? 

রাস । ন। না, অবিশ্বাস করি না, তবে কিনা ছেলে 

মানুষ । 

কুল। যাঁক্ কথাটা! বল। 

রাস। বিয়ে হবার আগেই রায়মশীইকে পথ থেকে 

সরাতে হবে। তা হ'লে সব সম্পত্তি তোমার আর আমার। 

কল । পথ থেকে সরাতে হবে কি রকম ? 

কুল। যাক্ কথাট। বলুন। 

রাস। রায়মশাই আবার বিয়ে কর্বেন, শুনেছে! ? 

কুল। দাদাঠাকুর মেয়ে দিতে স্বীকার করেন নি। 

রাস। আরে তুমি একেবারেই ছেলেমানুষ। সে 

মেয়ে ছাড়া কি আর মেয়ে নাই। 

কুল। তা'আছে বৈকি? 

রাস। তবে আর কি? বিয়ে একটা কর্বেই; 

৷ বুঝলে বিয়ে একটা কর্বেই। এখন ধর, আমারে! বোন্ 

মার! গেছে, তখন আর রায়মশাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কি? 

যদি এ পক্ষে ছেলে পিলে হয়, তোমাকে ত সম্পত্তি থেকে 

বঞ্চিত করবে। আর যে বিমাতা হবে, সে তোমাকে 

বিষের মত দেখবে.। বুঝলে? 

কুল| ঠিক্ বলেছে! মামা । আমিও এ কথাটা অনেক 

দিন থেকেই ভাব্ছি) এঃ তোমার মনের সঙ্গে যে ঠিক্- 

ঠাক মিলে যাচ্ছে। 

রাস। কেন, পিতৃহত্যা পাতকের ভয় কর নাকি? 
কুল। আঃ, ৰাপ্ কোন্ ব্যাটা । পুধাপুত্তরের 

আবার বাপ্। 

রাস। তবে আর কি?. 

কুল। যদ্দি কেড জান্তে পারে? 
রাস। কেউ জান্বে না। 
কুল। কিরকম করে? 

রাস। খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবে। 
কুল। আমার যে শুনেই গা কাপে। 
রাস। কুছ পরোয়া নেই। 
কুল। আচ্ছা দেখা যাক্। 

( অন্তরালে পাগলিনীর বিকট হাস্য-হাঃ হাঃ হাঃ) 

রাম। ওকে? 

কুল। ও বাধা, ভূত বুঝি । 

রাস। রস, দেখি। 

( পাগলিনীর প্রবেশ ) 

কুল। ও বাবা, ও কে? এই--এই--কে তুমি? 
রাস। কে তুমি? 

পাগলিনী। আমায় চিন্বে না। আমি কেবল আমায় 

চিনি। | 

কুল। এ আধারে বসে এখানে কি কর্ছ? 

পাগলিনী। তোমরাও যা করছ আমিও তাই করছি। 

বাইরে ভে! অন্ধকার নেই। অস্বীকার যে ভিতয়ে। ও বাবা 

বড় অন্ধকার ! ভিতত্ের আধার বড় আধার ! সেখানে 
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ঝড় হচ্চে, বাজ পড়্চে, ভৃততঃপ্রর্ত দানবদৈত্যি কত 

থুরে বেড়াচ্চে। বড় তন্ন করে! বড় ভন্ন করে! 
বাস। ধেটা বলেকি.?. 

কুল। দেখছে! না পাগল । 

পাঁগলিনী। পাগল হ'তে পারি কৈ? তাষে 

পারি নে। মনে পড়ে--নিজের কথা মনে পড়ে,আর পাগল 

হ'তে পারিনে। হবি, তোরাও আমার মত পাগল হুবি। 
ও বাবা বড় আধার। বড় ভয় কমে। 

কুল। চল মামা, পাখীর কাছে থেকে কি হবে? 

রাস। চল। 

( উতয়ের প্রস্থান ) 
পাগলিনী। কোথান্গ যাবি? ভিতরের অশাধার থে 

সাথে সাথে থাকবে হাঃ হাহাঃ শুনেছি, সব শুনেছি। 

বিষ দেবে, ও বাব! বিষ খাওয়াবে । এরা তো বিষ 

খেয়েই আছে। আমায় বিষ কেন দেয় না? আমি তো 
বিষ খেতে পার্লুম না! যাই যাই। বিষ দেবে। 
হাঃ হাঃ হাঃ! এ 

(প্রস্থান ) 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 
গ্বান-_ _দাদ।ঠাকুরের বাটী। কাল- অপরাহ্ | 

সত্যবতী। নাঃ আর শুর সঙ্গে পেরে উঠছিনে। 

এই তো৷ বেল! গেল, এখনো! বাড়ী-মুখো হচ্ছেন না । সার! 
দিন না-খের়ে না-নেয়ে ঘুরে” ঘুরে বেড়াবেন। এই বয়সে 
এমন করে” খাট্লে আর শরীর কদিন টিকবে? হয় 
তো ভাত খেতে বসেছেন, এমন সময়ে খবর এলো! 
অমুকের কলেরা! হয়েছে, অম্নি, দে ছুট্ ! 

| ( লক্ষমীমণির প্রবেশ ) 
' এই যে লক্ষ্মী, কি মা, কোথায় গিয়েছিলে ? 

 লক্মী। কেলে ডোমের বাড়ী গেছলুম। তার মেয়ের 
বড় জর হয়েছে। 

সত্য। তা বেশ করেছো! বাছ।। এখনে ষে কিছু 

খেলে না! 
। বাবা এখনো ফেরেন নি বুঝি? 

সত্য না,আহা! ক্ষিদেয় যে তোর মুখ শুকিয়ে গেছে। 

আমরা, গরীবের মেয়ে, ক্ষিদের় আমাদের কষ্ট 

হয় না। 
সত্য। তা বুঝেছি। 
লক্মী। মাগো, একটা কথা-- 
সত্য। কিমা? 

লক্মী। অনেক দিন বর্ববল্ব ভেবেছি, কিন্ত বল! 

হয়নি+। আজ বল্ব। 
সত্য। ” ৰ্ল 

& ঠা ০০১ 

আদর্শ বা দাদী চারুর ৯৫ 

লক্ী। - জামি আর তোমাদের কাছে থাক্ব ন|। 
সত্য. কেন? 

লক্বী। আমি পোড়াকপালী, আমার তিনকুলে কেউ 
নেই, বাবা দয়! করে আশ্রয় দিয়েছেন, তোমার যন্ধে-_ 

সত্য । আঃ রখ, রাখ, তোর বক্তিমি রাখ ও সব 

কথ! বল্্লে মার খাবি । এক রত্তি মেয়ে, টুলো৷ ভট্চাজ্যের 
মত বক্তিমি কচ্ছে! নে, নে, তোর ছোট মুখে বড় কথ৷ 

আমার আর শুনতে ইচ্ছ! হয় না, এখন কি বল্বি তাই 

ৰ্ল্। রঃ 
লশ্ী। আমার জন্য লোকে কাপাকাণি করে; বাবাকে 
মন্দ বলে। 

সত্য | . ওম, লোকে আবার কি বল্বে? তুই তে৷ 

আমাদের হেঁসেলে যাস্নি । 

লক্ষ্মী । লোকে যা বলে সে বড় মন্দ কথা। 
জন্য এমন দেবতার মত মানুষ, তার নিন্দ। হবে ! 

সত্য । আ গেল, ও নিন্দে অমন হয়েই থাকে । 

ও যারা বল্চে, তারা ত জানে যে মিছে কথা বল্চে। এ 
নিন্দা চিরদিন থাকবে না । ওকি! আবার কাদতে 

আমার 

আরম্ভ করুলি! কোথাকার এক বোকা মেনে । দযাথ 

অমন কর্বি তে। ভারী মার খাবি। 

লক্ষমী। মাগো-_(আবার কীাদিয়া উঠিল ) 
সত্য । ওকি, আবার ক্কান্লা! তবে কাদ বসে”। 

থাকআজ আর আমি খাবোনা, নাইবোন। কিছু কর্বব 
নাঁ। কেবল বসে” কাদব। . 

লক্মী। না আর কাদব ন। 
সত্য । ছিঃ মা অমন করে+ কি কাদতে আছে? তোর 

কান্না কি সৈতে পারি? তুই কি আমাদের বোঝা। ” 

মাগে। আয় আমার কাছে আয় । বলুক লোকে, তাদের 

যা ইচ্ছা! তোকে কি ফেলে দিতে পারি? আমি যে মা, 

তুই যে আমার মেক, আয় আমার বুকে আক । | 

(বক্ষে ধারণ, উভয়ে কাদিতে লাগিলেন ) 
... (নিবেদিতার প্রবেশ ) 

নিবে । লক্ষ্মী দিদি, তুমি এখানে? আমি থে 
তোমায় খুঁজে খুজে হয়রাণ ! 

সত্য । ম! নিবেদিতা, তুমি আর লক্ষ্মী £এখনো তো 
কিছু খেলে না! কি দেব বাছা, ঘরে যে কিছুই নেই । 

নিবে । আমি আজ কিছু খাবে। না 
লক্ষ্মী । আমিও খাবোনা । 

সত্য । বুঝেছি । এ “খাবোনা*্র অর্থ ঘরে চাল নেই । 

আমার এ ছুঃখে আর কোনে ছুঃখ নেহ, কেবল তোদের 

মুখ যখন শুকৃনে। দেখি তথনি প্রাণ কের্দে উঠে । আমি 
যে মেয়ে মানুষ! তিনি সৈতে পারেন, তিনি দেবতা । 

আমি বে মূর্খ দেয়ে মানুষ ! 
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নিবে । মা, তুমি এজন ছঃখ কর কেন? 

সত্য । ছুখ হয় বৈ কি। বখন বাড়ীর পড়ে! 

ছেলেরা খেতে ন! পেয়ে ফিরে. গেল । যখন পাড়ার ছেলের 

মামা বলে কাছে এসে খেতে চায়, তখন তাদের হাতে 

কিছু দিতে পারিনে । যখন অতিথি এসে ফিরে বায়, তখন 

আমার প্রাণ কেদে উঠে। হা! ঠাকুর! আমার এমন 

সোণাক্ব সংসার। 

লক্মী। আমরাই তোমাদের এই কষ্টের মূল । 

নিবে । দিদি, অমন কথ৷ বললে ভাবৃবে! তুই আমা- 
দেবে পর ভাবিস। 

লক্ষ্মী । আমার ক্ষমা কর। আর বলব না । 

(গাইতে গাইতে বাগকগণের প্রবেশ ) 
গীত। 

সার! রাত ঘুমিয়ে কেটে সকাল বেলায় উঠি-. 
হঠাৎ দেখি আজ আমাদের হয়ে গেছে ছুটি 

মোদের, হয়ে গেছে ছুটি। 
সার! জগত মোদের সনে খেলতে এসেছে 

কোন, স্ুুদুরের সাগর পারের খবর এনেছে-_. 

কোথায় ৰাশী বেজেছে 

কোথায় সাড়া পড়েছে 
ভোরের আলো তাই দেখে ভাই হেসে কুটি কুটি । 

হল হেসে কুটি কুটি। 

লুট করে আন নেব আকাশ সবাই মুঠি মুঠি 
হাসি গালের ঝড় বহায়ে নেব জগৎ লুটি 

মোর! নেব জগৎ লুটি। 
মত্য । এ যে ছেলের আসচে । 

সকলে। মা, ম। ওম। ( ঘেরিয়। দাড়াইয়। ) 

সত্য । কি বাছা? 

২ম বালক । খেতে দেমা। 

২য় বালক । হা ইচ্ছে তাই দে। মাঠে গোর 

উরাতে গিয়েছিল, বড় ক্ষিদে পেয়েছে । 
সত্য। হাঠাকুর ! (চক্ষু মুছিলেন ) 

৩য় বালক । ' ওকি মা, তুই কাঁদৃছিস ? 

সত্য। না- বাছা, ও কিছু নয়। 

২য় বালক । তুই কাদিন্নে মা। তুই কাঁদলে 
আমরাও কাঁদব। | : 

সত্য। না আর কাদবর না। কি দেব বাছা? ঘরে 

যেকিছুই নেই। 

৩য় বালক । এর জন্যে কাঁদিম্, থাক» আমরা কিছু 
চাইনে, আমাদের ক্ষিদে পায়নি । মিছামিছি বলেছিলুম । 

সত্য । ও বুঝোছ বাছা । 

২ম বালক । আনব তোয়াদের ঘরে কিছু নেই মা? 
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সত্য । নাবাছা কিছুই নেই।, 
১ম বালক । আঙ্ছ। আমর! ভোমার জন্যে ফল পেড়ে 

আনব। ভাই চল সবাই মিলে মায়ের জন্য ফল পেড়ে 

আনিগে। 

সকলে । চল্ চল । (বালকগণের প্রস্থান ) 

(দাদ! ঠাকুরের প্রবেশ) 

দাদা। সঙ্যবতী! 
ত্য । একি একেবারে মুখ শুকিয়ে গেছে থে! 
কোথ! ছিলে এতক্ষণ? 

দাদা। রামধনের বাড়ীতে । তার স্ত্রীর বড় ব্যারাম, 
ছ'জন লোক ঘরে মরে পড়ে ছিল। কেউ নেই যে তাদের 
সৎকার করে, উঃ দেশে ফ্রি ভয়ানক মহামারী ! কি তয়া- 
নক ছুর্ভিক্ষ! ওকি তোমাকে অমন দেখছি কেন? তুমি 
কেদেছ? 

সত্য। (নীরৰ) 
দাদা। কথা কইছ না যে ! বুঝেছি ; কেন কেঁদেছে? 
সত্য । ছেলের! এসে খেতে চেয়েছিল। 
দাদা। ঘরে বুঝি কিছুই নেই? তাদের কিছুই 

দিতে পারনি । তোমরাও উপোস করে আছ ! | 

সত্য। আমাঙ্গের কোনে! কষ্ট হয়নি । 

দাদা । কষ্ট হয়নি! বুঝি, সবি বুঝতে পারি। কি 
কর্ব? অত্যাচার ! ধনদাস রায় আমাকে এমন কর্বে 
আগে বুঝিনি । কিন্তু মনে রেখো, এ আমাদের পরীক্ষা । 
ছুঃখ দিয়ে ধাকুর আমাদের পরীক্ষা কর্ছেন। আমরা বড় 
ভাগ্যবান্, যে তিনি এমন কঠোর পরীক্ষায় ফেলেছেন। 

যাকে তিনি বেশি ভালবাসেন, কঠোর পরীক্ষা তারি 
জন্তে হয়। মহাদ্দংখ করজনেয় ভাগ্যে ঘটে? পাছে খশ্ব- 

ধের মাঝে থেকে আমর! তাকে ভুলে বাই, তাই তিনি 
এই খ্র্বর্য্যের ব্যবধানটুকু সরিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরের 
অপার দয়া। আচ্ছা তোমার কি বড় ছঃখ হয়? 

সত্য। কিসে? কিজন্য? 

দাদা। কত কারণ আছে। দ্যাখো আমার ঘরে 

এসে, লোকে যাকে সংসারিক সুখ বলে তার কিছুই 
পাওনি। একখান! অলঙ্কার পূরনি। আমি নিঃসস্তান 

চিরকাল পরিশ্রম কর্তে হয়েছে। তার উপরে বর্তমানে 
এই দারিদ্র্যের কষ্ট ; এতে বিচলিত হণচ্চ ? 

সত্য। তুমি বিচলিত হয়েছ! 
দাদা। না| 

সত্য। কেন? 
দ্াদা। আমি জানি, এ ভগবানের অনন্ত করুণ।। 

সংসারে থাকলে এ সব তো! হবেই।- এর থেকে জ্ঞানলাত 

করেই তো”মান্ুষের জীবন অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রমর 
হয়। এই জন্তই গৃহস্থাত্রদই শ্রেষ্ঠ । এখানেই জমাহের 
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শিক্ষা, এখানেই আমাদের পরীক্ষা । হছুঃখের কাছে যাথ! 
সুয়ে পড়বে কেন? তার ভয়ে ভীত হব কেন? আমরা 
যাক্ব । আমর! ছঃখকে নি্জীব করে+ দেব ।. এর্ আঘা- 
তকে তুচ্ছ জ্ঞান কর্ব।. ছঃখে -কাঁদব না, তার লীড়নে 
জানলাভ করব । এ বে প্রেমময়ের প্রেমের দান । তার 

দেওয়া সুখটুকু নিতে পেরেছি, ছঃখটুকু নিতে পারব না! ? 

তবে আর তার সঙ্গে প্রেম হল কৈ? এযে বড় মধুর, 

প্রেম হলাহুলকে অমৃত করে । এমন প্রেমের আমর! 

অধিকারী । আমাদের ছুঃখ কর্বার অবকাশ কৈ ? আর 
দেখো, তোমাকে অনেক দিন বলেছি। সুখ ছুঃখ সবি 
মায়া । দেহের ধর্শ। আমর! দেহ নহি। আত্ম! সুখ 

হুঃখের অতীত। এ আঘাত তো আমাদের লাগবে না। 
তবে কেন বিচলিত হব? আমার কিন্তু মোটেই ছঃথ 
কচ্ছে না। তারী আনন্দে আছি, ভারী আনন্দে । 

সত্য । আমারি বা কিসের ছঃখ ? যতই ছোটো হই, 
তবু তোমারি তো! সহধর্মিনী । আমার মত ভাগাবতী কে ? 

অলঙ্কারের কথ! বল্্ছো, তুমিই যে আমার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার । 
তোমার প্রেমই যে আমার অতুল এ্শ্ব্ধ্য। আমি তো! 
সম্তানহীন!। নই। এই ধেকত ছেলের যা বলে ডাকে, 
চাষী বালকের আমার কোলে ওঠে, দীন-ছুঃঘীর। আমার 

কাছে খেতে চায়--এরাই তো! আমার সম্তান। আমি 
যে সকলের মা হয়ে কুতার্থ হয়েছি । হয়তো নিজের ছেলে 

থাকলে তা পার্ভুম না । প্রাণটা ছেটে! হয়ে” যেত। কি 

ছঃখ আমার? আমার মত ভাগ্যবতী কে? 
দাদা । আনন্দ, আনন্দ । দারিজ্র্যে আমার চোখে 

জল আসেনি, আজ আমার আনন্দে চোখে নলধারা 
আস্্চে। আজ আমার মত ভাগ্যবান, এমন সুখী সংসারে 
কে আছে? আজ আমি রাজ-রাজেশ্বর । ধনদাস, দেখে 
যাও, তুমি আমাক কিছুমাত্র দরিদ্র করতে পারনি। 

সত্যবতী,-- | | 
সত্য । গ্রভো১-- 

দাদা । সত্যবতী তুমি আমা চেক্ছে অনেক বড় ॥ 

€(কিন্পংকাল উভয়ে নীরব ) 
পত্য । একট! বড় হুঃখ হয়। 

দাদা । কি ছঃখ? 
সত্য । আমার মনে হয়--আমি তোমার চরণে শৃঙ্খল, 

মাথার বৌঝা, একটা গলগ্রহ । বদি আমি ন। খাকৃতাম ! 

“ দাদা। সেকি? 

সত্য । আমার মনে হয়, আমি যেন তোমায় আমার 
শ্বার্থপর ভালোবাস! দিয়ে কেবলি ধিরে রাখতে চাই । 
তোমার মূল্যবান জীবনের তার-স্বরূপ আমি ॥ তুমি তো 

আমার একার নও) ভূমি বে বিশ্বের সম্পত্ধি। কত অন্তান 
জানপিপাসার তোমার দিকে চেয়ে আছে। কত্ত অন্ন- 

আদর্শ বা দাদা ঠাকুর ২৬১ 

হীন তোমার কাছে. দীনভাবে মুষ্টিভিক্ষা কদছে। কত 
পাপী কত অন্থতা্ী তোমার কাছে উপদেশ নিতে আস্চে। 
দেশ তোমার হৃদয় চায়, অসহায় ভোমষার বাছ চার, কে 

আমি যে তোমার কেবল সারাক্ষণ আগলে রাখতে 

চাইব ? আমার জন্তে তোমার এফটুকু তে। ভাবৃতে হক্ব__- 

সে ভাবনাটুকু তুষি, আমি ন! থাকলে, জগতের কাজে 

ব্যয় কর্তে পার্তে । 
দাদা । তুমি কি জগৎ ছাড় ? আমার এ রাজ্য মধ্যে 

তোমারে! একটা স্থান আছে, আর সে স্থানটুকু সাধারণ 
নয় । 

সত্য । আমি সে স্থানটুকু অধিকার না করলে, আর 
একজন এসে সেখানে দাড়াতে পার্ত । 

দাদা। যে স্থানে তুমি আছো, সে স্থানে কেবল 
তোমারি অধিকার । পাত্রভেদে স্থাননেদ হয় । তুষি 

আমার বাহুতে শক্তি, করে উৎসাহ, নয়নে দীস্তি, হৃদয়ে 
আনন্দ। তুমি আমার নখে সুখী, ছর্ছিনে বন্ধু, বিপদে 
মন্ত্রী, ঈশ্বরোপাসনার সহ্ধর্ছিনী । তোমায় ভালোবাসি বলে" 
বিশ্ব ভালোবাসি । আবার বিশ্ব ভালোবাসি বলে” তোমায় 

ভালোবাসি । এস সত্যব্তী এই সন্ধ্যাবেল। একবার ছুজনে 

মিলে ঠাকুরের চরণে প্রণতভ হই । আজ আমার বড় 
আনন্দ হ'চ্ছে। 

(গাইতে গাইতে বালকগণের প্রবেশ ) 

এমন ভাবের পাগল রসের পাগল দেখিনিকো ভাই 
পাগ্ল। দাদার পাগলামীতে পাগল হয়ে? যাই, 

ঢুলু ঢুলু ছু'্টা আখি টলে' টলে” পড়ে 
হাসে কাদে নাচে মাতে কি এক নেশার ঘোরে 

এমন পাগল-ভোল! কেউ দেখিনি গো-. 

তারে বুঝতে পারি কইতে নারি, 
নুতন যে সদাই ! 

মিলিয়েছে এই মোদের মাঝি কি এক রংয়ের মেল। 
কখন করি মান অন্ভিমান কখন বা খেল! 

তারে চিন্তে পেরেও চিন্তে নারি গো-- 

এই দেখি এক ভাবে আছে, আবার সে ভাব নাই। 
দাদা। এই যে আমার ঠাকুর এসেছে! ঠাকুর-__ 

তৃষি বালকের বেশে এসেছ ? 
১ম বালক । দাঁদগাঠাকুর, আমর! মায়ের £.জন্ত :ফল 

এনেছি। 

সত্য। ও ফল তোমরা খাও, তাতেই :আমি সুখী 
হব। 

১ষবালক। নার, এ ফল তোমাকে খেতে হবে। 

না হলে” আমর! কাদবে। দাদাঠাকুরঃ 2তামাকেও খেতে 

হবে। 



দাদা। দেব্যাটারা তোদের দের ফুল আমি আনন্দে 
খান । ,.. 

২য় বালক । তবে আমরা! এখন বাই £ আমরা কাল 
আস্ব। 

সত্য। এসো বাছা । 

(বালকগণের প্রস্থান ) 

দাদা। সতাবতী, ধনদাস রায় নিবেদিতাকে বিবাহ 

করতে চান, তার সঙ্গে নিবেদিতার বিবাহ দিলে সে 
সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে, আর দারিদ্র্য থাকবে না। 

সত্য। তুমিকি বলেছ? 

দাচ্পু |. ত| তে! বুঝতেই পারছ, । 
সত্য। আমিও তাই বলি। . 
দাদ! ) তুমি বড়ই ছূর্ববল হয়ে” পড়েছে! : দেখতে 

পাচ্ছি ) সমস্ত দিন অনাহারী ! 

সত্য । নল] আমার কোনে কষ্ট হচ্চে ন! । 
দাদা । মেসে ছু'টো বুঝি কিছুই, খায়নি? 

সত্য কিছুই খায়নি। | 
দাদা । ( দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে ) (প্রেমময়, জগদীশ! 

সত্য।. লক্ষী পাগলী বড় ক্ষেপেচে । 

দাদা । কি রুকম? 

সত্য। পাগলী বলে তারি জন্যে আমাদের এমন 
অবস্থা হয়েছে। আর সে. এখানে থাকে বলে লোকে 

০তাম।কে নিন্দে করে, তাই সে আবু আমাদের এখানে 
থাক্ৰে না । 

দাদা । পাগ্লীকে তুমি বুঝিয়ে বলো । যদি এর 
চেয়েও কঠোর পরীক্ষ। আসে, তবু ভয় করব না । ও যে 
নিরীশ্রয়া, ওকে তাড়িয়ে দিলে যে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের 

দেবতাকে তাড়িয়ে দিতে হবে । এতে যদি:আমার এপ্রাণ 
যায়, তবু আমি আমার মাকে রাখ্ব। 'ওধষে আমার 

তুখিনী মা, পযের কথায় ক্ষিতছেলে মাকে ফেলে দিতে 

পায়ে? লোকছিন্দা ? লোষনিচ্ছা 'ামি তুচ্ছ কবি। 

বিশ্বশুদ্ধ আমার নিন্দা কক্ষক্, তবু আমার কর্তব্য আমি 
করব। ধর্মের কাছে লোকশিন্দা অতি তুচ্ছ । 

(বহিমন্দীর প্রবেশ) 
রহিমদ্দী। দাঁদাঠাকুর, সেলাম ॥ 

দার্1া। কিরে রহিম, কি জন্য? 
রহিম | দাদাঠাকুর, আমার একটা কথা আছে । 

দশদা । কি কথারে রহিম? 

বহিম। বল, কথাটা রাখবে তে? 

দাদা। আরে বল্শা। 

রহ্মূ। এই ছটো চাল-ডাল তোমার জন্যে এনেছি । 

'আমার ইচ্ছে হয়েছে তোমায় একদিন খাওয়াব॥ তা 
'সামাদের বাড়ীতে গিয়ে, আমাদের ক্সান্না তে! আর তুমি 

| মিষ্টি। 

১৯ ক, ৪ তাগ 

খাৰে না--তাই এই চাঁলডাল এনেছি, তোমরা রেধে 

খাও। আমি মানৎ করেছিলাম, আমার ছেলের ব্যাহে৷ 

ভালো হলে তোমায় ভূজ্যি দেব। ছেলে তোমার দর 
ভালো হয়েছে. এখন এই কাঙালের বা কিছু নিয়ে আমার 
খুসী কর। 

দাদা । রহিম, তুই এ করেছিস্ কি? তোর নিজেরি 

ধে খেতে নেই । দন ৬ 
রহিম। খুব আছে। দাদাঠাকুর, আমরা তোমা 

দের দশজনের কাছ থেকে নিয়েই তো বাঁচি 9,
 আমাদে 

কিসের অভাব ? তোমায় এ সব নিতেই হবে । 
এ আঙি 

মানৎ করেছি । তুমি এপ্ডলো! ন৷ মিলে আমার ১ছেলের 

আবার ব্যামে। হবে । 

দাদা) ইস্! ও ব্যাটার! দেখূচি আমায় দেবতা 

করে” তুলুলে । কি সরল, প্রাণ, সহজ বিশাস এদের ! 

দ্যাথ্ রহিম, ওরকম মানৎ টানৎ.করিস্্নি। অমন করলে, 

আমি আর তোদের সঙ্গে কথাও কবনা । মানৎ করেছিস্ 

কেন? : ৫. 

রহিম। তুমি মুসলমানের পীর, হিন্দুর দেবতা। 

'আমর! দরগায় সিন্গি মানৎ করি । সেই রকম তোমাকেও 

মান্ত করি। মানৎ করে ফল পেয
়েছি। : 

দাদা । তা! হলে "আমার নামে মানৎ না করে” তোর 

পীরের নামে মানত করিস্। তাতে আমাকেও দেওয় 
হবে, পীরকেও দেওয়া! হবে । আর আমি সেই পীরের 

প্রসাদ খাবো । ও সবনিয়েযা। 
| 

রহিম। .স হবে না দাদাঠাকুর, তোমাক্স ও নিতেই 
হবে। আমি গরীব মাসুষ বলে” বুঝি আমার ঠেঙে নিতে 

সরম করচ ? 

দাদা। ওঃ ! আরে_-এ ব্যাটা তো খুব কথা শিখেচে। 

দেখি একবার লাঠিখানা ।  ব্বহিম। তা মারে! দাদাঠাকুর, তোমার “মার বড 

দাদাঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি আমার এ ভুজ- 
থানা নেও। আমি সামান্ত লোক। আমার প্রাণে ছুঃখ 

দিও না। 'তোমার.পায়ে পড়ি দাদাঠাকুর। 

(পদ্দতলে পতনোদ্কত ) 

দাদা। ররর 
রহিম, রহিম, তুই যদি 

সামান্ত লৌক হবি তবে
:এ ছনিয়ায় “বড় কে? 

সভ্যজগত 

চেয়ে দ্যাখো, যদ্দি প্রাণ থাকে তবে এই রহিমদ্দীর শ্রেণীর 

লোক যারা, তাদেরি মধ্যে আছে। তবু সভ্যজগৎ এই 

হৃদয়বান দরিদ্রকে দ্বণা করে! ভগবান্, তুমি দরিত্রকে 

বাহিরের এই হীন সম্পত্তি হতে ঝঞ্চিত করে? হৃদয়ের 

অমূল্য সম্পত্তি দান করেছো । দীননাঁথ, ' দীনেরি” উপক্টে
 

তোয়ার বেশী দয়! | বাইরের রিক্ততায় তুমি এ মহথের 



€পীয, ১৮৪০ 

আস্চে। এতে। তোর মানৎ নম্ন;) আমি উপবাসী তুই 
ভা জেনে একাস্ত গরীব হয়েও তোর ক্ষুদ্র ভাণ্ডার খালি 

করে আমার জন্তে এই স্নেহের দান নিয়ে এসেছিস্। তুই 
আবার গরীব ! তোর চেয়ে ধনী কে? আমার কি সাধ্য 

ঘেতোর এই স্সেছের দান উপেক্ষ/! করি? এযে শ্রেষ্ঠ 

দান। রহিম, রহিম, আয় ভাই একবার গলাগলি করে” 
খের কারা কাদি। আজ বড় আনন্দে কান্না পাচ্ছে। 

এ্ষে তোর চোখে জল দেখচি--কাদ্ রহিম, কাছ্। 
তোর কান্নায় বিশ্বের সকল গ্লানি, সকল নিষ্ঠুরতা, সকল 
পাপ ধুয়ে যাবে। যে পৃথিবীতে রহিমের মত এক ব্যক্তিও 
কাদতে জানে, সে জগতে আনন্দ, স্সেহ, দয়ার অভাব 

ফি? আকন রহিম একবার আমায় আলিঙ্গন দে। আজ 

তুই ডাক্ তোর আল্লাকে, আমি.ডাকি আমার হরিকে । 

আর, রহিম আয় তোকে স্পর্শ করে” ধন্য হই, বাধিত হুই, 
সার্থক হই (আলিঙ্গন ) 

রহিম। কর কি, কর কি দাদাঠাকুর, আমি যে আর 
কান্না রাখতে পাচ্ছিনা । আমায় অত বলোনা! । অত 

ভালো বেসোনা, সৈতে পার্ব না । আমান্ন অত প্রশংস! 

করোনা । আমিযে কেমন হয়ে গেছি। দাদাঠাকুর 

দাদাঠাকুর-_ 
দাদা । রহিম, ভাই আমার । আনন্দ, আনন্দ । আজ 

তার করুণ! মুত্তিমতী হয়ে” দেখ! দিয়েছে । 
(দারোগা, কয়েকজন কনেষ্টবল ও 

ধনদাস রায়ের প্রবেশ) 

দাদা । এটি আপনারা এখানে কেন ? এ সময়ে 

দারোগা । আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে। 

দাদা । কিসের? 

দারোগা! । আপনি ধনদাস ক্লায়ের বাড়ীতে অনধি- 

কার প্রবেশ করে” হাঙ্গামা করেছেন । তাতে ছুটো লোক 
জখম হয়েছে । | 

দাদা। সেকি? 

ঘারোগা । তবে চলুন । 

দাদা। চলুন । তবেযাই সত্যবতী। ওকি! তুমি 

কথ! বল্ছ না| থে? সত্যবতী, আমার বক্ষ ছর্বল করে” 

দিও না? মনে রেখো, এও তারি পরীক্ষা | 

সত্যবতী । তুমি যে আজ সমস্ত দিন অনাহারী ! 
দাদা । তার জন্যে কিছু ভেবোনা । স্থির হও | প্রেন- 

ময় জগদীশ-_ 

সত্যবতী । যাও, তুমি যদি হাঁসতে হানতে এ আঘাত 
সইতে পারো, আমিও তোমারি স্ত্রী, আমিও তেমনি সইতে 

পারব । 
| € সেবাব্রতের প্রবেশ ) 

লেবাত্রত ৷ দাদাঠাকুর কোথাক্স যাচ্ছেন ?, 
৫ 

আদর্শ বা! দাদা ঠাকুর ২৬৩ 

দাদা । হাজতে -- 

সেবা। কি অপরাধে ? 
ধন। আরে অপরাধ না থাকলে কি আর অম্্নি শুধু 

শুধু সাজ হয়? 

সেবা! । চুপ, কর, কুকুর । 

দাদা । সেবাব্রত উত্তেজিত হয়োনা । 

সেবা । উত্তেজিত হব না! এখনো উত্তেজিত হব 

ন।? অত্যাচার ধর্মের বুকের উপর দিয়ে অবাধে তার 
রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে? অন্তায় আজ ন্যায়ের বক্ষের 

উপর পৈশাচিক নৃত্য কর্ষে ? উত্তেজিত হব না ? এখনো 

উত্তেজিত হব না? আশ্চর্য্য! এই অন্যায় দেখে এখনে 
পৃথিবী একট! বিরাট ভূমি-কম্পে কেপে উঠচে না ! এখনে 

চন্দ্র সূর্য্য খসে” পড়চে না? এখনো একট! প্রলয়-ঝঞ্চা 

পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে” দিচ্চে না! সব স্থির! সব স্থির ! 
আশ্চর্য্য ! 

দাদা । 

করে। 

সেবা । নাতা করেনা । তাকরেনা। নাহলে, 

এখনে! ধনদাসের মন্তকে বজ্বাঘাত হচ্চে না? এখনো! 

স্থির ভাবে দাড়িয়ে সে এই সব দেখচে? ঈখর, ঈশ্বর, 
দেখে যেন আজ তোমার অস্তিত্বে সন্দেহ না হয় । যেন 

তোমার দয়া, তোমার শক্তিতে বিশ্বাস না হারাই ! ঈশ্বর, 

ঈশ্বর, তুমি কি আছে! না সয়তানের কাছে পরাস্ত হয়েছ ? 
দাদা। সেবাব্রত হ্বির হও । 

ধন।' দারোগা বাবুঃ দাড়িয়ে দেখচেন কি? নিয়ে 

চলুন। না হলে হয তো! এখনি একটা .হাঙ্গাম। করবে । 

ব্যাটা ভারী গোয়ার ।: ... 
সেবা । ধনপধাস! নাথাকৃ-কি বল্ব--হাঙ্গামা ? 

আনো কি ধনদাস, এ যে দেখছো পর্বতের মত অটল 

সমুদ্রের মত স্থির, বৃদ্ধ কেশরী তোমার সম্মুখে দাড়িয়ে__ 

যার শিশুর মত সারল্য, ধরিত্রীর মত ক্ষমা, স্যধ্যেত্র মত 

তেজ, সে যর্ধি একবার চক্ষু রক্জবর্ণ করে, তুমি ভে মাটার 

ভিতরে সেঁধিরে যাবে । বৃন্ধ মকট, ভুমি কি মণ্ত অগ্ঠায় 
কর্ছ, ভ্বানোনা । কি বল্ব যদি একবার আজ্ঞা পাহ। 

ধন। ওহে বেশ তো অিনয্ব করে? যাচ্ছ । থামো থামে। 

আর একটু কান অপেক্ষা কর । আরো আছে, সব 
এখনো শেষ হয়শি । আরে! দেখাব । আরো করেব । 

আমি ধনদাস রান্ম আমাম্স ঢেনোনা 1 কি হে দাদাঠাুর, 

এখন তোনাম্ন কে বর্ষ কর্দে। এখনে বল্চি, বুঝে দেখ-_ 

সেবাব্রত স্থির হও। কাল তার কাজ আপনি 

সেবা । সাবধান নরপিশাচ ! তবে এই লও । 

সেবাত্রত আক্রমণ করিলেন দাদাঠাকুর তাহার তম্ত 

ধারণ করিলেন। 

লাদা। ক্ষাস্ত হও। 
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সেবা । (ধনদাসের প্রতি) কুকুর, এর প্রতিফল 

পাবে । জানে! 'আজ কাকে জেলে পাঠাচ্ছ ? আজ যার 

জন্মে সকলের চোখের জল পড়চে, সকলের প্রাণে 

হাহাকার উঠচে, সকলের বুকে আঘাত লেগেছে। 

জেনে, এ আঘাত, এ চোখের জল, এ হাহাকার শুধু, 

বাবে না। এর পরিণাম অতি ভীষণ। যান্ দাদাঠাকুর-_ 

যাবার বেলায় একবার পদধূপি দিন। ( প্রণত হইলেন ) 

দাদা। তবেযাই। তোমরা অধীর হবে না। চলুন 
দারোগা বাবু। 

( নকলে প্রস্থান ) 

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 

গীতা-রহস্য 7 
অষ্টম প্রকরণ । 

বিশ্বের রচনা ও সংহার । 
€ পূর্বের অনুবৃত্তি) 

(শ্রীক্যোতিরিন্দ্রন।থ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত ) 

সাংখ্য ও বেদাস্তী উপরি-প্রদত্ত পঁচিশ ততন্বের 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বর্গীকরণ কর। প্রযুক্ত, এই বর্গাকরণ 
সম্থদ্ধেও কিধিঃং বিবরণ এখানে দেও আবশ্যক । সাংখ্য 

বলেন যেঃ এই পঁচিশ তত্বের মুল প্রকৃতি, প্ররুতি- 
বিকৃতি, বিরুতি এবং অ-প্রকতি-অ-বিকতি এই চারি 

বর্গ। ৫১) প্রন্কতিতন্ অন্য কাহা হইতে উৎপন্ন হয় 
নাই বলিয়া উহ! মূলপ্রকৃতি এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 

(২) এই মুল প্রকাত ছাড়িয়। অন্য ভিত্তির উপর আসিলে 

“মহান্* তত্বের সঙ্জান পাওয়া যাঁয়। এই মহান্ তস্ক 
প্রকৃতি হইতে নিঃন্যত বলিরা উহা! “প্রকৃতির বিকৃতি 

কিংবা বিকার+; এবং ইহার পরে অহঙ্কার মহান তব 

হইতে নিঃস্যত বলিয়া “মহান, অহঙ্কারের প্রকৃতি ঝ 

মূল । এই প্রকারে মহান অথৰ! বুদ্ধি একপক্ষে 

অহক্কারের প্ররুতি বা মূল; এবং অন্যপক্ষে 
মূল প্রকৃতির বিকৃতি কিংব! বিকার । তাই সাং- 

খ্যেরা তাহাকে 'প্রকৃতি-বিকতি” এই বর্গের মধ্যে 

'ফপিয়াছে ;) এবং এই নায়-অন্সারে অহঙ্কার ও পঞ্চত- 

শাত্র ইহাদের সমাবেশ প্রকৃতি-বিকৃতি” এই বর্গের 

নধোই করিতে পারা যায়! যেতত্ববা গুণ স্বয়ং অন্য 

হইতে নিঃস্যত (বিকৃতি ) হওয়ার পরে নিঞ্জেই অন্য 

তত্বের মুলভূত (প্রকৃতি ) হয়, তাহাকে “প্রক্কতি-বিকৃতি+ 

বলা যায়। এই বর্গের সাততত্ব মহান্্, অহঙ্কার ও 

পঞ্চত-ম্মাত্র ৷ (৩) কিন্তু পাঁচ জ্ঞানেক্ট্রিয়, পাচ কশ্েক্য়, 

মন এবং স্কুল পঞ্চ মহাতুত এই ষোল তত্ব হুইতে 

পরে অন্য কোন তত্বই নিঃসৃত হয় নাই। উল্টা, তাহাই 

১৯ কল্প, 5 ভাগ 

অন্য তন্ব হইতে নিঃস্ত হইয়াছে । তাই, এই 
যোল তবে 'প্রককতি-বিকুতি” না বলিক্গ শুধু “বিকৃতি, 

কিংবা “বকার” বলা হয় । (৪) পুক্তব প্রকতিও নহে 

এবং বিক্কৃতি ৭ নহে ?' উচ্া! স্বতন্ত্র ও উদ্গাসীন ভ্রষ্টা। 
ঈশ্বরকুষণ এইরূপ বরর্গকরণ করিক্া-আবাযর় উচ্ার 

এইক্সপে ম্পষ্টীকরণ করিয়াছেন £-- 

মূল প্রক্কতিরবিকত্টিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকতি-বিরুতয়ঃ সপ্ত । 
ফোঁড়শকম্ত বিকারে! ন প্রক্কতি ন' বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ 
অর্থাৎ_ “এই মুলপ্রকৃতি অবিকৃতি অর্থাৎ কোনরাপ 

বিকার নহে । মহদাদি সাত তন (অর্থাৎ) মহৎ, অহঙ্কার 

ও পঞ্চতন্মাত্র, প্ররুতি-বিক্কৃতি ;? এবং মনসমেত এগার 

ইন্দ্রিপ্ন ও স্থল পঞ্চ মহাভূত মিলাইয়া ষোল তত্বকে শুধু 

বিকৃতি কিংবা বিকার বল! হয়। পুরুষ প্রকৃতি ন্ছে 

এবং বিরুত্িিও নহে । (সাং. কা ৩), পরে এরই 
পঞ্চবিংশ তত্বের আবার অবাক্ত, বাক্ত ও জ্ঞ এই তিন 
ভেদ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে এক মুল প্রতিই 
অব্যক্ত, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তেইশ তত্ব বার্ত, 
এবং পুরুষ জ্ঞ। সাংখার্দিগের বর্গাকরণের ইহাই তে । 
পুরাণ, স্বতি, মহাভারত প্রভৃতি বৈদিক মার্গীয় গ্রস্থ- 
সমূহে প্রায় এই পচিশ তন্বই কথিত হইয়! থাকে 
(মেক্র্য, ৬,১০7 অন্তু ১, ১৪, ১৫ দেখ)। কিন্ত 

উপনিষদে বর্ণিত হইগাছে যে এই সমস্ত তত্ব পরব্রক্গ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে উহাদের 
বিশেষ বিচাঁর বা বর্গীকরণও করা কয় নাই। উপ- 

নিষদের পরব্থাঁ গ্রস্থাদিতে মাত্র উহাদের বর্গীকয়ণ 
করা হুইযসাছে দেখিতে পাওয়া! যায় । কিন্ত উপগ্ি- 

উক্ত সাংখাদিগের ৰর্গীকরণ হইতে তাহ1 ভিন । সমস্ত 

ধরিয়া পচিশ তত্ব; তন্মধ্যে যোল তত্ব সাংখ)ট মতানুসারেই 

স্পষ্টই অন্য তত্ব হইতে উৎপক্ন হওয়া প্রযুক্ত বিকার 

বলিয়া তাহাকে প্রক্কতি কিংব! মুগভূত পদার্থ-বর্গের মধ্যে 
ধর। হয় নাই। বাকী নয় তত্ব অবশিষ্ট রহিল-_১ পুরুষ, 
২প্রকৃতি, ৩--৯ মহৎ, অহঞ্চর, ও পাঁচ তন্মান্। ইহার 

মধো, পুরুষ ও প্রকৃতিকে ছাড়িয়া দিয়া, সাংখ্য বাকী 
সাতকে প্রকুতি-বিকৃতি বলেন। কিন্তু বেদাস্তশান্ছে 
প্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বীকৃত হয় ন' এক পরমেশ্বর হইতেই পুরুষ 
ও প্রকৃতি উৎপন্ন হয় এইরূপ তাহাদের সিদ্ধান্ত । এই 

সিদ্ধান্ত শ্বীকাঁর করিলে মূল-প্রকাতি ও প্ররুতি-বিরুতি 

এই যে ০5 সাংখ্য করেন তাহার অবকাশ থাকে না। 

কারণ, প্রক্কতিও পরমেশ্বর হইতে উৎপর হওয়া প্রযুক্ত 

তাহাকে মূল বলা যাইতে পারে না, তাহ! প্রক্কতি-বিকু- 
'তির বর্গের মধ্যেই আইসে। তাই ভতি-উৎপতি বর্ণন! 

করিবার সময় বেদাত্ী বলেন যে, এক পরমেশ্বর হইতে 

এক পক্ষে জীব ও ত্বনা-পক্ষে (মহদাদি সাত গররুতি- 
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বিকুৃতিসহ) অষ্টধা বর্থাৎ আট প্রকারের প্রকৃতি নির্শিত 

হইয়াছে (মভা, শাং, ৩০৬, ২৯ ও ৩১০. ১* দেখ)। 

অর্থাৎ বেদান্তীদিগের মতে পচিশ তত্বের মধ্যে যোল 

তথ ছাড়িয়। দিয়। বাকী নয় তবের 'জীব ও “অষ্টধা 

প্রকৃতি এই ছুই প্রকার বর্গাকরণই হইয়া থাকে । 

বেদান্তীদিগের এই বর্গাকরণ ভগবদগীতাতে স্বীকৃত 

হইয়াছে । কিন্তু ইন্াতেও শেষে একটু পার্থক্য ঘটয়াছে। 

সাংখ্য যাহাকে পুরুষ বলেন তাহাকেই শীতায় জীব বলা 

হয়? এবং জীবই ঈশ্বরের পরা প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রেষ্ট স্বরূপ 

এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; এবং সাংখ্য যাহাকে মূল প্রকৃতি 

বলেন তাহাকেই গীতাতে পরমেশ্বরের “অপর অর্থাৎ 

কনিষ্ঠ স্বর্ধপ বল! হইয়াছে ( গী' ৭, ৪,৫ )। এই প্রকার 

প্রথমে ছুই বৃহৎ বর্ণ করিবার পর, উহার মধ্যে দ্বিতীয় 

বর্ষের অর্থাৎ কনিষ্ঠ শ্বরূপের পরবর্তী ভেদ কিংব! প্রকার 

যেখানে বলিতে হইবে সেখানে এই কনিষ্ঠ স্বপ্ধপের অতি- 

রিক্ত ও তাহ! হইতে নিঃস্যত বাকী তত্ববিবৃত করা 

আবপ্তক । কারণ, এই কনিষ্ঠ স্বরূপ ( অর্থাৎ সাংখ্য- 

দিগের মূলগ্রকৃতি ) শ্ব্বং আপনারই এক প্রকার ব৷ 

তেদ হতে পারে না । উদ্দাহরণ যথা, বাপের কত ছেলে 

যখন বলিতে হয় তখন তাহার মধ্যে বাপকে গণনা করা 

যাইতে পারে না । তাই, পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপের 

ভেদ কত হুইয়াছে তাহা বলিবার সময় বেদাস্তীরা অষ্টধ! 

প্রকৃতির মধ্যে মূল প্রক্কৃতিকে ছাড়িয়া দেওয়ায় বাকী 

, মরহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সতুটী সেই মুল প্রকৃতির 

ভেদ কিংবা! প্রকার বলিতে হয়। কিন্তু এইরূপ করিলে 

পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ শ্বরূপ বা মূলপ্রক্কতি সাত প্রকার 

বলিতে হয় ; এবং উপরে বল! হইসসাছে যে, বেদান্তী 

| প্রক্কৃতিকে অষ্টধা। অর্থাৎ আট প্রকারের বলিয়া। শ্বীকার 

করেন ॥ বেদাস্তী যে প্রকৃতিকে আট প্রকারের বলেন, 

গীতা কি তাহাকেই সাত প্রকারের বলেন--এই স্থানে 

এই বিরোধ দেখ! যায়। এই বিরোধ না! রাখিয়া! “অষ্টধা 

পরস্কতি/র বর্ণনাকেই বজায় রাখা। গীতার অভীষ্ট । তাই 

যহান্, অহর্থার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতের মধ্যেই এই 

অষ্টম তত্ব মনকে পুরিরা দিয়া পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপ 

অর্থাৎ, মুলগ্রক্কতিকে অষ্টধা করিক্লাই গীতায় বর্ণিত 

হইয়াছে (গী- ৭.৫) 1 তন্মধ্যে মনের ভিতরেই দশ 

ইন্্রিন্নের এবং পঞ্চতম্মাত্রের মধ্যে পঞ্চ মহাঁভুতের সমা- 

বেশ কর! হইয়াছে । এখন্ ইহ প্রতীত হইবে যে, 

গীতার বর্গীকরণ সাংখ্যদিগের ও বেদান্তীদিগের ব্গীকরণ 

হইতে ভিন্ন দেখিতে হইলেও সমস্ত তবগুলির সংখ্যা 

তৎপ্রযুক্ত নানাধিক হয় ন)। স্বীকৃত হইয়াছে তত্ব সর্ব 

পঞ্চবিংশতিই । তথাপি বর্গাকর্নণের উক্ত ভিশ্নতার 

কারণে পাছে ত্রমে পড়িতে হর বলিয়া এই তিন বর্গীকরণ 

সপ রস এ পা 

২৬৫ 
কোষ্টকেয় আকারে একঝ করিয়! পরে দেওয়] হইয়াছে ।" 

গীতার ১৩ অধ্যায়ে (১৩.৫ ) বর্গীকরণের বিষয় বণিবার 

সময় সাংখ্যদিগের পঁচিশ তন্ব যেমনটি তেমনিই পৃথফ্ 
পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে; এবং তাহা ধারক! বর্গীকরণ তিন 

হইলেও ছুই স্থানেই তব্সংখা! একই- ইহা! ম্পউ দেখা 

যায়। 

পঁচিশ মুলতন্ত্বের বর্গীকরণ 
খ্যদিগের বর্গীকরণ। তন্ব। বেদান্তীদিগের বর্গাকরণ 

অপপ্রক্কতি-অ-বিক্কতি ১ পুরুষ পরর্রঙ্গোর শ্রেষ্স্বরূপ । 
গীতার বগণকরণ। 

পল়্। প্রপ্ৃতি। 

অপর! প্রকৃতি । 

প্রকাত ১ আক 

রক ১ মহান্ 
৭ প্রকৃতি 

৫ তন্মাব্র 

পরত্রন্দের কনিষ্টশ্বরূপ (. 
( আট প্রকারের ) 

অপর প্রকৃতির 

আট প্রকার 

১ মন 

৫ বুদীন্ির বিকার বলিয়। 
€ কর্পেরির | এই ষোল 
৫ মহাতৃত ট তন্বকে মূল-তত্বের 

মধ্যে গণ্য করেন ন। 

বিকার বলিয়া! গাতাতে এই ১৫ 
তত্বকে মূল তত্বের মধ্যে 
গণ্য করা ছয় নাহ। 

যাক। এই পর্য্যন্ত বিচার কর! হইয়াছে যে, মূল 

সাম্যাবন্থায় অবস্থিত একমাঞ্জ নিরবয়ব অব্যক জড় 

প্রকৃতিতে ব্যক্ত স্থষ্টি উৎপরন করিবার অন্য়ংবেদ্য বুদ্ধি 

কিরূপে প্রকট হইল) আবার “অহঙ্কারের দ্বারা সেই 

প্রকৃতির মধ্যেই সাবস্নব ব্বস্তত্ব কিরূপে আসিল; এবং 

পরে 5গুপ হইতে ৭+, এই গুণপরিপাষবাদ অনুসারে 

একপক্ষে সাত্বিক অর্থাৎ সেন্সিযস্থষ্টির মূলতুত সুক্ষ এগার 

ইঞ্জিয় এবং অপর পক্ষে নিরিক্তিয় অর্থাৎ তামদিক স্থির 

:মৃণভূত পাঁচ সুক্ তন্মাত্র কিরূপে নির্িভ হইল। এখন 

ইহার পরবর্তী সষ্টি অর্থাৎ স্থুল পঞ্চ মহাতৃত বা তাহা 

হইতে উৎপন্ন অন্য জড়পদার্থ কি ক্রম-অনুনারে নির্শিত 

হইল, তাহার ব্যাখা করা আবশ্যক । সুল্ক তন্মাত্র 

হইতেই স্থুগ পঞ্চ মহাতৃত অথবা “বিশেষ”, গুণপরিণামে 

উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 

কিন্ক বেদাস্তশান্ত্রত্বন্ীর গ্রন্থাদিতে £এ প্রশ্বের অধিক 

বিচার কর! গ্রঘুক্ত প্রনঙ্গক্রমে তাঁহাও,_-এই সুচনা'রই 

সঙ্গে ইহ! বেদান্তশান্তরের মতেঃ সাংখ্যদিগের নহে-- 



২৬৬ 

তেজ, বাধু ও আকাশ, ইহাদিগকে পঞ্চ মহাভুত « 
বিশেষ বলে। ইছছাদের উৎপত্তিক্রন তৈত্তিরীর উপনিষদে 
এইরপ প্রদত্ত হইয়াছে যে--“আত্মনঃ আকাশঃ সমভূতঃ 
আকাশাদ বাযুঃ। বাগোরশ্রি। অগ্নেরাপঃ | অস্তা, 

পৃথিবী । পৃথিধ্যা ওষধর়ঃ | ইতি” (তৈ- উ. ২১) 
অর্থাৎ প্রথমে পরণাত্ম। হইতে (সাংখ্যদের কথামত অরড় 

মূল প্রকৃতি হইতে নহে) আকাশ, আকাশ হইতে বাযু, 

বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হুইতে 

পরে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। টতত্তিরী্ উপনিযদে 

এই ক্রমের কারণ কি তাহ! কথিত হয় নাই। 

কিন্ত উত্তর-বেদান্ত গ্রস্থাঙ্জিতে পঞ্চমহাভুতের উৎপত্তি- 
ক্ষমের কারণ বিচার সাংখ্যশাস্্োক্ত গুণপরিণামের 

ওন্বের উপরেই কর। হইয়াছে দেখা যায়। এই 

উত্তরবেদান্ত বলেন যে, “গুণ! গুণেযু বর্ধনে” এই 
ন্যায় অন্থসারে প্রথমে একই গুণের পদার্থ উৎপর 
১ইয়া তাহ] হইতে ছই গুণের, তিন গুণের, পদার্থ-_ 

উৎপয় হইতে হুইতে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। 

পঞ্চমহাভভূতের মধ্যে আকাশের মুখাতঃ শব্দ এই এক গুণই 

থাক! প্রমুক্ক আকাশ প্রথমে উৎপন্্ হইল । তাহার 

পর বাধু। কারণ, বাঘুর শব ওস্পর্শ এই ছুই গুণ 

ছে। বারটা বাজলে শুধু শোনা যাগ নহে, উহা 

স্পশশেঞ্জিয়েরও গোচর হয়। বায়ুর পর অগ্ষি। কারণ, 
শব্ধ ও স্পর্শ এই ছুই ছাড়। অগ্নিতে রূপ, এই তৃতীয় গুণ 

আছে। এই তিন গুণের সঙ্গেই রুঠি বা রস, ইহা 

জলের চতুর্থ গুণ হওয়া! প্রযুক্ষ, অগ্নির পরে জল হওয়া 
আবশ্যক? এবং শেষে পৃথিবীতে এই চারিগুণ অপেক্ষা 

গঞ্ধ এই গুণটি খিশেষ হওয়া প্রবুক্ত জল হইতে পরে 
পূথিবী উৎপন্ন হইয়াছে এহরূপ পিদ্ধাপ্ত হয়। যাক্ক এই 

সিদ্ধ।ত্তই দিয়াছেন ( নিরুক্ত, ১৪. ৪) স্থৃ পঞ্চ মহাভূত 
এই ক্রম-অহ্সারে উৎপন্ন হইলে পর “পৃথিব্যা ওষ- 
ধয়ঃ। ওষধিভ্যোইন্নম। অন্নাৎ পুরুষঃ ।, (তত. ২.১) 

পৃথিবী হইতে বনম্পতি, বনম্পতি হইতে অন্ন, এবং অন্ন 

হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল, এইরূপ ট৩৬ত্তিরীয়োপনিষ- 

দেও পত্রে বর্ণিত হুহয়াছে। এই স্থষ্টি পঞ্চমহাভূতের 

মিএণে উৎপন্ন হওয়ায় সেই মিশ্রণক্রিরাকে বেদাস্ত- 

গ্রন্থাদিতে “পর্চীকরণ' এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে । পঞ্চী- 

করণের অর্থে পাঁচ মহাভূতের মধ্যে প্রতোকের 

ন্যুনাধিক অংশ লইয়। সেই সমস্তেপ মিশ্রণে নূতন পদার্থ 
প্রস্বত হওয়া! । এই পঞ্চীকরণ কাজেই অনেক প্রকারের 

হইতে পারে । ভ্ীসম্্থ রামদাস স্বামী “দাদবেোধ” গ্রন্থে 
এই কথারই সমন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন -__ 

তত্ববৌধিনী পত্রিকা 
কালে পাচরে মেলবিত। | পারবে ছোতে তত্বত। 

কালে পিববে মেলবিতী! | হিববে হোয় ॥ 
অর্থাৎ কাল-লাদা মিলিয়া পায়র! (নীল) হর, কালে 

হল্দে মিশিয়া সবুজ রং হয়। দাপ বোধের নবম দশকে 

(৯, ৬, ৪* ) এইরপ বলিয়! তের দ্শকে-- 

ত্য। হৃগোরাচে পোটী। অনস্ত বীজাচিয়া কোটী ॥ 
পৃথ্থী মানা! হোতা ভেচী। অস্কুর নিবতী॥ 
পৃর্থী বলী নানা রঙ্ু। পত্রে" পুষ্পণাচে তরঙ্গ । 
নান! স্বাদ তে মগ। ফলে জালী*॥ 

ৃ র ্ 

অগুজ, জারজ, শ্বেদ্ উদ্ভ্রীজ। পৃ্থী পানী সকলাচে বীজ 
এসে হে নবম চীজ। স্থষ্টি বচনেচে॥ 

চারি খানী চারী বাণী । চৌর'যাশী লক্ষ « জীব যোনী 
নিষ্মাণ ঝালে লোক তিহ্বী। পিও ব্রদ্ধাণড ॥ 
অর্থাৎ_সেই ভূগোলের উদরে অনন্ত কোটি বীজ রহি- 
ঘাছে। মাটির সহিত মিলন হইয়! অঙ্কুরের উৎপত্তি হুয়। 
পৃথিবীতে লতার নানা রগ, পত্র পুশ্পের তরঙ্গ । তারপর 
নানা আহ্বাদের নানা ফল । অগুজ, জারজ, শ্যেদল 
উদ্ভিদ-_-পৃথী ও জল লকলের বীজ | এই স্থপ্টি রচনা 
আশ্চর্য । এই প্রকার চারি খণ্ড চারি বাণী, চুরাশি 
লক্ষ জ]বযোণি তিনলোক পি ব্রন্ধাণ্ড নির্মিত হয়। 

(দা. ১৩. ৩. ১*-১৫ ) । 

* চৌরাশী লক্ষ যোনির কপ পৌরাশিক হওয়ায় ইহ! 
আনুমানিক স্পইটই দেখ। যা্টতেছে। তথাপি ইহ! একেবারেই তিত্তি- 
হীন নহে। পাশ্চাতা আধিভৌতিকশাপ্ত্রী উৎক্রান্তিবাদ-অনুসারে 
স্ষ্টির আরস্তে উৎপন্ন এক ক্ষুর্র গোল সঙ্গীব জন্তু হইতে মনুষা প্রাণী 
উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ মানেন। এই কলন! অনুসারে ছুক্ পোল 
জন্ত হইতে স্কুল গোল অস্তনন উৎপত্তি, এই স্কুল জন্ত হইতে পুনরার 
ক্ষুদ্ধ কীটের উৎপত্তি, ক্ষ কীট হইতে তাহার পরবর্থী প্রাণীর 
উৎপত্তি; প্রতোক যোনি অর্থাৎ জাতিন মধ্যে এইবূপ অনেক ধাপ 
চলিয়! গিয্লাছে; প্পষ্উই দেখা যাইতেছে। এই সম্বন্ধে এক ইংরেজ 
জীবশাগ্রজ্ঞ এইরূপ গণন। খুঁকরিয়াছেন যে, জলের কু মৎসাদিগের 
গুণধণ্ম বাড়িতে বাড়িতে তাহাদের মন্যোর শ্বরূপ প্রাণ্ড হইবার পুর্ধেধ 
মধাবর্তা বিভিন্ন জাতির মোট সংখা! ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ধাপ চলিয়া 
শিয্াছে; এবং কখনও ব! এই সংখার দশগুণও হইতে পারে । জলের 
ক্ষত্র জলচর হইতে নমুষা পযাস্ত এট যোনি উৎপন্ধ তয়। ইহার 
সধোও ক্ষুদ্র জলচরের পুর্বববত্তী সজীব জন্ত ধরিলে আরে! কত লক্ষ 
বংশ ধরিতে হয় তাহার কণ্পনাও কর! যায় না। ইহা! হইতে অৰ- 
গত হওয়া ধায় ধে আমাদের পুরাশের চৌরাশী লক্ষ যোনির কল্পন! 
অপেক্ষা আধিতোতিক শাস্ত্রের পৌরাপিক-বংশকল্পনা কত বাড়ির! 
গরিক্লনাছে। কালের কল্পনা সম্বন্বেও এই শ্যায়ই প্রযুক হইতে 
পারে। সজীৰ জগতের শৃস্প্র জন্ত এই পৃথিবীতে কখন উৎপন্ন হইল, 
স্থল পরিমাপেগ্ড তাহা নিশ্চয় করিতে না পারায় শুঙ্দ্ব জলচরের উৎ- 
পত্তিও কোটি বৎসর পুর্ব হইয়।ছে এইরূপ সুগর্জগত-আ।বশান্ত্জের! 
বলেন। এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে 1)9 

18961711010 195 27736 13276901591 ৮710) 150195 ৫০০ 
05 107 3909৯ (1898) এই পৃত্তক দেখিবে। এই পুস্তকে 
ডাক্তার গাডো যে ছই তিন উপযুক্ষ পরিশিষ্ট যোজিত করিয়াছেন 
তাহাতে উপরি-উদ্ত অনেক জ্ঞাতবা বিষয় আছে। পু্নাণের 
চৌরাশী লক্ষ ধোনির হিসাব এই প্রকারে কর হইয়াছে--:১ লক্ষ 
জলচর, ১০ লক্ষ পক্ষী, ১১ লক্ষ কমি, ২০ লক্ষ পণ্ড, ৩০ লক্ষ স্বাযর 
ও চার লক্ষ মনুধা (দাস, ২০.৬ দেখ )। 



মাধ, ২৮৪, 
', নি. 

কিন্ত পঞ্চীকরণের দ্বার! শুধু জড় পদার্থ কিংবা জড় দেহই 
উৎপর হয় । এট জড় দেঠের সচেতন প্রাণী হইতে হইলে 

প্রথমে হুষ্ধ ইন্জিয়ের সহিত পরে আত্মার সহিত অর্থাৎ 
পুরুষের সহিত জড় দেহের সংযোগ হওয়া আবশ্যক ইহ! 
বিশ্ব হইলে চপিবে ন1। 

উত্তরবেদাস্ত-গ্রস্থাদিতে বর্ণিত এই পঞ্চীকরণ প্রাচীন 

উপনিষদের নহে ইহাও এখানে বলা আবশ্যক । 

পঞ্চ ত্মাত্র বা পাঁচ মহাভূত স্বীকার না কণিয়া 

ছান্দে।গেযোপনিষদে তেজ, অল ও অন্ন (পুথী), 
এই তিন লুক মুলতত্ব লইয়! তাহাদের এই মিশ্রণে 
অর্থাৎ “ভিবিৎকরণের' পরে বিবিধ স্থষ্টি উৎপন্ন হইল 
এইরূপ বর্ণনা আছে । এবং “অগ্জামেকাং €লোহিতশ্ুক্ু- 

কষ্গাং বহুবীঃ গ্রজাঃ ল্য জমানাং সরূপাঃ” (শ্বেতা, ৪, ৫)- 

অর্থাৎ--লাপ বা তেপ্পরূপী, সাদ। ব| জগরূপী এবং 

কালে! ব! পৃর্থীকূপী এই তিন রংবিশিষ্ট তিন তন্বের 

এক যে অজ অর্থাৎ ছাঁগ ইহা হইতে নামরূপাম্ম ক 

আনেক প্রজা (স্যগ্ি) উৎপন্ন 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষণে উন্ত হইুয়াছে। ছান্দোগ্যোপ- 
নিষদের ষষ্ট অধ্যায়ে শ্বেতকেতু ও তাহাবৰ পিতার 
সংবাদ (কথোপকথন) প্রদত্ত হুইয়াছে। তাহাতে 

আরন্তেই শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা এইরূপ স্পষ্ট বলি- 
তেছেন যে, “ধাবা ! দ্গতের আরস্তে “একমেবাতিতীয়ং 

সত্ব্যতীত অর্থাৎ যখাতথা সমস্ত একবস্তময্স ও নিতা 

পরক্রচ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা । যাহা অসং 

(অর্থাৎ “নাই” ) তাহ! হইতে সৎ কিরূপে উৎপন্ন 

হইবে? তাই আরগ্ডে সতৎ্-ই সর্বত্র ব্যাড হুহয়! 

ছিল। তাহার পর, উহা, অনেক অর্থাৎ বহু বস্ত হইবে 

মনে করাতে তাহা হইতে ক্রমে শুক্র তেজ (অগ্নি), জল, 

ও পৃথিবী উৎপন্ন হইল। তাহার পর এই তিন তদ্বের 

মধ্যেই জীবরূপে পরব্রহ্ম প্রবেশ করিলে, তাহাদের 
জিবিৎকরণেএ ছার। জগতের অনেক নামন্ধপাস্থক বস্ত 

নির্মিত হইল। স্থূল মগ্রি, হুর্য্য বা বিছ্যৎ ইহাদের 

জ্যোতিতে যে তাত্র (লোহিত) রং আছে তাহা ক্ষ 

তেজারপী মূলতন্বের পরিণাম, যে সদ। (শুরু) রং আছে 
তাহ। সৃক্ম জলতব্বের এবং যে কালো (ক) গং আছে 

তাহ! সুক্ষ পৃর্থী শখের পরিণাম । সেইক্ 1 গমাবার মন্ষ্য 

যে অন্ন ভক্ষণ করে তাহাতে ও শ্রঙ্ম ঠেজ? হন্ম সল ও 

সুক্ অর (পৃথ্ী) এই তিন মুলতবই তরিয়। থাকে || 
দধি খু'টিলে যেমন মাখন উপরে আইসে সেহরপ 
উপরি-উক্ত তিন নুক্্ তত্বের দ্বারা উৎপন্গ অন্ন উদরে 

গেলে, স্ন্সধ্যে তেজতত্ব হইতে মনুষ্যের পেছে অস্থি, 

মজ্জা ও বাণীরূপে অন্ক্রমে স্থল, মধ্যন ও হুঙ্ষ পরিণাম 
উৎপন্ন হুন্স» এবং সেইরূপ জল এই গৰ হইতে মুত্রঃ 

রাাডের-স্মাতিকথ।, 

হইয়াছে--এইবপ 
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রক্ত ও প্রাণ) এবং অন্ন অর্থাৎ পৃ্থী এই তব হইতে 
পুরীষ, মাংস ও মন এই তিন দ্রব্য নির্শিত হুইপ থাকে 
( ছাং, ৬. ২-৬)। মুল মহাভূত পাচ ন! মানিয়! তিনই 
মানিয়! ভ্রিবিৎকরণের দ্বারা সমস্ত দৃশ্য পদার্থের উৎ- 
পির ব্যবস্থ! করিবার ছাদ্দোগ্যোপনিষনের একট 
পদ্ধতিই বেদান্তহ্তত্রে ৫(২.৪,২০) উক হইয়াছে। 

বাদয়ায়ণাচা্ধ্য পঞ্চীকরণের নামও করেন নাই । তথাপি 

তৈত্তিরীক্প (২. ১), প্রশ্ন (৪.৮), বৃহদারণ্যক (৪. ৪. 

৫) প্রভৃতি অন্য উপননষদে এবং বিশেষত শ্েতাশ্বতর 

(২১২), বেদাভ্তহ্ত্র ৫২. ৩,১১২) ও পরিশেষে 

গীতা (৭.৪ ৮ ১৩-৫) এই লকলেও ঠিনের বদলে 

পাঁচ মহাভুত উক্চ হইয়াছে । এবং গর্ভোপনিষদে 

মসুষ্যদেহ “পঞ্চায্ক* এইবূপ আরস্তেই কণ্িত হই- 

মাছে; মহাভারত ও পুরাণে পঞ্চধীকরণ স্পইই বর্শিত 
হইয়াছে (মতা, শাং, ১৮৪-১৮৬)। ইহ! হতে 

প্রতিপন্ন হইতেছে বে, ত্রিবিৎকরণ প্রাচীন হুইগেও 

যথন মহাভূভের সংখ্য। তিনের বলে পাচ স্বীকৃত হইতে 

ল[গিল, তখন ত্রিবিংকরণের নমুনাতেই পঞ্চীকরণের 

কমনার প্রাহভাব হহল এবং খিবংকরণ পশ্চন্তে 

পড়িয়। রহিল; এবং পরিশেষে পর্চীকরণের কল্পনা 

বেদাশ্তাদিগের গ্রাহা হইল । পরে এহ পঞ্ধীকরণ 

শব্দের অর্থে এই কথ।ও বলা হইয়াছে যে, মন্ুষ্যের 

শরীর কেবল পঞ্চমহাভুতে গঠত নহে, কিন্তু এই পঞ্চ 
মহাতূতের মধ্যে প্রত্যেক পাচ প্রকার শরীরের মধো 

বিভক্ু হইয়াছে । উদাহরণ যথ।--ত্বকৃ, মাংস, অস্থি, 

মজ্জ। ও ন্নাযু এই পাঁচটি বিভাগ অলময় পৃথীঠন্বের 

ইত্যাদি ইত্যাপি (মডা. শাং, ১৮৪, ২৯-২৫; ও মরাঠী 

দাসবোধে ১৭,৮ দেখ)। এহ কল্পনাও উপরিপ্রদ্ 

ছান্দোগ্যোপনিষদের ত্রিবিৎকরণের বর্ণনা হইতে স্থাচত 

দেখা যান । কারণ। সেখানে শেষে এইগ্প বর্ণিত হ্হয়াছে 

ষে ' তেন, জল, ও পৃর্থী এহ তস্বগুপণির প্রতোকের্র তিন 

তিন প্রকার মনুষ্যের দেহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

(ঞমশহ) 

রাণাডের-স্মৃতিকথা ৷ 
 পঞ্দশ পায়চ্ছেদ । 

ফায়নাণ্ন্ কমিটিতে শিয়োগ ১৮৮৬ অব্। 

সিমলাধাত্র। | 

(ভ্জ্যাতিপিন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

সেখান হইতে আনরা। যাতা। করিধ। প্রথমে হরিথারে 

আলসিলাম। সে সময়ে সিধ। হারার পর্য্য গত রেল গাড়া 

হয় নাই। রেল ছাড়িয়া ১৩।১৪ প্রোশ আনাদিগকে 
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টাঙ্গ। করিয়া যাইতে হইল । হরিঘারে আমরা দিদ্ধিয়ার 
সরায়ে উঠিলাম। সেইদিন শ্রাবণী সোমবার ছিল। 
ঠিক-ছফর বেলা, খুবই গরম হইয়াছিল। আমাদের 
দেশের চৈত্র টৈশাখের মতো! সেখানে আবাড় শ্রাবণ 

গুকনে! গরমের দিন । এই সময় উত্তাপে হিমালয়ের 

বরফ গলিয়! গঙ্জায আ সয় পড়ায় বন্যার জলে গঙ্গ। 

ভরিয়! উঠিয়া ফুলিয়। ফুলিযা চলিতেছিল এবং অতি 

মনোরম দেখিতে হইগ্লাছিল। তাছাড়া! এই সময় আমর! 

পিমলার ঠাণ্ডা হাওয়! হইতে সদ্য নীচে নামিয়া আসার 

হিমালয়ের পাদদেশস্ক উষ্ণতা আমরা বেশ অন্ুভৰ 

করিয়াছিলাম, এবং অহমদাবার্দে আসিকা পৌৌছিবার 

পূর্বেই, এ উষ্ণতার পরিণাম “গর” শরীরের উপর প্রক- 
টিত হইয়াছিল। সে কথা পরে বলিব। “থেছ্ুরের 
সারী”তে সিদ্ধিয়ার সরায়ে উঠিয়! জিনিসপত্র গুছাইয়! 
»।খিবার পর, “আমি কি কিছু জলযোগের আক্োজন 

করিব ?1”--এই কথা ওকে পিজ্ঞাসা করিতে গেলাম। 

হধ এখনো পাওয়। যায় নাই। আঙ্গ শ্রাবণী সোমবার 
আমাদের মধ্যে কতকগুলি লোক উপোস করিবেন-_- 

তাই রান্না দেরীতে আরম্ভ করিলে সকলেরই সুবিধা 

হইবে, এই কথ। আমি বলিতেছিলাম ১ কিন্ত শোনে কে ? 

ও'র দৃষ্টি তখন কোনদিকে ছিল? পুরুষদিগের বপিবার 

জায়গা! লগ্বালম্বি সোজা! সারিতে ছিল। তাতে ৫।৭টা 

জানাল! ও সেই জানালার মধ্যে তাঁকিয়ার মতো পাথরের 

কাঠোরা দেওয়। । জানালার নীচেই গঙ্গার প্রবাহ্- 

পথ হওয়ায়, গঙ্গার জল ভরিয়া উঠিয়া! সেই জল জানালার 

উপবিষ্ট লোকদিগের হাতে সহজে লাগে । এইরূপ এক 
জআনলালায় উনি বসিয়া! ও ছুই হাত গঙ্গার প্রবাহে ছাড়ির। 

৫দিয়া জলখেল! করিতেছিলেন। চেহারা গম্ভীর, গঙ্গার 
উৎপত্তি স্থানের দিকে দৃহ্ি দুড়বন্ধ। গাহার মন চিস্তার 

নিমগ্ন হইয়া গজজাময় হইয়া গিয়াছিল ॥ মধ্যে মধ্যে সুখে 

আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ পাইতেছিল। এই তলীন 

অবস্থা দেখিয়! "মামি কয়েক ধিনিট চুপ করিয়। দাড়া ইয়। 

ও'র মুখ দেখিতে লাগিলাম, কারণ ইহার মাঝে একট! 

বিক্ষেপ আনিতে আমার যন সরিল না। ইতিমধ্যে 

রাওবাহছাছুর পণ্ডিত সামনে আসিয়া ববিলেন,--«“আমা- 

গের কিছু «খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা 1” আমি বাঁপলাম-- 

“ছা, আমি এ কথাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, ছুধ 

, এখনো পাওয়া যাইনি, মোহনভেোগ কৰে এনে দেব কি?” 
এইদধপ আমাদের কথাবার্ত। চলিতেছে এমন সময় “উনি, 
খামার দিকে চাহিয়া বলিলেন “ব্যাপারট! কি? কি 
বজ্চ ?'+ আমি পূর্ধে যাহা বলিয়াছি তাহাই বলিলাম । 
তাহাতে উনি বলিলেন, “আমি এখন খাব না। তোষর! 
বখন খারে তখন আমি খাব। কিন্তু এই ব্যক্তির 

তত্ববোধিনী পক্জিক ১৯ কয়া, ৪ ভাগ 

যাতে হুবিধ! হয় আগে তাই কর। “€র ক্ষুধা! সহ্য 
হয় না,” এইরূপ শঙ্কর রাঁওর দিকে তাকাইরা ভাসিয় 
বলিলেন । এই ম্থযোগ পাইনা পণ্ডিত আমাকে বলিলেন 

“দিদি ওর খিদেহবে কি করে 1! তৃমি সেদিকে 
কারে ছিলে, কিন্ত এখানে আসা অবধি ওর মনোভাৰ 

একেবারে গঙ্গানয় হয়ে গেছে । আমার ধনে হয় ওর 

এখন হুরিত্বারেই বাস করবার ইচ্ছা! হয়েছে । শুধু নামের 
দরুণ এতটা! মনের টান হয়েছে, তারপর প্রত্যক্ষ মহা" 

দেবকে দেখশে না জানি কি কাণ্ডই করবেন | 1” তখন 

উনি হাসিয়া বলিলেন £--“এখানে তুমি একটা মস্ত ভূল 
করেছ!! এ কথ! তোমার উপরেই খাটে, কারণ 

আমর নাম মহাদেবের নাম নয়, আমার নাম তিন- 

অক্ষরী বিষুণর নাম (মাধব )1” তবু শক্ষর রাও আবার 
বধিলেন £- “কিন্ত দিদি এখানে উনি বদি থাকতে ইচ্ছা! 

করেন তাহলে তোমার কি হবে?” সেই কুস্থমতী 
পাহাড়ের কথার এট! পাণ্ট। জবাব, এই কথা তৎক্ষণাৎ 

আমার মনে হওয়ায় আমি বলুম, "আমার আর কি হবে? 

আমার ভাবন। কিলেন্ব? যেখানেই থাক। হোক নল! 

আমি ত ও'র কাছেই থাকব ।॥ তবে আমার ভয় 

কিসের? আমর! এখানে থাকলে তোমারই কাজ 

আরও বেড়ে যাবে। স্বোজকার সংবাদপত্র বই প্রসৃতি 

পাঠানো, নিজের কোন কাজকর্মের চেষ্টা হলে তাহ! 

জানানে1, মত জিজ্ঞাসা করা, এ সমস্ত কাজ তোমারই 

করতে হবে। পুণার বন্ধুমগুপীর সঙ্গরূপ আফ্িম-মৌতাত 

ছাড়তে হবে এবং তাদের কথা -চালাচালিরপ উদ্ধবের 
কাঞ্জ তোমাকেই করতে হুবে ।” তখন পঙ্ডিত বলিলেন, 

পউদ্ধবই কি, আর মাধবই কি, পুণার লোক সকল-দেশের 

সের। ঝগড়াটে ! আর তাদের উপরই এত ভালবাসা? 

পুণ! ও র প্রাণ বলেও হয়! পুণা ছেড়ে কোথাও ওর 

ভাল লাগে না। এখানে ধ্যানস্ব হয়ে বসে থাকলেও 

মনের টানট। পুণার দিকেই আছে ।” এই সৰ কথাবার্। 

চলিতেছিল, উনি চুপ করে সব শুনিতেছিলেন, তারপর 

বলিলেন ; “সম্পূর্ণরূপে না হইলেও তুমি যা বলছড়া 
কতকটা তোমার উপরেই আরোপ করা যেতে পারে”, 

যাক. । এইরূপ কথা হুইভেছিল এমন সমন ক্ষেত্&রো- 

পাধ্যায়, নিদ্বিরার উকিল প্রভৃতি লোক দেখ কক্সিতে 

আলিলেন । শাহাদের সহিত কথাবার্থ। কছিয়। ২।৩টার 

সময় আমাদের আহার হছইণ । আহারান্তে আমরা সবাই 

কনখল তীর্থ দেবালয় ও গঙ্গোত্রী, বিকেদার! যাইবার 
দ্রজ! প্রভৃতি দেখিয়া! বাড়ী ফিরিলাম; এবং রাত্রির . 

গাড়ীতে ধাত্র। করিয়া সকালে জাহোরে আদি! পৌছি- 
লাম । | ্ 

সকালে লাহোর ঠেশনে আবাদের খাকী আসিফ 
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পৌঁছিল। সেখানে লাহোরের মিত্রমগুলী আমাদের 
লইয়া! যাইবার জন্য আনিমাছিলেন) তারা যে স্থান 

আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করিঘ়।ছিলেন আমর সেইখানে 

গিয়। উঠিলাম। লাহোরে একটা! বক্তত! দিবার অন্য 
তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করার উনি রাণ্ধি হইলেন এবং 

সেইদিন সন্ধ্যাকালেই ওর বক্তত! হইল। আমার সহিত 

সাক্ষাৎ করিবার জন্য কতকগুলি পঞ্জাবী বন্ধুর স্ত্রীরা 

আসিয়াছিলেন । তারা আমাকে সঙ্গে লইর়। সমস্ত সহর 
এবং সার্থজনির বাগান ও কেল্লা দেখাইলেন এবং সন্ধ্যা- 
কাপে বাড়ী পৌছাইয়! দিলেন । তারপর দিন, কতক- 

গুলি মহিলার আগ্রহ বশতঃ আমি তাদের বাড়ী গেলাহ। 

ও"র মিত্রমণ্ডলীও ওর অভ্যর্থনার্থ “পানসুপারীর” নিমন্ত্রণ 

করিলেন । সেখান হইতে ফিরিয়। আসিলেঃ লাহোরের 

প্রসিদ্ধ কাঠের কাজ, রূপার গিল.টি কর! উত্তম নকসাদার 

বাদন+ রেসমি ও কলাবতুর ছু'চের কাঅ-কর! হরেক 

রকমের কাপড়, ছেলেমেয়েদের খেলন। প্রভৃতি খরিদ 

করিয়া আবার রাত্রির গাড়ীতে যাত্রা করিলাম এব 

তাহার পর দিন অম্বতসরে আসিক্া! পৌছিলাম। 
অমতলরের প্রথর গ্রীন্ম অসহা মনে হইল । রেলগাড়ী 

ও রান্তার কুলীদের মাথার উপর মোট থাকিলেও, তাহ'- 

দের এক হাতে পাখা থাক! চাই-চাই। এত কড়া! গ্রীক্ম 

যে, কাঞ্জ করিবার সময়েও এক হাতে পাখা! কর! চাই, 

নৈলে চলে না । ধাহারা আমাদের অত্যর্থনার জন্য 

শন আসিয়াছিলেন, তাঁরাই পরে আমাদিগকে একটা 

বাসা- বাড়ীতে পৌছাইয়া দিলেন । আমাদের থাকিবার 

ভূন্য তারা! একটা বড় সরাই নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। 

(খানে তার! কৌচ, কেদার1, ফলকর! ছুধ প্রভৃতি পূর্ব 

ক্বইতেই প্রস্তত রাখিয়াছিলেন ॥ তাছাড়া ভিন চার জন 

ক্ুলী হাতে পাখা লইয় দীড়াইয়া ছিল। এই অঞ্চলে 

"্(পয়র” নবমুক ফুল বিস্তর জন্মে । অন্পমিঠা শ্বাদ__বড়ই 

মধুর । ধাঙ্ার! পৌছি়। দিতে আসিয়াছিলেন তাহারা 

ফিক গেলে পর, পণ্ডিত ও উনি একটু দুধ পান করি! 

ও ক্ছিক্ল খাইয়। আপন আপন পুস্তক খুলিয়৷ কৌচের 

উপর ক্যারামে গ! ঢালিয়া দিলেন । কুলীরা পাখা করিতে 

ছিল। আমার জন্যেও পর্দা! ধিরিক্া কামরার মতো! একটু 

আয়গা কর! হইয়াছিল এবং কোন এক মিত্র, নিজের 

বা়্ীর একজন মুরণীকে পাখা কল্িবার জন্য চু 

ছিলেন ॥ কিন্ত আমি সেই মন্ুরণীকে বলিলাম, 

ই বাড়ী যা তোকে দরকার নেই। আমার ক 

আমার সঙ্গেই আছে।” এই কথা বলিয়া হার হাতে 

চারি আনা পন্স! দিলাহ) পরসা। পাইন সে তখনি 
চুলিয়। গেল, আমিও একটু আরাম করিলাষণ কারণ 

সমত্ত জিনিসপত্রের ব্যবস্থ। করিনা, স্বাঘার সরঞ্জাম বাহির 
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করিয়া লইয়। খারা করাই আমাদের প্রধান কাজ । পুরুষ- 

দের খাওয়। না হইলে, কাধ ফেলিয়া গরম হইতেছে" 

বলিয়া আরামে পাখার বাতাস খাইতে খাইতে পড়িয়! 

থাকা, হিন্দু-রমণী আমাদের রুচিবে কেন? আমি নীচে 
গিয়া রাম্নার সমস্ত যোগাড় করিয়া দিলাম । বাসন-কোদন 

ঠিকৃ-ঠাক করিলাম এবং রান্না না হওয়া পর্যন্ত সেইথানেই 
বসিয়! রহিলাম । কিন্ত অতবেলায় আমার চার বার 

ঠাণ্ডা জলে গ! ধুইভে হইল, তার পর ভাত বাড়িতে 

সমর্থ হইলাষ । এমন ভয়ানক গ্রীন্ম । আমরা যে সরাইয়ে 

উঠিয়্াছিলামঃ সেই সরাইট! খুবই বড় ছিল। সরাই- 
মনের দরঞা হইতে ভিতরে আলপিবার পর প্রায় ২৫1৩, 

হাত দূরে একট! বড় বাধানে। পুষ্ধরিণী ছিপ । পুফরিণীর 
তিন ধারে বড় বড় ধাপ বাধানো, তাহার উপর ঘাটের 

বাধানে। চাভাগ । তাহাতে প্রবাসীদের নামিবার সুবিধা 

ছিল। প্রথম-্দরঞঙ্জা হইতে ভিতরে যরার়ে আসিবার 

সময় দরজা বড় ফটকের মতো! হওয়ায়, তাহার ভিতনে 

ছুই পাশে দই-য়ে ভরা বড় বড় মাটির ঘড!, পানের 

খিলি, ফুল, পাখা, সরবত ও ফপফুপামি--এই সমস্তেক 

দোকান ছইদিকে বদিয়াছিল। বাহির হইতে আসিক! 

প্রত্যেক ব্যক্তিঃ নিদেন আধপর়সার দই কিনির! ভিতরে 

আসনিবার পর, সরায়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত বড় পুক্ষরিপীতে 

গায়ে দই মাধিয়! ন্বান করির! যাইবে । এই ব্যাপার 

সকাল হইতে সন্ধ্যা পরধযস্ত চলিতে থাকে ॥ এই পুক্ক- 

রিণীর একটা কোণ ঘিরিয়। উচু পাক! দেয়াল গ।খিয়! 
দেওয়া হইয়াছিল এবং ভিতরে যাইবার একটিমাত্র বাক! 

পথ রাখ! হইয়াছিল, এ জায়গা! কেবল স্ত্রীলোকদের 
স্লানের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল । স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদ্দের মতো 
দই কিনিয়। ভিতরে আমে। এই লোকদের মধ্যে পর্দার 

কড়া ব্যবস্থা থাকায়, মুখের উপর 'বুর্খ।' দিয় উহার 

স্ানের ঘরে গমন করে। আমি প্রথমে ভহাদেরই দান-ঘরে 

নান করিয়াছিলাম । আমি আমার পন্থা-কাপড়-চোপড় 

সমেত সান করিবার জলে প্রবেশ করিলাম । আমার 

এই ব্যবহার নেখানে অবস্থিত মহিলাদের ভাল বোধ 

হইল না। কোন কোন রমণী হাসিতে লাগিল, কিন্তু 
আমি সেদিকে লক্ষ্য করিলাম না দেখিয়া ছুই একজন 

পাক! মেক্ে আমাকে বপিল 7 “ওগো, কাপড় গায়ে রেখে 
সান করণে কি পরিক্ষার মনে হয়? আমরা কি পুরুষ 
মান্য? আলোকের মধ্যে স্ত্রীলেকের লজ্জা কিসের ? 

তোমাদের দেশের কি এই চাল? আমি বলিলাম 

“হ।! তোমাদের মত ম্বান করা আমাদের কখনই 

অভ্যাস নাই এই কথা বলিয়া আমি দেখাল 

হুইতে বাহির হুইয্সা গেলাম । এই আমন ঘরে যার! আান 
করিত সেই সব রমণীর একই র্নীতি হওয়ায় তাহার! 
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ফিছুই মনে করিত না। কিন্তু মামার এইরূপ দ্গানে 
অভ্যাস না থাকায় আমার বড় লঙ্জ। করত । আমাদের 

মধ্যাক্নতোজন হ্ইয়। গেপে, কতকগুলি শিখ-মৈত্রিনী 
আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিলেন । লোকে যে 

বলে অমৃতনরে এক সোনার মন্দির আছে, ন! জানি সে 

ক রকম তাই দেখিবার জন্য আমি এই মহিলাদের 

সচ্ত গেলাম। মন্দিরের কেবল ভিতর দ্িক্ট। সোনার 

কারীর বেলবুট্ট ও নক্স। কর।। মন্দিরে বিশেষ কিছু 

দেখিলাম না। পুরাণ গুনিবার জন্য স্ত্রীলোক ও পুরুষ- 
দিগের খুণ ভীড় হইয়াছিল। মন্দিরে এবং মুখ্য স্থানে 

অনা হিন্দু মন্দিরের ন্যায় দেবভ1, শিবলিঙ্গ, কিংব। কোন 

রকম মৃষ্তি বা আকার কিছুই ছিল না; মুখ্য স্থানে একটি 
ভব্য ধরণের চৌকী পাতিয়। তাহার উপর মূল্যবান 
কাপড়ে 'মাচ্ছাদি 5 গগ্রন্থ-সাহেবের' এক পুঁথি ছিল। 

“এছ আমাদের দেবত। এবং এই আমাদের ধর্মগ্রন্থ” 

আমার সঙ্গিণী মহিলারা আমাকে বলিলেন । তার পর 

ফিরিয়া আমিবার সময় কভকগুপি মছিলার বিশেষ অনু- 

রোধে আমি তাহানের বাড়ী গেলাম । তাদের চাল-চগন 

অনুনারে তার! ছুক।, মরবৎ পানন্থপারী প্রভৃতি আি- 

থ্যের দ্রব্য আমার সম্মূথে আনিয়া ধরিলেন। 'আমর! 

দক্ষিণী রমণী আমাদের রোজ পান খাইবরও অভ্যাস 

নাই; তবে অন্য জিনিসটার সহিহ আমাদের পরিচয় 

কি-করিয়া হইবে !! কারণ হুকার সহিত আমাদের 

পুরুষদেরও প্রা পরিচম্ব নাই বলিগেও চলে । কাঙ্জে- 

কাজেই আমি এই আতিথাসৎকার অস্বীকার করি- 

লাম( তাহার পর তীাহাদ্িগের পীতি অনুসারে 

একট! মন্ত সন্মান--গৃহকত্রী আমাকে পানের খিলি 

দিলেন এবং আমি তাহা গ্রহণ করিলাম । এবং তাছা- 

দের চাল-চলন সম্বন্ধে কিছু কথা বলিয়া আমি বাসায় 

কিরিয়। আসিলাম। সেই রাত্রিত্েই আমর। অযুতসর 
হইতে যাত্র। করিয়। তাহার পর দিন দিল্লীতে আসির। | 
পৌছিলাম। 

পিল্লীতেও এইরকম একট! বড় সরায়ে উঠিলাম। 

সেই সরীয়ের নীচের তালায় বাশালী তীর্ঘযাত্রীর 

এক বড় দল উঠিয়াছিলপ। ইহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষ। 

শ্রীলোকের সংখ্যাই বেশী । তাহার মধ্যে, কতকগুলি 

বাহিক1, কতক গুণি গর্ভিশী, কতকগুলি ছেলেপিলের মা, 

এবং কতকগুলি বৃদ্ধা-_এইন্ূপ সকল রকমের রমণী 
ছিপ । গায়ে চেলি নাই, কপালে কুস্থুম নাই, শুধু তাহ! 
নহে, তাহার মধ্যে একজনেরও মাথায় চুল নাই। 

কাপড়ের আচল গুধু মাথার উপর থাকায় তাহাদিগকে 
'মাদের বিধবা রমণীদের মত দেখিতে হুইয়াছিল। 
এই্ সমস্ত লক্ষণ হইতে আমার ইহার্দিগকে বিধবা মনে 

১৯ কল্প ৪ ভাগ 

করিয়া আমার মন বড খারাপ হইল। এবং এই 
ভাবেই পুনঃপুনং তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে” 

ছিলাম-_-কিন্ধু দেখিলাম, তাহার! হাসিতেছে থেলি- 
তেছে, ঠা্ট। মন্করা আমোদ করিতেছে। এই সৰ 
দেখিয়। আমার মনে হুইপ আমার হয়ত ভূন হৃইয়াছে। 

বোধ হয় ইহার। বিধব। নহে $ কিন্তু সকলেই মখধবা- 

চিত বিবঞ্জিত একইরকম কি করিয়া! হইল? এই সমন্ধে 
উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়! সন্দেইটা দূর করিব মনে 

কিলাম-_কিন্ক ভাষার প্রতিবন্ধক আসিয়। উপস্থিত 

হইল। আমি বাঞঙ্গালার 'এক শব ও বুঝিতাম ন! 'এবং 

উহারাঁও ইংরেজী কিংব। মরাঠী ঘাশিত না। তাছাড়া 

নিশ্চিত হই বলিয়া! কথাবার্তা কছিবার সময়ও ছিল না। 

কারণ আমর! দিল্লীর প্রসিক্ধ ইমারৎ প্রভৃতি দ্রব্য স্থান 

ও মিনার আজি দেখিয়। ছুই দিন পরেই আগ্রায় আসি- 

লাম। সেখানকার মুখ্য ইমারৎ তান্ষমহল দেখিতে 

গেলাম | ন্বচ্ছ ও কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ প্রবাহযুক্ত যমুণা- নদী 
পরিবোষ্টত সেই সুন্দর মণ্মর-প্রস্তরের তাঞ্মহল আমরা! 

দেখিপাম। তাহার প্রত্যেক স্তস্তের উপর যে বেলবুটা 
গছ, ফুল -ও পাক্ষীর চিত্র খোঁদিত হইয়াছে, তাহ! 

সকল রকম রঙের পাথর মিলাইয়া যথ! প্রমাণ উত্বম- 

রূপে বদান হহয়াঞ্ছে। এইরূপ ইমারৎ নিশ্বণ করিবার 

জন্য যিনি অগণিত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহার 

সম্বন্ধে বিস্মিত না৷ হইয়া থাক। যায় না। কিন্ত তাহ! 

অপেক্ষাও, এই ইঙ্গারৎ নিশ্মাণকারী শিল্পকারের কার্য্য 

আরও অধিক বিশ্বয়নক বলিয়। মনে হয়ঃ সন্দেহ 

নাই। সেখানকার আরো কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া 

আমর। মধুরায় আসিপাম। তার পর দিন নৌক। 

কমিয়। গোকুল ও বন্দাধন দেখিতে গেলাম । গোকুলে 

জষ্টু্ব্য জিনিস কিছুই নাই। কিন্তু বন্দাবনে কেবল 

অতীব সুন্দর-গঠিত বড় বড় দেবালয আছে। দেবালয়ের 

হাতাও খুব বড়। সেদিন গোকুল অষ্টমীর উৎসবের দিন 

হওয়ায় তদ্দেশী়, অর্থাৎ ব্রজ্বাসী, গুজরাটি ও বাঙ্গালী 

প্রায় শ-দেড়শে ত্রাণ আপন আপন .শ্রীমদ্ভাগবতের 
পুধী সম্ুথে রাধিয়। পাঠ করিতেছিলেন | এই সপ্তাহের 

সমস্ত ব্যয়নির্ববাহ ও ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা ধনী বাত্রীরাই 

কবিয়াছিলেন ; পাগ্ডার! এইজন্য যাআদের নিকট হইতে 

কিছু কিছু টাক! আদায় করিয়! থাকে । বৃন্দাবন হইতে 

আবার আমর! মথুরায় ফিরিয়া আসিলাম, মথুরা! বড় 
সহর, ইহার ইমারৎও বেশ মজবুত ও ভব্যধরণের। 
সহরের পাণার! বেশ ধনশ।লী। দেখানে প্রধানতঃ 

্রপ্ুভাষা কখিত হর়। ব্রহ্মভাষা বড়ই মধুর মহ ও ত্র 
এইরূপ দেখানফার লোকেরা মনে করে। ভিন্ন ভিন 
দেশে যে হিন্দী তায! বাবহত হয়, তন্মধ্যে ব্র্ভাবাই 
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স্ধযাপেক্ষা উপরি-উক্ত গুণে বিভূষিত বলিয়া উহার 
অভিমান করে। আমর। 'মথুরা হইতে যাত্রা করিয়! 

আজমীরে আসিলাম। এখান হইতে ৬৭ মাইল দুরে 
পুষ্কর নামক পুঝাণ প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। এখানে প্রচুর 

পল্প জন্মায় বলিয়া খুব পদ্ম পাওয়া যায়। এবং খাবার 

সমন্ধ কলা-পাতার মতে! পদ্মের বড় বড় পাতা ব্যবহার 

ফর! হয়। পদ্মবীজকে শস্যদানাযর় পরিণত করা হয়। 

আদমীরে আস! অবধি “ও*র” শরীর ভাল মনে হইতে" 

ছিল না। :তাই উন্নি আমাকে বলিলেন, “পুর যদি 

দেখিতে হয় তাহলে তুমিউ যাও, আমার শরীরট। তেমন 
গাল নেই, আমি আঁর যাব না” পুধরের এত নিকটে 

আসিয়াছি, পুষ্করট। দেখিয়া! যাইব এইরূপ মনে করিয়া! 

আমি জানকী-বাই ও উপাধ্যায়কে সঙ্গে লইলাম। টাঙ্গা 

হইতে নামিরা দেখিলাম, সেখানে অনেক যাত্রী শ্নানের 

জন্য আসিয়াছে । দিলীতে যে বাঙ্গালী মেয়েদিগকে 

দেখির়াছিলাম তাহারাও আসিয়াছে । এই মেয়েদের 

সহিত শুধু মুখ-চেনাচিনি ছিল মাত্র, তবু তাছার্দিগকে 
আমার কিছু জিঞ্াস। করিবান্ন অভিপ্রায় থাকায়, আমি 
তাহাদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধার সহিত এক সঙ্গে ত্বানের 

জম্য জলে নামিলাম । ম্লান করিতে করিতে, তাহাকে 

হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞান। করিলাম, “এই সমন্ত স্রীলোকদের 

মধ্যে কুমারী কত জন ? বিবাহিতা কত জন এবং 

বিধবধাই বা কত জন? তোমর। সবাই এক রকমের 

পরিচ্ছদ পরেছ--এর কারণ কি? চোলী কাচের চুড়ী, 
কুঙ্কুম প্রভৃতি সধবার চিহ্ন ধারণ করবার রীতি কি 
তোমাদের নাই ? অবিবাঞ্ত, বিবাহিত ও বিধব। এদের 

দি চিহ্ন দেখে চেন। যেতে পারে ?- আমাকে অশ্রগ্রহ 

করে, বলুন--রাগ করবেন না। আমি পরদেশী লোক 

বলে সব জানবার জনয জিজ্ঞাসা করচি।” এই বৃদ্ধ 

বেশ পত্রিপক্কবুন্ধি ও সমঅদার ছিগেন'। তিলি সমস্ত 

খুলিয়া! লইয়া, নিক্মমলখিত বিবরণ আমাকে বলিলেন । 

তিপি ঝলিলেন,-_“দশবৎসরের ভিভর হইলে, যাার 
হাতে লোহার বাল! নাই, কিন্ত যে পাড়-ওয়ালা কাপড় 

পরে ও সি'থিতে সি'হুর দেয় ন! তাকে অবিবাহিতা বলেই 

বুধতে হবে। যে পাড়-ওয়ালা শাড়ী পরে ও যাহার 
মিথিতে পিন্দুর আছে ও বা হাতে লোহার বাল। আছে 
তাহাকে বিবাহিত বলে বুঝবে । লোহার বাল। ব1 হাতে 

পরা এই আমাদের বিবাহ চিহ্ম | যে বিনা-পাঁড়ের সাদা 
ফ্কাপড় পরে ও ধার স'থিতে সিন্দুব নেই ও বার হাতে 

খালাও নেই তাকেই বিধর্থা বলে বুঝবে । চোবী, 
ক্কাচের চুড়ী, মঙ্গলমর হার--এলব পরা! আমাদের 
স্রীত নয়।” : আমি জিজ্ঞাস! কছিজাষ, “তোমাদের 

ক্কাহারও মাথায় চুল নেই কেন? তিনি রলিলেন-. 
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“তীর৫ঘখ করতে এসে যদি মাথা মোড়ান ন। যায় তাহলে 
দেশে ফিরি গেলে লোকে আমাদের অণ্টীচি মনে করে'*-৮ 
এই সমস্ত বলিয়া, আমাদের চাল-চলন সম্বন্ধে উল্টে 

তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, “মাথার কাপড় না দিয়ে 

শিলজ্জভাবে পুরুষদের সামনে যাওয়া তোমাদের ভাল 

লাগে কি করে? মাথা খুলে রাখাই কি তোমাদের 

দেশের চাল? তোমাদের পর্দা নাই কি?” প্রড়ৃতি 

কথা আমাকে প্রিজ্ঞাস]! করিতে করিতে, আমার ন্গান 

হইয়া গেল, আমি শুকনো! কাপড় পড়ি! ব্রক্মদেবের 

মন্দিরে গেলাম । সমস্ত হিন্ুস্থানের মধ্যে, ব্রহ্মদেবের 
মন্দির এই ক্ষেত্রেই আছে এবং এই ক্ষেত্রেই বঙ্গদেবের 

পুজা হইয়। থাকে, শুনিলাম নাফি ব্রহ্মদেবের মন্দির 

আর কোথাও নাই । এখান হইতে আর একটু দুরে 

সাবিত্রীর মন্দির "আছে । কিন্তু তাহা আমি দেখিতে 

গেলাম ন। কারণ, পুর্বদিন হইতেই আমাশা হয়! 
“ওর” শরীর একটু খারাপ হইপ্লাছে। সেইজন্য আমার 
শীঘ্র ফিরিয়! যাইতে হইল। আজমীর হইতে আমরা 

সিদ্ধপুরে গেলাম । সেখানে সরস্বতী নদী আছে; 

সেখানে শ্র/ কপিল মগামুনির দেবালয় আছে। এহ 
স্থানেই কপিলম্মুন আপন মাতা দ্েব্হুতীকে ত্রহ্মন্ডান 
প্রদান £করিস্ত। তাঁহাকে উদ্ধার করেন। ইহা একটি 

প্রসিদ্ধ স্থান_-আমর। হিন্দুলাক এই স্থানকে বিশেষ 

পবিত্র বলিয়া মনে করি। এই তীর্থক্ষেতরকে মাতৃগ্প। 

বলে। এই তার্থক্ষেত্র দেখিয়া আমরা আহমদাবাদে 
আসিলাম । এই স্থানে “ও'র” শরীর আরও থারাপ 
হয়; একবার ভাও-নগর ও কাঠেবাড় দেখিয়। আমিবায় 

জনা, আমাদের ভাও-নগরের মিত্রের অন্থরোধ করিয়া- 
ছিলেন? কিন্ত শরীর খাগাগ বলিয়া এই মতলব রহিত 
করিয়া আমরা একেবারে পুণায় আসিলাষ । যেইপিনই 
আঁমান্গ পিতার মৃত্যু সংবাদ আলিয়। পৌঁছিল । এদিকে 
“ও” অন্থ আরও বৃদ্ধি হুওয়ায্। আমাদের ১৫ দিন 

ছুঃণ, কষ্ট ও ভাবনায় কাটিল। তারপর, “ও বর” অনু 

একটু কমিয়। আসিল। ১৫ দিনের পর প্র শরীর 

সম্পূর্ণ সুস্থ ছইয়া, রেলগাড়ীতে যাইবার মতো অখঙ্ধ। 
হইলে, আমপ। মাজ্জাজের আভমুখে যাআ করিলাম । 

(ইতি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত) 

মহযির কথা। 
(আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ ) 

একবার যখন মহবিদেব একাকী বোলপুর 
শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন, তৃথন আমার্ 
পরলোকগত বন্ধু আনন্দ মোহন বন্থু ও আমি পর!- 



২৭২ তম্ববৌধিনী পত্রিকা সিডি 
মর্শ করিলাম যে মহধিদেবকে সংবাদ না দিয়! শান্তি 

নিকেতনে গিয়। উপস্থিত হইব। তদনুসারে এক- 

দিন প্রাতঃকালের গাড়ীতে কলিকাতা হইতে যাত্রা 

করিয়া ১০টার পরে শাস্তিনিকেতনে গিয়া উপস্থিত 

হইলাম। চাকরের হাতে আমাদ্দের নাম উপরে 

প্রেরণ করিলে দেখিতে পাইলাম যে মহধি সিঁড়ির 

উপরের বারাগ্ডায় আসিয়া ঠাড়াইলেন এবং আমা- 

দিগকে উপরে যাইবার জনা অদেশ করিলেন। 

আমরা উপরে উঠিলে বলিলেন-_“মআমি খেতে 

যাচ্চি, এস তোমরাও আমার সঙ্গে থেতে বসো । 

আমি বলিলাম--ণ্খাবার ত একজনের মত হয়েছে, 

আপনি আহার করুন, আমর! একটু অপেক্ষ! করি, 

পরে খাব।” শুনিয়। মহধি হাসিয়। বলিলেন-_ 

«তোমরা কি মনে কর একজনের মতই খাবার 

প্রশ্থাত হয়েছে ? এস না, বসে দেখ না, কিছুরই 

অভাব হবে নী1৮ আমর। গিয়। তার সঙ্গে আহারে 

বসিলাম। তিন জনে বেশ আহার চলিল, কিছুরই 

অভাব হইল না। পরে ভূত্যদের মুখে শুনিলাম 

যে, কে কখন আসে তাহা স্থির না থাকাতে প্রতি- 

দিনই দুই একজনের মত অধিক রান্না হয়। 

আহারান্তে মহষি মুখ হাত ধুইতেছেন ; ইতি- 

মধ্যে আমর! ছুজনে তার বসিবার ঘরে গেলাম। 

গিয়াই দেখি যে ভৃতত্ব-বিষ্তা বিষয়ে একখানি নব- 

প্রকাশিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাহার টেবিলের উপরে 

রহিয়াছে । এ গ্রন্থখানির প্রশংসা আমর! সংবাদ- 

পত্রে পড়িয়াছিলাম। গ্রন্থথানি দেখিয়। আনন্দ- 

মোহন বাবু বলিলেন--এই বইখানার অনেক প্রশংস৷ 

কাগজে পড়েছি, মহধি কি এখানা আনায়ে পড়- 

ছেন ?” আমি বলিলাম--“তাই ত মনে হয় কারণ 

বৈএর ভিতর হাড়ের কাগজ-কাটা রয়েছে, দেখলে 

মনে হয় কাঁটছেন ও পড়ছেন» ইতিমধ্যে মহধি 

আনন্দমোহন । ( বিশ্ময়াবিষ্টভাবে ) আপনি 
99০01000 পড়ছেন ? | 

মহযি। (হা্গিয়।) সেকি আনন্দমোহন 
অমন করে জিজ্জাসা করছ যে! 019010£7 কি 

অপাঠা 1 তোমরা কি জান না 09919£/ আমার 

বহুদিনের পাঠ্য বিষয় ; (96০1092% বিষয়ে আমি 

একটা ৪91,০1167 বল্লে হয় ; বহু বৎসর পাহাড়ে 

পর্ববতে ঘুরেছি ও (09০10 অনুশীলন করেছি। 

মহধি যখন তীর পর্ববত ভ্রমণের ও 09০1989 
পাঠের কথা বলিতেছেন তখন আমি আনন্দমোহন 
বাবুর কানে কানে বলিলাম,-_“মআপনি কি মহধির 
কন্যা! স্বর্ণকুমারী দেবীর “পৃথিবী” নামক গ্রন্থের 
ভূমিকা পড়েন নাই ? তাতে দেখবেন নৃর্ণকুমারী 
বলেছেন যে মহধির ক্রোড়ে বসেই তিনি ভূতব্ব- 
বিদ্যাকে ভালবাসতে শিখেছেন ।” 

ইত্যবসরে মহধি হাসিয়া আনন্দমোহন বাবুকে 
বলিলেন, “কথাট৷ কি বুঝলে না? আমার যাবার 

সময় হচ্চে কি না, তাই মনের জাহাজে যত মাল 

বোঝাই নিতে পারি তার চেষ্ট। করছি ।৮ 
মহযির সেই হ্থাসি ও সেই উক্তি কথনে! আমি 

ভুলিব না। এই বাদ্ধক্যে সেই মনের জাহাজ- 
বোঝাইয়ের কথ! মনে হয় এবং আমাকে জ্ঞানালো- 

চনাতে উৎসাহিত করে। 

পরে রাত্রিকালের আহারের পর আমরা মহধির 
বসিবার ঘরে গিয়া তাহার সহিত নানা আলাপে 

প্রবৃন্ত হইলাম। কথা কহিতে কহিতে রাত্রি যখন 

সাড়ে নয়টা বাজিল তখন মহধষি আমাদিগকে বলি 
লেন-__“আমি এখন একলা! থাকব, তোমরা গিয়ে 

শয়নকর।” আমর! নামিয়া আসিলা ম,এবং শয়নগৃছে 
শধ্যাতে গিয়া নানা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম ! 

রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিল, আমরা শুনিতেছি যে 
আসিয়। উপস্থিত ; সে বৈখানা আনন্দমোহন বাবুর | উপরকার বারাগায় মহধি বেড়াইতেছেন । শুনিতে 

হাতে দেখিয়া বলিলেন--“কি আনন্দমমোহন,বৈথান। 
কি আগে দেখেছ ?” 

আনন্দমোহন |-না দেখিনি, তবে . কাগজে 

অনেক প্রশংসা শুনেছি। এখান। কি আপনি 

পক্ুছেন ? 

 মহযি। হা, আমিও প্রশংসা শুনে আনিয়ে 

পড়ছি। 

শুনিতে আমর! ঘুমাইয়। পড়িলাম। রাত্রি তিনটার 

সময় আমার নিজ্রাভঙ্গ হইলে, চাহিয়। দেখি সেই 
পুর্ণিষার রাত্রে শাস্তিনিকেতনের বাগান মনোহর শ্রী 
ধারণ করিয়াছে । বাগানে বেড়ীইবার জন্য আমি 

আনন্দমোহন বাবুকে জাগাইয়া তুলিলাম। বলি- 
লাম, উঠুন উঠুন, চলুন একবার পূর্ণিমার রাক্রে 
বাগানে বেড়াই ।* 



খাঁঘ, ১৮৪৬. 

আমরা হুজনে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া 
দেখিলাম, মহধিদেব তখনও উপরের বারাগায় 
বেড়াইতেছেন। আমি আনন্দমোহন বাবুকে ধলি- 
লাম, “মহধির ধ্যানপরায়ণতার বিষয়ে যে শুনিয়া- 
ছেন, এঁ তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন। এই পৃর্ণিমার 
রাত্রে আনন্দ-সাগরে মগ্স আছেন ৮ 

একবার মহধিদেব দার্জিলিঙ পাহাড়ে বাস 
করিতেছিলেন। তখন আমি মধ্যে মধ্যে তাহার 

নিকটে যাইতাম। একদিন আমি গিয়া বসিয়াছি, 

মহধি জিজ্তাসা করিলেন-___“তুমি গতবারের “ভারতী, 
পড়েছ ?” আমি বলিলাম--“না, এখনও পড়িনি” । 

পুরাতন স্মতি ২৭৩ 

পুরাতন স্মাতি। 

(শ্চিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় ) 

আমর! মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের জীবনীর এক 

খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। তশ্থবোধিনী পাঠে তিনি ব্রাঙ্গ- 

সমাজের দিকে আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্মধণ্মের প্রভাবে 

তিনি মত্ত্যলোকে আদর্শ জীবন রাখিয়া গিয়াছেন। 

কোন্নগরের যাহা কিছু উন্নতি, তিনি সকলেরই 

মূল। ব্রাক্ষসমাজ, বিদ্যালয়, রেলওয়ে ফ্টেসন, 

পোষ্ট অফিস প্রতিষ্ঠ। সাহা হইতে সংঘটিত হয় । 
স্থানীয় অনেক গৃহবিবাদ তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। 

তখন মহথি তাহার টেবিল হইতে একখানা |. মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন । উচ্চ পদস্থ হইলেও 

“ভারতী” তুলিয়া লইয়া আমার হাতে দিয়! বলি- 

লেন--“এই দেখ গত বারের ভারতী ।” আমি 

পাতাগুলি উপ্টাইয়া দেখি, মহধি প্রবন্ধ গুলির পাশে 
পাশে নিজের হাতে নিজের অভিপ্রায় লিখিয়াছেন। 

স্বর্ণকুমারীর লিখিত একটি প্রবন্ধের পার্খে লিখিয়া- 

ছেন, ““রুচিসঙ্গত নহে” ইত্যাদি । আমি লক্ষ্য 

করিয়া দেখিলাম যে নিজ পরিবারের ব্যক্তিদের 

প্রবন্ধ বিষয়েই এরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। 

আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া মহধি বলিলেন-_ 
“আমার কাছে ছুখানা “ভারতী” আছে-_-একখানা 

আমার কাছে রাখি; আর একখানাতে আমার 

পরিবারের লোকদের সম্বন্ধে আমার মতামত 

প্রকাশ করে ফেরত পাঠাই ; সেখান! তাদের 

কাছে পাঠান হয়।৮ আমি বলিলাম, “ওঃ, আমি 
এতদিনের পর বুঝতে পারলাম, কেন আপনার 

সন্তানের! সাহিত্য চর্চাতে দেশের অগ্রণী,-- 

আপনি তার মুলে । স্বণকুমারীর প্রতিভার পশ্চাতে 

বে আপনি তা বুছতে পারছি । “স্বর্ণ! তোমার 
হস্তে পুষ্পবৃষ্টি হউক” যে বলেছেন, এ কি সামান্য 
কথা 1” শুনিয়া মহষি হাসিয়া বলিলেন-_-“স্কণের 

লেখা ত তুমি পড়েছ, তার লেখার শক্তি দেখে 
তোমার কি আশ্চর্য্য বোধ হয় না ?” 
আমি বলিলাম, “তাতে সন্দেহ কি? ভার 

প্রতিভা দেখে আমিও চমণ্ডকুত 1” % 

*₹ ১৩২২ মালের মাধ দাগের ভারতী হইতে উদ্ধৃত। 

তাহার মত বিনয়ী, সত্যনিষ্ঠ, সাহসী লোক বড় 
বিরল। তীহার হ্ন্দর ও স্থুপরিষ্কত আবাস নিকে- 

তনে ব্রাহ্মসমাজের যে উত্সব হইত,তাহা চতুঃপার্শস্থ 
শিক্ষিত মণ্ডলীতে ভরিয়া যাইত । আদর অভ্যর্থনায় 

সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতেন। মহধি দেবেন্দ্র- 
নাথ, শুদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবুং বেচারাম বাবু প্রভৃতি 

উপাসনার কার্য করিতেন ইহ! আমরা নিজে 

দেখিয়াছি । তণপরে গঙ্গাতীরে ভ্বাহারই যত্ব 

চেষ্টায় ব্রাঙ্মসমাজ গৃহ প্রতিষিত হয়। শিবচন্দর 
বাবু মহর্ষির সহধন্সমী ও সহকম্মী ছিলেন। সেই 
সময়ে ব্রাঙ্মাগণের মধ্যে যে এঁকাস্তিকতা শিক্ষা 

স্বদেশসেবার পরিচয় পাইয়াছি, তাহার শতাংশও 

বর্তমান সময়ে পরিলক্ষিত হয় না । কোন্নপরে যাইয়! 

পর্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, শিবচন্দ্র বাবুর 

আগ্রহে সাপ্তাহিক উপাসনা করিয়া আমিতেন। 

দেবেন্দ্রনাথ নান! “বানে অর্থ সামর্থ্য ও উৎসাহ দিয়! 

ত্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠ। করিতেন । পণ্ডিত অযোধ্যানাথ 
পাকড়াশী দিন কতকের জন্য স্থায়ী ভাবে ঢাকার 
থাকিয়। ব্রাঙ্ষধন্মন প্রচার করিতেন। স্বর্গীয় ব্রজ- 
স্থন্দর মিত্র অর্থ দিয়া এ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উদ্নতি 

সাধন করেন। স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বস্থু চিরদারিগ্র্য গ্রহণ 
করিয়া ব্রাহ্ষসমাজের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়া 

ছেন। তাহারই চেষ্টায় রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলা 
সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। পণ্ডিত 

দয়ালচন্দ্র শিরোমণি বদ্ধমানের মহারাজা মহাতাপ 

ার্দের আমলে তাহার গৃহে নিয়মিত ভাবে আজীবন 

উপানন। করিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত কালিপ্রসঙ্গ 
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বিদ্যারত্ব ও বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কালন৷ ব্রাঙ্গ- 

সমাজকে রক্ষা করিতেন । গবর্ণমেপ্ট লীডার স্বর্গীয় 
দাননাথ গঙ্গোপাধ্যায় বহরমপুর ব্রাক্মসমাজের নেতা 
ছিলেন। স্বর্গীয় গোকুলকৃধ দিংহ ও নন্দলাল 
মৈত্রেয় ও ন্বর্গীয় উকীল অশ্থিকাচরণ সরকার, হুগলী 

ক্ীরামপুর ও. বদ্ধমান ব্রাঙ্গাসমাজকে ধারণ করিয়। 

রাখিয়াছিলেন। হাইকোটের খ্যাতনাম! উকীল স্বর্গীয় 
টরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামপুর বোয়ালিয়ায় অবস্থান 
কালীন সেখানকার ব্রাঙ্মসমাজের উপাসনা করি- 

তেন। মহাত্মা রাজনারায়ণ বস্তু মেদিনীপুর ব্রাক্ষ- 

১৯ ক, ৫ ভগ 

গিয়াছেন। শেষ ভাগে ৮ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ত্রাঙ্গ- 

সমাজের জন্য অনেক করিয়াছেন । মহর্ষির আত্ম- 

জীবনীর পরিশিষ্ট ব্রান্মসমাজের ইত্তিহাসে মুলা বান 

সামগ্রী। আজ দীননাথ অধ্যেতা-সঘগ্র উপনিষদ 
কণ্স্থ করিয়া নান! স্থানে প্রচার করিয়া বেড়া- 
ইতেন। ভবানীপুরের শতবর্ষ প্রীনাধ বন্দ্যো- 

পাধ্যায় সারাজীবন ধরিয়া আজও ব্রাক্ষসমান্গকে 

ধরিয়! রহিয়াছেন। 

বন সংখ্যক পণ্ডিত মণ্ডলীর মহানুভূতি ধারণ 

করিয়া ৬ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের লময় হইতে 
সমাজের প্রাণ ছিলেন। ঘ!রবঙ্গ মহারাজার অন্যতম র 

সদস্য পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বন্থু তথাকার । 
ব্রান্ধসমাজের পরিচর্যা করিতেন। সরদরআলা 

ত্রাহ্মমাজ চলিয়া আনিতেছিল। ত্রাহ্মণ পঞ্ডিতগণের 

সহানুভূতি না পাইলে ধে ব্রাঙ্মলমাজের প্রচার স্বরিত 
গতিতে চলিবে না ইহ৷ বুঝিয়! মহর্ষি অধ্যে মধ্যে 

স্পা 

কাশীশ্বর মিত্র চু'চুড়ায় অবস্থান কালীন তথাকার 
ব্রাম্মপমাজে উপদেশ দিতেন । আজকালকার দিনে, 

কয়জন তৈরৰব বাবুর প্রচারিত বোয়ালিয়। ব্রাক্ধ- 
সমাজের উপদেশ, ৬ কাশীশ্বর মিত্রের চু'চুড়। 

ব্রাঙ্মমমাজে উপদেশ, রাজনারায়ণ বন্থর বক্তৃতা, 

উপদেশ, ৬ চন্দ্রশেখর বহর বক্তৃতা, ও বেচারাম 

চট্টোপাধ্যায় বেহাল! ত্রাক্ষামমাজের বক্তৃতার সন্ধান 

রাজনারায়ণ ধাবুদ্ধ ও বেচারাম বাবুর বন্ধৃতা 

অনেক কব্রা্মদমাজে পঠিত হুইত। বেচারাম 

বাবু নানা স্থানে মাট দশটি ব্রাক্মসমাজ রক্ষা 
করিয়। বেড়াইতেন। ব্যবস্থা “দর্পন প্রণেতা শ্যামা- 

রতু ব্রাঙ্গসযাজের প্রতি দিশেষ আসম্থাবান ছিলেন। 

মাঘোতসব উপলক্ষে ও গার্স্থ ক্রিয়া-কলাপে ব্রাহ্মণ 

পণ্ডিত বিদায় করতেন এবং তীহাদ্দের প্রত্যেকের 

হস্তে এক একখানি ব্রাহ্মধণ্ম গ্রন্থ দিতেন। 

বর্তমানে প্রচার করিবার সে আদর্শ আমর! ছারাইডে 
৷ বসিয়াছি। হিন্দুদমাঁজ হইতে ত্রাক্মসমাজ বিচ্ছিন্ন 

৬ কালিপ্রসন্ন বিদ্যারত্বের কালনা ব্রাক্ষমদমাজের : হইয়া! পড়িতেছে। আমর! সম্প্রদায়ের বেড়া দিয়! 

। ব্রাহ্মধশ্মের আধ্যাক্সিক ভাব জাগাইয়। রাখিবার বুথ 

৷ চেষ্টা! করিতেছি। 
রাখেন। ম্ধির ব্যাথ্যান প্রকাশিত হইবার পুর্বে 

বর্তমানে আমর! দেশের শাক্স 

পাঠে বিমুখ হইয়া পড়িতেছি,আজকাল সংখ ভাষায় 
অধিকাংশই অনভিজ্ঞ। বাইবেলে গমরা যেরূপ 
স্থপণ্ডিত, তাহার শতাংশ পাগ্ডত্য সংস্কৃত ভায়া 

থাকিলে ক্ষোভের কারণ থাকিত না। বজ্ঞতার 

সময় সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বন না৷ করিয়া বাইছেল 

চরণ সরকার ও সংস্কৃত কলেজের গিরিশচন্দ্র বিদ্যা- হইতে চরণ উদ্ধৃত করিয়া বক্তত| দিতেছি, লঙ্গে 
( সঙ্গে হিন্দুশ্রোতার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেছি 

পণ্ডিত ঈশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর তন্ববোধিণী সভার না। ভারতের গৌরবময় অতীতের সহিত ..ফোগ- 

সম্পাদকরূপে উহাকে রক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। | রক্ষা করিবার জন্য মহর্ধি উপনিষদ ও মহ্রানির্ববাণ- 

যাথতীয় শিক্ষিত মগুলী ও কলিকাতার প্রধান প্রধান 

সকল লোক ব্রাঙ্মসমাজ ও তত্ববোধিনী সভাকে 

তন্ত্রের শ্লোক লইয়! উপাসন। পদ্ধতি রচদ। করিয়া 
ছিলেন । অবিবেচন! বশতঃ তাহার পরিহার 'অনেক 

স্লেছের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন । অধ্যাত্বাতত্ববিদ | স্থানে ঘটিয়াছে । আমরা বিনয় হারাইতে বদিয়াছি, 
প্যারীটা্দ মিত্র, পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 

জ্ঞানবৃদ্ধ আনন্দকৃষণ বন্থু ও শিবচন্দ্র দেব ক্রাক্ষা- 

সমাজের পৃষ্ঠপোবক ছিলেন। ৬ শঙ্কুনাথ গড়গড়ি 
ভীবনের শেষ রক্জটুকু ব্রাঙ্মাসমাজের জন্য পাত করিয়া 
গিয়ান্েন। র্লাষায়ণ অনুবাদক হেমচক্র বিদ্যা 
আজীরন শ্রাক্ষসমান্ধের গৌরব অক্ষুল্ন রাখিয়া 

ওন্ধত্য তাহার স্থান অধিকার করিতে বসিয়াছে। 

পুর্ধব আদর্শে ব্রা্মসঘাজের অনেক লোক নিরামিষ 
আহার করিতেন বর্তমানে সংযম যাহা ধর্দ্দের পত্তন 

ভূমি তাহা শিথিল হুইয়৷ যাইতেছে । বলিদান প্রধার 
বিরুদ্ধে ত্রা্জসমাজ চীৎকার করিতেছেন, 'করাও 

যৌক্তিক ইহা আমর! অস্বীকার করি না। কিন্তু 
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বর্তমান সময়ে কি হিন্দুসমাজের কি ত্রাহ্মসমাজের 

অনেক লোকের মধ্যে প্রতিদিনের আহারের জন্য অ- 

বাধে বিবিধ প্রাণী হত্যা চলিতেছে । এমন কি উত্সব 

আঅবসানে উদ্বযান-সন্মিলনের দিনে ছাগ ও ছাগী হত্যা 

করিয়। মাংসাহারে উদর প্রপুত্তি হইতে দেখ! গিয়াছে। 

প্রবৃত্তিমার্গ আজকালকারদিনে প্রমুক্ত, নিবৃত্তিমার্গে 
আজকাল বড় কেহ হাটিতে চাহে না। বিলাস 

ত্বরিত গতিতে চারিদিকে ছুটিয়া পড়িতেছে । বৈরা- 

গ্যের পরিবর্তে আমাদের জীবনকে ভোগের অনুকূল 
করিয়া তূলিতেছি। মহিলাগণের মধ্যেও বসন-চাক 

চিক্য উত্সবের দিনে বাড়িয়া উঠতেছে। বৈরাগ্য 
যম, আজকাল উপেক্ষিত ; বিপরীতভাবের ও 

উচ্ছছ্খলতার আতিশয্য চারিদিকে পরিলক্ষিত 

হইতেছে । ব্রাক্মসমাজের চিন্তাশীল লোকমাত্রেই 

ইহাতে শঙ্কিত ও ভীত হইয়া পড়িতেছেন। 
“মানবাক্মার স্বাধীনতা” আজকাল কদর্থে 

লোকে ব্যবহার করিতে আরন্ত করিয়াছেন । চিন্তার 

স্বাধীনত। ব্রান্মসমাজ এদেশে আনয়ন করে নাই। 

““চিন্তার স্বাধীনতা” বা “স্বাধীন মত ঘোষণ” অতি 

প্রাচীন কাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে।। 

চিন্তার স্বাধীনতা না থাকিলে এদেশে বেদত্যাগী 

বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইত না ; হিংসাবিরত জৈন 

ধঙ্দ্দের উত্পন্তি হইত না; ছ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সুচনা হইত না; নিক্কাম গীতার 
ধণ্ম মস্তকোন্তলন করিতে পারিত না; পুরাণ তন্ত্রের 

উদ্ভব হইত না; ' গৌরাঙ্গদেবের প্রেমের ধন্ম 

জাগিয়া উঠিত না। এ সমস্তই মানবাজ্মার স্বাধী- 

নতার পরিচায়ক । যাহারা জ্ঞানী ও হৃপগ্ডিত 

ও সূন্সমদর্শী তাহারা স্বাধীন মত প্রচারের দাবী 
করিতে পারেন । কিন্তু যাহারা তাদৃশ সমুন্নত 

নহেন, জন্তানীর ও ধাণ্মিকের অনুকরণ ভিন্ন 

তাহাদের উন্নতির সগ্ডাবনা নাই । গৃহে বালক ও 

যুবাকে অবিভাবকের অধীন করিয়া রাখিতে না 

পারিলে তাহাদের কল্যাণ নাই। দায়ান্ন-বুদ্ছি- 
সম্পন্গ বাটার কর্তীর অধীন হইয়া না থাকিলে 
স্ত্রী পুত্র কন্যার ভবিষ্যৎ কণ্টকময় হইয়। উঠে, 
পারিবারিক শাস্তি চলিয়। যায়! অপরিণত বুদ্ধির 

নিকটে মানবাজ্মার স্বাধীনতার জয়চক্কা! বাজাইলে 

তাহার ফল বিষময় হইয়া উঠে। 
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সে যাহা হউক শিবচন্দ্র বাবু শেষ বয়সে ৩মাইন 
মতে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া! গ্রামের লোকের বিদ্বেষ- 

ভাজন হইয়া উঠিলেন। মান সংস্ত্রম রক্ষার ভয়ে 

তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন । এখানে 
আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্মাম।জের প্রতিষ্ঠা সময়ে ইহার 

কর্ণধার হইয়া উহার সভাপতিরূপে আপনার পরি- 

ণত বুদ্ধির সাহায্যে অনেক করিয়া গিয়াছেন। 

কোন্নগরে তাহার কার্যযক্ষেত্র উঠিয়। গেল। গ্রামের 

লোক তাহাকে হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। 

সেখানকার ব্রাহ্মদমাজ একেবারেই প্রাণহীন হইয়। 
যাইল, তাহার স্থশোভন অট্টালিকা শ্রীহীন হইয়৷ 

পড়িল। সে কথ1স্মরণ হইলে বিষাদগ্রস্ত হইতে 

হয়। হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে উত্ডে- 

লিত করিয়। তুলিবার একটি দিক আছে এবং উহা 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। ব্রাঙ্মধণ্ম প্রচার করিবার আর 

একটি উন্টা দিক আছে; ইহার মধ্যে কোন্টি 
গ্রহণীয় , তাহা বিবেচ্য । অনেকে অনেক কথ! 

বলিবেন, তাহ! আমরা জানি । কিন্তু জিনিষটি 

সহজে মীমাংসিত হইবার নহে, ইহাই আমরা মিনতি 

সহকারে নিবেদন করিতে চাই। আমরা সেদিন 

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনী পাঠ করিতেছিলাম। 

তিন দাক্ষিণাত্যে জাতিভেদের প্রাথয্যের কথা 

উল্লেখ করিতে গিয়৷ একস্থানে বলিয়াছেন যে খৃষ্টীয়ান 
পাদ্রীর৷ তত্রত্য জাতিভেদের উপর বিশেষভাবে 

হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবলমাত্র খুষ্টধর্টের এচার 
কল্পে সমস্ত শক্ত নিয়োগ করিয়। রাখিয়াছেন। 

আমরাও বলি ধণন্মপ্রচার সর্ণবাগ্রে ; অন্যান্য উন্নতি 

জ্ঞানের ও বিদ্যার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আপনা 

হইতেই অল্লে অল্লে সংসাধিত হইবে। সামাজিক 

ব্যাধি দূর করিতে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে 

হইবে, কিছ্টু ধারে ধারে। 

শ্রীরামপুর মিলন 
(শ্রীচিশ্তামণি চট্টোপাধার ) 

শ্রীরামপুর কলেজের শত বার্ধিক উৎসব উপ- 
লক্ষে রে কেরি সাহেবের বক্তৃতায় অনেক জ্ঞ[তব্য 

বিষয় বাহির হইয়াছে । এক ভাবে ধলিতে গেলে 

টররামপুরের মিসনরিগণ বঙ্গ-ভাষার পুণ্তি সাধনে 
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এবং মুদ্রাবন্ত্র প্থাপনে ৰঙ্গ ভাষার বহুল প্রচারে 
ও শিক্ষাধিস্তারে বিশেষ সাহাব্য করিয়াছেন । 

তাহাদের নিকট আমরা যে অনেক বিষয়ে খণী ূ 

এ কথ! বলা বাছল্য মাত্র । কেরি ও মার্সমান 

সাহেবের নাম প্রতি শিন্দিত বঙ্গসম্তান অবগত 

আছেন। বর্রমান রেঃ কেরি সাহেব, উত্ত কেরি 

সাহেবের প্রপৌত্র । পুরাতন কেরি সাহেব এ দেশে 
আসিয়া প্রথম ৬ বশসর কাল নীলকরের কার্ধ্য 

করিতে থাকেন এবং বঙ্গভাষায় বাইবেল অনুবাদ 

কয়িতে আরন্ত করেন । মার্শমান ও ওয়ার্ড সাহেব 

পরে আসিয়। পরস্পরে সহিত মিলিত হুন ॥ ইংরাজ 

বণিক সম্প্রদায় তাহাদিগকে আপনাদের অধি- 

কারের মধ্যে স্থান দেয় নাই। তাহার! মিসন 

কাধ্যের ও শিক্ষা বিভাগে বিরোধী ছিল। অন্য 

পক্ষে বাধা দিকে থাকে । কেরি সাহেব উত্রবঙ্গে 

মালদহে নীলের কার্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুর 
আসিয়া ১৮০০ অন্দে পুর্বেবান্ত অপর ছুই জনের 

স্ছিত মিলিয়। প্রচারত্রতে প্রবৃন্ধ হন । আশাই 

তাহাদিগকে সপ্তীবিত করিয়া রাখিয়াছিল । মালদহে 

অবস্থানকালে কেরি সাহেব সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা 
করিতে আরন্ত করিয়াছিলেন । পরে তিনি ফোর্ট- 

উইলিয়ম কলেজের জনৈক প্রফেসর নিযুক্ত হন। 
তাহাতে ভ্রীহার অর্থাগম হইতে লাগিল এবং তিনি 

বঙ্গীয় ও মাদ্রাজের দি(ভিলিয়নগণের সহিত বিশেষ- 

ভাবে পরিচিত হুইলেন। তিনি তাহার অর্জিত 

অর্থ ও প্রভাব মিসন কার্যে নিয়োগ করিতে লাগি- 

লেন। কেরি সাহেব সপ্তাহের ছুই দিন শ্রারামপুরে 
অতিবাহিত করিতেন এবং ত্রিশ বগুসর ধরিয়া তিনি 

ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে বিবিধ ভাষার শিক্ষ। দান 
করেন। মার্শমান শ্রনরামপুরে স্কুল স্থাপন করিয়া 

বহুকাল ধরিয়! শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন । উহার 

এক অংশ গিগু্জারূপে ব্যবহৃত হইত । চীন ভাষার 

উপরে মাসমান সাহেবের বিশেষ অনুরাগ ছিল। 

ওয়ার্ড সাহেব বিশ বৎসর ধরিয়া বু পরিশ্রম অন্ত 

স্থাবিখ্যাত শ্রীরামপুর প্রেশ, কাগজের কল ও 
তাহার গৃহ নিশ্মীণ করিয়। তুলিলেন ; এবং যেটুকু 
অবকাশ পাইতেন তাহার ভিতরে হিন্দুগণের আচার- 

ব্যবহার সম্বন্ধে একথানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচন। 

করিয়া ফেলিলেন। বঙ্গতাষায় বাইবেলের অনুবাদ 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কাছা, ৪ ভা. 

প্রকশিত হইতে লাগিল, বিদ্যালয়ে ছাত্রগণণ্ 

উহা! পাঠ করিবার ঝক্কি অর্জন করিতে লাশ্গিল + 
ডাহার যখন এ দেশে আসেন, কলেজ প্রতিষ্ঠা 
উহাদের উদ্দেশ্ট ছিল না, কিন্তু কয়েক জনকে 
সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে এ দো 

ঘুষটধর্্দ প্রচারের অন্থবিধা হইবে, ইহা বুরিয়া 
১৮১৮ অন্দে কলেজ প্রতিষ্ঠা কার্যে অগ্রসর 
হইলেন । 
কেরি মার্সমান ও ওয়ার্ড সাছ্ছেব উত্তর-তারতে 

প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের ষেমন প্রথম প্রচারক ছিলেন, 
তেমনি দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজের সানিধ্যে ট্রাঙ্কুবার 
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সাহেব উহাদের এক শতাব্দী পূর্বেব আসিয়া প্রচার 

আরম্ত করিয়া দ্রিয়াছিলেন। রামপুর ও টাস্কু- 

বার এই দুইটী স্থানেই (1)97,95) দানিস্দিধের 

অধিকারভুক্ত ছিল। দ্দিনেমারের! টাঙ্কুকারে ১৬২০ 
অন্দে এবং শ্রীরামপ্ুরে ১৭৫৫ অন্দে উপনিবেশ, 
স্থাপন করেন। এবং এ এ স্থানে আসিয়। ব্যস 
বাণিজ্য করিতে আন্মস্ত করেন। ডেনমার্কের গর্ঘ 

ফ্রেডারিক ভারতে সর্বপ্রথম প্রটেষ্টাণ্ট মিসনের 
প্রতিষ্ঠাতা; তাহারই উদ্যোগে টঙ্কুবারে এবং ৬ষ্ঠ 
ফ্রেডারিকের চেষ্টায় ভ্ীরামপুরে মিসনরিগণ স্থান 
পান। শেষোক্ত রাক্ষ৷ শ্রীরামপুরে কালেজ প্রতিষ্ঠা 
কল্পে সনন্দ দান করেন। যর্দিও ১৭৪৫ অব্দেডেনস্র! 

একই দলিল যোথে সাড়ে বার লক্ষ টাকা মুল্যে 
উক্ত দুইটি নগর ব্রিটিশ ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানিকে: 

বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তাহ! হইলেও উক্ত দিলে 

এইরূপ সর্ত থাকে যে শ্রীরামপুর কালেজের জমন্ত 
স্বত্ব ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকিরে:। টাক্কুবারে 
আসিয়া মিসনরিগণ উদ্যমসহকারে প্রচারে প্রতৃত্ত 

হইয়া মান্রজ- হইতে দিংহল পর্যন্ত কছলোককে 

খুষ্উধন্ম্ে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং কেরি 
সাহেবের আগমনের পুর্বে তামিল ভাবাস্ 
বাইবেল অনুবাদ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বদিও' 
জশ্মাণ জাতি বর্তমান যুন্ধে আপনাদিগকে কলঙ্কিত 

করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সর্ব প্রথমে বাহার 

মিসনরি হুইয়! ভারতে আসিয়াছিলেন এবং 

পরে এদেশে পদ্দার্পণ করেন, স্বীহাদদের অধি- 
কাংশই জন্দাণ জাতিভৃক ; এবং তাহারা স্বদেশ 



কা, ৯৮৪$ 

ইউক্জে কার্স আনাইয়। প্রচারকার্ষ্যে নিয়োগ 
রুয়়েন। জগারতের লর্কর প্রথম প্রাটেফ্টাণ্ট মিসনরি 
2162005]8 এবং 10] 86০০17810, 78119 1010101- 

৪%যর ছাত্র ছিলেন এবং তাহারা ১৭০৬ অব 

টাস্কুবারে আসিয়া পৌছান। তাহার! মিসন কার্যে 
দেহপাত করিয়া গিয়াছেন। 

১৮০* অন্দে প্রটেষ্টাপ্ট-ধর্শ্মে সর্বপ্রথম বঙ্গে 
দীক্ষা আরম্ত হয়। ইহার অল্প দিন পরেই বাঙ্গলা 

বাইবেল বাহির হয়। ক্রেমে ক্রমে মিসন কার্য 

প্রনারলাজ্ব করিতে থাকে । ব্ছ লোক এই ধর্ম 

গ্রু্ করিতে . আরম্ভ রুরে। ১৮১২ অন্দে 

জ্রীরামপুরেন্র মিসনরিগণের রর্তৃক বহুকষ্ে স্থাপিত 

মুস্ত্াযন্ত্র 'ভন্রীতৃত হুইয়া যায়। কিন্ত তাহাতে 

ম্িসনব্িগণের অদ্যম উৎসাহ নির্ববাপিত হয় নাই। 

বাইষেলের নিউ-টেষ্টামেণ্টের অনুবাদ এদেশের 

বিভিন্ন ত্রিশটি ভাষায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 

তাহার পরবর্তী সময়ে থৃষ্টিয়ান পাত্রীগণের অদম্য 
উৎসাহ ফলে অনেকগুলি বিদ্যালয় ও কলেজ 

প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । তাহার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ 
মিসনরিগণের নিকট অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ । 

উত্তর দ্বিন্ধে রঙ্গের গবর্ণর শ্রামপুরে গষন 

করিয়াছিলেন । তিনি, ইফ্উাইগ্ডিয়। কোম্পানির 

অযথা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া কলে €ঘ 

যন্দিও তাহারা ধর্শ্মপ্রচারে উদাসীন ছিল, কিন্ত 

পরবর্তী ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট খৃষ্টধর্ম্ প্রচারে যেরূপ 

সাহায্য করিয়াছেন, তাহা। সত্যসত্যই প্রশংসনীয় । 

৮হেদেজ্্র নাথ সিংহ । 
ক তাকী পুর্বে ১২৭৫. সাবের, ৫ই আঙ্গিন তারিখে 

হঃধ+সুখ-পুর্ণ এই যংসারে পন্িবারস্ব- তৎকালজী বিজ 

গনগণের আনন্দ কোলাহলের মো, বিনি.জ্ন্ম পল্লিগ্রুহ 

করিযাছিবেন--অর্ধ শতাঙ্গী গীরে যখন তীহার 

তীরনের . 

কৃ্রাত্বি হাইতে* গত ১৩২৪ সালের ১৫ই পৌর 

ভাঙ্িখে মক কিনা ছেলেন। তিনি থে অনন্ত: 

নে বার্ষিক আনছে হার সোউগুর জেষদাখ সিংহ কর্তৃক 
টি 

ছুঃধ-পেপভ্ার পব্রতারার গ্রহণ করিয়া, 

ছিল, তখন করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার ছীবনের সকল' 

৯৭? 

থামে গিয়াছ্থের, সেখানে তাহার পূর্বগত তাহার 

গুরুত্বী মহর্ধিদেবের দহিত ও ছার পিতৃগণেকর সহিত 
ফিলিত হইর! আনন্দতভোপ করিতেছেন। আজ এক, 
বৎসর পুর্ণ হঈল্স, তেষন মধুর ভাবে দকল কষ্ট ভুলাইগ! 

“বাবা” বলিয়া আমাদিগকে স্বার কেহ ডাকে নাই। 

এক বত্ষর পুর্বে এই দিবে-” ্ 

9 50০০৭ 7083106 00০ 01108 0৩ 

01 1018) ৬৪ 10590 ৪০ ৪1], 

৬০ 0০10119 51090 091 10091 6203 

200 ০10128101৮5 1798 হি০স211, 

00001959115 (7970, ৬11] 1800 0০0281১1811, 

130 (096 1 [79৮62 0 102906 26801). 

তাহার কথ স্মরণ হইপে আষরা অনেকগুলি বিশেষ 

শিক্ষ প্রাণ্ত হই, তাহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করি- 

তেছি-_ 

১। প্রবল ধর্ধান্ুরাগ, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সত্যাপ্রিরতা । 

(ক) প্রবল ধর্মাহরাগ । 

জীবনের সকল অবস্থায় ম্থথে হঃখে, সম্পদে ও 

নিঃম্বতার ভিতরেই তিনি প্রাতে উঠিন্লাই সর্বাগ্রে 

উপাপন। ও ব্রহ্মনাম কধর্তন সমাপন করিয়া তবে দিনের 

কার্ধা আরম্ভ করিতেন । এমন কি মৃত্যুর দিনও প্রাতঃ-: 

কালে রুগ্রদেছে উপাসনার্দি সমাপন করিয়াছিলেন । 

উপাসন! নম! করিয়া তিনি কখনও জলগ্রহণ করিতেন ন1। 

কোন দিন তাহাকে উপাসনা বাদ দিতে দেখি 

নাই। প্রতি সন্ধায় পরিবারস্থ সকলকে লইয়! 
উপাসন! করিতেন ॥ মহ্র্ধিদেবের নিকট দীক্ষিত হুই- 

বার পর ছয় বৎদর ক্রমাহয়ে ব্রাঙ্গধন্ম-সাধন করিয়া. 
ছিলেন । অআরথকাংশ সময়ই নামঞ্প উপাসনা 

ও ধ্যাদাদিতে মগ রছিতেন | সময়ে সময়ে এমন গম্ভীর 

ধ্যানে মগ্ন হইতেন, যে বাহিরের কোন প্রকার কোলা- 

হল তীহাকে বিচলিত বা তাহার চিত্বকে বিগ্ষিগ 

করিতে পাক্িত না। 

ধর্ছের উদারতাঁই তীহার লক্ষ্য ছিল। এই 
হেতু তিদি সকণ ধর্োর সত্যই অতি আদরের 

সহিত গ্র্ণ করিতে, কিন্ত সাধন করিতেন 

ব্রাঙ্মধর্ম। 

জীবনের শেষ কয় বদর যে কোন ধর্শের 

“প্রেম” সন্ধে কথ। উঠিলেই চগ্ষু দিয়া জল 

পড়িত । 

সন্তানেরা নালা প্রকারে উৎপাত করিলেও বিশেষ 

কিছু বলিত্েন ন| । কিন্ত কেহ ধর্শব্রন্ধ কার্ধ্য করিতে 

উদ্যত হইলে স্িশেব যিস্বন্ত হইতেন । এমন ছক তিনি 

বিডি রাজার অধীনে থাকিরা কর্মকালে গুহার প্রভু 



২৭৮ 
বা উদ্ধতন কর্ধাারী কেহ ধর্মবিরু দ কর্ম।চরণে উদ্যত 

গছলে, তিনি অকুুতাভয়ে তাহার প্রবল প্রষ্ঠিবাদ করি- 
তেন ও বতক্ষণ পর্যন্ত অন্তয়াচরণ পরি ত্াক্ত ন৷ হইত, 

ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিবাদ করিতে ক্ষান্ত হইতেন না । 

(খ) ঈশ্বরে বিশ্বাস ও প্রেম-- 
বাইবেলে ষে একটি কথা আছে যে, যদি এক সর্ধপ 

পরিমাপ বিখ।সও থাকে, তাহা হইলে পর্বতকে স্চলিয়া 

যাও” বলিগে উহ! চলিয়া যাইবে ॥ ইহা! তিনি বিশেষ- 

ভাবে বিশ্বাস করিতেন । 

শেষোক্ত কথাটি সংসারের ঘোর ডিন সময়ও 

তিনি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়। দিতেন এবং বলি- 

তেন--জীশ্বরের করুণার উপর প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস কর, 

সুদিন আমিবেই। ঘোর বিপৎকালেও তিনি অ5ল 

অটল »হছিতেন । 

এই বিশ্বাসই কর্ম-জীবনে কর্তব্য সাধনে ব1 পৃথিবীতে 

প্রন্র আদেশ পালনে তাহাকে শক্তি দান করিত । 

(১) মৌরভঞ্ে একটি পরগণা বস্তায় ভাসিয়! যায় । 

তাহার উপর ভার পড়িল 1২০1101 এর বন্দোবস্ত করিবার 

অন্য । বন্যার জল দুই দিনেও কমিল ন!, পার্বতানদীর 

প্রবল আোত উত্তপোত্তর বঞ্ধিত হইতে লাগিল । নৌকাদি 

লইয়! মাঝিরা অপর তীরে যাইতে ভীত) সঙ্গে যে হস্ত ছিল 

তাছার মানত এ শ্রোতমধ্যে হাতী নামা£তে রাজি 

হইল না। প্রজাগণের ছুঃস্থ অবস্থা ম্মরণ পূর্বক তিনি 
আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাহার একটি 

আদদালী ও কয়েকটি বন্তজাতীয় বন্ধুর সহিত ভাত ধরা- 

ধরি করিয়া ঈশ্বরের নাম গ্রহণ পূর্বক নদীতে ঝাঁপ 

দিলেন, প্রত্যেকের পৃষ্ঠে অর্থের এক একটা পুটুলি। 

প্রায় ৩ মাইল সম্ভরণ করিয়া নদীর অপর তীরে 

উত্তীর্ণ হইর়! পরে ছৃঃস্থজনগণের 15119 এর ব্যবস্থা 

করিয়াছিলেন । 

(২) তিনি মযৌরভঞ্জে থাকি অধুনাখ্যাত 

[070 1102 2107১৩ আবিদ্ধার করেন । ভখন তিনি 

মোরভঞ্জের [09795 ০1)০]11)651009780 । সেই সময়তিনি 

সমস্ত প্রগলের অবস্থা নিঞ্জ চক্ষে নিরীক্ষণ করিবার জন্য 

গমন করেন । একস্থলে বন এত নিবিড় ছিল, যে দ্িন- 

মানেও তাহা! আলোক-বহিত 

কে গ্রাবেশ করিত না। যখন এই জঙ্গলের মধ্যে 

ধ/ইধার উদে।গ করিলেন, লই শ্বাপদসঙ্কুল গহন বনে 

যাইতে মহারাজ পর্ধ্যস্ত সকলেই নিষেধ করিয়াডিলেন। 

হিনি কাছাকেও সঙ্গী না পাইয়া একাক্ষী কিছু খাদ্য 

ও অঙ্গ সঙ্গে ও বনের মধ্যে সকল বিদ্বনাশনকে 
স্মরণ পৃর্ববক ্রবেশ করিয়াছিলেন ; এবং শ্রী পথহীন বনে 

হাতড়াইয়৷ হাতড়াইয়া জদন্ধকারে অনেকদূর চলিয়। 

জঙ্গলীবাও দিনে তন্মধ্যে 4 
] 

খনি আছে। 
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যান। উহার মধো তিনি হুচদিন ছিলেন । বিতীর দিনের 
পর তিশি সহসা! হুর্ধযাপোক দেখিতে পান, দেখেন যে 

একটি খোল! আয়গার় উপনীত হইয়াছেন! থাকার 
অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন যে তথাগ্ন 

পরে ফিএয়। আসিরা-্বন কাটাই 

রাস্তা প্রস্তত করেন ও যেখনে আবিফারের বন্দোবস্ত 

করেন, তাহাই 19 1797 77109 1 উল্ত স্থানে উপস্থিত 

হওয়ার পরে তাহার আহারীর় সামগ্রী নিঃশেষ হইয়া 
যায়। তিনি কোথায় আপিক়াছেন জানেন না । ফিরিতে 

সময় লাগিবে অন্ততঃ আরো ছুই দিন। অবণ্য- 
পথে ুগ্জাভাবে ও জলাভাবে তাহার কতালু শু 
হইয়। গেল ও তিনি বিশেষ দুর্বপ হইয়। পড়িলেন4 
ভগবানের নিকট প্রার্থনার পর হঠাৎ দেখিলেন দুরে 

একটি মনুষ্য মুর্তি কাংপপাত্র হস্তে. লইয়। যাইতেছে। 

তিনি তাহাকে ভাকয়। গিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন 

কোথায় উপনীত হুহয়াছেন। তাহার হস্তে দুগ্ধ দেখিয়। 
ভগবানের প্রেরিত দান মনে করিয়। তিশি এ হদ্ধ চতুগুণ 
ুল্য দিয়া গ্রহণ কেন | 

(৩) কয়েক বৎসর পুর্বেব আমর! মধুপুরে গিয়াছিলাম। 
সেখানে এক দিন অর্থাদি নিঃশেব হহয়া যাওয়ার 

নির্বান্ধধ এবং অপস্সিচিত নুতন দেশে আমরা বিশেষ 

বিচলিত হই । তিন্নি অচল অটলভাবে আমাদিগকে 

আশ্বাস দিতে লাগিলেন । *পরদিনকার কথা আজ 
ভাৰ কেনঃ থিনি দিনের মালিক তিনি নিশ্চয়ই 
দিন চালাহয়! দিবেন । কোনরূপে রাত্রি কাটিল। 

পরধিন প্রাতঃকালে আটটার সময় সত্য সতাই 

রেজেঞারা ভাকে অপ্রত্য/শিতভাবে টাক আনিয়। 

পৌছিল। 

এহ প্রকার নানা ঘটনার ও বিপদের মধ্যে তাহার 
স্থির জ্বলন্ত বিশ্বাস আমর! প্রত্যক্ষ করিয়াছি । 

(গ) সত্যান্গপাগ-_ 

তিনি জীখনে কখনও [মথ্যাচরণ করেন নাই। 
নিয়ে সকল সময়ে ,.সতট ব্যবহার করিয্াছেম। 

নিপগিরি রাজ্যে কার্য/কালে  তথাকার মহারাঁঞা 

। বিশেষ ভাবে প্রঞ্জাপীড়ন ও নান প্রকার অকথ্য 

অত্যাচার সরু করেন । বাবা কত প্রকারে তাহাকে 

বারণ করিতেন ও কু-কাধ্য হইতে বিরত করি- 

বার চেষ্টা করিতে । ইহার জন/ মহারাজের সঙগীরা 
বাবার প্রাপছানির চেষ্টা করে। তথাপি তিনি ভয় 

পান নাই। গৃ্েে গৃহে প্রজার ক্রন্দন ; খাব! প্রজাদেরও 
মধ্যে বথ।সাধ্য হাখে লাবের চেষ্ট। করিতেন এবং যেখানে 

ঘটনাচক্রে নিজে উপস্থিত হইতেন . সেখানে প্রাণের 
মার! ত্যাগ করিয়। স্বীয় শারীরিক বলপ্রয়োগে প্রজার 



গৃহমধো, দৌরাস্থা করিতে রাজাকে ্গান্্র করিতেন। | তে, অহাই মহারাকে ৫ ৫ লক্ষ টাকা দাও, আমাকে 
শেষে যখন গভর্ণমেন্টের নিকট প্রজার নিবেদন পৌঁছিল, | কিছু দিতে হইবে না। শুনিয়া নাহ্বেরাও স্তন ও পরে 
কমিপনার দাছেৰ 1১0110011 4১৫০০৬এব মহিত আলিয়। | মহারাগ্রাও ইহ! শুনিয়া! বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। 
পৌছিলেন তখন উক্ত ইংরাঁন কর্ণচাবীঘয় এবং সকল 
প্রজাই একবাকো সাক্ষী স্থির করিল একমাত্র বাবাকে । 
লকলেই জানিত তিনি কখনই মিথা। বলিবেন না। বাঁধা 

উত্তর সঙ্কটে পড়িলেন-_-একদিকে মত্য বলিলে চাকুরী যায 
জপররিকে টাকুরী' রাখিতে হইলে মিথা!। বলিতে হয়? 

মছারাগার ভীতি প্রদর্শন ও অর্থলোভ প্রদর্শন সন্েও 
"তিনি মিথ্যা. বলিতে পারিলেন ন1। মতা কথাই বলিলেন। 
স্বরে চাকুরী যায়। কিন্তু অপরদিকে ভগবান সত্য বলার 
পুরস্কারও ভাহাকে দেন। তাহার এক্জাহারের ফলে 
রাজ্যে অত্যাচারন্োত বদ্ধ হওয়ায় প্রজাকুল বাঝকে 

ছাড়িতে চাছিল না। তিনি কর্শত্যাগান্তে ঝালেশ্বর 
&েঁশনে 1190155 11911এ উঠিবার জন্য অপেক্ষা করিতে 
ছিলেন । দশগাঁজাঁর প্রজা, বন্য লোক, ছ্টেশন ঘেরাও 
করিল। বলে '“হেমবাবু তুই আমাকে ছেড়ে খেতে 
পাবি না ফিরে চল তোকে যেতে দোব না।” তাহ 
অসম্ভব বগিঘ়া বাবা যখন কিছুতেই রাপ্সি হইলেন না, 

তখন দুরাগত টেণ দেখি॥া তাহাদের মধ্যে বিস্তর লোক 
রেল লাইনের উপর শুইয়। পড়ে । বলে, “যদি যাস তবে 

আমাদের বুকের উপর দিয়। গাড়ী নিয়ে মেরে দিয়ে তবে 

যা” 

দ্বারভাঙ্গ। রাজ্যেও বর্তমান মহারাজ! বাবার আর্থিক 

অবস্থা কোন প্রকারে জানিতে পারিয়! তাহাকে ডাকাইয়া 
একনিন বলেন 'হেমবাঝু, আমার রানত্ব সীতার জনুস্থান 

লক্মীর দেশ। এখানে যে মাহিনাতেই নির্ভর করে, টাক! 

| করিয়া লইয়। যাইতে পারে না, সে বড়ই ুঙাগা ।” 

বাব! বলিণেন, “ঈশ্বরের করুণায় ও আপনার আশীর্বাদ 

এ ছুঙাগ। যেন স্থায়ী হয়।' মহারাজা সকলের ০০৬৫- 

৮৪3 0০0১৮ যাহা! ও যাহাতে প্রচুর উৎকোচ লইবার 
সুযেগ দেই সকল কার্ষেোয বাবাকে নিধুক্ত করেন। 

বাবার আর্থিক কোন উপকারই হুইল না, বাবার অধী- 

নস্থ ৪০০91011% প্রসভৃতি উৎকোচগ্রাহীতার গরমাণ 

পাওয়ায় পদচ্যুত হইল। তাহারা কেহ কেহ, বিশেষ 

8০০ বাবু শক্ষপতি হইয়া গেপেন অথচ সংসারের বায়- 

তারের জন্য বাবা খ্ণগ্রস্ত হইয়! পড়িলেন। 

এই প্রকারে চাকরীর সমন বেতনাতিরিক কোন 

অর্থ না লওয়ায় চাকরীর সময়েও সংসারের বিপুল বায় 

বহন হেতু অর্থপঞ্চয় না হওয়া ও অনেক সময় চাকরী 
নাথাকার তিনি বড়ই খণগ্রস্থ হইয়া পড়েন । তথাপি 

কোনকফালে কোন অন্যায় উপায়ে অর্থার্জনের লো৪ই 

তাদের বন্য সরণতার এই আকুল প্রার্থনায় | তাহার ছলনা। এজন্য তিনি সন্তানদের ভবিয্যত 

তিনিও অভিভূত হইপেন। হিনিও কীদেন তারাও ৰ সম্বন্ধে ই দৃষ্টি 'মাকর্ষণ করিলে তিনি কেবলমাত্র বলি- 
কাদে। ট্রেণ প্রযাটফরমে প্রবেশ করিতে পায় না। ূ তেন “ত্রহ্ম স্কগাহি কেবলং”। এইরূপে যিশি পুক্াং 

রেল কর্মচারীরা ও বিরত । পরে তাহাদের অনেককে | প্রিয়ভরঃ বিভ্তাত প্রিমতরঃ করিয়! ভগবানকেই মাজীবন 

আলিঙ্গন করিয়া অনেক বুঝান ও চোখের জলের পরে | ধরিয়া ছিলেন এবং আবীবন ব্রাঙ্গধর্থুই সাধন কঠিয়। 
তাহায়া' পথ ছাড়িল, ছুই ঘণ্টা দেরীতে ট্রেণ প্ল্যাটফরমে | ছিলেন, তাঁহাকে ত্রাঙ্ধ ভিন্ন অপর কি বলা যাইতে 

গ্াবেশ করিল । 

২। অর্থের গ্রতি লোভহীনত। ও চরিব্রবল। 

_ ভিনি যখনই যে থে রাজ্যে কার্ধ্য করিয়াছেন তখনই | ৃ 

। করিতেন। অধ্যয়নহ যেন দিধগের প্রধান কার্য ছিল, 

। জবমও সময় মাত্র অন্যান্য কণ্ম করিতেন । জীবনের পে 

| কয়েক বংগর যখন আগ কোন প্রকার চাকরীর চেষ্টা 

| পর্ধাগই পারঠাগ করিগাহিলেন তখন তিনি প্রায় দিধা- 

কোন না কোন বিভাগীয় অথবা সমগ্র রানের প্রধান : 

কর্মচারী কার উৎকোচ লইবার ধিশেষ সুযোগ রহি- 

লেও তিনি কথনই. বেতনের অতিরিক্ত ধনে লো5 করেন । 

নাই বা উৎকে|চ গ্রহণ করেন নাহ। অসংখা দৃষ্টান্ত! 

রহিয়!ছে, ছুই একটি মাত্র বলি। মৌরভঙ্জের মহারাগা | 

পারে? - 

বিদ্যান্ুরাগ ও জ।নালোচনা-- 

দিবসের অধিকাংশভাগই তিনি পুস্তকাদি পাঠে বায 

| রাত অধযরনে নিমগ্ন রচিতেন । অব্যয়নে এহ অনুরাগ 

প্রথম বিবাহ কলে বাঁধার উপর ভার পড়ে মহারানীগ ূ ছিল যে জীলনে বন যেগানে য়।ইতেন, কয়েক শত 

জন্য ১৭ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ক্রর করিতে, কলিকাতার । বাছা বাা পুস্তক সর্বদা' সকল স্থানেই লইয়া পরিব্রমণ 

ক ্ দোকানে বান। তাহার! ূ করিতেন। 

তাহাকে ২। লক্ষ টাক ঘুষ দিতে চাঁছে, ও পাচ লক্ষ | আ্রীবনের প্রথম গ্রন্থ রচনা_প্রেম' পুস্তক খানি ও 

টাকার অনস্কারকে ৯* লক্ষ টাকার বলিয়া রিপোর্টে! জীবনের শেষ রচন। প্রেম! পুস্তকের ইংয়াপী আন 

চালাইয়া ধিতে অনুরোধ কণে । তিনি বলেম, যেঃ য়ে ূ বাঁদ। এই কার্ধোর জন্য (তিনি সকল কর্ম্ম ত্য!গপূর্ব্বক 

গহন! গুলিকে তোমরা ১০. বক্ষ টা্ষায় চালাইতে চি-| নিবিঞচিত্ত 'যোগীর ন্যায় অগুবাদ 'কাধ্যে দিবারাতরি রত 

৭) ৃ 
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ছিলেন, দেহ [বিশেষ পীড়িত ছিল। তথাপি বাঁটীর সকলে 
বৈদ্যনাথে বাইলে৪ তিনি অনুবাদ কাধ্যের জন্য 

কণিকাতায় রছিলেন। এবং অনুবাদ কার্য ও বিলাতে 

প্রকাশ করিবার আয়োঞ্জন সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত দিব।- 
রাত্র শরীরের প্রতি দুকপ।ভ না করিয়া শ্রম করিতেন। 

এই সকল কার্ধে তাঠার শরীর একেবারেই ভাক্কিয়া যায় 

এবং সামান্য জরেই দেহভ্যাগ করেন । অনুবাদ শেষ 

হইয়াছিল কিন্ত প্রকাশ করিবার সকল ব্যবস্থা শেষ 

করিয়া যাইতে পারেন নাই। 

হাদয়ের ফুল চন্দনে তাহার হাদয়দেবতার উদ্দেশে 

বে বন্দনা উপহার রচন1 করিয়াছিলেন তাহা জনসমাজে 

অপ্রকাশিত রখিলেও প্রেমের কাহিনী জগতকে শুনাই- 
বার ইচ্ছা অসম্পূর্ণ রছিলেও আমাদের বিশ্বাস__ 

জীবনে যত পুজা হল না সার! 
জানি হে জানি তাও হয়নি হার! । 
যে ফুল ন! ফুটিতে ঝরেছে ধরধীতে 

বে নদী মরুপথে হারাল ধারা, 

- জানি হে জানি তাও হয়নি হারা ॥ 

বৈয়াসিক-ন্যায়মালা । 
পঞ্চম অধিকরণ- ঈক্ষতি অধিকরণ ব! 

সচ্ছব্দবাচ্ততাধিকরণ । 

( শ্রীরামচক্জশাস্ত্রী সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 
ও 

ভ্ীক্ষি তীজ্জনাণ ঠাকুর তত্বনিধি) 

ষুল। ঈক্ষতের্ণাশবং ॥৫॥ গৌণশ্চেম্নাত্ম- 
শবকাৎ ॥ ৬ ॥ তনিষ্ঠশ্য মোক্ষোপদেশাত ॥ ৭ ॥ হেয়- 
স্বাবচনাচ্চ ॥৮॥ স্বাপ্যয়াৎ ॥৯॥ গতিসামান্যাৎ ॥১০॥ 

শ্রতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥ | 

পঞ্চমাধিকরণমারচয়তি--.. 

শ্লোক । তদৈক্ষতেতি বাকোন প্রধানং ব্রক্ষ 
বোচাতে। 

জ্ঞান ক্রিয়াশক্তিমন্তা প্রধানং সর্বকারণং ॥২৩)॥ 

ঈন্ষণাচ্চেতনং ব্রহ্ম ক্রিয়াজ্ভানে তু মায়য়। | 
আত্মশব্দাত্মতাদাত্োযে প্রধানস্য বিরোধিনী ॥২৪॥ 

টাক1। ছান্দোগ্যে যণ্ঠাধ্যায়ে--“সদেব সৌম্যেদ 
মগ্র আসীদ্দেকমেবাদ্বিতীয়ং” ইতি প্রস্তত্য “তদৈ- 
ক্ষত ব্ছ ্যাম্ প্রজায়ের ইতি তন্েজোইসথজত” 

ইন্ডি শ্রায়তে | তত্র সাংখ্যা মন্যন্তে সচ্ছব্দবাচ্যং 

সর্ববজগত্কা রণং প্রধানং নতু ব্রচ্ম। প্রধানত সব 

শন্ববোধিনী পর্রিকা' ১৯ কর, ৪ ভাগ 

গুণযুক্ততয়! পরিণামিতয়] চ জ্ঞানশক্কিক্রিয়াশ ভ্ি- 
সম্তবাৎ। নিগুণিহ্থয কুটস্থস্য ব্রক্ষণত্তদসস্তবাৎ ইতি । 

অভ্রোচ্যতে-ঈক্ষিতৃন্বশ্রবণাচ্চেতনং ব্রহ্মা বচ্ছব্ডা- 
বাচ্যং। অচেতনস্য প্রধানহ্য ঈক্ষিতৃন্বাযোগাণ্ড। 

জ্ঞানক্রিয়াশক্তী তু ব্র্মণি মায়য়া সম্তবিষ্যত2। কিঞ্চ, 

“অনেন জীবেনাত্মনান্ুপ্রবিশ্ঠ নামরূপে ব্যাকরবানি* 
ইতি নামরপব্যাকত্রী জগতকারণদেবতা শ্বষাচ 
কেনাত্মশব্দেন. চেতনং জীবং ব্যপদ্দিশতি। তথ! 
“তন্বমসি” ইতি চেতনস্যা শ্েতকেতো! অগতকারণ- 

তাদাক্সং গুরুরুপদিশতি | তদুভয়মপ্যচেতনন্থা 

প্রধানস্য জগৎকারণত্বে বিরুধ্যতে । তন্মা চেতনং 

ব্রহ্ম সচ্ছব্দেনোচ্যতে ॥ 

মূলের অনুবাদ । ঈক্ষাতি হেতু ( জগঙকারণ ) 

অশব্দ ( অ-বেদোক্ত ) নহে ॥ ৫ ॥ গৌণ যদি, নহে 
-_-“আত্ম” শব্দ হেতু ॥৬॥ তৎ-( আত্ম) নিষ্ঠ 
ব্যক্তির মোক্ষবিষয়ে উপদেশ হেতু ॥ ৭॥ হেয়স্ব 
(পরিত্যজ্যন্ব ) বিষে উত্তি না থাকা হেতু ॥ ৮॥ 
আপনাতেই লয় হেতু ॥ ৯ ॥ ( সর্বববেদের ) সামান্ত 

( সাধারণ ) গতি ফ্েতু ॥১০ ॥ এবং শ্রতিভে 
উক্তি হেতু ॥ ১১ ॥ 

পঞ্চম অধিকরণ সংরচিত হইতেছে 
শ্লোকের অনুবাদ । “তদৈক্ষত” এই বাক্যের 

দ্বারা প্রধান অথব ব্রচ্ম উক্ত হইতেছেন ? জ্ব্ান- 
শক্তি ও ক্রিয়াশক্জি। থাকিবার কারণে প্রধান সক- 

লের কারণ। ইঈক্ষণ হেতু চেতন ব্রহ্ম, কিন্তু ক্রিয়া 
ও জ্ঞান মায়! ঘ্বারা। “আত্ম” শব্দ এবং আত্মার 

সহিত তাদাত্ম্য ( সমধশ্মিত্ব ) প্রধানের বিরোধী । 

টীকার অনুবাদ । ছান্দোগ্য উপনিষদের যন্তা- 
ধ্যায়ে “ছে সৌম্য, পুর্বেব একমাত্র অদ্বিতীয় এই 
সতস্বরূপ ছিলেন” এই প্রকারে আরম করিয়া 
“তিনি দৃষ্টি ব আলোচনা! করিলেন আমি প্রকৃষ্ট- 
রূপে জন্মিবার জন্য বহু হই, এই সূত্রে তিনি তেজ 

সৃষ্টি করিলেন” ইহা শ্রুত হয় ( অর্থাত শ্রনতিতে 
উক্ত হইয়াছে )। এই সম্বন্ধে সাংখাগণ বলেন 

“২” শবের বাচ্য সর্ববজগতের কারণ প্রধান, কিন্তু 
ব্রচ্ম নহে । প্রধানের সন্বগুণযুক্ত ও পরিণামী হুই- 
বার কারণে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্কির সম্তাবন! 
হেতু। নি কুটন্থ ব্রন্ষে তাহার অসম্ভাবন! হেতু । 
এ বিষয়ে বলা যাইতেছেস্স্ট্ীক্ষিতৃত শুভ হই- 
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বার কারণে চেতন ব্রহ্মা সত শব্দের বাচা । অচে- 
তন প্রধানের ঈক্ষিতৃত্থের যোগাভাব হেতু । জ্ঞান- 
শত্তি ৪ ক্রিয়াশক্তি কিন্তু ব্রন্মেতে মায়! দ্বার 

সম্ভব হইতে পারে। আরও কি, “এই জীব 

(রূপ) আত্মী দ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ 

প্রকাশ করি” এই (সুত্রের দ্বারা ) নামরূপপ্রকা- 

শক জগশুকারণ-দেবতা স্ব-বাচক আন্মশব্দের দ্বার! 

চেতন জীবকে নির্দেশ করিতেছে । সেইরূপ “তত্ব- 

মসি” (তিনি তুমি) এই বাক্যের দ্বারা চেতন 

শ্বেতকেতৃর জগশ্কারণের সহিত তাদাত্ম্য গুরু উপ- 

দেশ করিতেছেন। সেই উত্তয়ই অচেতন প্রধানের 

জগতকারণ হইবার বিরোধী হইতেছে । অতএব 

চেতন ব্রঙ্গা সৎ শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছেন । 

তাণুপর্য্য । এই অধিকরণকে “ঈক্ষতি” অধি- 

করণ বলা যায়, কারণ যে শ্রর্ঘতি অবলম্বন করিয়া 

এই অধিকরণ রচিত হইতেছে, সেই শ্রুতির প্রথ- 

মেই আছে “তত এক্ষত”। এই এক্ষত শব্দের মুল 
ঈক্ষ ধাতুর উত্তর “ভ্তিপ্” প্রত্যয়ে “ঈক্ষতি” পদ 
সিদ্ধ হয়। এই “ঈক্ষাতি” শব্দে অবলন্বিত অধি- 

করণকে “ঈক্ষতি অধিকরণ” বল! হইয়াছে । এই 

অধিকরণকে “সচ্ছব্দবাচ্যতা” অধিকরণও বলা হয়, 

কারণ “তদৈক্ষত” মুলক শর্মতর পুর্বে “সৎ-এব” 

শব্দ মূলক আর একটী শর্তি অবলম্বন করিয়াও 

এই অধিকরণের বিচার চলিয়াছে। 

বেদাস্তসূত্রকার পূর্ববর্তী তিনটা সুত্রে প্রধানত 
দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মা জগতকারণ এবং সকল 

শান্ত্রই সেই ব্রহ্ষেতেই পর্য্যবসির্ত অর্থাৎ একমাত্র 
ব্রক্ষকেই জগতকারণরূপে নির্দেশ করিতেছে । 

দেখ! বাইতেছে যে তাহার সময়ের পূর্ববাবধি সম্ব, 

রজ ও তম গুণের সমগ্রিকে “প্রধান” নাম দিয়া 
তাহাকেই জগণকারণরূপে নির্দেশ করা সাংখ্যবানদী- 
দিগের অনুমোদিত ছিল। বর্তমান অধিকরণে 

বেদাস্তসূত্রকার সেই মতকে অবৈদিক প্রমাণ করিয়! 

চেতন ব্রঙ্গমেরই জগণ্কারণত্ব বেদসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ 

করিতে উদ্যুস্ত হইয়াছেন । যে সকল দর্শন বেদাস্ত- 

সুত্রকারের পূর্বেষ প্রকারান্তরে জগতকারণকে 

অচেতন বলিয়! দাড় করাইবার চেষ্টায় ছিলেন, 

ভীহাদের মধ্যে সাংখ্যমতই বহুল্রূপে প্রচারিত 

হইপাছিল বলিয়া বেদান্ত তাছারই মত খগুনে 

বৈয়ালিক-ন্যায়মালা ২৮৩ 

উদ্যুন্তর বলিয়া অনুমান হয়। অবশ্ট সাংখোর! 
তাহাদের মতের স্বপক্ষে শ্রুতির দোহাই দিতে 

পশ্চাপদ হয়েন নাই। তীহারা বলেন যে যখন 

শ্রুতির মতে ব্রহ্গ নিগুণ ও নিক্ক্রিয। তখন তীহ। 

দ্বার কোন শ্গিকাধ্য সম্ভব হয় না। অথচ প্রত্যক্ষ 

স্য্রিকার্ধ্যও যখন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, 
এবং যখন স্িতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির পরি- 

চয় থাকাতে জ্হানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সাহায্য 

বিনা স্থষ্টিকার্য্যের সম্তাবন৷ স্বীকার করিতে পারা 
যায় না, তখন কাজেই সাংখ্যবাদী প্রধান বা! 

প্রকৃতি নামক একটা কল্লিত পদার্থকে জগশুকারণ 
বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং সেই প্রধান ব৷ প্রকৃ- 

তিতে ভ্হানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আরোপ করিতে 

বাধ্য হইলেন। বেদান্তী এখন দেখাইতে চাহেন 
যে, প্রকৃতির জগৎকারণহ অশব্দ অর্থাৎ শ্রতিতে 

কোথাও প্রকৃতিকে জগণ্কারণ বলিয়। স্বীকার 

করা হয় নাই, বরঞ্চ তদ্িপরীতে “তদৈক্ষত” 
(তিনি দৃষ্টি বা আলোচনা করিলেন) এই কথা 
থাকাতে ব্রক্ষেরই অগণ্ুকারণত্ব শ্রুতির অন্ুমো- 

দিত বলিয়। স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। এস্থলে 
মাত্র শ্র্তির উপর নির্ভর করিয় সাংখ্যমত নিরস্ত 

করিবার চেষ্টা হইয়াছে । 

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষ্ঠ অধ্যায়ে এক, 
শরতিবাক্যে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্বেষ একমাত্র 
“সতস্বরূপ” ছিলেন এবং এই বাক্যের পরবর্তী 
বাক্যেই আছে “তিনি দৃষ্টি বা আলোচনা করি- 
লেন।” প্রশ্ন উঠিল যে উপরোক্ত শ্রনতিসন্ত্রে 

উল্লিখিত “সৎ” শব্দে কাহাকে ধরিতে হইবে 

চেতন ব্রক্মকে অথবা! অচেতন প্রকৃতিকে ? বেদান্তী 
বলিলেন যে শ্রর্তির মতে একমাত্র চেতন অক্ষ 
জগণ্কারণ, অচেতন প্রকৃতি কখনই জগৎ 

কারণ নহে, অতএব “সৎ শব্খে চেতন ব্রক্ষকেই 

বুঝাইবে। বেদাস্তী স্বমতের ভিত্তি স্বরূপে “তদৈ- 

ক্ষত” ইত্যাদি শ্রতিবাক্য অবলম্বন করিলেন। 

তিনি বলেন যে শ্রর্তিতে যখন “তদৈক্ষত” অর্থাৎ 
“তিনি দৃষ্টি 7 আলোচনা করিলেন”, তখন অচে- 
তন প্রকৃতিকে জগতকারণ বলা আনতির উদ্দেশ) 

হইতেই পারে না, কারণ দৃষ্ি ব আলোচনা কর! 
চেতনের ধর্ম। সাংখ্যবাদদী বেদান্তীকে ,এই 



৮২ 

ুক্ষির উত্তরে বলেন--/“ভাল, আমি প্রধান বা | স্পন্টই বুঝা. বায়, কারণ উপরোক্ত , মনের 
প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়া ধরিলাম, কিন্তু তাই |' পরেই শ্বেভকেতুকে তাহার গুরু রুনি উধাদেশ 
বলিয়া তাহার জগতুকারণ হওয়া অসন্তব ঘলিতে | দিবার কালে এ “সৎ» শবের. বাচ্য জগৎুকাযরথকেই 
পার না। আমি প্রধামকে সন্ব, রজ ও তনগুণের | “তিনি আত্মা, তিনি. তুমি” বলিয়! স্পষ্টই নির্দেশ 
সমগ্রি বলিয়াছি। এখন আমার মতে এবং তোমারও | করিয়াছেন দৃষ্ট হয়। আর একটা মন্ত্রে “এই জ্রীব- 
মতে সবগুণের ধশ্্ হইল প্রকাশ, আবার জ্ঞানেরও রূপ আত্মা দ্বার অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ 
ধর্ম হইল প্রকাশ। কাজেই চেতন ব্রশ্গের আমি প্রকাশ করি” এইরূপ বলিয়া শ্রতি আত্মা 

জ্ঞানের সাহায্য বিনা ষে সৃষ্টিতে জ্তানশক্তির কার্ধয কেই জগৎকর্তারূপে বলিবার অভিপ্রায় খুবই স্প্র্- 
সম্ভব নহে সে কথ! বলিতে পার না-প্রধামে | ব্নূপে ব্যক্ত করিয়াছেন । এই দকল প্রমাণ অব- 
প্রকাশধন্মী সন্বগুণ থাকাতেই শ্ঞানশক্তিরও কাধ 1 লম্বনে বেদান্তী বলেন যে শ্রতিমতে অচেতন প্রধান 
প্রতাক্ষ হওয়া সম্ভব। (সইপ্প, আমার মতে কিছুতেই জগৎকারণ হইতে পারে না/-”«একমাত্র 

এবং তোমারও মতে রজোশ্টণের ধর্ম হইল ক্রিয়া £চতন ব্রহ্ম ৰা আত্মাই জগৎকারণ। 
শঞ্তি, আবার পরিণাম-বা নিত্য নুতন ভাবে পরিণত কিন্তু এইখানে বেদান্তীর সম্মুখে এফটা মহা- 
বা পরিবর্তিত হইবারও মূল হইল ক্রিয়াশক্তি.; | সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়_ ব্রঙ্মা যখন শুদ্ধ 
কাজেই চেতন প্রক্ষের ক্রিয়াশক্তির প্রয়োগ না ! চৈতন্যস্বরূপ, অর্থাঞ্ নিগুণ ও কুটন্থ, তখন ডাহা 
হইলেই যে স্ৃষ্টিকার্থ্যে ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাওয়! কর্তৃক স্প্থি কিরূপে সম্ভব হয়? কেবল চেতন 
বাইবে না, দে কথা বলিতে পার মা-_প্রধানে যিনি, তিনি মাত্র জাছেন এবং আপনাকে আপনি 
রাজোগ্ুণ থাকাতেই স্বীকার করিতে হয় যে জানেন। চেতনের সঙ্গে জ্ঞানশক্কি ও ক্রিয়াশস্কির 
“প্রধান” পরিপামী অর্থাৎ নিত্য পরিবর্ধনশীল এবং সংযোগ না হইলে . পরিদৃশ্যমান স্বষ্টি সম্তব হয় না, 
প্রধানে ক্রিয়াশক্তি আছে?। ইহা সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতেরই সম্মত। এই 

বেদান্তী ইহার উত্তরে বলিলেন যে, সাংখ্য- ৷ সংযোগ হয় কিরূপ্রে, অর্থাৎ চেতনে স্ুষ্টিমূল জ্ঞান- 
দর্শনে পুরুষকে নিত্য ও চেতন, এবং তদ্যতীত | শক্তি ও.ক্রিয়াশক্তি আসে কোথা হইতে ? বেদাস্তী 
অন্য সকলকেই অচেতন বল! হইয়াছে--এই পর্য্যন্ত; ৰ তাহার উত্তরে বলেন যে মায়া দ্বারা এই সংযোগ 
আতিসপ্মত এবং বেদান্তসম্মত বলিয়া মানিতে | সম্ভব হয়। আকাশে কোন প্রকার বর্ণ না থাকি- 
প্রস্তুত আছেন ; এই অংশে উত্তয় মন্ডের কোনই !-লেও তাহাকে নীলবর্ণ রলিয়া একটা ভ্রম হয়-- 
বিরোধ দেখা যায় না।. কিন্তু সাংখ্য যেখানে আকাশে নীলবর্গের একটা মিথ] আরোপ হয়। 
“অচেতন” প্রধানকে জগতের কারণ বলেন, সেই এইরূপ আরোপ যে ভ্রমের কাধ্য, তাক্কাকেই মায় 
শানেই বেদ্ষান্তের সহিত এরং শ্রতির সহিত বল! মাইতে প্রারে । এই মায়ার ফলে ব্রহ্মেতে 
বিরোধ । কারণ এই ঘে, গতি যে মন্ত্রে বলিতেছেন । সৃষ্টির মূল্ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সংযুক্ত হয়, 
রে, পূর্বে. “সৎস্বরূপ” ছিলেন, তাহার পরব্তী | অর্থাৎ ব্রচ্মের সুষ্ট্যাত্মক একটা ভ্রম উপজাত হয়। 
স্তরেই সেই সংস্বরূপ “দৃপ্ত | আলোচন।” করিলেন ূ কাজেই দীড়ায় এই যে, সৃতি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ষের 
বলিয়া উল্লেখ আছে দেখ! যায়। বেদাস্তীর প্রধান! কল্পনা, ব্রক্মকে ছাড়িয়া ইহার বাস্তব কোন সত 
যুক্তি এই যে, যতই কেন সন্বগুণ বা রজোগ্ডণ নাই। এরা 

থাক্ না, আলোচনা! করা অচেতন কোন 'কিন্কুর তারপর, বেদান্তী বিপক্ষ পক্ষের একটা বিতর্ক 

৯৯ কত) ভাগ 

পক্ষে জন্তভব নয়। নিজেই উপস্থিত করিলেন. যে, “এ যে ঈক্ষণ বা 
ইহার পর, বেদাস্তী 'আরও বলেন যে, শ্র্তি- আলোচনার কথা বল! হইয়াছে, উহ্না গৌণভাবে 

মতে সশব্র দ্বারা মাত্র চেতন জগুকারণ বুঝা- বলা হইয়াছে; . মনে রর যে, যদি আমি বলি বে, 
তেছে তাহাও নয় ।- কিন্ত চেতন আত্মাকেই জগৎ- রে কাসিতেছে, তবে ন্সাম্ার উক্কির তো এমন 
কারণরূপে নির্দেশ কর! "শ্রুতির “উদ্দেশ্য বলিয়া তাৎপর্য্য নছ্ছ্-ষে, সত্য. সত্যই ফুল. হাসিতেছে:_ 



ধা ১৯৪৩৬ 

আমার হঙগার উদ্দেশা এই -ধে ফুলগুলি যেভাবে 

রহিয়তই, ভাহাতে ধরনে হধ ধেন ফুল হাসিতেছে ১. 
ইহাকৈই বাধায় বে সৌণভাবে ফুলের হাপির 
কথ। বলা ইইয়াছে। সেইরূপ উপরৌক্ত “তদৈক্ষত” 
ইত্যাদি শ্র্শততে চেতন বর্ষের পাঁরবর্তে অচেতন 
প্রধান.সন্বন্ধেই, গৌণভাবে আলোচনার কথা বলা 
হইয়াছে, অর্থাৎ শ্ৃষগ্টির কারণরূপে 'প্রধান' যেন 

॥ আলোচনা! করিয়াছিল, এইভাবেই উহা অর্দততে 
উক্ত হইয়াছে, যদি বল! যায়? বেদাস্তী নিজেই 
তহুত্বরে বলিতেছেন যে তাহা ঠিক নহে, কারণ 
তাহা! হইলে শ্রস্তিতে স্পক্ট্পে আলোচনার 
কণ্তীকে চেতন আল্পারপে নির্দেশ কর! থাকিত না। 

আরও কয়েকটা স্ব্মতের সমর্থক যুক্তি উল্লেখ 

'করিয়। বেদাস্তী সাংখ্যবাদীকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করিতে 
' চাহেন। একটা যুক্তি এই যে, আত্মনিষ্ঠেরই যুক্তি 

হয় শ্র্মততে এইরূপ উপদেশ আছে। সাংখ্যবাদী যদি 

| ইহা ধরেন যে, প্রিয়তম ব্যক্তির প্রতি যেরূপ গৌণ- 
ভাবে আত্মা শব্ের প্রয়োগ হয়, সেইভাবেই হয়তো 
প্রধানেরই প্রতি গৌণভাবে আত্মা শব্দের প্রয়োগ 

হইয়াছে ? তাহারই খণ্খনের জন্য বেদাস্তী বলেন যে 
সে প্রন্ধার গৌণক্ভাবেও আত্মাশন্দের প্রয়োগ লম্ভব 
নয় । শ্রুতিতে আছে যে আফ্মুনিষ্েরই মুক্তি হয়। 
এখন, সাংখ্যেরও মতে (বেদাস্তেরই ন্যায়) অচেতন 
খাহাই হোক না কেন, তাহাকে পাইলে যুক্তি 
হয় না। ন্ুতরাং স্পঙ্টই. বুঝা! যাইতেছে বে 

আর্ততির মতে চেতন আঙ্মাই জগত্কারণ। 

বেদান্ত আর্ একটা বিতর্কের অবতারণ! করি- 

লেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিকে কোন কঠিন বিষয় 
বুঝাইতে গেলে সহজবোধ্য বিষয়ের অবলম্মনে. বুঝ।- 

ইবার বিয়ে অগ্রসর হইতে হয়; কোন সুগম 

বিষয়কে বুঝাইঙ্ে গেলে স্থুল স্কুল বিষয়ের সাহায্যে | 

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয় । কিন্তু বতই কঠিন- 

তর বা! সু্ঈতর বিষয়ে লগ্রসর হওয়! যায়, ততই 

সেই সেই নিষয়ের পশ্ঢা্ন্বী বিষগুলিকে, বুঝা- 

ইবার প্রকৃত লক্ষ্য বিষয় নহে বলিয়া পরিত্যাগ 

করিতে হয় । মনে কর, কাহাকেও অরুন্ধতী নক্ষত্র 

দেখানো আবশ্টক হইল। তখন হয়তো প্রথমে 

তাহাকে বলিলাম যে চন্্রকে দেখ। সে যখন 

বলিল যে চন্দ্রকে দেখিতেছে, তখুন তাহাকে 
১৩ 
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বলিলাম. €ব চন্দ্র অরুন্ধতী নক্ষত্র নহে, তাহার 
পার্বতী এ উজ্জ্বল নক্ষত্রটি দেখ । সে যখন.বলিল 
যে. সেই নক্ষত্রকে দেখিতেছে, তখন তাহাকে 
ঝলিলাম যে এ নক্ষব্রও অরুন্ধনী নহে, কিন্তু উহ্থার 
সমসুত্রে অবস্থিত এ সৃন্মমতর নক্ষত্রটা দেখ । 
এইরূপে তাহাকে সুন্সম হইতে সুন্সমতর নক্ষত্র 
দেখাইতে দেখাইতে এবং পূর্ববদৃষ্ট স্থুলতর নক্ষত্র 
যে অরুন্ধতী নক্ষত্র নহে তাহা প্রতিপদে বুঝাইন্ডে 
বুঝ।ইতে ক্রমে তাহাকে অরুদ্ধতী নক্ষত্র দেখাইলে, 

দেখাইবার স্থুবিধা হয়। এই প্রকার পূর্ববর্তী 
বিষয়সমুহকে একে একে আগ করাকেই “হেয় 
করা বলা হয়। “হেয়” শব্দ ত্যাগর্থ “হা” ধাতু 

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এখন কথা এই যে, 
সাংখ্যবাদী যদি বলেন যে, শ্রুতিতে যেখ।নে শাছে 
সতকে পাইলেই মুক্তি হয়, সেখানে গৌণভাবে 
প্রধানকে উদ্দেশ করিয়াই “সৎ”. শব্দ ব্যবহৃত 

হইয়াছে, তাহার উত্তরে বেদান্তী পূর্বেবাক্ত দৃষ্টান্ত 
অবলম্ষনে বলেন যে তাহা হইতে পারে না, কারণ 

গৌণতভাবে প্রধানকে মোক্ষের কারণ বলিয়া ধর! 
হইলে মুখ্যভাবে ব্রঙ্গাকে মোক্ষের কারণ বলা লাব- 
শ্যক হইত এবং সেই সময়ে ইহাও বলা আবশ)ক 
হইত যে প্রধান” মোক্ষের প্রকৃত কারণ নহে। 

কিন্তু শ্রতিতে কোথাও এই ভাবে সৎশব্দবাচ্য 

প্রধ।নকে হেয় ব| পরিত্যাগ করিবার কোন কথ! 

পাওয়। যায় না.। কাজেই বলিতে হয় যে মোক্ষের 

একমাত্র কারণ চেতন ব্রঙ্গহ জগতকারণ এবং 

তিনিই সৎশব্দের বাচ্য। ৃ 

সংশব্দের অর্থে যে শ্তিতে প্রবান বুঝায় না, 
তাহারই সমর্থনে বেদান্তী গার একটা প্রমাণ 
দ্রিতেছেন এই যে, শ্রাতিতে আছে যে টা 
অবস্থায় এই পুরুষ “সঙ” এর. সহিত মিলি 

হয়েন।” এই কথা শেতকেতুকে বলা হইয়ছে। 

এখানে “মিলিত” হওয়।র আর্থে লীন” হওয়া ব। 

লয় পাওয়া বা আঁভন্নভাবে মিলিত হওয়া ধরিতে 

হইবে । এখন, যে শ্বেতকেতুকে এ উপদেশ দেও! 

হইয়াছে, সেই শ্বেতকেতু চেতন । এখন "কণা! এই 
যে, চেতন কাহার সঙ্গে অভিন্নভ।বে মিলিত বা লান 

হইতে পারে? জল জলেই লীন হয়, মাটীতে 

লীন হয় না। সেইরূপ চেতন চেতন্রেই লীন হইতে 



২৮৪৫ 

পারে, অচেতনের সঙ্গে হইতে পারে না। সহজ কথায় 

বলা যাইতে পারে যে, সমধণ্মী না হইলে পরস্পরে 
অতিন্নভাবে লীন হইতে পারে না। দুইটী বস্ত সম- 
ধণ্মা হইতে গেলেই এক হইতে অপরের উৎপন্ন 

বা অংশ হওয়। আবশ্যক, তাহা না হইলে উভয়ের 

ধর্ম এক হইতে পারে না। এই কারণে শান্্রী় 
একটা যুক্তি এইরূপ উত্তত হয় যে, যাহা হইতে 
উত্পন্তি, তাহাতেই লয় বা ভিন্নভাবে মিলন সম্ভব। 

এই যুক্তি অবলম্বনে বেদান্তী বলিতেছেন যে, যখন 

চেতন শ্েতকেতুরূপ শাঙ্সার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 
যে স্ৃযুপ্তকালে সেই আত্মা “সৎ”. এর সহিত লীন 
হইয়] যান, তখন স্পষ্টই বুঝ। যাইতেছে যে সেই 
“সত” হইতেই শ্বেতকেতুরূপ চেতন আত্মার উতুপত্তি 
এবং কাজেই একমাত্র চেতন আত্ম। ব্রহ্মাই “সৎ” 

শব্দের বাচা । 
সমস্ত শ্রমতির একবাক্যতা বেদাস্তীদিগের মতে 

সৎ শব্বাচ্য অঙ্গেরই জগৎ কারণ হইবার সপক্ষে 

অন্যতর প্রমাণ। সাংখ্য, বৈশেষিক প্রভৃতি বিভিন্ন 
তর্কশাক্স্ে একমাত্র কোন বস্থকে জগতের কারণ 

বলিয়া! নির্দেশ করা হয় নাই-_সাংখ্য প্রধানকে 

জগত্ড কারণ বলেন, বৈশেষিক পরমাণুকে বলেন 

ইত্যাদি। কিন্তু সমস্ত আর্তিই একমাত্র চেতন 

আনা বা ব্রঙ্ম্কেই জগতের কারণ বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছেন। আবার আলোচ্য অধিকরশের অব- 
লন্ঘিত শ্র্তিতে দেখা যায় যে »”সত”কেই স্থগ্রির 

কারণ বল! হইয়াছে। অতএব স্পঞ্টই বুঝ! যাই- 
তেছে যে জগৎকারণ চেতন আত্মা ব্রহ্মই একমাত্র 

সতশব্দের বাচা, ইহ। শ্রতিসমুহের অভিমত । 

উপসংহারে বেদাস্তী বলিতেছেন যে চেতন জাত! 

ব্রন্মের জগৎকারণত্ব কেবল যে শ্রর্মতসমূহথে উল্লি- 

খিত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু এই মতই সর্বব্জন- 
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শোক-নংবাদ । 

সারগুরুদাল বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্বনামধনা পযুক্ত 
সার গুরুদাপ বন্দযোপাধা।য়ের মৃত্যুতে বজদেশের যে 

ক্ষতি কৃইল। ভ্বাহ! সহজে পুর্ণ হইবার নহে। বিনগে 

তত্ববোধিনী পাত্রকা 

] 

ড11)9 [১61৮2 

১৯ কষ, ৪ ভাগ 

বাধ্য সরলতায্ব আাক্ম পো চিত অমাষ্টিক ব্যাবহারে নি 

সকলের আদশীতু 5 ছিলেন । জীবনের শেষ মুহ্র্থ পর্য)প্ত 

তিনি সাধারণের হিতকর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন । কলি- 

কাতার ভিতরে এমন কে।ন সভ সমিতি হইত ন! 
ধেখানে গুরুদাস বাবুর পদধূলি না পড়িত । সাহিতা 
পরিষদের 1ঙনি একজন বিশেষ উৎসাহ্দাত ছিলেন। 
বঙ্গভাবায় শিক্ষা বিস্ত।রে তিনি যাহা! করিন। গিয়।ছেন: 
তার জন্য জন-সাধারণ তাহার নিকট চিরপ্ততজ্ঞ 
থাকিবে । 

ভাই উমানাথ গুপ্ত | নববিধান সমাজের অস্ত_ 

গত ব্ষাঁয়ান ই্ধুক্ত তাই উমানাথ গুপ্ত ইহলোক হইতে 
বিদায় গ্রহণ কররিধ'ছেন। যাহারা এক সময়ে প্রবণ 
উৎসাছের সহিত ব্রদ্ষলমাঞ্জে যোগ দিক্লাহছিলেন, তাহাক্ষ, 
একে একে অন্তহিত হইতেছেন। ম্ুলভ সমাঢারেক, 
সহিত উমানাথ বাবুক়্ নাম বিশেষ ভাবে বিঞড়িত। 
মহবির প্রতি তাহার এখগাড় শ্রদ্ধ। ছিল । পরমেশ্বর 
ষ্টাহার পরলোকগত আত্মান্ম শাস্তি বিবান করুন। 

শ্রীযুণালিনী দেবী । শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর 
দৌহিত্র শ্রীগুক্ত অরবিন্দ ঘোষ গত ২রা পৌষ তাহার 
পত্মী হারাইয়াছেন। অরবিন্দ বহর অসামান্য প্রতিভ। 
বিপদসন্কুল সংসারে সেরাশ ফুটিতে পারিল না, ইহাতে 
আমর বিশেষ ক্ষুন্ধ। অরবিস্দ বাবু এখন কোথাক় কি 
অবস্থায় জাশি না, ভাহ!র সাথবী স্ত্রী চ'লয়া গেলেন ঈশ্বর 
ঠাহাকে তাহার ফজলময় ক্র:ড়ে স্ব'ন দিন। 

শীদুক্ক অজিত কুমার চক্রবর্তী | অজিত বাবু 
অপরিণত বক্সট়ে আমাপিগকে ছাড়িয়। গেলেন । তাহার 
আরদ্ধ গাঁজা! রামমোহন রায়ের জীবনী অসম্পূর্ণ কহিয়া 
গেল । মহবির জীবনী রচনায় তিনি তাহার পরিচয় 
রাখিয়া! গ্য়াহেন । তাহ] হইতে আনর! অনেক প্র ত্যাশ।, 
করিয়াছিলাম | জাদাঙদিগকে বঞ্চিত হইতে হইপ। 
ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সংগিগ্ধ বিঃ । আমরা আর 
কফি বলিব? | 

চাটার -.প্ত়্াছটি 

উননবতিতম সামরিক 
ব্রাহ্মসমাজ । 

আগামী ১১ই মাঘ শানবার 
প্রাতঃকাঁল ৮ ঘটিকার সময় মহষি- 
দেবের ভবনে ব্রন্ষোপাসন৷ 
হইবে । অতএব এ দিবন যথা- 
সময়ে উক্ত গুহে সকলের উপ- 
স্থিতি প্রার্থনীয়। 

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
ম্পাদক। 



মাঘোংসব উপলক্ষে ুলভ মূল্যে পুজ্তক বিক্রয়। 
আগামী ১১ই মাথ সাত্বৎংসরিক ব্রচ্ধোৎসব উপলক্ষে ১ল| হইতে ৩'শে হ ৃ ই মাহ তত ৩*শে মাধ পর্যান্ত আদিতাক্ষদমাজের পুস্তকাল 

বিক্রের পুস্তক ও পুরাতন তত্ববোধিনী পত্রিক! সকল নিরলিখিত স্বুলত যুলো বিক্রয় হইবে। 
নফঃম্বলের ক্রেতাগণ ৩*শে মাথের পূর্বে মপিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূলা ও আছমানিক ভাকমাগুল "আদিরাক্ষ- 

সমাজের কর্দাধ্যক্ষ ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড যোঁড়ামাকে। কলিকাত।"এই ঠিকানায় পাঠাঠলে পুস্তক গ্রাণ্ড হইবেন । 
১৭৬৯ শক হইতে ১৮৩৯ শক পর্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ববোধিনী-পত্রিক। বিজ্রযার্থ পাওয়। 

ঘাইবে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একআ বাধানে। এক এক খও ০৪২ টাক! মূল্যে বিক্রয় হইবে । 

পুর্ণ মুল্য হুল মূল্য । 
রান্ধর্শ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্যয- ্ 
সহিত (সুল.ও টাক] প্লেবনাগর অক্ষরে 

ও তাৎগধ্য বা্গাল। অক্ষরে ] চি | 

বাঙ্গাল! ব্রাঙ্গধন্ত্ব (প্রথম ও স্বিতীয় খণ্ড .।* 
বাঙ্গাল স্রীন্গধর্শ (তাৎপর্য খহিত) ” 1৮ * ৮০ 

| দশোপদেশ | রি ছু. . )০ 

যাধোৎসব ০ /* 

দেবনাগর অক্ষরে কঠেপনিষৎ এবং রাজসনের 

সংহিতোপনিষৎ (ভাষ্য সম্বলিত ) ₹%/৪ /5 

রাজ। রামমোহন রায়ের স্গীতাবলী 1৯ ৬০ 

ব্রদ্ষলঙ্গীত সম্পূর্ণ (১২শ ভাগ পর্যন্ত, ) ৯ 

€ভাল বাধা ) . | ১৭. ১৬. 

রদ্ধসঙ্গীত ১২শ ভাগ ৮৯০, 
রঙ্দোপাদন। | | /১ 2 
হিন্দি অঙ্গোপাসন। | /* /০ 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃত । 

আত্মতত্বিদ্য। ৬/৬ /৪ 

পরলোক ও মুক্তি ৮৬ /০ 

া্গধর্শের ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ (হুলত সংস্করণ ) দ* . ,॥* 
খর ত্র (থ্াধা), রীতি ৮০. 

শরাঙ্ষধর্ণের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর 4 

্রঙ্ধবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন: “ 

সংগ্রহ একস 1৮ 

শরান্ষসমাজের পঞ্চধংশতি বৎলরের পরীক্ষিত . 

ত্বান্ত .. /* 
08577806 527085 8৫29য55। 

1)6501058,09.0৮ 1 58£015 রঙ রণ চি রি 

[115117015৮8 27201 8০০৮ এ রঃ 

মহ দেবেজ্রনাথ ঠাকুর গ্বয়চিতা 

জীবনচরিত (কাগজে বাঁধা ) ১৪ - ৯৪৭ 

অছুষ্ঠান পঞ্ধতি . নর ৯৯ ৯৯ 

বর্গ রাজনারায়ণ ব্থ প্রণীত 

পাজনারারণ বস্থর বক্ত'ত| ( সদ ভাগ) 8৯. ]০ 

সঁজগায়াসণ বন্গুর বক্ততা1 ( ২ম ভাগ) %* 1৮৪ 

. ৯১ 

'ব 

-. পুর্থযুল্য লুলভ মূল্য। 

হিন্দুধর্ের প্রেত! ০ 1 

[)565002 01 137211170191 চ.৯১, 
190 059 737218700 5912)2) ৭1০৩৮ 
49 ১৪732) 0৪ 2 01)00101) নি 

4 7৪010 ৮০ 006 030677 

£ড1)2 15 13121017001555 572 

[1781000017)6 ০1 01717501817 59507706101) 

ৃ 41১58 % 

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ঘিজেন্দ্রনথি ঠাকুর প্রণীত 
পদ্যে বাগধর্ণ ০ ৪৬ 

আচার্ষেযর. উপদেশ প্রথমথণও্ ০ ০ 

)বিতীয় খণ্ড ॥ 1০ 
রেখাক্ষর বর্ণঘাল! ১৭. ১. 

শীযুজ ক্ষিতীন্দ্র্নাথ ঠাকুর বিএ তত্বনিধি প্রণীত 
পরঙ্গধর্ম্ের বিবৃতি ( তাল বাধ!) দ* 
রাজ। হরিশ্ন্দত্র . ৪ &৬ 1৮5 

আ'াখিজল রঃ ॥॥ . ৬০ 
হ্তগবৎ কথা! », 1৮০ 

আলাপ (ভালবাধা) ১ নাচ 

গু পিতা নোধমসি 0500১ 05 
শিক্ষালমস্যা ও কৃষি শিক্ষা ১8১ 8০ 
বঙ্গসেন। সংগঠনে দেশের উন্নতি /5:৩ 

"্ঘা” ( প্রসাদী পদচ্ছায়া ) 1৯ . - ॥% 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণী 
মার্কন অরিলিয়সের আত্মচিন্তা ॥ 

_. সীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 

'ঠপনিষদ অক্ষ (রবীন্ত বাবুর ) 15 $৩ 

ধর্শাশিক্ষা | ৫৫ ১৪ 

শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেম প্রণীত 
ব্রদ্ষসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ) ১0৪ ৯. 
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হ014০১৩এজ কিরে ূ রায়ের মজ্য মঞ হের রে 

রী 1, নিএকসবা্ি রা 
দি উনবিশকক িগ 

চতুর্থ ভাগ 
ফাস্তন খ্ান্ধস্ঘৎ উ্৯ ।. 
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৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, বাসনার বঙ্কে ৮ রণগোপাল চনত দাগ মুকিত ও প্রকাশিত 

পাল ১৩২৫) খৃঃ ১৯১৮। লম্বৎ ১৯৭৫ । কলিগ ঠান্ব ৫০১৮) ১লা ফান্টন। বৃহস্পতিবার । 

ততবোধিলী পেরিঝান় বার্ধিক মূলা-৩২.টাকা।, _ আদি্রাঙ্গসমাজের কশাধ্যক্ষেয নাষে 

ডাকমাজুগ ৬৭ আনা । এই লংখ্যায় মূলা ।« আনা। [ পাঠাইতে হইবে। 



আদিত্রাক্ষমমাজ মেডিক্যাল মিশন । 
৫৫নং আপার চিংপুর রোড, জোড়াসীকে! কর্তিকাতা । 

ব্রক্মোপাসনার ছুইটী অঙ্গ__-তগবৎএাতি ও 
তাহার প্রিয় কার্ধ্য সাধন । বন্ুকাল যাবত; সর্দি" 
সমাজ প্রথমোক্ত অঙ্গেরই সাধনা করিয়! আসিতে 
ছিলেন । সম্প্রতি গত ১৭ই আধাঢ সোমবার অবধি 
একটা মেডিক্যাল মিশন খুলিয়া আদিসমাজ ঈশ্বরের 
প্রি কাধ সাধনের দ্বার! ব্রচ্মাসাধনার পথ প্রশস্ত 
করিয়। দিয়াছেন । এখানে প্রতাহ প্রাডে ৬॥০ 
হইতে ৮॥ পর্যান্ত এবং অপরাহে ৪ট। হইতে ৬টা 
পর্যান্ত সমাগত রোগীগণকে ম্বৃবিজ্ঞ চিকিশুসকের 
স্বারা বিশেষ যত্রপূর্বক বিনা মুলো হোমিওপ্যাথি 
মতে চিকিতসা করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । 
২১নং জোড়াপুকুর ক্ষোয়ার-লেন-স্থিত বহুদরশী ও 
ম্ুবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত জি, এল 
তপ্ত এম, ডি, মহাশয় এই মিশনের পরামর্শ দাত! 
চিকিৎসকের (0০971501617) 1১75৯101577) কাষ্য 

করিতে অনু্রাহ পূর্বক স্বাকার করিয়াছেন । আদি- 
ব্রাঙ্গাসমাজের নিন্বতলগুহে আপাতত এই মিশনের 
স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই মিশনের সাহাযা- 
কল্পে ধাহার যাহা সাধ্য, মুষ্টিভিক্ষা পর্যান্ত এবং 
ইহার উন্নতির জন্য সাধারণের পরামর্শ সাদরে 
গৃহীত হইবে। 

ভন্যান্য বিবরণ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট 
অনুসন্ধান করুন। 

শ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
সম্পাদক আদিবাঙ্গলমাজ। 

তন পুস্তক ! নুতন পুস্তক! ! 

শিক্ষাসমন্যা ও কৃষিশিক্ষা। 
শ্ীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি বি-এ প্রণীত। 

( ভ্রীবুক্ষ হীরেজ্্রনাপ দত্ত বেদাজ্বরর মহাশয়ের 
ভূমিক! সমেত ) ৃ 

৪ 

ইহাতে শিক্ষা! সংক্রান্ত নানাবিধ জটিল বিষয়ের ! সম্পিবিষ্ট হইয়াছে । 
সমস্যা বিশদভাবে মীমাংসিত হইয়াছে । এই পুস্তক- র করিতে অশ্ঙ্গপাত সন্বরণ করা যায় না। 
খানি কেবল ছাত্রদিগের নয়-_ ছাত্র-অভিভাবক-. 
দিগেরও প্রণিধানযোগা | এই পুস্তকের বন্ুল 
প্রচার আবশ্যক হওয়ায় উহার মুলা অতি সলভ 
করা হইয়াছে । আকার ডবল ক্রাউন ১৬পেক্জী 
১০০ শত পৃষ্ঠার পুর্ণ । মূল্য--॥০ আনা। 

৫«নং অপার চিৎপুর রোড, আদিব্রাষসমাজ 
কাধ্যালযে গ্রাগবা । 

বলুন । 

._.. বাল্যসখা 

জীভগব্ৎকথ|। 
. ছিতীয় সংস্করণ । 

্রক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর তবনিধি বিএ, প্রণীত । 
| মুল্য ।৮* আন1। | 

এই গ্রন্থে ঈশ্বরের, সতা* জান, অনন্ত আনন্দ, 
অমৃত, শান্ত, মঙ্গল ও-অদ্বিতীক্ব স্বরূপেয় অতি স্ুন্দর, 
সরল ও যুক্িমুক্ষ ব্যাখ্যা করা হইগ্াছে। এই গ্রন্থ 
পাঠে ঈশ্বরের স্বরূপ সেটির ঘারণা জাদ্মিবে। এই 
গ্রস্ত প্রত্যেক বালক ও যুবকের পাঠ কর উচিক্ক ।. বে 
সকল পিত। মাতা সন্তানকে ইঈশ্বরবিশ্বাসী করিতে ইচ্ছ' 
করেন, তাহার! এই গ্রন্থ সম্তানদিগঞ্জে পাঠ করিতে 

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড আদিতাঙ্গসঘাজ 

নিশান গরন্থাববী ন্ 
মল্পীবী রামেত্্রতন্দর ত্রিবেদধী তাছার ভুমিকায় কি 

লিখিয়াছেন একবার পড়,ন একেবারে মুগ্ধ হইয়! যাবেন 
এষ চুপ গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে স্কুল কলেজের পাঠাগারে 
ও সাধারণ লাইব্রেঠীতে থাকা কর্তবা, প্রকাণ্ড গ্রন্থ, 
দাম সাড়ে তিন টাক1। 

সাধু শিবচন্দ্র দেবের জীবন-চরিত 
প্রকাশিত হুই্য়াছে। 

ইফাতে, সেকালের অনেক ্তিহীসিক চিত্র, ব্রাক্ষ- 
সমাজের কথা, ঝুঁচবিহ্ার বিবাহের কথা! ও অনেক 
মহাপুরুষের কর্মী ও ধন্ম জীবনের কাঞ্িনী প্রস্ভৃতি অনেক 
জ্ঞাতব্য বিষয় সম্িবেশিত হ্হয়াছে। মুল্য আড়াই 
টাঁক। মাত্র) 

নূতন পুস্তক ! নূতন পুস্তক !! নৃতন পু্তক ! 

শ্রযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তব্বনিধি, বি, এ, প্রণীত । 
১ | “ম1” ( প্রসাদী-পদচ্ছায়। ) মুল্য 8০ 

ইহাতে ৬৯টা রামপ্রসাদী স্থরের গান 
ইহা পাঠ করিতে 

নুপ্য ॥০ আট আনা মাগ্জ। 

হ। ও পিতা নোহনি। 
(তৃূমি আমাদের পিতা ) 

আদিব্রাক্মমমঞ্চ কার্যালয়ে (৫৫ নং ম্মাপার চিং- 
পুর রোড়ে) প্রাপ্তবা। মুল্য ॥* আন! মাত্র। সন্দর 
ছাপা। ইহাতে খবরের পতৃভাৰ বিশদরূপে বুঝান 
হইয়াছে । বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় ৫৭৩ নং হৃকিয়া দ্ীট--কলিকাতা প্রাগুব্য 
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“প্রজা বানান আলীরাম্মল সিতলামীগহিক গ্রহ্ষনগুল্সন্ । লন লিন্খ াললল-ন (গন বলস্র্সিংবযব$ীবঈীনযছিলী 

অম্বহ্যাঘি শজধলিতন্তু অজ্ধান্মহ' অঞ্জজিল্ জমজ লিলবানুখ দুত্ঘলদলিলিলি। থজাত্ লক্ষী নাথ য্লয৪ 

ঘাহলিবাদগিযাত্য ঘষধজ্াঅতি। 

উননধতিতম. মাম্ধৎমরিক 
এম্ো।ৎসব। 

(স্থরেশ চন্দ্র চৌধুরী) 

বর্তমান বুসরের দুঃখ-ছুদ্দিনের ভিতর, মহা- 

মারী হূর্ভিক্ষ প্রত্তির ভিতর দিয়া ব্রান্দোসবের 
সার্থকতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভগবানকে প্রাণের 
সহিত ডাকিতে হইবে, এই প্রকার একটা ব্যাকুল 

প্রার্থনার ভাব যেন সকলের প্রাণে জাগিয়া উঠিয়া- 
ছিল। 

পূর্বব পূর্ণ বসরের ন্যায় এ বসরও মহধি 
দেবেন্্নাথের সুপ্রশস্ত ও প্রাঙ্গনে প্রাতঃকালের এবং 

পায়ংকালের উৎসব হ্ৃসম্পন্ন হইয়াছিল । প্রাঙ্গনটী 

প্শ্পমাল্যে স্থশোভিত হইয়া এবং দীপমালায় 

স্বসজ্জিত হইয়া সকলের হৃদয়ে উৎসবের ভাব 

জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল । 

প্রাতকালের উৎসবে প্রায় তিন শত ভক্তজন 

গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে উপশ্ফিত হইয়া আচাধ্যদিগের 

সঙ্গেই ভগবানের - চরণে শ্রদ্ধীপ্লি অর্পণ করিয়া- 

ছিলেন। আমাদের আশা এই তাল্লসংখ্যক ভক্ত- 

মগুলী দেখিয়া পরিতৃপ্থি লাভ করে না। আমরা 

চাই যে বিস্তৃততর ভন্তমণ্ডলী প্রস্তুত হইয়া প্রাণ 
ভরিয়া প্রাতঃকালের বিহগগীহের সঙ্গে আপনাদের 

হৃদয়ের গীত মিলাইয়। দেন । 

প্রাতঃকালে সকলে সমবেত হৃদয়ে সেই স্থপ্র- 

ঠিদ্ধ অর্চলখগী, 5 পদেহক্রতল দিরাক্যংন দেহ প্রীতি 

লঞ্চিন্ সীলিতঞ্জ-দিসজাত্য ম্যখল লতভুঘাললঠ/জ 

শুদ্ধ শ্রীতি-তুমি মঙ্গল আলয়; ধৈর্যা দেহ বীর্য 
দেহ তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ বিবেক বৈরাগ্য দেহ দেহ 
'ওপদ আশ্রয়” গাহিবার পর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মধ্যে রাখিয়া! শ্রঙ্কাস্পদ 

শ্রীযুক্ত স্ধীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রাযুক্ত 

চিন্তামণি চটোপাধ্যায় বেদীর আসন পরিগ্রহ 

করিলেন । 

ততপরে শ্রীমতী রমাদেবী এবং শ্রীমতী অরুণ!" 
দেবী সুমি কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের একটী গান 

গাহিলেন। তশুপরে স্থগায়ক ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীযুক্ত 
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গায়কগণ গন্তার ভৈরব রাগে 

একটা গান করিবার পর আমাদের প্রিয়বন্ধু ক্ষিতান্্র 

বাবু তীহার ভগ্না শ্রীমতী শোতন। দেবার সহিত 
স্বরচিত গান গাঙ্গারী তোড়ী রাগিণীতে গাহিয়। 
সকলের হৃদয়কে ভগবানের উপাসনার জন্য প্রস্তুত 

করিয়া দিলেন। 

তঙপরে স্তধীন্দ্র বাবু তাহার স্বাভুবিক কবি 

হৃদয়োখিত প্রাণম্পর্শী ভাষায় ঈশ্বরোপাসনায় 

যোগ দিবার জন্য সমবেত ভক্তমগ্ডলীকে আহবান 

করিলেন। 
ভর্জিভাজন সতোন্দ্রনাথ প্রাচীন হইলেও 

তাহার যে স্বাভাবিক উৎসাহ লইমা উপাসনাকাধা 

নির্বাহ করিলেন, তাহ! বর্তমান সময়ের যুবকগণের 
& পক তত 0 



২৮৮ ঙম্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কম, ৪ ভাগ 

উপাসনার পর চিস্তামণি বাবু প্রার্থনার প্রয়ো প্রাঙ্গনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্স্ত 

জন সম্থন্ধে জদয়গ্রাহ্ী বন্ৃতা করেন । তাহার উপদেশের প্রত্যেক শব্দটা সুস্পষ্ট শোনা 
সায়ংকালের উৎসবে নির্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্বেবেই গিয়াছিল। | 

সমস্ত প্রাঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সর্বশেষে কবি রবীন্দ্রনাথের ন্প্রসিদ্ধ প্রার্থনা- 
সন্ধ্যা ৬টার সময় মঙ্গলশঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি ধ্বনিত গীত “পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে” স্বরসন্ধি সহকারে 
হইল। শীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। 

ততপরে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীমতী বাণ. লমাগত ভক্তমণ্ডলীকে শ্রীযুক্ত খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দেবী স্বরসন্ধি সহকারে অর্গযাণ ও পিয়ানো যন্ত্রে বেহালা ব্রাক্ষসমাজের উৎসবে পঠিত তাহার 

বেদগান ( তমীশ্বরাণাং পরম্মহেশ্বরং ) বাজাইতে পক্রাঙ্গাসমাজের লক্ষণ” বিষয়ক একটা উপদেশ 
লাগিলেন এবং তাহার সঙ্গে ক মিলাইয়। গায়ক- মু্রত করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন । আশ্চর্য্য- 
গণ ও বালিকাগণ বেদগান গাহিয়া এক স্বর্গীয় ভাব এই যে, ইহারও মধ্যে সেই উপাসনার উপযোগিতাই 
সকলের হৃদয়ে আনয়ন করিয়াছিলেন । উপনিধদের প্রতিপন্ন করা হুইয়াছে। 
সেই কথা-_মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা। উপাসতে | 
-_মুত্মুহু আমাদের মনে জাগিয়া উঠিতেছিল । মাঘোংসবের উদ্বোধন | 

বেদগানের পর আচার্য্যগণ বেদী গ্রহণ করিলেন (শ্রীক্ষধীজ্ঞনাথ ঠাকুর ) 
এবং আরন্তোচিত সঙ্গীত হইবার পর আদিব্রাঙ্গ- আজ প্রাতঃকালে সমস্ত কুজঝটিকা অন্ধকার 
সমাজের অন্যতর সভাপতি স্থবিদ্বান্ ধর্ণ্মনি্ঠ দূর করে, সূর্ধ্যকিরণ যেমন প্রকাশ পাচ্চে, তেম্নি 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় ন্বাভাবিক আজকের এই শুত্ত উৎসব আরম্তে আমাদের অস্ত- 
স্বগন্তীয় স্বরে সমবেত উপাসকগণের প্রতি তাহার রের সমস্ত গ্লানি সংশয় সন্দেহ বিষাদ অবসাদ দুর 
অভিভ্াষণ পঠ করিলেন। সেই অভিভাবণে তিনি করে, প্রত্যেকের ছাদয়ে আনন্দজ্যোতি বিভাসিত 
হিন্দুর ধণ্মকি এবং হিন্দুধন্মের বীজ যে প্রকৃত হোক্। আজকের এই উৎসব কোন ব্যক্তিগত 

অসাম্প্রদায়িক এবং সেই ধর্প্পবীজ ও আদিত্রাক্মা- ! জীবনের পার্থিব শা আকাঙক্ষা চরিতার্থতার 
সমাজের প্রচারিত ব্রাক্ষাধন্মের বীজ যে একই তাহাই উৎসব নয়,. কোন পারিবারিক বা সামাজিক ক্রিয়া 

স্স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া সকলকে অসাম্প্রদায়িক কর্ম অনুষ্ঠানের উৎসব নয়, কোন জাতিবিশেষের 
সতাধশ্ম গ্রহণে আহবান করিলেন । কৃত কর্্মগৌরবের উৎসব নয়, আত্কের এ উৎসব 

যথাসময়ে ভক্তিভাজন সত্যেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাম্পদ সমন্ত মানবজাতির পরমোতসব । এই বিশ্বব্রন্ষা- 
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি এবং শ্রদ্ধাম্পদ গের অধিপতি রাজরাজেশ্বর যিনি, ভার অস্তঃপুরে 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত উপাসনাকার্য্য সন্ভানপরিচয়ে আমাদের লকলেরই যে সমান 
নির্ববাহছ করিলেন। এই উপাসনা উপলক্ষে সত্যের স্বাধীন অবাধ গতিবিধি, ত্বার লন্মুখে আমাদের 
বাবু, মহধিদেব যে কি ভাবে ১১ই মাঘের উৎসবের | প্রাণের সকল অভাব আকাঙক্ষ! নিবেদনের যে পুর্ণ 
প্রবর্তন করিলেন, তদ্দিষয়ে একটা সুদীর্ঘ সারগর্ভ | অধিকার আছে, আজ এইদিনে এদেশে এ আনন্দ- 
উপদেশ দিলেন। সর্ববশেষে ক্ষিতীন্দ্র বাবু নির্জন ৰ বার্তা পুনঃপ্রচারিত হয়েছে । আজকের এ উৎ- 

ও সঙ্জন উপাসনার উপকারিতাবিষয়ক একটা | সবের অধিকারী উদ্যোক্তা আনন্দফলভাগী আমর! 

স্থলিখিত উপদেশ পাঠ করেন। বর্তমানে এক ৰ সকলেই । আজ নববেশে শুদ্ধচিত্তে আমর! লকলে 

দম্প্রয়ায়ের মধ উপাসনা, ৰিশেষত সজন উপী- ৰ এক হয়ে এ উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি-_ 

সনার উপযোগিতাবিষয়ে আলোচন। উপস্থিত হই- ! আজ যিনি এই উৎসবের দেবতা তাঁকে আমরা 
যাছে! ক্গিতীন্দ্র বাবু তাহার উপদেশে এ বিষয়ে র প্রাণের মধ্যে দেখে, নতমন্ত্রকে ভক্তিন্তরে তার 
সন্দেহের নিরর্৫থকতা স্ন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়া- ; চরণে প্রণাম করে, এস আমরা এ উৎসবের 

ছেন। উপদেশটী বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে আবাহুন করি । 
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আজ কিছুকাল থেকে আমর! দেখ্চি এ পৃথি- 

বীর বুকের উপর কি ভীষণ ঝড়ই বয়ে বাচ্ে -_- 
ছুর্ভিক্ষ মহামারী যুদ্ধবিগ্রহ রোগ শোক মৃত্যুর 
করাল ছায়ায় এ পৃথিবীর মুখ অন্ধকার । মানবৰ- 

প্রাণে এরূপ নিদারণ আঘাতের পর আঘাত 

জগতের ইতিহাসে আর দেখা ঘায় না। ফত গ্রাম 

নগর জনপদ দেশ-দেশাস্তর আজ শ্মশানে পরিণত, 

কত ন্মেহময়ী জননীর কোল আজ শুনা, কত শিশু- 
প্রাণ আজ অনাথ নিরাশ্রয়, কত প্রিযপরিজনবেষিত 

আনন্দমৃখর সুখের ভবন আজ নীরব নিস্তব,-_- 

চারিদিকে অন্ধকার অন্ধকার । কিন্ত এই ছুর্দিনের 

অন্ধকারে সবচেয়ে আমাদের এই কথাই বেশী 
করে? মনে হয় যে, যে আঘাত, প্রতিদিনের যে 

নিদারুণ বিচ্ছেদব্যঘ। এই ভুর্বধল মানুষের শরীর 
মনকে নিমেষে চূর্ণ বিচিণ করে" দিতে পারে তা 
কেমন করে আজ আমাদের পক্ষে সহনীয় হ'ল ? 

কেমন করে' এই প্রলয়-বঞ্কার মুখে আমরা 
এখনও নির্ভয়ে অবস্থান করচি ? কোন্ আশ্বাসে 

বিশ্বাসে এখনও আমাদের মুখে হাসি, প্রাণে আশা, 

কর্দ্দে উত্সাহ, জীবনে উৎসব রয়েছে ? সংসারচত্র, 

যেমন চল্ছিল তেম্নি চল্চে ? ব্রাক্ষ্্ম-__-যে 
সত্যধর্মের উৎসবে আমরা আজ এখানে সকলে 

সমবেত হুয়েছি--তিনিই এর উত্তর দিচ্চেন_-এ 

জগতে এক সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় পরমেশ্বর 

আছেন, তিনিই একমাত্র এই জগতের স্ত্ঠিকর্তা ; 

তিনি মঙ্গলময় ; আমর! সকলেই তার সম্ভান। 

তিনি মঙ্গলময় ;--আমরা মুখে যে যাই বলিন৷ 

কেন, অন্তরে তাকেই আমর! মানি, তার মঙ্গল- 

বিধানে বিশ্বাস করি। আমরা জানি, এ জগত- 

সৃষ্টি কোন অন্কশত্ত্রির নিয়মাধীনে নেই; আমরা 

জানি, আমাদের এ মানবজীবন শুন্যময় নয় ; আমর! 

গ্ধানি, জন্ম হ'তে আরম্ভ করে” আমাদের।জীবনরদ্দার 

এভ ন্েহ-আয়োজন কোন নিষ্ঠুর দানবের ক্রুর 
পরিহাস নয়; আমর! জ্বানি, শীতের পর বসস্ত 

আসে-_আবার ফুল ফোটে, পাখী গান গায়, 
মধুর বাতাস বয়, পাতায় পাতায় রঙ্ত ধরে-চারি' 

দিকে আনন্দ জেগে ওঠে ; আমর! জানি, হূরগন্ধ 

কদর্য পন্ক ভেদ করে' অপূর্ব শোভাময় কমল ফুটে 

ওঠে? এবং আমর! গ্লানি, এই ছুঃখময় পৃথিবীতে 

উননবতিতম সাত্বংনরিক ব্রন্মোংনব ২৮৯ 

আমর] নিরাশ্রর় নই, ঈশ্বর আছেন-_এ অঙ্ধকার- 
পথে তারই মঙ্গল কর আমাদের অম্বতের পথে 

নিয়ে যাচ্চে, আমাদের কোন ভয় নেই, ভয় নেই। 

এই ভন্তানে ও বিশ্বাসে, ধিনি বিশ্ববিধাতা তারই 

জয়গান পুজা করতে আমরা সকলে এখানে সমবেত 

হ'য়েছি। আজ ব্যাঝুলপ্রাণে তাকেই আমর ডাকৃচি, 

তিনি ভার অভয় মঙ্গল. যুর্তিতে আমাদের নিকট 

প্রকাশিত হউন্। 

আজ আমাদের উত্সব, আনন্দের দিন; 

এ উৎসব পুস্পসৌরভের মত ক্ষণকালের জন্য 
আমাদের জীবনে বতসপ্লান্তে এক দিন আসে; 

তাই আবার বলি, আমাদের প্রত্যেকের হাদয়ে আজ 

আনন্দজ্যোতি বিভাসিত হোক । এ উৎসবক্ষেত্রে 
ভগবান আমাদের পুজাগ্রহণের জন্য ধাড়িয়ে 

আছেন। তিনি আমাদের বল্চেন, 'আমি ভোমাদের 

সঙ্গে এখানে রয়েচি, আমি তোমাদের পরিত্যাগ 

করিনি; তোমরা আমাকে আর দূরে রেখো নাঃ 
তোমাদের ছুঃখ তোমাদেক্স প্রাণের,--তোমাদের 
প্রাণের সেই ঘরের মধ্যে আমাকে নিয়ে যাও, 

আমি তোমাদের সকল ছুঃখ দূর করে দেব ।”---এস 
আজ আমরা আমাদেয় প্রাণেশ্বর প্রিয়তম জীবন- 
ব্পভকে আমাদের প্রাণের ঘরে আনি, হৃদয়ের 

শন্ধাভক্তিপ্রীতির কুন্ুমাঞ্জলি দিয়ে ত্বার পুজ। করে' 
আমাদের জীবনকে নিরাময় ধন্য ও এ উৎলবকে 

সার্থক করি। 

প্রার্থনার প্রয়োজন। « 
(জুচিস্তামণি চট্োপাধ্যায় ) 

সম্মংসরকাল পরে আমর৷ মহধি দেবেন্দ্রনাথের 
্মৃতিম্ডিত তাহারই এই আবাস-নিকেতনে, 
মাঘোসব উপলক্ষে সকলে মিলিত হুইয়াছি। 

ব্রাঙ্মধর্শা ও ব্রাঙ্মসমাজ---যাহ। মহাত্মা রাজা রাম- 

মোহন রায়ের অমূল্য দান, এখনও আমরা তাহার 
প্রকৃত্ত মর্যাদা উপলব্িংকরিতে পারি নাই । তিনি 

আমাদিগকে আধ্যাত্মিক চেতন! প্রদান করিবার 

জন্য আবিভূতি হইয়াছিলেন, কিন্তু সে অরুণালে।ক 

লাভ করিয়া এখনও আমরা আমাদিগকে সম্ত্রীবিত 

করিয়। তুলিতে পারি নাই। তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য, 
বিপুল স্বদেশপ্রেম, এখনও আমাদিগকে তাহার 
5৫89 উতর 
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পথের পথিক করিতে পারে নাই। দেবেন্দ্র- 

নাথের বৈরাগ্ধ্য, স্ঠাহার আকুলতা, তাহার ত্যাগের 
তাব এখনও আমর! জয়ে বন্ধমূল করিতে পারি 
কাই! | 

রাজ! রামমোহন অদ্যকার গুভদিনে আর্দি- 

্রাক্মসমাক্গ-গৃছের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার 
আকাঙনসণ ছিল, ঘষে প্রতিদিন সেখানে এমনই 

ভাবে প্রার্থনা ও সঙ্গীত চলিবে, যাহাতে ভগবত- 

চিন্তার ভাব অন্তরে জাগ্রত হয়, নীতি ও ধর্মের 
জাৰ বিরুশিত হয়, সকল লক্প্রদায়ের মধ্যে সন্তাব । 
প্রতিষ্ঠিত. হয়। প্রত্যহ এই ভাবে উপসনা কার্ধ্য ূ 
সম্পন্ন হওয়! অসন্তবঃহইলে, অণ্তাহান্তে একদিন 
মিলনের আদেশ তিনি রাখিয়া গিয়।ছেন। প্রীয় 
নবব্ই বশর অতীত হুইতে ঢচলিল, ঠিক এই 
দিনে সম্পাদিত “ক্রপ্মাসভার” প্রতিষ্ঠাপত্রে, রাজ! 

উাহার বিরাট হ্বদয়ের ষে স্ুস্পন্ট ছবি রাখিয়। 
গিয়াছেন, তাহ। পাঠ-করিতে গিয়া আমরা স্তস্তিত 

হইয। যাই। দন্মিলিতভাবে উপাসন! না করিলে 

যে জাতির কল্যাণ নাই, দেশব্যাপী জাগরণের 

সম্ভাবনা নাই, ইহা বুৰিয়া তিনি মিলিতভাঁবে 

উপ্লাসনার পথ প্রমুক্তকরিয়া দিলেন । 
নিরবন্িন্ন প্রার্থনা উচ্চ অঙ্গের সাধন! কি না, 

তৎসম্বন্ধে মৃতদ্বৈধ থাকিলেও, প্রার্থনা ছাড়িয়া 

মানুষ এক দণ্ডের জন্যও তিঠিতে পারে না। 

ততপোকিলী পত্রিক? ১৯ কন, ৪ ভা 

সমসযার মধ্যে অবস্থান করে, ' নিজের হানের 
আলোকে সমস্ত সংশয় নিরাকরণ করা তাহার পক্ষে 

অসস্ভৰ। তাই পরের নিকটে গিয়া সে পরামর্শ 
প্রার্থনা করে, বিপদে সাহায্য প্রার্থনা করে, শোকে, 
সান্ত্বনা লাভের জন্য অপরের দ্বারে গমন করে। 

মানুষ যখন আবার তাহার সম্ভাপ__তাহার সন্দেহ 
এখানে নিরাকৃত করিবার অবসর পায় না, কিছুতেই 
আপনার ছুর্ববলত! মোচনের সন্ধান পায় না। হায় 
যখন নিতান্ত ভারবহ হইয়া উঠে, তখন ০ পৃথি- 

বীর দিক হইতে নিরাশ হইয়া করজোড়ে উদ্দমুখে 
চাহিতে অভ্যাস করে। এইখান হইতেই তাহার 

প্রকৃত প্রার্থনার সুচনা । সে এই অবস্থায় নিজ 
অন্তরে দৈববাণী শ্রবণ করে। কে যেন তাহার 
আন্তর্দেশ প্রতিধ্বনিত. করিয়া এই ভাশার বাণী 
শুনাইয়া দেয় যে “ব্যাকুল অন্তরে চাহরে তীহারে, 

যে জন চায়:নাহি.ফিরে, তিনি যে অকিঞ্চন গুরু”, 
মাতার নিকট প্রার্থনা করিবার যৌক্তিকতা 

ক্ষদ্র শিশুকে কেহ শিখাইয়া দেয় না। এ তাহার 
স্বাভাবিক ভাব। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি- 

বার আগ্রহও আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। আমরা 

আমাদের প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি, 

তাই স্বতঃস্ফুর্ত প্রার্থনা আমাদের অন্তঃস্থল ভেদ 
করিয়া উৎসারিত হইতে কালবিলম্ম ঘটে । যৌব- 

নের চাপলা" অতিবাহিত না হইলে, বার্দকোর 
প্রার্থনা মানবের চিরসঙ্গী। ছুর্ববলতাই উহার | ছূর্ব্ধলতায় আপনাকে অসহায় না বুঝিলে, দুঃখ- 
নিয়ামক । মাতার ক্লোড়ে শায়িত ক্ষুদ্র শিশু 
ক্ুন্দনের ভাষায় তাহার অতাৰ অভিযোগ পিতা 
মাত বা ধান্রীর নিকট জ্ঞাপন করে। শিশুর 

বাড্নিষ্পন্থি হইল, অর্দন্,ট স্বরে ক্রমিকই তাহার 

প্রার্থন। ; বিদ্যালয়ে গিয়াও তাহার প্রার্থনার অস্ত 

নাই। সে শিক্ষককে বাতিবাস্ত করিয়া শিক্ষা- 

লাভ করিতে থাকে । সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াও 

তাহার প্রার্থনা । অপরের মুখাপেক্ষী না হইলে 
তাহার চলে না। সে পণাশালায় গিয়। মুল্য দিয়া 
তাহার অভাবের বিবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করে বটে ; 
কিল্গু সেই ক্রয়ের ভিতরেও প্রার্থনার ভাব অস্ত- 

নিহিহ। বার্ধীকো যখন দুর্বলতা আঁদিয়া মানবকে 
অথর্ব করে, তখন শ্সী-পৃত্র ক্র সেবাপ্রার্থনা 
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ছুদ্দিনের ভিতর নিপতিত না হইলে, তীহাকে 

প্রাণভরে ডাকিবার সৌভাগ্য মানুষ লাভ করে না। 
আমরা কখন্ প্রীর্থন! করি ? যখন দেখি নিজ- 

শক্তি পরাস্ত । আপনাকে নিতান্ত অকিঞ্চন মনে 
না হইলে গ্রকৃত প্রার্থনা ক হইতে বিনিরগত হয় 
না। মানুষ কাহার নিকট প্রার্থনা! করে ? যেখানে 

দেখে তাহার. সমস্ত কামন! পুর্ণ হইবে । একজন 
দরিদ্র আর একজন দরিদ্রের ঘারে গিয়া প্রার্থনা 
করে না, কেন ন! সে জানে, সেতাহারই মত 

শক্তিহীন। কেন লোকে প্রার্থনা করে ? পাইবার 

আশায়। তাই প্রকৃত প্রার্থনার মূলে চাই নিজের 
ভিতরে অভাব-বোধ, এবং চাই সেই অভাব বোধের 

তাড়না । ধাহার নিকট প্রার্থন৷ করিতেছি, তাহার 
স্পাই ই অভাব দুরীকল্ণের দামর্স আছে, 



ফাস্তন। ১৮৪, 

চাই সেই জ্বলন্ত বিশ্বাস। তিনি আমার সমস্ত 

অভাব বিদূরিত করিয়া দিবেন, চাই সেই অনির্ববাণ 
আশ1। সেই দাতা যে আমার সম্মুখে, চাই সেই 
সুস্পষ্ট ধারণা; ভিখারী শূন্যে তাহার প্রার্থনা নিবে- 

ঘন করে না| দ্বারের নিকট গির! চীত্কার করে, 

এই বোধ লইয়া, যে গৃহসম্বামী গৃহদ্বার উনুক্ত 
করিয়া ভিক্ষাহস্তে বাহির হইয়া তাহার অভাব 

বিদুরিত করিয়া দিবেন । 
আমরা যখন অন্তরের কালিম! ধৌত করিবার 

ভান, পুণ্য সলিলে ন্নাত হইবার জন্য, ক্ষতহৃদয়ে 

ম্ৃতসগ্রীবন ওষধ লাভ করিবার জন্য, সংশয়- 

অগ্ধকার হইতে মুক্তিলাভের জন্য, ছুর্বিল হৃদয়ে 
বললাভের জনা, জীবনে প্রথম প্রার্থন। আরস্ত করি, 

তখন হয়তে। ভাহার দক্ষিণ মুখের আভাস স্থস্পষ্ট- 
রূপ দেখিতে পাই না। কিন্তু প্রার্থীর মত আশা 

লইয়া, ব্যাকুলতা লইয়1, দৈন্যের বেদনা! লইয়া, 
তাহার মঙ্গলম্বরূপে বিশ্বাস লইয়। করযোড়ে 

একাগ্রমনে তাহাকে ডাকিতে হইবে । অচিরে 

দেখিতে পাইব, তিনি তাহার স্বর্গদ্ধার প্রমুক্তু 

করিয়া আমাদিগকে তাহার করুণহস্তে স্পর্শ 

প্রার্থনার প্রয়োজন 
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$ 
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না চাহিলেও যখন ভগবান আমাদের আভাব 

পূর্ণ করিতেছেন,তথাপি প্রার্থনা করিবার মাবশ্যকত। 

আছে? মাতা ত পুত্রকে অযাচিতভাবে বক্ষের 

রক্ত পধান্ত দান করিতেছেন, তাই বলিয়া পুত্র কি 
' সঙ্গত বা মসঙ্গত সমস্ত প্রার্থনা মাতার নিকট 
ূ 

ৰ 
ূ 
র 
: 
ূ 

নিবেদন করেনা? এযে তাহার স্বাভাবিক 

উচ্ছধাস। ইহ! যে তাহার ছুর্ববলতার আব্যক্তি। 

সে শক্তিহান বলিয়াই দাড়াইতে শিক্ষা করবার 

জন্য মাতার অঙ্ুলির আশ্রয় ভিক্ষা করে। সে 

বাকৃশক্তিহীন, তাই ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য, 

বস্কর নাম জানিবার জন্য মাতাকে অস্ফুটন্বারে 

অবিরাম প্রার্থনায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে । 

কৌমারে বা যৌবনে, শিক্ষাগারে বা বিষয়ক্ষেঞ্ডে 
প্রার্থনা আছে বলিয়াই অঙ্ঞনতা অপসারিত হয়, 

জানের দ্বার প্রমুক্ত হইবার অবসর ঘটে । আবার 
সাধকের প্রার্থনা আছে বলিয়াই, নবনৰ আধ্যাগ্সিক 

সহ্য তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, প্রমানান্দ 

যোগনন্দে তাহার অন্তর পুলকিত হহয়। 

 উঠে। 
| 
1 

| 
। 

করিতেছেন, সমস্ত দ্বালা! জুড়াইয়! দিতেছেন, সকল 
। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই বোধ জাগিয়া উঠিবে যে, সন্দেহ নিরাকৃত করিতেছেন, শান্তরের চিরসধি্ত 

কালিমা বিধৌত করিতেছেন, পুণ্যনীরে আমাদিগকে 
দীক্ষ। দিতেছেন, নবজীবনে আমাদিগকে জাগ্রত 

করিতেছেন, আনন্দনীরে অভিষিক্ত করি- 

তেছেন। 

মাহার! প্রার্থনার আবশাকতা অস্বীকার করেন, 

তাহারা ঈশ্বরের হস্তে জীবন ন্যস্ত করিয়া দিন, 

পরীক্ষা করিয়। দেখুন, নবজীবন লাভ হয় কিনা; 

শোক-দুঃখবুল জরা-ব্যাধিসঞ্কুল পৃথিবীতে আশ্রয় 

তরু প্রাপ্ত হওয়া যায় কিনা। এখানে এমন 

অনেক সত্য রহসোর আবরণে আবৃত হইয়। প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে, যাহা যুক্তিপরম্পরায় সুপ্রতিষ্ঠিত কর! 
স্বকঠিন। তাই প্রাচীন শাক্সরক। গণ স্ৃম্পট-ভাষায় 

বলিয়! গিয়াছেন, 

আন্তিক্যবুদ্ধিই ধল, আর ধ্যান ধারণা সাধনার 

“নৈধাঁ মতিস্তর্কেনাপনেয়া” । । 
। নরক নিংশ্যত 

কথাই বল, উহ। ঠিক তর্কের বিষয়ীভভূত নহে । নিজ 

_গগনাভোগ প্রতিধ্বনিত হইল, ইহাতে ঠাহ।র মঙ্গন জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখ, সার্থকতা উপলক্ি 

করিতে পারিবে। 

২ 

আমরা ' ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি একই 

আশায় যে, মোহ-অঙ্কাকার নির্বাসিত হইবে এবং 

সেই পরমমাতা আমাদের অতি নিকটে রখিয়াছেন 

এবং তাহার প্রেমাঞ্চলের আবরণে, আমাদিগকে 

জীবনে-মরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। হাহ 
আমাদের প্রাতাদনের প্রার্থনা এই যে “ঁপহ। 

নোহসি” “তুমি যে আমাদের পরমপিতা” এ-বেোধ 

আমাদের অন্তরে প্রেরণ কর। সংসার-ভাপদছ, 

সংশয়বিমুগ্ধ মানব! উপাসন!রত জীবনে অবলঙ্গন 
কর, সেই অপ্রতিম দেবতাকে জাশিবার ও বুঝিবার 

জন্য সচেষ্ট হও, নিশ্চয়ই ভয়ুন্য হইর্বে। সুষ্পম্ট 
বুঝিতে পারিবে_পারিবে, “ত্রহ্মাভয়ং” সেই অহয়- 
এরূপ শান্তিদাতা পিধাতা হোমার সঙ্গে সঙ্গে রঠি, 

যাছেন। 

সমগ্র উউরোপব্যাপী মহামমরে ধরণার গ!এ 

রক্তে কর্দমার্ভ হইয়া গেল, 
বিয়োগাবধুর আসংখ্য নরণার।াপ কাতর এ্রদ্দনে 

স্বরূপে সন্দিহান হইও না। এই আপাত-প্রহানম।শ 



২১২ তন্ববোধিনী পত্রিকা ০০ 
অমঙ্গলের ভিতর দিয়াই যে তাহার মঙ্গলরাজ্য | আমরা নিরবছিন্ন প্রার্থনা লইয়া চিরদিন থাকিতে 

স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়, বিবাদের ভিতর দিয়াই যে চিরশান্তি। চাই না। আমর! তাহার অখণ্ড সা উপল 

জাগিয়া উঠে, সংসারে মৃত্যু মাছে বলিয়াই যে | করিতে চাই । তাহার বিরাট সন্ধার ভিতরে আপনা- 

অমতের সন্ধান পাইবার জন্য সকলে আকুলতাবে ! দিগকে ডুবাইতে চাই, অন্তরে-বাহিরে সেই জাগ্রত 

তাহার আনুসন্ধান করে, কলহ আছে বলিয়াই । দেবতা যে বিরাজমান, আমরা যে তাহার ভিতর 

শাস্তির অর্থ আমাদর হাদ্গত হয়। দুঃখ নিমজ্জিত, আমরা সেই বোধ আনিতে চাই। 

বাছে বলিয়াই মানুম আনন্দ লাভের প্রয়াসী। আমর! কি বলিয়া তাহার নিকট প্রার্থনা আর্ত 

না আছে বলিয়াই সৌভাগ্য লাভ করিবার করিব ? তাহার নিকট বিষয়ন্থখ প্রীর্থন! করিব কি 

জন্য মানুষের এই অদম পিপাসা । এই নাগ? সাংসারিক অভাব নিবেদন করিব কিনা? 

বিরুদ্ধ ভাব আছে বলিয়াই মানুষকে সংগ্রাম অভাব দূরীকরণের জন্য ভিক্ষাই দি প্রার্থনার অর্থ 

করিতে হয়, নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করা তাহার হয়, তবে তাহার নিকট সমস্ত অভাবই জানাইতে 

পক্ষে একেবারেই অসম্ুব । এই দ্বন্ আছে বলি- পারি। প্রার্থনার বিষয় বা তাহার ভাষা কে 

যাই সাত্যর ধারা উৎসারিত হইতে পারিয়াছে, ূ কাহাকে শিখাইয়া দিবে? উৎস হইতে বিনিঃস্যত 

ধর্রনের ভাব আধ্যান্মিকতার ভাব স্ফুর্তিলা করিতে জলোচ্ছবাসের ন্যায় প্রার্থন৷ আপন। হইতেই বাহির, 

পারিয়াছে। আলোড়ানের ভিতর দিয়! যুক্তিতর্কের হইবে, এবং জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার 

ভিতর দিয়াই প্রকৃত মনুষ্য জাপিয়া উঠিতেছে। বিষয় নব নব মুত্তি ধারণ করিবে। ক্ষুদ্র শিশু 

শামাদের গণনায় বাহ। অমঙ্গল, তাহাই মঙ্গলের কাঢখণ্জের চাকচিক্যে বিমোহিত হইয়া তাহ! সংগ্রহ 

কূলে আমাদিগকে উপনীত করিতেছে । আমা- করিবার জন্য ক্রন্দন করে, কিন্ত যুবক রৌপ্য বা 

দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জগতে নিরবছিম্ন স্বর্ণথণ্ড লাভের জন্য ব্যাকুল। মানুষের প্রথম 

তামঙ্গল নাই । মঙ্গল তাহার অন্তশিহিত। প্রাণ- অবস্থার প্রার্থনা “ধনং দেহি, মানং দেহি, যশো 

ঘাতী সর্পাব্ষও বিকারী-রোগীর একমাত্র মহৌষধ । দেহি” হইলেও তপ;ক্লিষ্ট সাধক ব্যাকুলভাবে 

(যে জীবনে ঘাত-প্রতিধাত তরঙ্গের মত ক্রীড়া করে এই বলিয়া প্রার্থনা করেন যে, “অসত্য হইতে 

মা,__নিশ্চেষ্ট সে জীবন । কন্মীবিহীন উদ্যমবিহীন সত্যেতে, অন্ধকার হইতে আলোকে, মৃত্যু হইতে 
উদ্দেশ্য ও চিন্তাবিহীন যে জীবন, তাহা অধংপতনের | জীবনে লইয়া যাও, তোমার সতম্বরূপ প্রকাশ কর” 

অভিমুখীন। পাশ্চাত্য ভূমিতে এই যে দারুণ! “ধন মান চাহি না তোমা! হতে। দাও দাও এই 
বিপ্লব, অসংখ্য কামানের এই যে তাশনিনিঘোষ, । অধিকার যাতে সহচর অনুচর হয়ে থাকি 

জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা তাহার চরম পরিণাম নহে, র তোমারি” । ূ 

কিন্তু সমগ্র খৃষ্টিযান জাতি “তোমার রাজ্য প্রতি- ূ ব্রা্মাসমাজের সাপ্তাহিক বা সাশ্বসরিক মহোত- 

ঠিত হউক” এই বলিয়া বুশতান্দী ধরিয়া যে! সবের দৃশ্ঠ অবলোকন করিয়া দি আমরা মনে 
প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে, এই মহানিপ্রব সেই ৷ কার যে ইহাই ব্রাহ্ষধশ্নের তাবু, তাহ। হইলে ইহা 
জামূলা প্রার্থনাকে সফলতার দিকে আনয়ন করিবে ; ৰ স্থনিশ্চিত যে, আমর ব্রাহ্মধশ্মের প্রকৃতি নিঃসংশয়- 

ভগবানের মাতৃমুত্তিকে প্রকট করিয়৷ দিবে, আধ্যা- ূ রূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই । ব্যক্তিগত সাধনার 
বুক চক্ষুকে আরও বিকশিত করিয়া তুলিবে। . উপরেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত । একেশ্বরবাদের লীতল 
আমাদিগকে ম্মরণ রাখিতে হইবে যে আঘাত যত ছায়ায় বসিয়া আমর! যে নিরতিশয় আনন্দ লান্ত 

বলে কাধ্য করে, গ্রতিঘাত তাহার শতগুণ বলে : করিতেছি, জ্ঞানের সঙ্গে ধর্দ্ের যে সামঞ্রস্য রক্ষ! 

বিশ্বব্যাপী স্থুফল প্রসব করিবে। পাইয়াছে, সেই কথ! পরস্পরের মধ্যে আলোছন৷ 
প্রাথনার ভাব সাধককে উপলব্ধির দিকে দিন ও সাধারণের মধ্যে সেই বার্তী ঘোষধণ! করিবার জন্য 

দিন অগ্রসর করিয়। দেয়। সর্ধবাবস্থায় এই যে আমাদের এই আনন্দসম্মিলন | 
্রদ্ধ উপলব্ধি, ইহাই ধর্ম্মীজীবনের শেষ পুরক্কার। ধর্মকে জীবনে, ঈশ্বরকে অন্তরের মধ্যে নিত্ভৃতে 
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রক্ষা করিতে হইাবে। প্রতিদিনের পৃজা তাহাকে 

নিবেদন করিতে হইবে। শ্রদ্ধা ভক্তি শ্রীতি কৃত- 

ওন্ততার ভাব (নিত্য সাধনে জাগাইয়। তুলিতে হইবে । 

অন্তদৃষ্িকে প্রথর করিয়া জননীন্সেহে ভ্রাতৃপ্রেমে 

আত্মীয় স্বজনের প্ররেমার্জ ভাবের মধ্য তাহাকে 

দেখিতে হইবে । আবার উত্সবের ভিতরে সকলের 

প্রেমোদ্বল ভাবের অন্তরালে তাহার দর্শন লাভ 

করিতে হইবে। 

হে প্রতিদিনের পুজার দেবতা! আজ এই 

নৈমিক্ডিক সাধনার দিনে, এই মহা মহোতসবে 

তোমার প্রসাদ তুল্যরূপে উপভোগ করিবার জন্য 

আমরা এখানে মিলিত হইয়াছি। এই বিমল প্রভাতে, 

এই পুণ্য দিনে, তড়িতপ্রকাশের ন্যায় উতৎসাহবহ্ছি 

আজ অন্তরে প্রজ্বলিত হইয় উঠিয়াছে। সত্যের 

বীজ আজ সরুলের অন্তারে অস্কুরিত হউক । কাঠোর 

পাষাণ হৃদয় আজ তোমার নামে বিগলিত হউক ; 

সংশয়াত্বার অন্তরে শাজ ক্রন্দন জাগিয়! উঠুক ; 

সতের হৃদয়ে আজ নৰ চেতনার সঞ্চার হউক; 

শক্তিহীন আজ নবজীবন লাভ করুক, ব্রহ্মাগুব্যাপী 

বিষাদ কলহের উপরে চিরযবনিক1 নিপতিত হউক, 

বিশ্ব জুড়িয়! ত্রন্মানাম গ্রতিধবনিত হউক ! হছে জগ- 

স্সাতা তুমি আজ আমাদের সম্মুখে; তোমার 

সৌন্দর্যে আমাদের মন-প্রাণ ভরিয়া উঠক, আজ 

সকলের মস্তক তোমার চরণে অবনত হউক, 

তোমার শুভ আশীব এই প্রভাতের আলোর মত 

সকলকে স্পর্শ করুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 

হিন্দুর সাধনা । 
€ আদিব্রাঙ্গলমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ 

চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাবণ ) 

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতেছুহিতরে 
সংবিদানে। 

যেন। সংগচ্ছা! উপ মা স শিক্ষাচ্চার বদানি 

পিতরঃ সংগতেষু ॥ 

বিশ্ম তে সভে নাম নরিষ্ট। নাম বা অপি । 

যেতে কে চসভাসদস্তে মে সন্ত সবাচনঃ ॥ 

এষামহুং সমাসীনানাং বরে বিজ্ঞানম। দদে । 

অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদে! মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু। 

হিন্দুর সাধন। ২৬৩ 
সাপের 

' যদ্ বো মনঃ পরাগতং যদ্ বন্ধমিহ বেহ বা!। 
| তদু বআ বর্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ ॥ 

অথর্ববেদসংহিতা ৭। ১৩ । ১-৪ 

ধন্মসভায় ধন্মোৎসবের দিনে যাহা আমাদিগের 

দূর হইতেও স্ুদুরে তাছা সম্নিকট হয়; যাহ প্রচ্ছন্ন 

তাহ বিকশিত হয়; যাহ! স্ৃযুপ্ত তাহা জাগ্রত 

হয়। আজকার দিনে সমাসীন সভাসদ্বর্গের হৃদয়ের 
আনন্দ সকলের হৃদয়কে অধিকার করে। অন্য 

সময়ে সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় গৌরবের ভাব কিংবা 

অহঙ্কার যাহা অব্যক্ত থাকে আাজ তাহ! পরিস্ফউ 

হয়। সেই সাম্প্রদায়িক গৌরবের তাৰ আমার 

মনকে অধিকার করিয়াছে বলিয়াই সাহসপূর্ববক . 
আজ আপনাদিগের সম্মুখীন হুইয়াছি। সেই 

সামাজিক গৌরবে নিজেকে গৌরবাম্বিত মসে 

করিতে কুষ্ঠ! কিংবা সঙন্কোচ হয় না। সমবেত 

সকলের হৃদয় প্রসৃত আনন্দ আমার হৃদয়কে 

আনন্দময় করিয়াছে বলিয়াই সানন্দে তদ্যকার অধি- 

বেশনে আদিসমাজের সভাপতিরূপে আদিসমাজের 

যাহা উদ্দেশ্য ও নিবেদন, তাহ! বলিতে প্রবৃহু 

হইয়াছি। আপনাদের শুভ ইচ্ছ। পাই, এই 

প্রার্থনা। এইরূপ আনন্দ ভর্তিতে পরিণত হয়, 

পরম প্রেমরূপের সাধনার সাহাযা করে । 

যে সাম্প্রদায়িক ভাবেয় কথ উল্লেখ করিলাম 

তাহাই আমাদের জাতীয় ভাবের ভিত্তি, তাহাই 

আমাদিগের জাতীরভার অধ্ট।। সেই সাম্প্রদায়িক 

ভাৰ হিন্দুর বলিয়া আমরা আপনাদিগকে গৌর- 

বান্থিত মনে করি । বু দিন পূর্বেব এই সমাজের 

একজন পুজ্য স্বনামধন্য আচাধ্যমহোদয় % হিন্দু- 

ধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা করেন। 

বক্তৃতার উপসংহায়ে তিনি এই ৰকয়েকটী কথা 

বলেন $-- 

“আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল 

পরাক্রান্ত হিন্দূজাতি নিদ্রা হইতে উথ্িত হইয়! 

বীর-কুস্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেব- 

বিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবুন্ত হুই- 

তেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় 

নৰ যৌবনাস্থিত হইয়া! পুনরায় জ্ঞান ধর্ম সভ্যতাতে 

উজ্্বল হইয়! পৃথিবী ম্থুশোভিত করিতেছে, হিন্দু- 
০০ 

* ৮ রাজনারারণ বস্থ মহোদয়। 
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জাতির কীর্বি, হিন্দুাতির গরিম! পৃথিবীময় পুন- কম্মী কণ্মবল চায়। তুমি যতই সেই শক্তি 

রায় বিস্তারিত করিতেছেশ। ৷ উপাঙ্জ্বন কর ততই তাহা অদংঘত হইয়া পড়ে, 
আমারও সেই আশা ও বিশ্বাস। তাহার : তাহার উপসংহার কল্যাণময় হয় না; সে শঙ্তি- 

উপসংহার আমার উদ্বোধনম্বরূপে গ্রহণ করিলাম । ; সাধনা আহ্রিক । 
হামি বিশ্বাম করি, আমরা মরি নাই। হিন্দুধগ্ম, ৃ নিটশ্চের ( 31০৮501)9 ) আ্যান্টিক্রাইফ্ট গ্রন্থে 

হিন্দুঞ্জাতি মরিবার নহে । যাহা সত্য, সত্য-প্রতিষ্ঠ, : (/১08-01756) পড়িতে পাই-_ 

তাহার মরণ নাই। আশা হয় আমাদের ধর্ম্কেন্্রক | “গুভ কিসে ? ক্ষমতা প্রসারে । ক্ষমত! 
জাতায় ভাব জাগিয়া উঠিলে সেই ভাব জমগ্র ! লাভের আকাঙক্ষ। যাহাতে প্রবল হয় তাহাতে। 
পুথিবীকে অধিকার করিবে, পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য : মানুষের শক্ি প্রতাপে। আনন্দ কিসে? ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । সতামেব জয়তে নানৃতং | প্রসারের অনুভূতিতে | বাধা বিক্মের অতিক্রমে । 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,_-“আমর! ভারত- : ক্ষমতা অর্জনে অক্লান্তি ও অপরিতৃপ্তিতে । সর্ববন্থ 
বাসা ষে এই ছুঃখ দারিগ্র্য, ঘরে বাহিরে উৎপাত : বিনিময়ে শান্তিলাভে নহে, সংগ্রামে । কর্ম্বলে, 

সয়ে বেচে আছি, তার মানে আমাদের একটা : ধন্্রবলে নহে ।৮ & 
জাতীয় তাৰ আছে, সেটা জগতের জন্য এখনও জান্মানীতে তিনি এই শিক্ষা দেন। সেজাতি 
আবশ্যক |” আমারও তাহাই মনে হয়। আমরা : এই আম্মরিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। এখন 
যে শক্তি আশ্রয় করিয়া বাচিয়। আছি তাহ! ধর্ণ্ম- ৃ তাহার অবস্থা কি? 
শক্তি । সে শক্তির বিস্তার নিশ্চয় হইবে। মরাগাঙ্গে ূ ম্যাটসিনি তাহার “মানবধশ্মেশ (10095 ০: 
আবার জোয়ার বহিবে, আমার বিশ্বাস । আশা : 7১70) স্পষ্টভাবে এহিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলেন, 
হয় পোড়া ক্ষেত আবার অস্গুরিত হইবে। সেই । “যদি ইহাকেই জীৰনের মুখ্য উদ্দেশা বৰলিয়। মানিয়া 

আশার উপর নিঞর করিয়া আজ দু'চার কথা | লও, তবে বিরোধ লইয়! জীবন অতিবাহিত করিতে 

বলিতে উদ্যত হইয়াছি। হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের ফলে প্রেম, প্রীতি, 
ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্ৰলিত হইয়াছিল, : আনন্দ লা হয় না"। এহিক প্রতিপত্তি যাহাদিগের 

মাহা এখনও নির্নবাপিঠ হয় নাই, যাহা এখনও ৃ  ' একমাত্র উদ্দেশ্য,তাঙ্থার৷ স্বতন্ত্র তন্ত্র পথ আাবিকষারে 

ধোয়াইতেছে, যতদিন ধর্্াধিকার ও রাষ্তধন্্ম স্বতন্ত্র! ব্যস্ত। সে পথ ধরিয়া চলিতে কাহার বুকে পা 
মাকিবে ততাদন সে আগুন নিভিবে না। ইউরোপীয় : ৷ পড়িতেছে তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই; কি 

জগতে স্বাধিকার ও স্বকর্তৃত্বের ভাব প্রবল। তাহা : দলাইয়। যাইতেছে তাহ! দেখিবার প্রয়োজন নাই ॥ 
হইতেই সেখানে তুমুল বিরোধের উৎপত্তি হয়। : মুখে “ভাই, ভাইস, কিন্তু কার্যে বৈরী__ইহাই 
এই যুদ্ধই তাহার পরিণাম। সেখানে যে আগ্ঞণ ূ স্বধিকারবাদীদিগের শিক্ষার ফল। ম্যাটসিনি 

হ'লয়াছিল তাহাতে সন্ধিপত্র কাগজের টুক্রা ৷ বলেন যে ধণ্মবন্ধন না থাকিলে বিরোধ, স্বতন্ত্রভাব, 
মাত্র | 1:50 091 ১২%৮1০।)৪ই বল, [01170007)6 ঘটিবেই ঘটিবে। নিব্বিরোধ হইতে চাহিলে লক্ষ্য 
২91 0011) হ বুল, আর 1০৭61401901) 01 0)৩ র । এক হওয়। »-একাভূত হওয়। চাই, সেই লক্ষ্য 

/:)1101ই বল-যে ভাবেই তাহার উল্লেখ করন! কেন, ধর বক্তিগত অধিকার আছে সতা, কিন্তু 
সেই 17311005 119097001)) 1১101810091) এর সেই অধিকার রক্ষার চেষ্টাতে স্বভাবতই অন্য জন 

ধণ্ম তিক্তি না হইলে নামেমাত্রই থাকিবে। সেনামে : রা দত 
জজ “ডা 0৮ 15 টির 21] 0776 0110192598 রণ 

মুক্ত নাই। মোক্ষ ধণ্রভাবের উপর নির্ভর করে; 0180 [0111]6 91 19০9%/67, ৬৬11] (০9 190৬৩) [91 

এহক প্রতিপত্তির উপর নহে। এঁহিক পা ূ 105]1 17) 1250, (01020 15 10210010955 71010 0911176 
*ভির উৎপত্তি ও শেষ এইখানে । কম্মমী হও, কিন্তু ূ (1791 0০৮/০) 00019955, 01790 1951১091505 15 0৮677 

ৰ ৰ | ০0716, ১০৮ 001)0000501)5৯5 1১06 20501 00591) 

কশ্মের শেষে “্ধার্পণমন্ত্র বলিয়া কণ্ম্ের কল রা 1801. 19800 ৪ 210) [01109 080 01910, 09০ 517৮ 
পরত্রহ্মাকে অর্পণ ন৷ করিলে মুক্তি নাই, শান্তি নাই | | ৮৬: ০০1১5০1). 
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রস ৯০ শসা সি ০ হু নি তা ই সিন শা ভিজ 

শপ এ এ ৯সস৯ 



া জন্য জাতি শরতিকূল, হইয়া দড়ায়-_বনতদিন 
তাহাকে 'ধর্াতাবের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে না 
পার ।' মমাজ কিংবা জাতি সংক্ষরণে ধর্মমাভীবের 
প্রয়োজন ;' আমরা এক পিতার লন্তান--এই 

বোধ জীবনের মধাবিনদু হওয়া চাই ; এই ভাব 
জীবনের গ্রত্যেক কাধ্যে ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক! 

ভিনি: ফরাসী দেশের [,01610818এর উপদেশের 

কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন “অধিকারলিপ্লা ও 

কর্তধাপালন “ঢুইটি ম্বতর জিনিধ) | 
চেষ্টাডে ত্যাগের ভাব না থাকিলে জাতিগত বিরো” 
ধেরাঅবদান হয় না। ম্বাধিকার-চেষটায় বাঁধাবিক্ 

অতিক্রম করা যায় বটে, 'কিস্ত তাহাতে বৈষম্যের 

মামগ্রদ্য করিতে পারা যায় না, জাতীয় একতা 

গড়িয়া! ভুলিতে পার না। যে জাতি স্বাধিকার- 

প্রসারে আত্ম-নিবিষ্ট, সে জাতির জীবন শোণিত- 

সিস্তু। এই চেষ্টার নিবৃত্তি কিসে, শেষ কোথায়? 

যত দিন সেই জাতি অপেক্ষা ছুর্ববল জাতি জগতে 

থাকিবে, ততদিন সেই অধিকারের প্রণীর চলিতে 

ধাকিবে। নিজ্জাঁব জাতি দলিত হইবে। বলবানের 
করথা,--“আমার শক্তি আছে, আমি সেই শক্তির 

উপর নির্ভর .করি। আমার পথে যে পড়িবে 

তাহাকে দন করিষ, যাহার সহিত.বিরোধ তাহাকে 

উচ্ছেদ করিব ; 
বিদ্দ সহ্য করিব না। | 

চাই,। 
--এই আন্ুরিক ভাব প্রাবল হইলে পৃ দানব- 

রাঙ্গা হয়। বদি পৃথিবীর কোন স্থানে ধর্মমরাজ্য 

আমার টিনা বিস্তার 

থাকে, তবে তাহার সহিত দেই ধর্ম্মরাজ্যের সংগ্রাম 

তাহাতেই দেব-দানবের যুদ্ধ হয়। যে 

মহাসমর হইয়। গেল তাহার শেষ অস্কে এই ধর্মভাব 

জাগ্রত হইয়াছিল ' বলয় .আম্ুরিক বলের দমন 

হইয়াছে'। ' এই যুদ্ধে আমেরিকার যোগদান সেই 

সি উত্তেজনায় । আমেরিকার নিজের সুবিধা! 

কিংবা প্রতিপত্তিলাভের কিছুই ছিল না । 018200 ; ঃ 

এর সময়, যেমন 0০৫ 1115161019৫ 1118 

8৮1. বলিয়া বিরিধ জাতি একত্রিত হইয়াছিল, 

ঈশ্বরের আদ্নেশপালনরূপ কর্তব্ঙজ্ঞানের উপরঈশ্বরে 

বিশ্বাসের উপর তাহার! একত্রিত হইয়াছিল, আমে- 

রিকাও সেই ধর্দভাব লইয়া এই মাযুদধে যোগদান 

-প্রাপ্তির' 

সংগ্রামই আমার জীবন । বাধা 

করে। ইহাই দেধদানবের যুদ্ধ । ব্রজ্াশক্তিন অভাবে 
রিপু দমন হয় না। যে শক্জিসাধবায় মুক্তি লাভ 

হয়, তাহ! এঁশী শক্কি-সতাহ। এঁছিক প্রতিপত্তি 
নহে। এঁশী শক্তিই প্রাণশক্তি। সেই শক্তির 
সাধনাতেই মানবের মোক্ষ লাভ হয়। যাহা কিছু 

কর্ণ তাহাই ত্রষ্মো অর্পণ করিলে লান্তি। অশাস্ত 
বিক্ষিপ্ত হৃদয়, রিপু-উ্েজিত জীবন, ধ্বংসের 

কারণ, প্রলয়ের কারণ। ধর্পই কর্তব্য। প্রাপ্তিতে 
ত্যাগের ভাব চাই। আমার যাছা, ভাহা আমারই 
নহে, আমাদের সবাকার। আমি কয়দিনের ? 
যাহা আমার, তাহার শেষ আমাতেই। যাহা 

সবাকার, তাহার শেষ নাই; সবটা! শেষ হইবার 

নছে। 

সর্বব্যাপক ভাব ধর্দেই অর্জন্রনীয়। কর্ম্মঘলের 

উপর প্রতিষিত রাজ্যতন্ত্র 'আন্রিক শক্তির উপর 

নির্ভর করে। তাহা মরণশীল। 

ম্যাটসিনি বলেন--“যদি মানব-মনের: অধীশ্বীর” 

রূপে একটি মহা-মন না থাকেন, তবে বলবন্ুর 

ব্যক্তিরা আমাদের উপর অত্যাচার করিলে কে 

সেই অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে 

পারে? মানুষের রচিত নহে, এমন কোন পবিস্র 

ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম যদি ন। থাকে, তবে শ্যায় অন্যায় 

বিচার করিবার মাপদগু কোথায় থাকে $ অত্যাঁ 

চারের বিরদ্ধে, অনিয়মের বিরুদ্ধে কাহার বলে, 

কিসের বলে প্রতিবাদ করিব ? আমাদের ব্যক্তিগত 

মতামতের দোহাই দিয়। জনসাধারণকে কি প্রকারে ' 

স্বার্থত্যাগ করিতে, আপনাকে “বলি দিতে আহবান : 

৷ করিব? যত দিন পর্য্যন্ত আমরা “শামাদের বুদ্ধি- 

গ্রসূত মতামতের উপর দীড়াইয়া উপদেশ দিতে 

ৰ ৷ থাকিব, ততদিন কথায় মিল পাইতে পারি, কিন 

ৃ কাজে পাইতে পারিৰ না।” & 
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সেই “আমিত্ব* পরিত্যাগ আক্শাক। সব. 
জগন্তের যাহা, তাহা অনভ্ভের ; হাদয়ের সেই 



২৪৬. 

জগ্মান জানি শক্তিকেই মানবজাতির প্রধান 

লাধন! বলিয়া তাহাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী নিয়. 

স্ত্রিত করেন। সংগ্রামেচ্ছা মানবপ্রকৃতিগত, অতএব 
ংগ্রামচেক্টা, সংগ্রাম করিতে শিক্ষা! মানবজীবনের 

ৰ থাকিব।” একটি প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা! 13010) 9] 

[19367 [,01002010%া) জগ্মানীর এক জন 

সর্ববপ্রধান সৈনিক লেখকের মত। 
টাইট্স্কে (17516501010 ) বলেন-- 

“বসভা বল, বর্ধবর বল উভয়েরই পঙুপ্রবৃত্তি 

আছে। বাইবেলের এক কথা সত্য-_-মানবচরিত্রে র 
পাপতাব মানুষ যে সময় হুষ্রি হয় সেই সময় হই- 
তেই। সভাতা সেপাপ হইতে উদ্ধার করিতে 

অপারক-্যতই কেন সভ্য হও না তাহা যাইবার 
নছে। পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে মানুষ কখনই 
পারিবে না”। % 

কিন্তু তাহারও মতে মানবজাতির আধ্যাত্মিক 
পরিবর্তন না হইলে শক্তিপূজাতে মানবের ছিত- 

সাধন হইবে না। আস্মার সংস্কার যদি আবশ্যক 

হয়, তাহ! ধণ্মভাব ভিন্ন কিসে হইবে ? জর্মানসআ্াট 

যিশুখুষ্টের পদ পাইয়াছেন ভাবিতেন। তিনি 
প্রকাশ্যভাবে তীহার প্রজাবর্গকে বলেন “আমি 

সমরেশ--আমি তোমাদের রণদেবতা। আমি যদি 

তোমারদিগকে আজ্ঞ! করি, পিতা মাতাকে সংহার 

কর, তোমাদিগের তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রতিপালন 

করিতে হইবে । সে কার্য ভাল কি মন্দ তোমাদের 

বিচারাধীন নহে। তোমাদের শক্তিতে *আমার 

রাজশত্তি, কিন্তু আমায় উপরে আর কেহ নাই। 

আমার আজ্ঞাপালনই তোমাদের প্রধান ধর্ম |” 
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| 

১৪ বাসর উ জাগা. 

_ জন্মনির নেতাগণ জর্দান সৈনিককে এই ভাবে 
শিক্ষা দেন যে তাহার! সততই মরিবার জন্য প্রস্তত 
থাকে ।---শিক্ষা দেন, "বল, আমরা কোথায় গিয়া 

প্রাণ দিব ? আমরা বলিবামান্র প্রাণ দিতে প্রস্থত, 

তাহাদের মত এই যে, রাজ রাজ্যের 

জন্য। রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম শাদনতন্্র (9869 ৪০৫ 

0170701)) বহু দিন হইতেই ইউরোপে খ্বতন্ত্ 
হইয়া গিয়াছে । রাষ্রনীতি ধর্দনীতি হইতে স্বতন্ত্র 
রাখাই কর্তব্য, রাজনীতি ধর্শের শাসনের অধীন 
নছে এই ভীহাদিগের কথা । ] 

কিন্তু হিন্দুর সাধনাতে পরব্রহ্ধ লক্ষ্য । ব্রদ্ধই 
আমাদের নেত! ও নিয়ন্তা । পৃথিবীতে যখন ধর্্মভাঁব. 
শ্রবল হইয়াছে. তখনই মানবহাদয়ে আনন্দ দেখা 

গিয়াছে। ম্যাটসিনি এই কথা ইতালীতে প্রচার - 
করেন । তিনি বলেন. ূ : 

সমস্ত বড় বিপ্লবের ভিতর যে ধ্বনি বাছির 
হইয়াছিল, তাহাই ক্ুজেডের ধ্বনি---“উীশ্বর অহায়, 
আছেন, হীশ্বর সহায় জাছেন।” এই ধ্বনিই নিষ্ক+.. 

্মীকে কন্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে। স্মরণ রেখে! 

যে ফুরেন্লের শিল্পীগ্খ মেডিচিদিগের অধীনে নিজে- 
দের জনতস্ত্রীয় স্বাধীনতা বলি দিতে অস্বীকার করিয়া 
যিশুখুষকেই জনতন্ত্রের নেতা বলিয়৷ অভিষেক 
করেন। *% 

ইতালিতেই স্যাভনরোল! (95878007৩18 ) 

ম্যাটসিনি ( 11225108 ) এবং গ্যারিবন্ডি (05177. 

2101) জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের শিক্ষা 

জ্ঞানময় পিতা পরব্রন্মের উপর বিশ্বাস রাখিয়া! 

জন্তান অর্জন কর, এবং ত্বাহার নিয়ম, অত্র 
নিয়ম জান। আর আমাদের পুরাতন ফিরা বলিয়। 
গিয়াছেন--- 

“সত্যং জ্ঞানং অনস্তং ক্ষ 

তাহাকে ভক্তি কর! সম্বন্ধে তীছার বলিয়। 
গিয়াছেন 
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ফাহাদ, ১৮৪ 

- শসা তপ্রিন্ পরম প্রেমরূপা” 

*স্ীছাকে “প্রেমন্বরূপম্” বলিয়াছেন-__তাহাকে 
লাগ কফরিলে,__ 

| এসিক্ষো! ভবতি? 

জমৃতে। ভবতি 

তৃপ্তে। ভবতি' বলিয়াছেন । 
ভন মন্ধি (০7 11019) একটী শাস্তি 

সঙ্গতৈে (29908 10017005802 ) এই কথা 

বলেদ 5--. | 

যুদ্ধ পুণ্য কার্ধ্য, বিধাতার বিধান । এই পুণ্য 
বিধানে জগতের শাসন চলিতেছে । যুদ্ধ মানব- 
প্রকৃতির মহব্ব ও উন্নপ্তির উপায়। তাহাতেই মন্ু- 
যাত্ব, নিংম্বা খপরতা, সাহস, বদান্যতা প্রভৃতি গুণের 

পরিচয় পাওয়া যায়; এক কথায়, অত্যন্ত নীচ, 

হেয়, বৈষয়িক ভাব হইতে বুদ্ধ মানুষকে উদ্ধার 
করে।% 

এই কপট জাধ্যাক্সিক তাবের কথ পড়িলে 
বিশ্মিত হইতে হয়। জাশ্ানিতে কি দীড়াইয়াছে 

তাহা দেখিলেই ইহা! সত্য কি বিথ্যা বুঝা যায়। বে 
যাহাই বলুক, ইছ! মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা । এই ধর্দ- 

সভায় উপস্থিত সকলেই নিশ্চয় বলিবেন, ইহ! মিথ্যা, 

সম্পূর্ণ মিথ্যা । পাপকে পুণ্য করিয়! তুলিতে কেহ 
কখনও পারিবে না॥। কন্দ্নকে ফর্ম করিয়! তুলিলে 
অধঃপতন নিশ্চয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

অধ্রিয়ার একজন বিখ্যাত অধ্যাপক বলেন, 
মানব লক্প্রদায়ের বিবেক নাই-]7 0138) 

010815)01010093 17259 1)0 6020801১00৮ ; তিনি 

বলেন---প্উদ্ছেশ্য সাধনে পব পশ্থাই সাধু ।” সেখা- 

নকার একজন মীতিবৈজ্ঞানিক বলেন, রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ অনিবার্য । জেনায়ল বার্ণহার্ডি 

বলেন, ঘুদ্ধ ্ বতাবদত্ত জৈধিক প্রয়োজন ( 01০- 
1021081 10906881695 ) 7 খুদ্ধ হইতে জীবন লাভ 

হয়। আজকালকার অ্রিয়৷ ও জন্ঘনির এই ভাব। 
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হিন্দুর সাধনা হণ 

কিন্ত সেই জপ্্মানিতেই ক্যাণ্ট (191) জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তাহার শিক্ষা এই যে, *মানুষ 
ল্বাধীন ; স্বাবলম্বন তাহার প্রকৃতি । যখন সে কোন 

স্বার্থের হ্বার! বাধ্য না হইয়। কর্তব্যপরায়ণ হয়, তথ- 

নই সে ন্যায়ের পথে চলে ।” তিনি বলেন যে “এঁশী 

প্রকৃতির পুর্ণ সাগর হইতে অভিব্যস্তর অন্তনিহিত 
এক পবিত্র উত্স হইতে মানুষ নিজের শক্তি লাত 

করে। তাইমান্গুব করবা, নিজের ভিতরে নিজের 

ইচ্ছা! পরিচালনের নিয়ম ধারণ করে।”ঞ্ ক্যান্ট 
আরও বলেন “মানবহৃদষে ন্যায়জ্কানই ব্রহ্ষোডূত । 

যাহা ন্যায় তাহাই পবিত্র । এই নীতিধপ্প রাজারও 

প্রণম্য, তাহাকে তাহা হাটু পাতিয়। লইতে হয় ।”ণ, 
কিন্তু বাহারি বলেন-_ঈশ্বরের প্রেম সর্বেরবাচ্চ 
লাধনা 'ঞবং প্রতিবাসীকে আত্মব দেখ এই 

দুই কথ! রাজ্যতন্্রে খাটে না। শ্ত্রীগিয়ান ধর্ম 

নীতি নিজের জন্য, তাহ! কখনই শাসনতান্ত্রের 

জন্য হইতে পারে না। যিশুর শিক্ষা স্বাভাবিক 

নিয়মের বিরুদ্ধে | 4: 
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মক্ষি (1401059 ) হউন বাণহার্ডি 1020119-” 

হউন কিংবা! কাইজার ( 7919০: ) হউন, কাহারও 

এ সব কথা আমাদের মনে স্থান পাইবে 

না। আমরা দাস জাতি ; কিন্ক আমাদের হদয়ে - 

ধ্মতাব আছে,--আমান্দের অন্তনিহিত বিপুল : 

ধশ্মশক্তি আছে; আমাদের মনে তাহাদিগের : 

৬ ৫170 06715051305 1১0৬6 010) 27) 17/204 
8]91100, 2. 580160 99010৪ [0]) ০ 010170965 

89915 ০01 61)9 10119 1780079, 4121) 15 61913 &. 
9০$91918) 91700, 139101)6 161))0. 11773911009 
12 06115 0 আ111.০ 

রী "0017 391298 ০1 17101) 075 101৬1109 

€190151)1 2] 2881, 0:251799 2৮ ড৬/108-506৮61 

1917121)0 70056 8০ 10619 55006 10 1790. 10 
019185৮7211 509050128% [00580100172 101700-” 

$£ 1,089 0০9৫ 2০০৮৪ 211-61)11)8৭ 2104 9০01 

59851)1901] 85 9০9015611 021)1)0% 11) 27) ৮৮2 

20019 00) 0156 16915002001 0336 5066 (০ 21)001008, 

[01 6018 0016 1621 ৮0 2, 00911191078 ০£ 4130105, 

07007561217 17701721705 05 05780102] 2110 ৪০০] 

0৬16 ০৪0, গি01 163 ৮91 2859009১ 2৩7০: 

0990039 7১0110091.” 



২০৮ 

এ কণা! কখনও স্বান পাইবে না। আমাদের কথ। 
সত্য জানং অনন্যং ব্রহ্ম, শান্তং শিবদ্বৈতং ॥ 

“তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাং" 

ঠাহাকেই সাধনা! কর, তাহাকেই সাধনা কর । 

তিনি আমাদের পিতা, গপিতানোহসি' তিনি পিতার 

শ্যায় আমাদিগকে জ্ঞান দান করেন-- 

“পিতা নো বোধি” । 

আনাম্মাৎ সৌলত্যং তক্জোৌ ( ভক্তিসূত্রম -৪৮) 
ভক্তদিগেরই তিনি স্থলভ | 

নাস্তি তেমু জাতিবিদ্যা রপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ 

( ভক্তিসুত্রম - ৭২ )1 

্াহাদিগের মধ্যে জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদির 

ভেদ নাই। 

তম্ময়াঃ ( ভক্তিসু রম - ৭০) 

সাহাতে সকলই সম্পূর্ণ ঃ 

যত স্তদীয়াঃ ( ভক্তিসুত্রম ৭৩ )। 
সনই তাহার ; 

এই সহজ শিক্ষা হিন্দুধন্মের । যিনি এই শিক্ষ 
গন্মুমরগ করেন, 

স শ্রেষ্টং লভতে, স শ্রেষ্ঠং লভতে (ভক্ভিসুত্রম 
এ) 

তিনিই সর্ববশ্রেষ্ঠকে প্রাপ্ত হয়েন। 
আদি সমাজের এই সাধনা ও শিক্ষা-হিন্দু- 

ধর্পদদের এই বাঁজ-মন্ত্রজালই আদিসমাজের বীজমন্ত্র। 

আদিসমাজ হিন্দুর সমাজ$ আদিসমাজের ধর্মী হিন্দুর 

পম্মা। হিন্দুর সাধনাতে জাতি-বিদ্যা-পূপ-কুল-ধন- 
/ক্ুয়াদির ভেদ নাই । সকল হিন্দুকেই, সমগ্র মানব 

ক্াতিকে এই শ্িক্ষ1! গ্রহণ করিতে বলিতে কু%। 
হয় না--সংগ্চ্ছধ্বং সংবদধবং বলিতে সাহস. হয়, 

বলতে গৌরবান্থিত মনে হয়। সাধকসমবায় ইহা- 
০চুহ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । আমাদের জাতীর 

»মীকরণ ইহাতেই সম্ভব। উপস্থিত ভূত-ভবিষ্যতের 
এই শেষ শিক্ষা-_-ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা । 

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়মী ভক্তিরেব গরীয়শী-- 
এহাধিকার অর্জন কর কিন্তু ধন্মীর্জনের অনুশীলন 

71 কদ্দিলে, ত্রঙ্ষে তাহা সমপণ না করিলে বিরোধের 

সামঞ্ুস্য সম্ভব নহে। দেশ কাল পাত্রের উপর 

এ শিক্ষা নির্ভর করে না। সব শিক্ষার শ্রেঠ 
শিক্ষা স্বাবলম্বন। এই শিক্ষা নিজের উপর 

তন্ববোধিনী খাত্রিকা ১৯ কর; 95 কা 

নির্ভর করে; ইহার জন্য মধ্যবন্তী কোন কিছুর 
প্রয়োজন নাই । ইহার মধ্যবিন্ু *ত্বং অন্মাকং 
তবাশ্মি”। এই ধণ্ম সনাতন--ইহা! কোন ব্যক্তি 

বিশেষের শিক্ষা! নহে । ও 
ম্যাটসিনি বলেন--ভগবান ক্রেমান্বয়ে মানবের 

ভিতর দিয়াই প্রকাশ পান--0০1. 17820169363 

1)1170391180199551%019 10 19001092101, - 

হিন্দুধর্মমেও জগদ্ধিতের জন্য 

সম্ভবামি যুগে যুগে 

ভগবানোক্তি বলিয়া উল্লিখিত । 

ম্যাটসিনি ইতালি সম্বন্ধে বলিয়াছেন-স্মামা-. 

দের জাতির ভিতয়ে ধণ্মভাব নিত্রিত আছে. 

জাগ্রত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে । রাশি 

রাশি রাজনৈতিক তত্ব প্রচার অপেক্ষা ধিনি সেই 

ন্বপ্ত ধন্মভাবকে জাগ্রত করিতে পারিবেন, তিনিই 
জাতির অধিকতর উপকার সাধন করিবেন । % 

আমারও আজ সেই কথা । এই কোটি কোটি 

হিন্দুর মধ্যে এরাফম একটি .লোকও জন্মে নাই, 
কিংরা জন্মিবে না, ইহা বিশ্বাস করি না। আজ এই 

ধ্মসভ। হইতে ধর্ম্মোতসবের দিনে সেই ভাব জাগ্রত 

হয় এই আমার প্রার্থনা । 

উপাসনা । 
(মাঘোৎসবে শ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর করুক বিবৃত). 

বয়ং ত্বাং স্মরামে বয়ং ত্বাং ভজামে|। 

বরং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ ॥ 

আমর! তোমাকে স্মরণ করি, আমর! তোমাকে ভজন্ম 

করি? তুমি জগতের সাক্ষী, আমর! তোমাকে নমস্কার 
করি। 

যে বিশ্বপতির আশ্রয়ে এই বিশ্বচত্র উন্নতির 

পথে পরিচালিত হইয়। নিরন্তর তাহার শুভ অভি- 

প্রায়সকল সম্পাদন করিতেছে, নবযুগের প্রারস্তে 
ব্রাঙ্গসমাজ সেই জগম্মাত। বিশ্বপিতার অবাধ প্রত্যক্ষ 

উপাসনা এই শুত ১১ই মাঘের দিনে নবতরভাবে 

».]0101911019085 50130103972 5159])9 8. ০07 
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কান, ১৪৮ উপাসনা ২৯৪ 
প্রচারিত করিয়াছেন বলিয়! এই ১১ই মাঘ আমা- উদ্যত হইল, ধর্বহিডূতি কার্যযসকল বখন জ্ান- 
দের বড়ই প্রিয়। মানবাস্মার স্বাধীনতা ঘোষণ! সাধানর প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়িল, তখনই বিধাতার 
করিয়। ব্রাহ্মমাজ যেমন নবযুগে ভারতের এবং মঙ্গল বিধানে পাশ্চাতা জাতিসমূহ রণছুন্দুতি বাজা- 
সঙ্গে সঙ্গে সমর জগতের অন্তর হইতে একটা কঠিন ইয়া বলদৃপ্ত বৃধভের ন্যায় পরস্পরের সংহারকল্পে 
শৃঙ্খল নামাইয়। দিয়াছেন, তেমনি বিশ্বপিত পর- মহাসমরে অবতীর্ণ হইল। ভগবান তখন স্বীয় 
মাযার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের আত্মার যোগের রুত্রমূর্তিতে আবিভূত হইয়া সেই মহাসমরের প্রথর 

কথা, তাহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের পিতাপুত্রের অগ্নিতে অধর্মের জঞ্জাল ভশ্মসাৎ করিয়া দিলেন 
প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের কথা নবতরভাবে প্রচার করিয়া, এবং স্থদূুর আমেরিকা হইতেও যুক্তরাজ্যের ধর্ধায়া 
জগতের অন্তরে তাহ! মুদ্রিত করিয়া দিয়া, ভারতকে সভাপতিকে আহ্বান করিয়া আনিয়! ধর্মরাজ্য 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতকে আর একটা শৃঙ্খল পুনঃসংস্থাপনের সুচন! করিয়া দিলেন | ধর্পের 
হইতে মুক্তিদ্বান করিয়াছেন । আমরা নবযুগে জয়ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সুমধুর শাস্তিজল বর্ষিত 
্রান্মামমাজ হইতেই আমাদের পিতামাতা পরমে- হুইয়! মহাসমরের দাবানল নির্ববাপিত হইবার উপ- 
শ্বরকে পিতামাত] বলিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং ক্রম হইল। এই মহাসমরের কঠিন আঘাতের 
বিনা বাধায়, ত্তাহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাহার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে আজ পাশ্চাতা ভূখণ্ডে 
উপাসনা করিৰার নধিকার পাইয়াছি বলিয়াই মঙ্গল বায়ু প্রবাহিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে । 
্রাহ্মামাজ প্রতিষ্ঠার দিন এই শুভ ১১ই মাঘ আজ সেখানে সত্যের মব্যাদা, ন্যায়ের মর্যাদা, 

আমার্দের এত প্রিয়। ব্রাঙ্মপমাজই নবযুগে বিশেষ- ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য জনসাধারণের 

ভাবে প্রচার করিলেন যে যন্ত্রের ন্যায় মন্ত্র অনেকটা আগ্রহ জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হয়; যথার্থ 

উচ্চারণ করিবার পরিবর্তে, নির্জনে এবং আম্মীয়- আন্তরিক ঈশ্বরোপাসনার প্রতি, সরল সবল সত্য- 
স্র্জন ও বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া সজনে, সমুদয় ধর্মের প্রতি একটা আস্তরিক টান হইয়াছে দেখা 

হৃদয় দিয়া ভগবানের উপাসনা! করিতে হইবে। যায়। 

ইহারই জন্য ব্রাঙ্গাসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন আমাদের এই মহাসমরের আঘাত-তরঙ্গ আমাদেরও দেশে 

মহোশুসবের দিন। আজ সম্বৎসর পরে এই মহোত- যে লাগিয়াছিল এবং এখন পর্যন্ত যে সেই আঘা- 

সবের দিনে সমাগত এই ভক্তজনগুণের হৃদয়ের তের যন্ত্র আমাদের কাতর শরীরে বহন করিতে 

সহিত হৃদয় মিলাইয়া এবং আমার পু্ণববর্তাী মহা হইতেছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়। দিতে 

পুরুষদ্দিগের কণ্ঠের সহিত. আমার এই ক্ষুদ্র ক হুইবে না । সৌভাগ্যের বিষয়, এই অগল্লতর যন্ত্রণার 
মিলাইয়। ব্রক্মনামের জয়গান করিয়া ধন্য হইবার | ফলে ভগবতরক্ষিত ধর্মপ্রাণ এই ভারতের জন- 

আশায় এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। ূ সাধারণের মনের গতি সন্যধর্মের . প্রতি, প্রকৃত 
গীত] আমাদিগকে এই একটা মহাসৃত্য দিয়াছেন । ঈশ্বরোপাসনার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরা 

যে জগতে ধন্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেহ ভগবান | এখন বুঝিয়াছি যে আমাদের সকল কশ্মকে 
রুদ্রমুর্রেতে আবিভূতি হইয়। ধল্মরাজ্য পুনরায় সংস্থা- ধর্মকেন্দ্রক করিয়া তুলিতে পারিলেই আমাদের 
পন করেন এবং শান্তিজল বর্ষণ পূর্বক জগতকে : মঙ্গল। দেশবাসী এখন বুঝিয়াছে যে, জামাদের 

শীতল করেন। পাশ্চাত্য হ্গতের মহাসমর ইহার | সকল কার্যের ভিতরেই ভগবানের মঙ্গল হস্ত উপ- 

যাথার্থয অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিতেছে। | ল্ষি করিয়। হৃদয়ের ধন্মভাবকে জাগ্রত করিলে, 

মহাসমরের পূর্বের পাশ্চাত্য জগত অন্তরের সহিত । সবল করিলে, দেশের প্রকুত মঙ্গল । ভগবানের 

ঈশ্বরের উপাসনা! করিবার পরিবর্তে প্রেয়ের ' নিবট যোড়করে এই প্রার্থনা করি, এই পুণ্যড়ুমি 
উপাসনাতেই আত্মলমর্পণ করিয়াছিল। ক্রমে যখন । ভারতবর্ধকে তিনি এই ধন্মভাবে, শ্রঙ্ধাপুণ জ্ঞান- 

প্রেয়ের প্রতি আসক্তি নিজের সীম! অতিক্রম করিয়া যোগে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ধর্মায়নানির কলে এদেশে 

স্বীয় করাল বদনে সর্বপ্রকার সাধুভাব গ্রাস করিতে যেন কুরুক্ষেত্রের অগ্ননৃৎপাতের পুনরছ্িনয় ন! হর; 
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শ্রদ্ধার অভাবে এদেশ যেন বিনাশের অভিমুখীন না 

হয়। 
আমাদের নিজের, দেশের, জাতির, সমাজের 

শুর বৃহ সকল কার্যেই ভগবানের মঙ্গল হস্য 

জাগ্রত উপলব্ধি করাই তাহার প্রকৃত উপাসনা । 

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সঙ্গে জ্ঞানযোগে যুক্ত হইয়া, 

ত্রাহার সহিত আমাদের অনুপম আনন্দের সম্বন্ধ, 

পিতাপুত্রের সম্বন্ধ, চির-বন্ধুর সম্বন্ধ আনিয়া 
তাহাকে সমুদয় হৃদয়ের সহিত, সমুদয় বলের 

সহিত ভালবাসা এবং গালবাসিয়! তাহার প্রিয়- 

কার্যের অনুষ্ঠান করাই প্রকৃত পক্ষে তাহার 
উপাসনা । “তন্মিন প্রীতিস্তশ্য প্রিয়কারধাসাধনৰঃ 

তদ্রুপাসনমেব” তীহাতে প্রীতি এবং তাহার প্রিয়- 
কার্য সাধনই তীহার উপাসনা । প্রকৃত উপাসনার 

মূল প্রাণ হইল ভগবানকে মঙ্গলময় আশ্রয় জানিয়া 

তাহারই হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ। বাহার 
অন্তহীন স্বরূপের নিকট আমর! আপনাকে হারা- 

ইয়! ফেলি, ধাহার ইঙ্গতে মাত্র এই বিশ্বচক্রের 

প্রত্যেক অণুপরমাণু যথানিয়মে আপনাপন কার্ষ্য 
করিয়া চলিয়াছে, প্রকৃতিরাজ্যে এবং জগতের 

ইতিহাসে ধাহার মঙ্গল ইচ্ছা নিয়তই অভিব্ক্ত 

হইতেছে, ভয় ও বিপদের মাঝে তাহাকে বর্ধম- 

দুর্গরূপে, প্রিয়তম সখারূপে প্রাণের ভিতর উপ- 
লব্ধি করিয়৷ তাহাতে একাস্ত নিওর করাই হইল 

প্রকৃত উপাসনার প্রাণ । আমাদের দেশে এ কথ 

নুতন নহে। উপনিষদকার খধষি খুব জোরের 
সঙ্গেই বলিয়া গিয়াছেন যে “সেই পরমা পুত্র 

হইতে প্রিয়, বিশ্ত হইতে প্রিয়, অন্যান্য যাহা কিছু 

আছে সকল অপেক্ষা তিনি প্রিয়তম”--*তদেতৎ 

প্রেয়ঃ পুত্রা প্রেয়ো বিশ্বাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ধব- 

স্মাত অন্তরতমং যদয়মাত্মা |” সমস্ত গীতাতেও এই 

আত্মসমর্পণের কথাই বিশদরূপে পরিব্যক্ত হই- 
য়াছে। 

ভগবানের উপাসনায় সত্যসত্য প্রবৃন্ধ হইতে 

চাহিলে ধন দাও পুত্র দাও, এ ভাবের স্বার্থসাধক 

প্রার্থনা করিলে চলিবে না। এরপ প্রার্থনা যে 

উপাসনার একেবারেই অঙ্গ নহে, সেকথা আমি 

বলিতে পারি না। তবে ইহা স্থির যে, এরূপ 

প্রার্থনা উপাসনার অতি নিন্স স্থান অধিকার করে। 

তত্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কয়া, ৪ ভাগ 

কেবল মাত্র এঁহিক সখের প্রীর্থনা পূরণের উপর 
যে ভালবাস! নির্ভর করে, সে ভালবাসা কাঙ্গাল- 

দুঃখীর ভালবাস! । এ রকম কাঙ্গালের ভালবাসায় 

মহাশক্তি বিশ্বপতি ধরা! দেন না । এই জন্যই খাষি 

বলিয়াছেন যে বলহীন ব্যক্তি তাহাকে পাইতে 

পারে না-_নায়মাস্মা বলহীনেন লত্যঃ। 

এই বিশ্ববিধাতা আমাদের প্রতোকের পিতা- 

মাত1। তাহাকে কেবল মুখের ভালবাস! দেখাইলে 
চলিবে না। শু পত্রের মস্তকে বর্ধার সমস্ত 

বারিধারা! পড়িলেও যেমন সে তাহার এক বিন্দুও 

গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ গু হাদয়' শত 

মুখের ভালবাস! দেখা ইলেও ভগবানের প্রেমকরুণা 

উপলব্ধি করিতে পারে না। তীহাকে আমাদের 

পিতামাত৷ জানিয়া ভালবাসিতে হইবে বলিয়াই 

তালবাসিতে হইবে । তাহাকে সকল হদয় দিয়! 

ভালবাসিলেই আমান্দের তাহাকে পাইবার পিপাসা 

নিশ্চয়ই মিটিবে ; তীহার সঞ্ীবনীশক্তি আমাদিগকে 
নিশ্চয়ই মৃত্যু হইতে অমতে লইয়! যাইবে । ঘৈত- 
বাদ ঠিক, অথবা! অনৈতবাদ ঠিক, তর্কনিপুণ বাক্তি- 
দ্রিগের এই সকল বাক্যজপ্লাল নদীর জলে ভাসাইয় 

দিয়, যিনি আমাদেক্স পিতার পিতা, মাতার মাতা, 

সরল পথে তাহার চরণতলে গিয়া উপস্থিত হও এবং 

তাহার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা! মিলাইয়া দাও ; 

তাহার সঙ্গে জ্ঞানধোগে প্রেমযোগে এজযুত্ত হইয়া 
বাও। তখন আর বুঝাইয়া দিতে হইবেনা থে 

পরমাস্মার উপাসন! কাহাকে বলে এবং ভাহার ফল 

কি। খবিরা তাই স্পম্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, যে 
সাধক তাহাকে প্রাণের সঙ্গে প্রার্থনা করেন, 

তিনিই তীহাকে লা করেন। তীহাকে সমন 

হাদয়ের সহিত ভালবাসিয়া 'ডাফিলে তিনিও যে 
ভাহার সাড়া দেবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

এই প্রকার সাড়। পাইয়াই তো যুগধুগাস্তর ধরিয়! 
কত সাধক মুক্তির পথে অগ্রনর হইয়াছেন । ব্রাহ্মা- 
সমাজ এই উপাসনাতন্বটী নবধুগে সকলের সম্মুখে 
পরিস্ফুট আকারে ধারণ করিয়াছেন। রাজা রাম- 
মোহন রায় তাহার প্বরহ্ষোপাসনা” পুস্তিকাতে 
ৰলিয়াছেন যে প্মনুষ্যের ধম্মের দুই মূল--একটা 
পরমেশয়ে নিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়টা পরম্পরের 'প্রস্তি 
সৌজন্য ও সাধু বাবহার*। 'মহধি দেবেক্্নাখ সাধু 
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বাবঞথারের মূল দৃষ্তি করিয়া “ত্রাঙ্গাধশ্বীজের” 
ঘন্যতর বীজ ও সনাতন মূল সত্য বাক্ত করিলেন 

হে "পরব্রক্গে প্রীতি এবং তীহার প্রিয় কার্য সাধন 

কয্াই. তাহার উপাসনা; এবং একমাত্র তাহার 

উপাসন! দ্বারাই এঁছিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।” 

ব্রজ্ম প্রীতি ও তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন উপা- 

সনার ছুইটী অঙ্গ । তাহারা উভয়ে বলিতে গেলে 

ভগবশুগ্রীতিরূপ একই বস্তর দুইটা পিঠ । আমার 
হাদয়ের দেবতা বিনি, তাহাকে অন্তরের সহিত 

ভালবাসিলে তাহার প্প্িয় কার্য্য সাধন না করিয়া 

ফি থাকিতে পারি? সাল কাঙ্জ তাহার প্রিয় 

বলিক্া করিতে থাকিলে ভাল কাজ রর! সহজ ও 

সম্বল হয়। আবার তাহার প্প্রিয় কার্ষ্য করিতে 

থাকিলে তীহার প্রতি প্রীতিও উজ্জবলতর হইয়া 
উঠে। তাহার প্র্িয়কার্ধ্য করিবার চেষ্টা না থাকিলে 
উীঙ্ছান্স প্রতি প্রীতি নিশ্চয়ই মুখের কথামাত্রে 
দাড়ায় । একদিকে যেমন শ্রীতি ব্যতীত প্পরিয়- 

কার্যাসাধনে ক্রমেই অনিচ্ছ। আসা সম্ভব, সেইরূপ 

আপরদিকে প্্িরকার্যাসাধন ত্যাগ করিলে প্রীতির 
উদদঙদকল শুক্ষ ও নিজ্জীব হইয়া পড়া সম্ভব । 

আমরা অলেক সময়ে উপাসনাপদ্ধাতিকে উপা- 

সবার সহিত অভিন্ন দিতে দেখিয়া বড়ই ভুল 
করি । . উপাসনা ও উপাসনাপন্ধতি এক নহে বলা 

বাল্য । প্রকৃত উপাসন। এক--পরমাত্মার সঙ্গে 
আমার ঘোগযুক্ত হওয়1।। উপাসনাপক্ষতি স্থান, 

কাল ও অবস্থা অনুসারে বিভিক্ন | বিভিন্ন জাতিতে 

বিডি দেশে প্রয়োজন অনুদারে উপাসনামন্দিরের 
আক্কারের ন্যায় উপাস্মাপদ্ধতিও বিভিন্নরূপে অভি- 

বাক্তে হইয়াছে । বিতিল্প পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে 
অনুপযোগী বিবেচিত হইলেও তাহার অস্তপিহ্ত 
প্রাথ ভগবানের উপালন! নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ধর! 

যাইতে পারে না। ভাই দেখাযায় যে. নিতান্ত 
বন্য জাতি হইতে সভ্য জাতি পর্য্যন্ত সকলেরই 

মধ্যে প্রকৃত উপাসনার ভাব অল্পবিস্তর আছেই। 
সকল সাধকেরই মত এই যে, “পরজঙ্গে আতা 

লমাধান করিতে গেলে একটা শবের অবলম্বন 

অভতিপ্রশম্ত উপায় । এস শব্দ প্রাচীন ও প্রচলিত, 

সহজ -ও সুবোধ্য' হইলে তাছছা উপাম্নার আগু 

উপকারী ছয় ।” যে রেশের. ফে ধারায় ভ্বনসাধারণ 

উপাসনা ২৩০ ও 

শৈশব অবধি লালিত পালিত, সেই ধারা অন্বযায়ী 
শব্দগুলি নির্বাচিত হইলেই ধণ্মপ্রচার সহজ হয়। 

আমাদের দেশে বন্যুগের সাধনলন্ধ ঝযদৃষ্ট ওক্কার 
প্রভৃতির ন্যায় এবং গায়ত্রী প্রভৃতির ন্যায় উপা- 

সনার সহায়ক শব্দ মন্ত্র প্রভৃতি প্রচলিত থাকিতে 

আমর! অন্য কোন দেশের কোন শান্মশ হইতে 

উপাসনাপদ্ধতি রচন! বিষয়ে খণ লইবার কোনই 

প্রয়োজন দেখি ন। তাই, ইতিপুর্বেব ষে উপা- 
সনাপদ্ধতি অবলম্বনে বত্রমান উতসবক্ষেত্রের উপা- 

সনাকার্ষয নির্বাহিত হইল, সেই পদ্ধতি আমাদের 

দেশের শতসহত্র বর্ষের পরমার্থচিন্তার ফলে প্রান্ত, 

সহজ ও স্ুবোধ্য শব্দবিশিষ্ট এবং স্বল্লাক্ষর ও গভীর 

ভাবরাশির ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ উপনিষদাদির প্রাচীন 
ও প্রচলিত মন্ত্র সকল অবলম্বনে সংরচিত হইয়াছে। 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত এই পদ্ধতি একটা 
আদর্শ পদ্ধতি মাত্র। অনেক আত্মসন্ধানের পর 

মানবের প্রাণের জাকাঙক্ষণ ও অভাবের উপর ইহ! 

গঠিত হইয়াছে । প্রকৃত সাধক যিনি, ধিনি প্রকু তই 

ব্রচ্মমাধনে দিদ্ধ হইতে চাহেন, উপাসনার গতীরতা 

যিনি প্রার্থন৷ করেন, তাহার পক্ষে এই পদ্ধতিটা 
বড়ই সহায় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । সময়, 

স্থান ও অবস্থা অনুসারে কোন নূতন পদ্ধতি প্রব- 

ত্িত হইলে অথবা কোন পদ্ধতির কোন অংশ পরি- 

ত্যাগ করিলে বিশেষ কোনই ক্ষতি হয় বলিয! 

আমর! মনে করি লা। 

যেকোন পদ্ধতি অবলম্বিত হউক না, আমর! 
ব্রক্ষোপাসক বলিয়া! একটুও গৌরব করিতে চাহিলে 
আমাদিগকে প্রতিছগিন নিয়মিত ব্রচ্জোপাসনা কারতে 

হইবে, প্রুতিদ্দিন নিয়মিতরূপে পরমাত্মার সহিত 
আত্মাকে যোগযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 
আমরা নিজেকে ধর্মপ্রাণ ভারতবাসী বলিয়। পরিচয় 

দিতে চাহিলে জাগরণ অবধি শয়ন পর্্যস্ত আমাদের 

সকল কার্যযই ব্রহ্মকেন্দ্রক করিয়া নিয়মিতরূপে 

পরমাত্মাতে আত্মার নীরব সমাধান করিতে হইবে। 

নির্ছঘধনেও যেমন পরমাত্মার সহিত আত্মার 

যোগসাধনরূপ উপাসনায় প্রবৃন্ত হইতে হইবে, 

সেইরূপ সময়ে সময়ে সকলের সহিত, পিতাপুত্রে 

স্বামীন্দ্রীতে ভাইভগ্রীতে এবং বন্ধুবান্ধবে মিলিত 

হইয়াও ভরীহার উপাসনা করিতে হইবে। নির্জনে 
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আগ্লাতে পরমাগ্থ।কে দেখা, ভাহার মহিমা আলো: 

ঢনা করা এবং ঠাহার চরণে আজ্মনিবেদন অপেক্ষা 

শ্রে্গতর কার্য আর কি আছে ? শ্েমনি পরিবারস্থ 

পঁঢজনের সহিত, বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিতভাবে 

উপাসনা, এক কথায়, সন উপাসনার ন্যায় আনন্দ- 

দায়ক কার্য আর কি আছে 1 নির্জন উপাসনার 

নায় সঙজন উপাষনাও ব্রহ্গপ্রীতি-সাধনের পক্ষে 

মহান সহায়। নির্ভভন উপাসনায় জগন্মাতার পবিত্র 

নৃপ্ধি দেখা যায়, সজন উপাসনায় বিশ্ববিধাতার সবল- 

ও কন্দ্দোজ্বল মূর্তি উপলব্ধ হয়। বিশ্ববিধাত। 

জগন্মাতাকে ভালবাসিতে গেলে তাহার পবিত্র স্থির 

অকম্পিত মাতৃমূর্তি যেমন উপলব্ধি করিতে হইবে, 
তাহার এশ্বধা-ঢলঢল, ব্রহ্ষচক্রের পরিচালক ও 

জনগণের অধিনায়ক পিতৃমুর্তিটাও তেমনি উপলব্ধি 
করিতে হইবে । আমাদের এই উৎসবঙ্গেত্রে 

আমাদের হদয়-দেখতা তাহার অরূপ রূপের যে 

অপরূপ জ্যোতিগ্নয় যুপ্তিতে আবিভূর্ত হইয়াছেন, 
তাহার এ মুর্ধি নিগ্দ্বন উপাসনায় দেখ! যায়. 
কিন] সন্দেহ |. ৰ 

নিশ্ভিন ও সঙ্গন, উভয়বিধ উপাসনাই পরস্পর 

পরস্পরের সহায়। যিনি নীরবে আত্মসমাধানের 
ফলে শ্রদ্ধাভাব উদ্রিক্ত করিয়াছেন, সজন উপাসনা- 
তেও তাহার আতঙ্মসমাধান সহজ হয়। আবার, 
সজন উপাসনা সাধনেচ্ছু ব্যক্তির মনোযোগ নিশ্চয়ই 
নভ্জন উপাসনার দিকেও ফিরাইয়! দিবে । সজন 

উপাসনাতে একটী বিশেষ লাভ এই হুয়.যে,.সমাগত 

ভল্রজন পরস্পরের বলে ধশ্শপথে সাহসের সহিভ.. 

মগ্রসর হইতে পারেন । ' সমাগত ভক্তগণ প্রকৃত 

শঙ্চার সঙ্গে উপাসনায় মনোনিবেশ করিলে নক্ষত্র: 

হইতে অপর নক্ষত্রে যেরূপ আলোক ছুটিয়া যায়, 

সেইরূপ এক হাদয় হইতে অপর হাদয়ে শ্রদ্ধা তড়িৎ-: 

বেগে অনুপ্রবেশ করিভে থাকে । ধন্মরমন্দিরে 

ভাসিয়া যিনি সমন্বরে ভগবানের আরতিতে, শুবগান 
প্রন্তুতিতে শ্রদ্ধাপূণণ হুদয়ে মোগ দিয়াছেন, তিনিই 
অনুপম আনন্দের এই তড়িৎপ্রভাব নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ 
কৰিয়াছেন | | 

নির্জন উপাসনা ও সজন উপাসনা যেমন, 

পরস্পরের সহায়, তেমনি উভয়ই মানবের প্রকৃতি- 

সিঙ্ধ। পরিবারে সখ ছুঃখের কোন বিশেষ ঘটনা 

৩ম্ববোধিনী পন্তিকা ১৯ রত ১.৯ এগ 

ঘটিলে সন্তানেরা যেমন পিতামাত্তাকে সকল কথা. 

নিবেদন করিয়া শাস্তি ও সান্তনা লাভ করে, 

সেইরূপ দেশের মধ্যে, জাতির মধ্যে বা সমাজের, 

মধ্যে বিপদ ঘটিলে সকলের মিলিতভাধে জগন্মাতায় 

চরণতলে দণ্ডায়মান হওয়া অথণা সম্পদ আমিলে 

তাহার সিংহাসন ধিরিয়। কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করাও 

প্রকৃতিসিদ্ধ । ইহাই হুইল সঙ্গন উপাসনার: 

মূলতন্ব। সজন উপাসন! মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ- 
বলিয়াই ইহা কোন না কোন আকারে প্রত্যেক 
জাতির মধ্যেই অভিব্যস্ত দেখা যায়। বন্ধুবান্ধবের 
সহিত মিলিয়! উপান। প্রকৃতিসিদ্ক বলিয়াই ইহ: 

মানবের একটা স্বাভাবিক পবিত্র অধিকার এবং. 
কর্তব্য। মানবঙ্গান্তিই যে-সামাজিক জীব । রাজ-. 
নীতিক্ষেত্রে, সামাজিক ক্রিয়াকশ্মে সে গাঁচজনের 
সহিত মিলিয়া মিশিয়৷ কার্য্য' করিতে চাছে। 

উপাসন! বিষয়েও যে সে সহধস্মী আত্মীয় স্বজন 

বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছ। করিবে,- 
ইছা। কিছু আশ্চর্য্য বহে। 0. 

পুর্ববতন খঝিজগের পদামুসরণ করিয়া নির্জন 
ও সজন উভয়বিধ উপাসনার সামগ্রস্য রক্ষা করাই 

ব্রাক্মসমাজের অনাগ্কর প্রধান কাধ্য। ব্রাক্ষমসমাজ 

যেমন প্রতিদিন নির্জনে আন্মসমাধান করিবার - 

উপদেশ দেন, তেমনি সপ্তাহান্তে, মাসান্ডে ও : 

বৎসরাস্তে উপাসনা ও ব্রহ্ষোৎ্সব প্রভৃতি প্রবর্তিত 

করিয়া সঙ্গন উপাসনারও মাহাত্ম্য বিঘোষিত- 
করিয়াছেন । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক সময়ে হিমা- : 
লয়ের প্রবাসে নীরব সাধনে মন দিয়াছিলেন, কিন্তু 

পরে তিনি সজন . উপাষনারও মাহাত্ম্য উপলব্ধি 
করিয়া এই মহানগরীতে ফিরিয়া আমসিলেন. এবং: 

অগ্রিময় বাক্যে তাহার ব্রাক্ষধণ্ধের ব্যাখ্যান বিবৃক্ত 

করিলেন। নির্জন উপাসনায় যে ব্রঙ্মতস্ব পাওয়া 

যায় সঙ্জন উপাসনাসূত্রে তাহা জনসমাজে বিতরণ 
না করিয়া কি থাকা যায়? কেবলমাত্র নির্দন 

উপাসনা অবলম্বন করিলে, আজ ত্রাঙ্গাসমাজ প্রাচ্য: 

ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে যে অমূল্য ব্রক্ষবাণী সকল প্রচার 
করিয়াছেন, তাহা প্রচার হইত কি না জানি না। 

অনেকের ভ্রাস্ত ধারণ! এই যে, হিন্দুশান্্র সজন. ' 
উপাসনার বিয্লোধী। আমরা কোন শান্সে এরপ 
কোন কথা 'দেখি নাই! - বয়ধ্ অনুমান. হয়, যে, 



ফান, ১৮৪৪. 

উপযুদ্ত ক্ষেত্রে খবিরা দিলিততাবে উপাসনার 
জন্যই জনুপাসন করিয়া বলিয়াছিলেন--সংগচ্ছধ্যং 
২বদধবং সংবো মনাংমি জানতাং। এক সঙ্গে চল, 

একলনে বল এবং পরস্পরের মন অবগত হও । 
ধেস্তোত্রের স্বারা আমরা আজ এই উৎসবে আত্মাতে 
পরমাত্মার আন প্রতিষ্ঠা করিলাম, মানির্ববাণতন্ত 
সেই স্তোত্র *ক্রক্ানিষ্ঠ বনুবান্ধবের” নিকট *গুনা- 
ইবার ও বুঝাইবার” বিধি প্রদান করিয়াছেন। 
গীতাতেও ভগবানের প্রতি আত্মসমাধান করিয়া 
পরম্পরকে তাহার বিষয় বুঝাইবার এবং তাহার 
মিম! কীর্তনের ষে উপদেশ আছে (গীতা ১০।৯) 

তাহার ভিতর তো সজন উপাসনারই প্রাণ উপ- 

লক্ষি কর! যায়। রাজা! রামমোহন রায়ের সময়েও 

দেখি যে সজন উপাসনার বিরুদ্ধে কথা৷ উঠিয়াছিল। 
তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে মৌনী হইয়া থাকা, 
নির্জনে থাকা ব্রাঙ্গের নিত্য ধর্ম নহে; বেদে 
ও মন্বাদিশাস্থ্রে উপনিষদ প্রভৃতির পাঠ করিবার 
'ও উপদেশ দিবার" অনুশাসন আছে ( কবিতাকরের 
সহিত বিচার )। 

বৃথা তর্ক বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়। আজ এই 
উত্সবের মাঙ্ষে সমাগত এই বন্ধীবান্ধবের মুখঞতে 
আত্মার আত্ম। পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়৷ পুজা- 
পাদ কাব রবীন্দ্রনাথের সহিত বলিব-_ 
“সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে। 
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে। 
শুধু আপনার মনে নয়, আপন ঘরের কোণে নয়, 
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে; 
তোমার মহিমা! যেথ। উজ্দ্বল রহে, 
সেই লব! মাঝে তোমারে ম্বীকার করিব হে। 

গা  ঙ্ ৬ গা 

কেবলি তোমার ্তবে নয়, শুধু সঙ্গীত রবে নয়, 
শুধু নিুদ্ধনে ধ্যানের আসনে নহে, 
তব সংসার যেখ। জাগ্রত রহ 
কন্মে, সেথায় তোমারে শ্বীকার করিব হে। 

বালগঞঙ্গাধর টিলক প্রণীত 

গীতা-রহস্য । 
অষ্টম গ্রকরণ। 

বিশ্বের রচন। ও সংহার ৷ 
| (পূর্বের অন্থবৃন্তি ) 
(প্রীক্োতিরিন্্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত 

' : মুল অব্যজ প্রকৃতি হইতে কিংবা বেদাত্তসিদ্ধানত অসথ- 
সারে পরত্রদ্ধ হইতে নেক নামরপধ,রী জগতের অণ- 

৫ 

৩৩৩ 
০টি রর রারর়ারারিরারার 

তন অর্থাৎ নিজীব-ব। জড় পদার্থ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে 
তাহার বিচার শেধ করা গিয়াছে । 'এক্ষণে বিচার করির' 
যে, জগতের সচেতন অর্থাৎ সজীব প্রাণীদিগের উৎপদ্ধি 
সন্বন্ধে লাংখ্যশান্ত্রে বিশেষ বক্তব্য কি আছে? তাহার পর 
দেখিতে হইবে যে, বেদাস্তশাগ্রের সিদ্ধান্তের সহিত 
তাহার কতটা মিল আছে। গুণ ইঙ্জিয়াদিয় সহিত 
মূল প্রকৃতি হুইতে নিহত পৃথিব্যাদি গুল খঞ্চমহা- 
ভুতের সংযোগ হইলে লজীব প্রাণীর শরীর প্রন্ত 
হয়। কিন্তু এই শম্মীর সেব্রি় হইলেও জড় ছাড়া 
আর কিছুই নর । এট ইন্জিয়দিগকে প্রেরণ! করিবার 
তত্ব জড় প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এবং তাছাকে পুক্কঘ বল! 
হয়। সাংখোর এই দিদ্ধান্ত পূর্ধবপ্রকরণে বর্ণন করি- 
যাছি যে, যদিও পুরুষ মূলে অকর্তা, তখাপি প্রক্কৃতির 
সহিত তাহার সংযোগ হইলে পর সন্সীব সৃতি আরঘ 
হয়; এবং “আমি পৃথক ও প্রকৃতি পৃথক” এই জান 

হইলে পর প্রকৃতির সছিত পুক্রযের সংযেগ চির! 
ধায় এবং পে মুক্ত হয়) এরপন! হইখে আন্মনরণের 
ফেরের মধ্ো তাহাকে পড়িতে হয়। কিন্তু পুরুষ পুথক্ 
ও প্রতি পূণক্ এইঞ্ন হইবার পৃর্বেেই যাহার মরণ হয়, 
তাহার নব নব জন্ম বিন্নপে হয়, তাহার বিচার করা ভয় 
নাই, অতএব তৎসম্বন্ধে এইখানে বেশী বিচার করা আব” 
শ্যক বলিয়! মনে হয় | জ্ঞান প্রাপ্ত ন| হইয়। যে মনুষা 
মরে, তাহার আঘ্। গ্রককৃতিচরু হইতে একেবারে ছাঁড়ান 
পায় লা, ইহ! হুম্পষ্ট। কারণ ছাড়ান পাইলে, জ্ঞানের 
কিংবা! পাপপুণ্যের কোনই মাতব্বরী থাকে না) চার্ব|- 
কের ন্যায় হহাও বগিতে হয় যে, 'মরিবার পর প্রত্োেক 

ব্যঞ্জিই প্রকৃতি হইতে ছাড়ান গায় বামোক্ষ লা 
করে। ভাল) যদি বল! যায় যে, মরিবার পর শুধু মায়া 
অর্থাৎ পুরুষ অবশি থাকিয়া আপনা। হইতেই নব নব 
অন্ম গ্রহণ করে, তাহ। হুইপ পুরুষ অকর্থ। ও উদাসীন 
এবং সমস্ত কতৃহ্থ প্রকৃতির-_-এই দুলভূত সিন্ধাস্তের বাধ! 
আদে) তাছা?া যখন আমি মানতেছি যে, আগা 
আপন! হইতেই নব নব জন্গ্রহণ করে, তখন হহা! 
তাহার গুণ বা ধর্ম হইয়া! যাহতেছে। এবং তখন তো! 

এরূপ অনবস্থ। প্রাণ্ড হয় যে, গন্মমরণের ফের কইতে 

সে কখনই মুক্তি পাইবে না। অতএব পি হইতেছে যে, 

পি বাপ পাস. 

ধদিজ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়াই কোন মগ্ুষয মরিয়া যায়, 

তথাপি পরে নব নব জন্ম প্রাপ্ত করাইবার জন্য উদার 

আত্মার সহিত প্রকৃতির সগন্ধ অবশাই থাকা চাই। বুষ্ুর 
পর স্কুল দেহের নাশ €ওয়। প্রযুক্ত উদ্লে মন্বদ্ধ এক্ষণে 

স্থল মহাভূঠায্সক প্রকৃতির সহিত থাকিতে পারে না, ইহা 
মাই রহিয়াছে । কিন্তু একথা'বলা যায় ন। যে, প্রকৃতি 

কেবল পঞ্চ মহানৃত হইতেই উৎপন্ন হঙয়াছে। প্রকৃতি 
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হইতে সমস্ত তেইস তন উত্পর হয়; এবং খুলি পঞ্চ- 

মছাডৃতও এই তেইশ তত্বের শেষের পাচ। এই লেষের 

প15 তদ্বতক ( পঞ্চ মহাভৃত ) মোট তেইশ তত্ব হইতে বাদ 
গিলে ১৮ তব অবশিষ্ট থাকে । অতএব) এক্ষণে কাজে 

কাজেই বলিতে হয় বে, জ্ঞানগ্রাপু না হইপ| যে মরে সেই 

পুরুষ পঞ্চ মধাতৃতান্সক গুণ শরীর হইতে অর্থাৎ পেষের 
পাচ তত্ব হইতে মুজ হইপেও প্রকৃতির অন্য ১৮ তত্বের 

সহিত তাহার সম্বন্ধ এই প্রকার ময়ণের দ্বার কখনই 

ছি হয়না । মহান (বুদ্ধি), অহঙ্কার, মন, দশ ইন্ট্িয 

এবং পঞ্চতস্মাত্র এই কল্েকচী আঠারো! তব ( গ্রন্থের ১৭৬ 

পৃষ্ঠায় পাদ বরদ্ধাণ্ডের বংশ বুঙ্গ দেখ)। এ সমততই হু 

তস্ব। তাই, এই হগ্বগুলির সাহত পুরুষের সংষোগ 

ৰজা রাখিঘা যে গেহ নির্খিত হয় তাহাকে স্কুল 

শরীরের বিরুদ্ধ শুদ্ম কিংবা! লিগশরীয় বল হগ্ন 

( সাং. কা. ৪*)। যখন কোন প্রাণীজ্ঞান ন পাইয়। 

মরে, তখন সুত্র সময় তাহার আত্মার সঙ্গেই গতির 

উক্ত ১৮ তবের নির্শিত এই লিগশরীরও শুল দেহ হইতে 

বাহির হইগা যান) এবং জ্ঞানগ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত লেই 

পুক্রুষ নখ নব জন্ম পারগ্রহ করয়। থাকে । এই সম্বন্ধে 

ফাঁহার কাহার এই সন্দেহ ছু যে, মনুষ্য মারবার পর 

প্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই জড়দেহ হইতে রুদ্ধ অহঞ্ষার, মন 

ও দশ ইন্জিয়ের ব্যাপারও নই হওয়া প্রত্যক্ষ হয় বলিয়। 

লিক্গশগগীরের মধ্যে এই ১৩ তব্বের সমাবেশ করিতে 
কোন বাধ! নাই, কিন্তু লিঙ্গণরীরের মধ্যে এই ১৩ তত্বের 

সহিত পাচ হুত্ম তন্মাত্থের সমাবেশ কেন স্বীকার করব) 

ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, শুধু বুদ্গি, শুধু 

'আহক্কার,। মন ও দশ হন্দ্রির এই তের তথ--প্রকাতির 

সধু গুণ; এবং ছায়ার যেরূপ কোন পদার্থের আশ্রয় 
খআবশাক হরাফংব। চিত্রের জন্য যেরূপ দেওয়াল কাগজ 

গুতৃতির আশ্রয় দরকায় হয়, নেইরুপ এই গুণাত্মক ১৩ 

তন্বেরও একআ থাকিবার জন্য কোন-মা-কোন ভ্রযোর 

ক্মাশ্রয় চাই। এখন আম্মা (পুর্ব) হ্বয়ং শিগুপ ও 

অকর্তা, স্ুৃতয়াং তাহা ফোন গুধেতই আশ্রহথ হইতৈ 

পারে লা। মনুষ্য জীবিত থাকিতে, তাহার দেহের সুপ 
পঞ্চ মহাহৃত এই “ও তত্ের আশ্রয় হইয়। থাকে । কিন্তু 

মরণান্তর অর্থাৎ স্থূল দেহে নাশানস্তর স্থল পঞ্চ মহাভুতের 

এই আশ্রয় বিনঃ হয়। তখন, এই গুণাত্মক ১৩ তত্ব 

অন্য কোন দ্রব্যকে আশ্রয় পাওয়! চাই । যদি সুল প্রেকৃতি- 

কেই আশ্রয় বলি, তবে উহা! অবান্ত ও অবিরুত অবস্থার 

অর্থাং অনস্ত ও সর্বব্যাপী হও প্রযুক্ত উহা! একটি ক্ষুদ্র 

লিঞ্শরীরস্ব অহঙ্কার বুদ্ধি আদি গুণের আধার হইতে 

পারে না) তাই মুল প্রক্কতিরই দ্রধ্যাত্মক বিকারের মধ 

স্থল পঞ্চনহাভূতের বদলে তাহাদের -মুলছৃত পাচ পুনম 

তত্ব বোধিনী পত্রিকা ১৯-ক, ৪-গাগ 

তন্ময় দ্রব্যের সমাবেশ, উক্ত তের গুণের সহিতই তাহা, 

দেয় আত্রবের দুটিতে লিগশরীর়ের মধো সমাবেশ করিতে 

হয় (লাং,. কা, ৪১)। কোন কোন নাংখ্যগ্রস্থকার লিজ. 

শরীর ও স্ুলশরীরের মধ্যে পঞ্চতম্মাত্রনির্িত তৃতীয় 
এক শরীর কল্পন। করিয়া গ্রতিপাদন করেন যে, এই তৃতীপ্ 

শগীর লিঙ্গশরীরের আশ্রপ্ন। কিন্তু সাংখ্যকারিকার ৪১ 

শ্লেকের প্রক্কত অর্থ সেরূপ নহে, টীফাকারের। ত্রান্িবশত 

ভৃতীয় শগধর কল্পন1 করিয়াছে, এইরূপ আমার মনে হয়। 
আমার মতে এই গশ্লোকের উদ্দেশা কেবল ইহাই 
বুঝানে। যে, বুদ্ধি-আদি ১৩ তথ্ের সহিত লিঙ্গশক্সীদে 

পঞ্চতন্মায়েরও সমাবেশ কেন কর! হইমাছে। * 

একটু বিচার করির়। দেখিলেই বুঝা যায় বে হুক্ষ 
আঠারো! তন্বের লাংখ্যোক্ লিঙ্গশরীর ও উপনিধধে' 

বর্পত লিজশম্ীর এই ছুয়ে মধ্যে বেশী পার্থক্য 

নাই । বৃহদাপণ্যকোপনিবদে উক্ আছে বে, জোক 

(জলৌক ) যেরূপ একগাছ! ঘাসের এক ডগ।য় পৌছিলে 
অন্ত একগাছ। ঘ[লের উপর (সামনের প! দিয় ) শরী- 

রের মামনের ভাগ রাখিয়!, পুর্বব ঘাসের উপর অবস্থিত 

দেহের পশ্চাদ্তাগট। টা(নয়। লয়, স্ছেরূপ আত্ম। এক 

শদীর ছাড়িয়া অন্ত শরীরে প্রবেশ করে (বু ৪৪৪.৩)। 
কিন্ত কেবল এই ছৃষ্টান্ত হইতে, শুধু আত্মই অন্ত শরারে 

ধায়, এবং তাহাও এক শরার ছাড়িবামাত্রই যার, এই হই 

অনুমান দি হয়না। কারণ, বৃহদারণ্যকোপনিধদেই 
পরে (বৃ..৪. ৪. &) বণিত হ্হক্গাছে থে, আগার ঈঙ্গে 

সঙ্গেহ পঞ্চ (হুক্ম ) ভূত, মন, হশ্ত্রিঃসকল, প্রাণ ও 

ধন্মাধন্মও শগীর ধ€হতে বাহির হহয়। যার) আর হহাও 

উদ্ত হহয়াছে যে। আপন আপন কর্ম-অনগসারে আম্মা 

গল্প হিম্ন পোক প্রাপ্ত হয়, এবং সেই নেই লোকে 

কিছুকাণ বাস করে। সেইকপ, ছান্দোগে।পদিষদে ও 
অপ (991) মুলওবের সং জীবের যে গতি বপিত 
হইয়াছে (ছাং, ৫. ৩. ৩) ৫৯» ৯১), এবং বেদাস্ধ- 

সুত্রে তাহার যে অর্থ নির্থর করা হছুইগাছে (€বহ্থ' ৩. 

১, ১-৭)) তাহ। হইতে স্প$ দেখা যার যে, লিঙ্গশরীরে 

যি আমাদেরই মতাগুযায়া ত্টকুমারিলও এই জোকের অর্থ | 

কারগ্াছেন,। ইহ! তাহু।য় মীমাংসাক্ে/কবাার্তক গ্রস্থে্র এক গ্লোক 

হইতে ( আস্মবাদ, পলো. ৬২) দেখিতে পাওয়া যায়। সেই মোকটী 

এই | 
অন্তরাভবদেছে। ছি নেধ্যতে দিদ্ধ্যবা(নিন।। 
তদন্ডিত্বে প্রমাণ হি ন কিঞ্চদবগম্যতে ॥ ৬২ ॥ 

“অন্তরাভব অথাৎ লিগশরীর ও ভুল শরীর এই ছুয়ের মধা- 

ব্বিত দেহ কিংব। শরীর বিষ্যযবাসীর সম্মত নছে। এই প্রকারের 
মধাবর্থী দেহ আছে বলিবার কোন প্রমাণ পাও ধায় ন1।” ঈত্বর- 

কুফ বিদ্ধাপববতের উপর থাকিতেন 'বলিয়। ঠাহাকে বিশ্ববাসী. বল 
হইগাছে। আস্তরাভব শরীরের গযব এই নামও আছে । অমন 
কফৌোধ ৩, ৬, ১৪২ শ্রথং তাহার উপর কৃষ্ণাজী গ্োবিন্থ ওক প্রকা- 
শিক ক্বীরদ্ধামীর টাক। ও মুল গ্রন্থের প্রস্তাবন। পৃ. ৮ দ্বেখ। 



গল, নীতা রহ ৩ 
জল, তেজ ও অল্প এট তিন মূল তত্বেরই সমাবেশ 

ছান্দোগ্যোপনিষদের ও অভিপ্রেত । সার-কথা, মহদাদি 
আঠায়ে শুক তন্বের নির্শিত সাংখ্যোক পিঙ্গশরীরেই 
প্রাণ ও ধর্্মাধর্ম অর্থাৎ কর্ম সামিল করিলেই বেদাস্ীর 

লিঙ্গশরীর হয় দেখা ধাইতেছে। কিন্তু সাংখ্যশাস্ব অনু- 

সারে এগারে। উন্জিয়বৃত্তির মধোই প্রাণের এবং বুদ্ধীজ্িদ্ধের 

ব্যাপারের মধ্যেই ধর্ণাধর্ের সমাবেশ হওয়া প্রযুক উক্ 

তেঙ্গ কেবল শাব্দিক, _লিঙ্গশরীরের গঠনসম্বদ্ধে বেদান্ত 

ও সাংখ্যের মধো বস্তত কোন ভেদ নাই বলিলেও চলে! 

এইছনা মৈর্যপনিষদে (নৈ, ৬. ১৯) “মহদাদিশক্- 

পর্ধান্তং এই সাংখ্যোক্ত লিঙগশদীরের লক্ষণ “মহদাদা- 

বিশেধাস্তং” এইরূপ পর্যায়ের বার! যেমনটি তেমনি ঠিক 

রাধিয়৷ দেওয়া হইয়াছে ।* তগবাগীতাতে “মনঃবষ্ঠানী- 
শ্রিয়াণি" (পী. ১৫, ৭) অর্থাৎ মন ও পাচজ্ঞানেজিয় 

পইাই শৃশ্র শরীর হয়) এইক্ষপ ঝলিয়। পয়ে বল! 

হইয়াছে__পবানু্শন্ধামিবাশয়াং* (১৫. ৮) অর্থাৎ বায়, 
ধৈরূপ ফুল হইতে সুগন্ধ হরণ করে সেইরূপ জীব স্কুল 
শরীর ছাড়িযাপ সময় লিঙ্গশরীর সঙ্গে লইয়া যায়। 

তথাপি গীতার অধ্যায্মজ্ঞান উপনিধদ হইতেই গৃষ্ীত 

ছুওয়ায় বলা যায় যে, ধমনের সছিত ছয় ইন্দ্রিয় এই 

শবাগুলির মধ্যেই পাঁচ কর্ণেজ্ির। পঞ্চতশাত, প্রাণ 

ও পাপপুণ্য ইহাদের সংগ্রহই ভগবানের অভিপ্রেত। 

মঈ্প্বীতিতেও বণিত হইয়াছে যেঃ মনুষা মরিবার পর 

এই জগ্মের পাপপুণ্য-ফপ ভোগ করিবার জন্য পঞ্চ- 

তন্মাত্রাত্মক শক্ম শরীর প্রাপ্ত হয় (মনু, ১২, ১৬) 

১৭)। “্বাযু্ন্ধামিবাশয়াৎ* গীতার এই দৃষ্টান্ত হইতে 
এই শরীর যে শৃক্ম, তাহাই সিদ্ধ হয়) কিন্ত তাছার 

আকার কত বড় তা! বুঝ! যায় না। মহাভারতের 

লাঁধত্রী-উপাখ্যানে ( মতা. ধন, ২৯৭, ১৬) সত্যবানের 

(সগ)শরীর ছইতে ওঙুষ্ঠ পরিমিত এক পুরুষকে যম বাছিক় 
রিল,--"অনুষ্ঠমাজং পুরুষং নিশ্চকর্ধ যমো বলাৎ” এই 

ক স্বাতিংশৎ উপশিবদের পুন আনন্দাজম-সংস্যরণের মৈত্রাপনিবদের 
উক্ত তের পাঠ “মহণাদাং বিশেধাপ্তংত এইরপ দেও! হইগলাছে এবং 
উদ্ধাই টীফাকাত্বও খ্বীকাঞ্ ফরিয়াছেদ । এই পাঠ প্র কমিজে লিজ 
অন্লীরেক্র মধো আরতের মহৎ-তদ্ববের সমাবেশ করিয়া! বিপেবাস্তং এই 
পথেগস দ্বার! পুচিত বিপেষ অর্থাৎ পঞ্চ মহাড়ুত ছাড়ি! দিতে হয়। 
ভাখধ! এই অর্থ কর! আবশাক হগ বে, মহদাদাং ইন্ছার মথো 'মহৎকে 
ধয়িতে হইবে এবং “বিশেষ-স্তং ইহায় মধ্যে বিশেষকে ছাড়তে 
হইবে-_-কিস্তু হেখানে আদাত্ত বল! হইয়াছে সেখানে দুই-ই ধরা 
ফিষে। ছাড়! তুক্তিসিগ্ধ। তাই প্রোফেসর ডয়সন্ বলিয়াছেন ধে, 
মহদ্াগাং এই পদের শেহেয অনুন্যায় ছাটিয়া ফেলিয়! '“মহদাদা- 
বৈশেহাত্বদ্" ( মহদাদি+ অবিপেধাত্তদ্) এই পাঠ গ্রহণ কর! উচিত | 

অইরাপ কার! অবিশেদ পদ ধাযিলে, মহৎ ও অবিশেষ অর্থাৎ আদ 
ও অন্ত এই ছুয়েতেই খধাকই নিমছের প্রোগ হইবে এবং লিঙ্শরীয়ে 
উতভয়েরই সমাবেশ কর! ধাইবে। এই পাঠের ইহাই বিশেষ গুণ | কিন্তু 
ধেঁকোন পাঠই হণ কর না কেন, অর্থের তেদ হয় না, ইহা মনে 
ছাখা আধরাফ। | 

যে বর্ণনা! আছে, তাহা হইতে এই দৃষ্টান্তেরই জলা 

লিঙ্গশরীর অগুষ্ঠ-আকারবিশিষ্ঠ মান! হইয়াছে বলিক্বা 

প্রতীত হয়। 

লিক্গষশনীয় আমাদের চোখে না দেখ! গেলেও তাহার 

অস্তিত্ব কোন্ অন্থমানের দ্বারা দি হয়, 'এষং সেই 

শরীরের অবয়ব-গঠন কিরূপ, তাহার ধিচার কর! 

হইল। কিন্ত, প্রকৃতি ও পাচ স্কুল মহাতূতের অতিরিষ্ 
আঠারো! তত্বের সমুচ্য়ন্র'হছইতে লিগশরীঘ় নির্শিত 

হয়, এই কথা বণিলেই যথেষ্ট বল! হর না বলিয়া! মনে 

হয়| এ বিয়ে সন্দেহ মাই ঘে, লিঙ্গশরীর যেখানে 

যেখানে থাকিবে, সেখানে সেখানে এই আঠারে! তস্থের 

সমুচ্চয় নিজ নিজ গুপধর্শনুসারে মাতাপিতায় পুল দেই 

ইইতে এবং পরে শল জগতের অল্প হইতে হল্তপদদি 

স্থল অবয়ব বা স্থুল ইন্দ্রিয় উৎপন্ন করিবে ব্থবা 
তাহাদের পোষণ করিবে । কিন্তু 'এখন বলা! আবশ্যক যে, 

আঠাযেো তত্র সমুচ্চয়ে উৎপযন লিঙগশরীয় পণ্ড, পক্ষী, 
মচুষ্য প্রস্ভৃতি ভিন্ন তিন্ন দে ফেন উৎপন্ন করে। লজীব 
জগতের সচেতন তত্বকে সাংখাবাদী «পুরুষ' বলেন। এবং 

সাংখ্যদিগের মতে এই পুরুষ অসংখ্য হইলেও এ্লাত্যেক 

পুরুষ স্বভাবতই উদাসীন ও অকর্তা হওয়। প্রযুক্ত 
পণ্ুপক্ষী-আদি প্রানীদিগের ভিন ডিএ দেহ উৎপন্ন করি- 

বার কর্তৃত্ব পুরুষেতে আসিতে পারে না। বেদাস্ত- 

শানে পাপপুণ্যাদি কর্ণের পর্লিপাম হইতে এই তে? 

উৎপন্ন হয়, উন্ত হইপ্গাছে। এই কর্ধমিপাকের বিচার 

পরে করা ধাইবে। সাংখ্াশাস্থ অনুসারে কর্ণাকে 

পুরুষ ও গ্রকৃতি হইতে ভিন্স তৃতীয় তত্ব মানিতে পারা 

ঘা মাঃ এবং পুরুষ যখন উদাসীন, তখন বপিতেই 

হয় যে, কম প্রস্কৃতিয় সত্বরজঙমগ্ডণেরই বিকার ৷ লিঙ্গ- 

শরীয়ে যে আঠাক্ো তত্বেক্স লঘুচ্চয় আছে, তন্মধ্যে 

বুদ্ধিতত্ব প্রধান। ফারণ, বুদ্ধি হইতেই পয়ে অহা রাদি 
সতেরো তত্ব উৎপন্ন গুন । জন্তএব বেদান্ত *ধাছাকে 

কর্ম খলে, তাহাকেই পাংখাশান্ে সন্ব রঙ ও তম এই 
ভিন গুণের ননাধিফ পরিমাণে উৎপন্ন বুদ্ধির ব্যাপার, 
ধর্শ হা! বিকার খল। হয়। খুদ্ধিয় এই ধর্ের সংজ্ঞা. 
ভাব | সম্ব রঙ্জ ও তম এই গুপত্রয়ের তারতম্য 
এই ভাব অনেক প্রকায়ের হইল! থাকে। ফুলণেতে 
যে্পপ গন্ধ ও কাপড়ে যেকপ রং) সেইরপ পিগ- 

শয়ীয়ে এই ভাঁব লাগির! থাকে (সাং ক-৪* )। এই ভাব 

অনুসারে কিংবা! বেদান্ত্রের পরিভাবায় কর্দানুসারে লিল- 
শরীর নব নব জন্ম গ্রহণ করে; এবং জন্মগ্রহণ 

কয়িবার সমক্জ পিতামাতার শরীর হইতে যে দ্রবা লিঙ্- 
শয়ীযর় আকর্ষণ করিগা পর সেই লকল দ্রবোতেও 

অন্যভাব আপি! থাকে । 'গেবঘোনি, ম্্যযধোনি, পণ্ড- 



সুঞত 

যোনি ও রঞ্ষযোনি' এই সকল তেগ এই ভাবের সমু 

চয়েরই পরিণাম (লাং.কা.৪৩--:৫৫) । এই সমস্ত ভাবের 

মধ্যে সান্বিকগুণের উৎকর্ষ ছইরা যখন মনুষ্য জন ও 

বৈরাগ। প্রাণ্ত হয় এবং লেই প্রঘুক প্রক্কতি ও পুঞ্ষের 

ভেঙ বুঝিছে আস্ত করে, তখন মনুষ্য আপনার মুল. 
হবয়ূপ কৈবলাপদে উপনীত হর । এবং তখন এই 

লিঙ্গশন্ীর হইতে মুর্তি হইর] তাহার হঃখের অত্যন্ত 

নিবৃত্তি হয়। কিন্ত এই গ্রক্কতিপুরুধের তেদজান 
না হুইয়। শুধু সাস্বিক গুণেরই উৎবর্ধ হইলে লিগশরীগ 
দেহযোনিতে অর্থাৎ স্বর্ণে জন্ম গ্রহণ করে? রজো গণের 

প্রাবলা হইলে মঞ্থয্যঘোনিতে অর্থাৎ পৃথবীতে জন্মগ্রহণ 
গ্রে এবং তমোখুণের আধিকা হইলে তাহাকে ভিধ্যক 

যোনতে প্রবেশ কারতে কয় (গী. ১৪.১৮)। “গণ! 

গপেষু আয়ন” এই তত্ব ধরিয়াই সাংখ্যশান্ে বর্শিত 

হইয়াছে যে, মানবযোনিতে জন্ম হইলে পর রেতাবদ্দু 

*ইতে ক্রমে ক্রমে কলল, বুদ্বুদ, মাংস, পেশী ও ভিন্ন 
তন্ন স্থল ইন্দ্রিরমকল কির়পে গঠিত হয় (সাংকা। 
৪৩ ; মতা, শাং, ৩২০ ১। সাংখ্য ও গর্ভোপনিষদের বর্ণন! 

প্রায় একই প্রকার। উপরি-উক্ক আলোচন। হইতে 

বুঝা যাইবে যে, লাংখ্যশান্ত্রে 'ভাব' শব্ের যে. পারি- 

তাক 'র্থ বল! হইয়াছে, তাছ। বেদাস্তশান্তে বিবঙ্ষিত 

না হইলেও তভগবদ্গীতাতে (পী, ১০, ৪,6৫7 ৭, ১২), 
“বুদ্ধিজ্ানমসংমোহঃ ক্ষম। লভ্যং দমঃ শমঃ” ইত্যাদি 

গুণের (পরবতী প্লোকে) যে 'তাব' নাম দেওগ! 

*ইয়াছে, অনুমান হয়, গাক! সাংখাশাস্ের পরিভাষা 

মনে করিয়! দেওয়। হইয়াছে। : 

এই প্রকারে সাংখ্যশান্ত্রান্জসার়ে মূল অব্যক্ত প্রকৃতি 

হইতে কিংব। রেঙ্গাস্ত অগ্সায়ে মূল সত-নধপী পরজক্ম 
হইতে ল্্তির সমস্ত লঙজীব ও নিব ব্যক্ত পদার্থ জমে 

কমে সৃষ্ট হইয়াছে; এবং খন শ্যতীয় সংহারের সমর 

উপস্থিত*হয়) তখন উপরে কথিত জগৎ-উৎপত্তির গুণ. 

পারণামক্রমের বিপন্ীত ক্রমে সমগ্ত যাক পদার্থ অব্য 

প্রকৃতিতে কিংব। মূল ব্রদ্ষেতে লয় প্রাপ্ত হয়। এইকপ 

সন্ধাস্ত সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় শান্ত্রেরই মান্য (বেছুহ, 

৬. ১৪) মতা, শা ২৩২ )। উদাহরণ যথা, পঞ্চ মহাতৃতের 

মধো পুথিবীর লয় জলেতে, জলের অগ্লিতে, অঙ্জির 
থাডুতে, বায়ুর আকাশে, আকাশের তল্মাতে, ল্মাত্রের 

অহংক|য়ে, জহক্কায়ের বুদ্ধিতে, এবং হুদ্ধি ব মানের 

প্রকৃতিতে লব হয়ঃ এবং বেদাস্তান্ছসারে প্রকৃতি ঘূল 

এঙ্গেতে লয় প্রাপ্ত হয়। জগতের উৎপত্তি বা চটি 

হইলে পর উহার লয় ও সংহাক পর্বান্ত কতকাল অতীত 

হয়। ইং1 সাংখ্যকারিকায় €ফোথাও' কথিত হজ নাই, 

তখাপি মনে হয় যে) হগ্লংছিত ( ৯, ৬৬৯৭৩ ), তগবছ্ 

১৯ নত ৪ বা 

গীতা (৮:১৭) এবং মহাজাজতে (শাং ২৩১) বর্ণিত 
কালগণন! লাংখ্যদিগেরও মান্য । আমাদের উত্তরারণই 

দেবতাদের দিন এবং আমাদের দক্ষিপায়নই দেবতাদের 
রাত্রি । কারণ, শুধু স্মতিগ্রন্থাদিতে নহে পর্দ্ধ জ্োতিঘ- 

শান্তের, সংহিভাদিতেও বর্ণন। আছে (ুর্যোপিদ্ধান্ত ১ 

১৩) ১২, ৩৫) ৬৭ )যে, দেবত বেক্পর্বতের উপয় 

অর্থাৎ উত্তর গ্রবস্থানে থাকেন। অর্থাং ছুই ভয়নের 

আঘাদের এক বৎসরই দেবতাদের এক দিবারাতি এখং 
আমাদের ৩৬০ বংসযই দেবতাদের ৩৮* দিবারাতি 
»এক বৎসর । সভ্য, জেতা, দ্বাপর ও কলি এইরূপ 

আমাদের চারি ঘুগ । এই চ।রিযুগের. কালগণন। এই- 
রূপ--লতায়ুগের চারি হাজার বংসর, ঘেভাবু/গর তিন, 

হাজার, ছাপর়ের ছুই হাঞ্জার এবং কলির এক হাজার 
বৎলর। কিন্ত এক যুগ্ন শেব হইতেই অন্য ধুগ একে. 
বারে আরম্ত না৷ ছুই মধ্যে ছয়ের গোলযোগ অর্থাৎ 
সদ্ধিকালের কএক বৎলর চলিয়া যাস । এই. প্রকারে, 

পত্যযুগের আদিতে ঞ অন্তে গ্রভোক দিকে চারিশত 

বর্ষের, ভ্রেতাপুগের আাদিতে ও নয় প্রতে)ক দিকে 
তিনশ বধের, দ্বাপঞ্জের আদিতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে 
দুই শত বর্ষেগ, এবং কলিযুগের পুর্ব পশ্চাৎ প্রত্যেক 

দিকে একশত বর্ষের সঞ্জিকাল মিলিয়। মোট চারি- 
সুগের আন্যন্তের সন্তিফাল ছুই হাজার বৎসর হুয়। এই 

হই হাজার বলর এবং সত্য, ত্রেত1, ছ্াপর ও কলি ইছা!- 

দের পূর্্ববর্ণত লংখ্যামতে চারি ধুগের দশ হাঙর 

বৎনর মিলিয! মোট বারে! হাগার বৎসর হয়। এই বারে! 
হাজার বংলর মনু) দিগের লা দেখতাদিগের 1 .মগ্গয্যের 

বলিয়া! ধরিলে। কলিঘুগের আরস্ত হইতে এক্ষণে পাঁচ 

হাজার বৎসরের উপর হই গিয়াছে) কাই বণিতে, 
হয় যে, ছাজার .মানব-বৎলরের কলিযুগ শেষ হইয়াছে, 
পুনয়াগ তার পরে আগন্তব্য পতাযুগও শেষ হুইয়া এক্ষণে, 
অ্েতামুগ আলিয়াছে! এই বিরোধকে ঠেকাইবার জন্গ্য . 
এই বারো,হাজ্জার বৎসর দেবভাদের,এইরূপ পুরাণে দির্ধা- 
রিত হুইয়াছে। দেবতাদিগের বারো হাদার বৎসর,মনুয্ট: 
দের ৩৬৯ ১ ১২০০৯ ০০৪৩) ২৯১ *৪৯৪ €ততাজিন . লক্ষ, : 

বিশ হাজার বৎসর হর। এখনকার পঞ্জিকার বুগপরিমাণ 
এই পদ্ধতিতেই বর্ণিত হইয়া থাকে । (দেবতাদের ). 
বারে ছাপার বংসর [মিপিয়। মন্ুষ্যদদের এক মধাধুগ বা 

দেবতাদের এক মুগ হয়। দেবতাদের একাত্তর যুগে এক 

মন্বস্তর বলা যায় এবং এইক্প মব্বস্তর চৌদটী। কিন্ত 
প্রথন মনবস্তয়েক়, আরগ্তে ও শেধে এবং পরে গ্রতোক' 

মন্বরের শেবে ছই দিকে সতাফুগের ন্যায় -একাদিকফে 

এইরূপ. ১৫ সন্ধিকাল হইয়। থাকে | এই পনেরো! বন্ধিকাঁল 
ও চৌদ্দ মন্বণ্তর মিলিয়! দেবতাদের এক হাজার দুগ কিংবা 



কান, ১৮৪, 

দেবের এক দিন হয় ( পূর্বালিঙ্ধান্ত ১.১৫-২* ); এবং 

টিতে ও মহা ভারতে পিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ 

ছাজায় খুগ মিলি ব্দ্মদেবের এক রাতি হয় (মগ 

১.৬৯-৭৩-৩ ৭৯) মভা, শং ২৩১.১৮০৩১ এবং বাস্কের 

লিকউ-১৪.৯ দেখ)। এই গননাগুনারে ব্রদ্ধদেবের 

একদিন মমুযোর চার অর্ববদ বত্রিশ কোঁট বংসর হয়, 

এবং ইহারই নাম-_ কল্প। * ভগবদ্সীতাতে ( গী. ৮-১৮ 

ও ৯. ৭ দেখ) স্থৃতিগ্রন্থে এবং মহাতারতেও কথিত 

হইছে যে, তদ্ধষদেষের এই দিন কিংব। কল্প আস্ত 

হইলে পর-_ 

 আবাক্তাদবাজয়ঃ সর্ন্যাঃ প্রভবস্তাহরাগমে। 

রাত্যাগমে প্রলীরন্তে তত্ৈবাব্য ক্রসঙ্গকে ॥ 

“জবা হইতে জগতের সমস্ত বাক্ত পদার্থ উৎপন্ন 

হইয়। থাকে ; এবং ব্রঙ্গদেবের বারি সরু হইলে, সমন 

বাক পদার্থ আবার অব্যকের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয় । 

ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রলয়ের কথা পুরাণ-দযূছে বর্ণিত 

হইয়াছে । কিন্ত এই প্রলয়সমূহে হূর্য/চন্্রাপি সমস্ত জগ- 

তের নাশ না হওয়ায়, ব্রন্মাণ্ডের উৎপত্তি ও সংহারের 

বিচার করিবার সময় ইহাপিগকে জদার মধ্যে ধরা হু 

নাঁ। কল্প-:ব্রদ্দদেবের এক দিন কিং! রাক্রি; এবং 

এইরূপ ৩৬০ দিন ও ৩৬* রান্রিই তাহার 'এক বত্সর। 

তাঁই পুরাণাদিতে বর্ণনা আছে (বিষুপুরাগ- ১.৩ দেখ): 

যে, ব্রঙ্গদেবের আয়ু, তাহার একপত বৎসর, তাহার 

অর্দজেক চলিয়। গিয়ছে, দ্বিতীর অর্ধেক অর্থাৎ ৫১ 

বৃংসরের প্রথম দিন কিংব। শ্বেতবারাহ নামক্ক কল্প 

এখন সুরু হইয়াছে; এবং এই কল্পের চৌন্দ মন্বস্তরের 

মধো ছয় মন্তস্তর গিয়। সপ্তম 'অর্থাৎ টৈবস্বত মন্বম্তরের ৭১ 

মহাযুগের মধ্যে ২৭ মহাযুগ পূর্ণ হইয়া ২৮তম মহাযুগের 

অন্তর্গত কলিফুগের প্রথম পান অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ এধন 

চলিতেছে । ১৯৫৬ সম্মত (১৮২১ শকে। এই কলিধুগের 

ক ৫.১ বদর অতীত হইয়াছিল। এই অম্ুপারে 

ভিলাব করিলে দেখ যাইবে যে। কলিষুগের প্রণয় হইতে 

১৮২১ অন্দে (১৯৫৬ সবতে ) মন্তুষোর চারি লক্ষ সাতাশ 

হাঁজার বৎসর বাকী ছিল; 'আবার বর্তমান মনবস্ত:রর 

শেষে কিংব। এখনকার কল্পান্তে যে মহাপ্রপয় হইবে 

মেত দূরেই রহিমা গেল! মানবী চার অন্ত বত্রিশ 

কোটি বৎসরের ব্রচ্ধদেষের যে দিন এখন চলিতেছে, 

সাত মনবম্তরেও তাহার পূর্ণ মধ্য।হচও এখনে হইল না' 

অর্থাৎ সাত মন্বস্তরও এখনও অতীত হয় নাই! 

জগতের উৎপত্তি ও সংহাবের এখন পর্যান্ত যে বিচার 
০ থর ০ "পপ ঢা 

হু. জ্র্যোতিঃশা সে ভিতি:ত যুগাদির গণনার বিচার খা 

বালক দীক্ষিত স্বীয় “ভারতীয় ক্গোভিঃশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে ঠিক- 

টিফাপাপ্করির়াছেন ভাহ। দেখ পৃ, ১০৩-১০৫ ১৯৩ ইতাি। 

রা রা | 

মশক্কর 

স্বীতা-রছদ্য 

হু শি পাপী শী ও শা পপ 
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কর! হইয়াছে তাহা বেদাস্তের উপর,-- বং পর়ব্রহ্গকে 

ছাড়িরা দিলে সাংখাশাস্থ্বের তত্বগানের উপর কর! হই- 

য়াছে, সেই কারণে জগৎ-উৎপত্তিক্রমের এই পরম্পরাই 

আমাদের শাপ্ধকার সর্বন1 প্রমাণ বলিগ্ মনে করেন, 

এবং ভগবদ্গীতাঁতেও এই ক্রমই প্রগত্ত হইয়াছে। এই 
প্রকরণের আরস্তেই কথিত হইয়াছে যে, স্থান উৎপত্তি 

ক্রমের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিচারও দেখা বা? যেমন শ্রুতি 

্বতি পুরাণের কোন কোন স্থানে কথিপ্ত আছে যে, 

প্রথমে অঙ্গদেব বা ছিরণাগঞ্ড্জ উৎপন্ন হয়েন কিংবা জল 

প্রথমে উৎপক্প হয় এবং তাহাতে পরমেশ্বরের বীর হইতে 

এক স্ুুবর্ণমর 'অণ্ড উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিচার 

গৌন ও উপলক্ষণা স্মক বুঝিয়। তাহাদের উৎপত্তি বুঝাইবার 

প্রসঙ্গ খন আপে তখন ইহাই বলা যায় যে, হিরণ্যগর্ত 

কিংবা ব্রঙ্মদেব অর্থে প্রকৃতিই বুঝায় । ভগবদগীতাতেও 

“মম যোনির্মহৎ ব্রহ্গ+ (গী. ১৪. ৩) এইকপ অিগুণাব্মক 

প্রকৃতিকেই ব্রঙ্ধ বলা হইয়ছে, এবং ভগবান ইহাও 

বলিয়াছেন যে, আমার বীঞ্জ হইতে এই প্রকৃতিতে 

ত্রিগুের হবার অনেক মুর্ঠি উৎপন্ন হয়। অন্যত্র এইরূপ 

বর্ণন আছে যে, ব্রঙ্গদেব হইতে আরস্তে দক্ষাদি সাত 

মানসপুর বা সাত মনু উৎপগ্ন হইয়া তাহার! পরে চরাচর 

গং নির্মাণ করিলেন (মভ1, অ।. ৬৫-৬৭) মত, শাং. 

২৯৩) মনু, ১, ৩৪-৬৩)) এবং ইহার উল্লেখ একবার 

গীতাতেও করা হইয়াছে (গী, ১০, ৬)। কিন্ধু বেদাস্- 

গ্রন্থ ইহাই প্রতিপাদন করে যে, এই সকল বিভিন্ন 

বর্ণনাতে ব্রহ্গদেবকেই প্রকৃতি ধরিলে উপরি-প্রনত্ত 

তাত্বিক জগত্ৎপত্তিক্রমের সহিত মিল হইয়। যায়; এবং 

এ নিয়ম অন্যরও উপযোগী হইতে পারে। উদাহরণ 

যথা, শৈ ও পাশ্তপত্রদর্শনে শিবকে শিমিব-করণ জান 

করিয়া তাহ! হইঠে কার্য-কারণাদি পাচ পদার্থ উৎপন্ন 

হয়, এইরূপ মত দেখা মাপ, এবং নারায়ণীয় ভাগবত ধণ্ে 

বাস্বদেবক্কে প্রধান মানিয়া বানুদেৰ চইতে প্রথমে সং- 

কর্ষণ . জীব ), সংকর্মণ হইতে প্রায় (মন ) এবং প্রান 

হইতে অনিরুদ্ধ ( অহগ্জার ) উংপন্ন হয় এইনপ বর্ণনা 

আছে। কিন্তু বেদান্তশাস্নানুসারে জীব প্রত্যিকবারেই 

নব নব উৎপন্ন হয় নাঃ উহ! নিতা ও সনাতন পনমেখরের, 

 মিতা--অতএব অনার্দি_সংশ; তাই বেদাপ্ত-হত্রের 

শক ১০০ শপ শি ০7 

ছ্বিতীয় অধাগের দ্বিতীর পদে ( বেন, ২২, 9১-৫) 

ভাঁগবতধর্মোক্ত ভ্রীবের উতৎপন্ভিবিগয্নক উপরি-উক্ত, 

' মতের খঞজন কবিয়। এ মত বেদবিরুদ্ধ অতএব ভাজা, 

। এইরূপ কথিত হইয়াছে ॥ এবং গীতাতে বেদাস্থঙরের 

এই পিদ্ধান্তেরই অগুবাদ কর! হইয়াছে (গী. ১৩8 

৷ ১৫, ৭)। সেইরূপ আবার, সাংখ্যবাদী প্রতি 9 পুরুষ 
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এই উত্ভয়কে স্বতন্ত্র তৰ ম্নিয়। থাকেন) কিন্ধ এই হৈ 
অস্বীকার করিয়া প্রক্কতি ও পুরুষ এই ছুই তন্ব নিত্য ও 
নিগুণ এক পরমায্মারই বিভুতি, ইছাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। ভগবদৃগীতাতেও এই দিদ্ধান্ত গ্রাহা হই- 
ঘাছে (গী. ১ )। কিন্তু এই সম্বন্ধে সবিস্তার বিচার 

পরবন্তী প্রকরণে করা! যাবে । এখানে ইহাই বক্তব্য যে, 
ভাগবন্ত বা মারায়ণীয় ধর্ে বর্ণিত বান্গদেবভকির গ 

প্রবৃত্তিপর ধশ্বের তত তগবদ্গীতায় মান্য হইলেও 

গ।তাতে ভাগবতধর্ধের এই কল্পন। স্বীকৃত হয় নাই বে, 

বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ ব| জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহার 
পরে প্রহায্র (মন ) এবং প্রহ্যন্ন হইতে অনিরুদ্ধ (অহক্কার) 
প্রাহৃতৃত হয়। »ংকর্ষপ, গ্রহ্যয়, অনিরুদ্ধ ইহাদের নাম 
গীতার কোথাও আসে নাই। পাঞ্চরাত্রে কথিত ভাগ- 

বতধর্্শ এবং গীতার ভাগবত ধর্ের মধ্যে ইহাই গুরুতর 

ভেদ । এই বিষয়ের উল্লেখ এখানে আানির! বুঝিয়। কর। 

হইয়াছে; কারণ প্ওগবধগীতাতে ভাগবতধর্্থ বল! হুই- 
যাছে” এইটুকু হইতে কেহ উহা, না বুঝেন যে জগতের 
উৎপত্তি-ক্রমসন্বদ্ধে কিংবা জীব-পরমেশ্বর-ত্বরূপ সম্বন্ধে 
ভাগবভারধি ভজি-সম্প্রণায়ের মতও পীতান্ধ মান্য। 

এক্ষণে সাংখ্যশাস্ত্েক্ প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছয়েরই 

বাহিরে ব্যক্তাব্যক্ত ও ক্ষরাক্ষর অগতের মূলের অন্য কোন 

তব আছে কি নাই তাহার বিচার করিব। ইহারই 
নাম অধ্যাম্ব কিংবা বেধান্ত। ইতি ৮ম প্রকরণ সমাপ্ত । 

বক্িলককবাছি গুতা 

রাণাডের-স্মতি কথা । 
যোড়শ পরিচ্ছেদ । 

কলিকাতাযাত্রা ৷ 
(শ্রজ্যোডিরিস্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুদিত) 

মাদ্রাজ-অঞ্চণে একমাস থাকিয়া দশহরার সময় 
আমর! মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিলাম এবং ৮।১* দিন 

পুণায় থাকির। তাহার পর কলিকাতাধাত্রা করিলাম। 

রাস্তায় ভুলাওয়ল, জবলপুর প্রস্ততি স্থানে আড্ডা করা 
গেশ। জবলপুয়ে এক দিন বেশী থাকিয়। দর্দায 

প্রসিদ্ধ ধবল পাহাড় দেখিতে গেলাম। টাঙ্গা হইতে 
নামিয়।ঃ নৌক] করিয়া ধবল-পাহাঁড় ও তাহার চতুর্দিকন্ব 

অতীব রমণীর দৃশ্য দেখিলাম। খঁদৃশ্য দেখিয়া ইশ্ব- 
রের অনস্ত অপার স্ৃত্রিসম্বন্ধে অস্তঃকরণ বিস্ময়ে চকিত 
ও স্তস্তিত হইয়া গেল। সেখান হইতে ধাআ করিয়! 

আমর প্রপ্নাগে আপিলাম ও দারাগঞ্জে নামিলাম। তাহার 

পর দিন, দশাহ্থমেধে গিয়া! কল্সি ভরি! গঙ্গা্থল লই- 
লাম ॥ তাহার পর সেখান হইতে আমরা সবাই একটা 

তত্ববোধিনী পর্িকা ১৯ কছ। ৪ ভাগ 

নৌকায় উঠিলাম এবং ত্রিবেদীসগমের মাঝখানে বড়, 
বড় কাঠের চৌকোন! তখত! ফেলিয়। রাঁখ। হা ছ, 
ভাথার উপর নামিগাম। মন্তকমুগ্ডন করিবেন না, এই. 
রূপ “উনি” শির করিলেন। কাছাকাছি গার একট! 

চৌক। তখ্তার উপর এফ রমণীর মন্ডক মুওন অন্ঠান 
হইতেছিল, তাহা দেখিয়া আবমর! ফিরিলাম এবং ভার 

পর দিন কাশীতে আদিলাম। তাহার পর, কলিকাতা 
যাইবার স্বর! থাকান্, কাশীতভে আমাদের ছই. দিনও 

থাক! হুইল না| ॥ কাশীতে পৌদ্ির! গাহার গন্ধ দিন 
সকালে উঠিয়৷ ভাগিরথীতে ছ্লান করিলাম এবং বিশ্বেখরঃ 
মঙ্গলাগৌদী, অরপুর্ণা, কানন্তৈরব প্রসৃতি দর্শন করিরা 
আমর ফিরিয়া আসিলাম। হপর বেলায় নান! রকমের 

বাসন ও কাপড় খরিদ করিয়। সন্ধযাকাণে এক ভাড়াটে 

নৌক! করিয়া, বরুণা পর্যন্ত আশপাশের সমস্ত ঘাট ও. 

গেবালয় দেখিয়া, রাতি ৯১* টার সময় বাড়ী আগি- 

লাম। রাতে জেযোৎসা। ও চারিদিকের দৃশ্য অতীব রমণী 
হওয়ায়। এবং বিশেষত কাশীক্ষেব্রসত্বন্ধে পবিজ ধারণ! 
ও পৃণ্যবুদ্ধি অন্তরে, অন্ভূত হওয়ার ই সময়টা ও. 
সেই দৃশ্য চিরম্মরণীয় হইয়া! রহিণ। ভার পর দিন 

আমর। কলিকাতায় গেলাম , সেখানে ধর্শতলায় একটা, 

বাঙগল। ভাড়া করিয়। রহিলাম এই বাঙগলাট! খুব বড় 
ছিল সতা? কিন্তু অতান্ক পুরাতন । বাঙ্গলার হাতার 

মধ্যে কুয়া, বাগান, গাছপাল। প্রৃতি কিছুই ন। থাকায়, 

একেবারে উজাড় ও পোড়ে। দেখাইতেছিল। এই জন্য 
এই বাঙলার মনের সখ ও আনমনা হওয়া দূরে থাক্ বহং 

মন উদ্ধিপ্র হুইয়! উঠিল) এবং সেই দিনটা বড়ই খাক্াপ 

গিয়াছিল। জন্ধটাকালে উনি বাড়ী আমিয়া আমাকে 
নিজ্ঞাঁসা করিলেন, “তুষি আদ কি করিলে”? আজি 
একটু বিরক্তির ভাবে বলিলাম--“কিছুই করি নি, 
কিআর করব? প্রথমত নূতন জান্গা, কারও সঙ্গে 

চেনাপরিচয় নেই। যেবাঙ্গলা নেওযা হয়েছে তা 
বদি গুন্দর হত--তাও না। গাছ, ফুল, লতা! এই নব 

দেখেও তবু. মানের মন খুসী হয়) কিন্ত 'এখামেত! 
কিছুই নেই। বরং বে দিকে তাকানে বার সেই দিকেই. 

বব ভোৌত্ী। করচে ও উদ্ধাড়। বাড়ীতেও কিছু করতে, 
মন যার না.। তাল, বাঙ্গলার ভাড়াটা! কি কম? তাও 
না) ভাড়! খুব বেশী। এ রকম বাঙল! নিয়ে কিহবে? 
বরং এর চেরে একট। দ্ন্দর বাঙ্গাল! নেওয়া বাক্। 

খর্চা যতদূর হবার তাত হয়েছে--কিন্তু আবরা| যেন, 
এখানে মাগ্ণ! আছি এই রকম মনে হচ্চে” হত্যাদি 

গুনাইবার মতে! অনেক কথা বলিলাম। ঝাড়ীটা 
পুরাতন, মাচীর নীচের তলায় দিনের বেলাতেও. 
শেয়াল ডাকে । বার! বাহিরে বায় ভাবের কোন কঃ 
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নেই:।” কিন্ত ঘাড়ীতে বার! থাকে, গাদের সমক্স যেন 

কাটে না) মন উদাস হইয়া যায়। এই পমন্ত কথা 

গুনিয়া “উনি” শান্তগাবে উত্তর করিলেন--পবাগ-বাগিচা 

ও গাছপালাই কি শুধু মানুষের মনোরগ্রন করে? বই 

পড়ে” যে ব্যক্তি সময় কাটাতে পারে তার এরকম খুৎখু*ৎ 
করা উচিত নয় | পুস্তকপাঠে যনে যেমন আনন্দ ও সন্তোষ 

হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এক রকমের বই 

পড়ে বিল্নন্তি বোধ ছলে, অন্য কোন বই পড়তে পার, 

কবিত। পড়তে পার, কিংবা! পুথী পড়তে পার । বেশী 

অধ্যয়নে মন ক্লান্ত হলে, ঈশ্বরনির্িত উদ]ান কানন 

দেখ্য/ব জন্য যেতে পার । এই সব উপার কি তোমার 

নাই $ গাড়ী যুতে কোধাও বেড়িয়ে আস্তে পার; এই- 
সবে মনের বিশ্রাম হয় | মাচুষের হাতে গড়া বাগান প্রভৃ- 

ভিতে ধর্দি মনের আনন্দ ও আমোদ হয় তা-হলে স্যষ্টিং 

সৌন্ধর্ষোর আলোচনা করলে সামঞ্জসা,গভীরত1 ও দয়া ব্যঞ- 
কার হিপাঁবে সেই সব স্থরিসৌন্দর্ষা প্রাণীমাত্রেরই কট! 
সুখের সাধন ও উপভোগের জিনিস হয়ে রয়েছে । একথ। 

মনে করলে মন ত্প্তিত ও অন্তঃকরণ আননো উৎফুল 

হয়ে ওঠে। কিন্ত এখন তোমার মন পিভৃশোকে উদাস 

হয়ে আছে, তাই কিছুতেই তোমার আমোদ হয় ন!।, 

এখন তোমার মনে কিছু কাজ দেওয়া দূরকার। কাল 
তুমি এই উজাড় জায়গার শোভা মনে আনবান্ চেষ্টা 

কর। এই কথা শুনিগনা আমার হাসি পাইল। আমি 

বলিলাম, “গুধু মনে আনলেই জান্গগার শোভ। কি-করে 

দেখ হবে ?+ এই কথান্ম উনি বলিলেন “আমি কি 

বলচি আগে তা? শুনে নেও কাপল সকালে চার জন 

মন্ভুর লাগিয়ে, তোমার যে রকম বাগান করতে হবে, 

সেই রকম জায়গা দাগ কেটে চিক্কিত করে দিয়ে, তাদের 

দিয়ে মাটি খুঁড়িয়ে নেবে ও বুনানির উপযুক্ করে নিয়ে 

ভাতে মেখী ও ধনিয়ার বীঙ ফেল। তা ছাড়া, এই 

খুড়ুর উপযোগী ফুলগাছের কিছু বীজ আনিয়ে নিয়ে 
পুতে দেও তাহা হইলে আমোদ ওকাঞ্জ ছ-ইহ্বে। 

এই বাগানে তৃষি নিজে জল দেবে, তাহলে, তোমার 

ব্যাক়ামও সহজে হবে । আমি বাড়ী এলে, তোমার মন্ধযা- 

কালের পড়াণুন! এই বাগানেই আমরা! কদ্ধব 1 এইরূপ 
বলিয়া তারপর দিন, শব্যা হইতে উঠিবামান্য উনি 
আমাকে স্মরণ কগাইয়! দিলেন। আমিও তার কথা- 

অনুসারে মন্কুর ডাকাইিয়! সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত কাজ করাইয়া 
লইলাম 1 সন্ধযাফালে উনি বাড়ী আসিলে, আমর! গাড়ী 
করিয়। যেড়াইতে গেলাম এবং আসিবার সময় ফুলগাছের 

কিছু বীঞ্জ লইয়া আসিপাম। তারপর, হদিন পরে 
আমাদের এই -নৃতন বাগানে ফেদারা আনি! সন্ধ্যা- 

কালের গাঠ পড়িতে বসিলাম।: এমন সময়, বাঙ্গাল! 

রাণাডের শ্বাতিকথ! ৩০৪ 

সংবাদপত্র বিলি করিবার একজন লোক আসির! উপস্থি 5 
হইল এবং এই সংবাদপত্রের 'গ্রাথক হব কিন1, জিজ্ঞাস! 

করিতে লাগিল । আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, “ন! বাবা 

ও পত্র আমায় দয়কার নেই! আমি বাঙ্গাল! জানি ন]। 

তবে অনর্থক এই পত্র কেন নেব? খই লোকটা আমার 

কথার প্রতি লক্ষ্যন! করিয়া! ও'র দিকে তাঁকাইয়! 
আবার জিজ্ঞাস! করিল । তখন উনি বলিলেন, “আঙজ- 

কের কাগঞ্জট। রেখে যাও । কাল থেকে আর এনো ন1। 

আমচে দোমবারে কাগজ নিয়ে এসো । তারপর কাগজ 

দিতে আরম্ভ করব।” এই কথা শুনিয়া! আমার একটু 

আশ্র্ধা মনে হইল, কিন্তু আমি চুপ করিয়া রছিলাম। 
সেই গোকট। চলিয়। গেলে, উনি আমার দিকে চাছিয়া 
বলিলেন,--প্যাদের নগরে ই চার মাস থাকতে হবে, 

তাদের ভাষা আমর! বুখি না, এই কথা বলতে আমার 

লঞ্জ! কচ্ছিল'” আমি বণিলাম, «যে ভাষ। আমাদের 

নয়, ত। বুঝি-ন। বলতে লজ্জা! ফিসের ? এর পর, 

শিখতে ইচ্ছে করলেও, শেখ। হবে কি করে? ? শেখা- 

বেই বা কে”? “ও'র” গুধু বাঞ্গালার অক্ষর পরিচয় 

ছিলমাত্র; কিন্ত ভাল পড়িতে পারিতেন না) এই 

কথ। আমি জানিতাম বলিয়। আমি বলিলাম;--“ভালই ত। 

তুষি কাল থেকেই আমাকে শেখাও-ন!। আমি প্রস্তত 
আছি” এই কথ! গুনিয়1, সত্য হইলেও নিত্যাগসারে 

কোন কিছু ঠাষ্টা করিতেন কিংবা উত্তর দিতেন; কিন্তু 
আগ সেই জায়গায় কোন কথ! ন। বলিয়া, যেন কি- 

একট! ভাবিতেছেন, এইরূপ ঠাছার মুখের ভাবে মনে 

হইল। আমি মনে মনে লজ্জিত হইলাম) আমার 

রকম বলার দরুণ উনি ঝাগ করেন নাই ত1?--এইরপ 

আমার মনে হইল । কিন্ত এই সম্বন্ধে কোন কথাই 

হইল ন|। সেইদিন এ ভাবেই কাটিয়া গেল। তারপর 

দিন চা-পান করিখার পর, নিত্য নিয়মানূসারে বেড়াইতে 

গেলেন । কিন্তু বাড়ী আনিতে নিত্যাপেক্ষা বিলদ্ব হওয়ায় 

আমি তাহার পথ চাহিয়া বসিয়াছিলাম,_-এমন সময় 

উনি আসিলেন। সঙ্গে এক পিপাই ছিল।॥ তাহার 
হাতে ছোট বড় এইরূপ ১০১৫ খান। বই ছিল। সেই 

পুস্তকগুলি মে টেবিলের উপয় বাখিল) আমি 'প্র+ 

কাছেই দীড়াইয়! ছিলাম । তাহার মধ্য হইতে ঢুই একটা 

পুস্তক খুলিয়া দেখিলাম | সেগুলি বাঙ্গাল! ও ইংরাদী 

পুস্তক । “এই সব পুস্তক কেন জানা হল? এই 
কথ! আমার মুখ হইতে বাছির হুইবামাত্র আগেকার 

দিনের কথ। শ্মরণ হওয়ায়, জামি চুপ হইয়া গেলাম। 
উর ঘাষে-ভেজ! কাপড় ছাড়াইয়া অন্য এক সদরা 

(পাঞ্জাবী কামিন) পরিতে দিলাম, এবং ওর পান 

কম্ধিবার ছুধ আনিতে বাইব হেই সময় উনি বলিলেন 
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“পুস্তক গলি খন্তি করে নিবে এই পোককে চিঠি মতো! 

পান ঢুকিয়ে দেও ত।+ “মাস্ছা”-বপিয়। আমি তখনি 

চঠি মো পুস্তক গুন্তি করিয়। লহয়া দাম চুকাহইয়! 

দল।ন। তারপর, দুধ আনিগ দিগাম। হুঞ্চ পান 

করিয়া ভাঙার পর টেবিপের উপর হইতে একট| বই 

উঠইরা 'গইয়। উহ।র পাত। উপ্টাইতে আরম করিপেন ! 
আমি সেই বৈঠকখানা ঘরে দুরে এক কেদারার বসিয়। 

খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, কিন্ধ মধ্যে মধ্যেঃ কি 

চধিতেছে তাহা দেখিতেছিলাম। কারণ, এত পুস্তক 

'যউনি নিজে গিয়। খরিদ করিলেন) তাহার উদ্ধেপ্ত 

আনি বুঝিতে পারি নাই । ওর বাজারে যাওয়।, জিনিস 

খারদ কর! কখনও অ|মি দেখি নাই । লীবনের মধ্যে ওর 

এই প্রথম ৰাঞ্ধার কর। হইল । আদে। পয়স| হাতে লইতেন 

না, নিজেক কাছেও রাখিতেন না, ইহাই তাহার মুখ্য 
নিয়ম ছিল। ১১ট] পর্যন্ত এই বইগুলির পাত। উপ্টাইতে 
সগিপেন। কোন কোন পুস্তক পাঠ করিতে চেষ্ট। 

চারলেন ॥ কিন্তু বহু পূর্ব্বে শিক্ষা করায় ভুলিয়া গিয়া- 
'ছুলেন ; সেই জন্য অক্গর (চনিচ্ষে পারিতেছেন ন1, মনে 

ঠইল | ১১টার সময়, রান হুইয়। গিরাছে বলায় উপ 

সান করিতে উঠিগনা গেলেন । যাইতে যাতে সিপাইকে 
বলিলেন,-শআমি আহার করিয়। ফিরিয়া যতক্ষণ ন! 

আস তুই বাদ্ধারে গিয়। একট। গ্লেট ও. পেন্সিল নিয়ে 

মায়) পরেনী করিন্নে |” আহারাস্তে আবার বৈঠক- 

থপায় অ।পিপে পর, আনীত শ্লেট হাতে লহলেন এবং 

“সহ মকল পুস্তকের নধা হইতে একখানি পুস্তক লইয়! 

প্লেটের উপর মুল-অক্ষরগুলা! লিখিতে আরস্ত করিগেন। 
এ পর্যাঞ» নি ত্যান্থমারে মাঝে মাঝে (কিছু না-কিছ্ছু আমোদ 

করিয়া, ঠাটর। করিয়া কথ বলিতেন, কিন্তু আঞ্র সেষব 

কছুই নহে। এই নুতন পাঠের উপর তার সমস্ত লক্ষ্য 

[নখদ্ধ ছিল। সন্ধ্যাকাণে গাড়ী করিয়া বেড়াইতে 
বাইবার পুব্বে, ষে পুস্তক পড়িতে আট্কাইয়৷ ছিল, 
তাহা খুব উচ্চৈঃম্বরে শীঘ্র শীঘ্র পড়িতে লাগিলেন এবং 

গেত পুস্তবথানা নীচে রাখিয়! পোষাক . পরিলেন। 

আমঝ। গাড়ী করিয়। হু্জনে বেড়াইতে গেলাম। এট! 

ওঠ অনেক কথ। বপণিলান, কিন্তু কালের পুস্তক সম্বন্ধে 

[লজ্ঞ(স|। করিতে আমার. সাহস হহল না, উনি কথা- 

অলঙ্গে নহজভাবে বলিলেন, "আক বাঙ্কালা পড়তে সমস্ত 

সময় কেটে গেছে -আমার রোর্নকার কার্জ কিছুই হয় 

«ই কথ! গুনিয়। আমি কোন উত্তর করিগাম 
না) কিন্তুকাগ আমার বলাতেহ উনিষে এত ক 

স্বীকার করিয়াছেন.--ইঞা! আমার নিজেরই থারাপ 

লাশিল। বাঙ্গাল শেখাটা কোন প্রকারে এড়াইবার 

অন্যঘ, আমি ঝলিয়াছিলাম ? “তুমি ঘি আমাকে শেখাও 

:-8 
লহ | 

তন্ববোধিনী পত্রিকা ১৯ কম, ৪ ভাগ 

তবেই শিখ্খ, আর কারও কাছে শিখ্ব না।” কারণ, 

আমি বদি শুধু বপিতাম-_" লাচ্ছা”, তালে উনি একজন 
বাঙ্গালী মাইার আনিতেন | কিন্তু আমার ত1হ। ভাল 
লাগিত না । কারণ, একে ত ছোটবেল। হইতে স্কুল কি 
তাই জানিতাম না|! এবং “উনি ছাড়। অন্য কোন পুরুষের 

নিকট শিক্ষার কোন প্রসঙ্গই হয় নাই। এখন ওঁর সময় 

ন! থাকায় এবং নেক দিন হুইল বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন 

কিন্ত হখন তূলিয়। যাওয়ায়, বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য 

যদি কোন লোক রাখার দয়কার হয়, তাহ! এড়াইবার 
জন্যই আমি পূর্বদিনে এ কথ! বলিয়াছিলাম | কিন্ত 
আমার এই কথায় রেধারিষি করিয়া! তার পর দিন 

বাঙ্গালাটা আবার ঝালাইয়া লইবার জন্য সমস্তক্ষণ 
ক্ষেপণ করিলেন, ইহার দরুন আমার অন্গতাপ হইল 

আমি যেন চোরের মতন হুইয়! গেলাম । রাত্রে গুর 
সঙ্গে কথ! কহিতে কহিতে অস্পইশকে এরূপ কিছু আমি 
বলিলাম এবং তাঞ্ছাতে করিয়। আমার মনের ভার 

কতকটা কমিয়। গেজ । তার পর পিন সকালে, বেড়া” 

ইতে যাইবার আগে উনি গ্রেট লইয়া) এবং ক্সেটের 

উপর বাঞ্জাল। মূলাক্ষর লিখিয়। আনাকে দিলেন এবং 

ছই একবার পাঠ করিতে বলিয়। তাহার পর, "আমি 
বাড়ী আস্বার পূর্ষে এই অক্ষরগুল অভ্যাস করে রেখে!” 
এই কথ! আমাকে বলিলেন। শুর বাড়ী কারবার 

পৃর্বেই আমি সমস্ত অক্ষর অভ্যাস করির। পুনর্বার 

লিখিয়! রাখিলাম, এবং তার পর আমার নিজের কাজে 
চলিয়! গেলাম। - উনি বাড়ী আদিয়। নিত্যানুসারে সমস্ত 
কাজ সারিয়। ক্ষৌয়ী হইতে বমিলেন। সেই সময় উনি 
এক বাঙ্গাল বই ছাতে করিয়া উচ্চম্বরে পড়িতে সু 

করিলেন এবং যে শব আট্কাইতেছিল তাহার অক্ষর ও 
উচ্চারণ এঁ নাপিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 

আমি নিকটের এক কামরায় পড়িতেছিলাম। সেখানে 

বৈঠকখানায় আর একজন কে কথা কহিতেছে এইরূপ 
আমি শুনিতে পাইলাম । কেহ. হয় তসাক্ষাৎ করিতে 

আলির়াছে. এইরূপ মনে করিয়া, পগোকাট না জানি কে, 

দেখিবার জন্য উঠিলাম; দেখিগাম অন্য কেহ আসে নাই, 
বাঙ্গাল। বই হাতে করিয়। “উনি” উচ্চম্থরে পাঠ করিতে- 

ছেন। এবং নিকটস্থ নাপিত শবের উচ্চারণ ও অর্থ 

বলিয়। দি.তছে । ইছ। দেখিয়। আমি হাস্য সম্বরণ করিতে 

পারিতেছিলাম না । নাপিত চলিয়! গেলে পর তৎক্ষণাৎ 

আমি ওঁর সনুখে আসিয়া বলিলাম--“মাষ্টারটি ত দিব্যি 
মিলেছে। দত্ত যেমন ১৪ জন গুরু . করেছিলেন, 

সেই রকম, এখানকার গুরুদের একটা ফর্দী যদি কেউ 

করতে বলে, তাহণে এই গুরুর নাম আমি প্রথমে 

দেব। পূর্বে গুরুর কাছে শিক্ষা করতে হলে; গুরুর 
4 



কাদে, ১86৩ 

লেব! করতে হত এইরপ শোনা যার? কিন্ত এই গর 

বেচাক্স। উন্ট। এইখানেই চাকরী করচে, তাই এর নামট। 
প্রথমে দেওয়া! চাই।” এত বেশী বয়সে এই প্রকারে 
নিজে বাঙ্গাল! শিখিয়া আমকে শিখাইবেন মতলব করিয়।- 

ছেন দেখির! আমার আশ্চর্য্য মনে হুইল এবং আমি 
পূর্বে যে কথ! বলিয়াছিলাম তাহার দরুন উনি রেযা- 

র্রিধি করিয়া অনেক জবাবদিহির কাঞ্জের মধ্যেও, সময় 
করিয়া লইগ্স] আমাকে বাঙ্গালা শিখাইবার জনা এত কষ্ট 

কয়িতেছেন। এই অনুসারে বাঙ্গালা পাঠের ক্রম স্থির 

হইলে, মাস-ড়েকের মধ্যে আমি বেশ পাঠ করিতে 

সম হইলাম; কম্পৌণ্ডের মধ্যে তৈয়ারী করা বাগানে 

মেখী € ধনিয়! খুব খনভাবে বাহির হইয়াছিল, ইংরেজী 
ফুলগাছেও ফুল ধরিয়াছিল। সেই স্থানে কেদার! আনিয়! 

আমর! বখন বসিতামঃ তখন কয়েক সপ্তাহ পুর্বে যে 

বাঙ্গালা খবরের কাগজ চাইনা! বলিয়াছিলাম তাহাই 
এখন লইতে আরস্ত করিয়! প্রতিদিন সেখানে পাঠ করি- 

সাম; তা-ছাড়া ক্রম-পাঠের পুস্তকগু(লিও অভ্যাস করিতে 

আরম্ভ করিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে ফিরিবার 

সময়, বিষবৃক্ষ হর্গেশনন্দিনী আনন্দমঠ প্রততি আরও 

অন্যান্য উপন্যান লইয়া! আমর প্রত্যাগত হইলাম। 

আর্ধ্যবিবাছের অভিব্যস্তিৎ। 
| ( আধুনিক ) 
(ই্ীনগেজনাথ মুখোপাধায় এম্ এ, বিএল্, বান এট্-ল্) 

আর্্যসমাজের, ব্রাঙ্গসমাজের, ও অন্যান্য অভি- 

নব সম্প্রদায়ের বিবাহপদ্ধতি এই প্রবন্ধে লাধারপ- 

তাবে আলোচা । 
ভারতবর্ষ 08869-099) বা “বণ”-প্রধান 

দেশ। সচয়াচর দেখ। যায়, "০৪৪০৪%-বিহীন জাতির 

হিন্দুর ০285 অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হয়। 
আবার নিষ্ম ০৪৪/৪এর ব্যক্তিরা উচ্চ ০৪৪৮এর দাবী 

করে, অর্থা শূর্রেরা বৈশ্য, বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয় প্রস্তুতির 

উত্তরোত্তর উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিতে চায়। বঙ্গদেশে 

কোন কোন কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিতে আরম্ত 

করিয়াছেন ।& এইরূপে যাহারা উচ্চ ০899 এর দাবী, 

« জানেক কারস উকি ধঞ্সেপবাত ধারণ কারর। ঠাঙার 

হাতাকে প্রথম কঠিতে শিরাদ্িলেন। তাহার ম। দুইপা পিছাইর়] গিয় 

বলিলেন, “বাব। ! তুমি ব্রাঙ্গণ হইদাছ, কিন্ত আমি এখনও শুদ্রা্ণী 

আছি, তোমার প্রণাম গ্রহণ করিতে পারিষ না, পাপ হইবে।” 

“ফি-মা। আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন না? এমন ব্রাঙ্গণ ন1 হওয়াই 

ভাল" এই বণিক] তিনি পৈত! ফেলিয়! ডাহার মাকে প্রণাম 

করিলেন । এ উঃ ডি ++ 

গর 

৩১১ 
করে, সেই উচ্চ০?3০ এর লোকেরা তাহাদিগের 
সে দাবী গ্রাহ্য করিলে, অর্থাৎ তাহাদিগকে সেই 
08/9এর অন্তভূর্তি বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ 
করিলে, তাহার্দিগের সেই উচ্চ ০%৪৮3এর সভ্যা- 
স্বরূপে পরিগণিত হইবার পক্ষে আর কোন বাধা 
থাকে না। আর ঘি তাহাদিগের সে দাবী 
অগ্রাহ্য হয়, তাহ হইলে তাহার! একটা নৃতন 
০8৪69 সংগঠন করিতে বাধ্য হয়। আবার দেখা 

ঘাঁয়, উচ্চ ০৪৪/০এর লোকেরা 6896৪ এর 18199 বা 

বিধান ভঙ্গ করিয়া একঘরে হয়, অর্থাৎ তাহাদের 

কি ধন্মকর্শে কি অন্য বিষয়ে নিজ নিজ সমাজে 

চলন রহিত হয়। যদি এই লোকেরা ক্ষমতাশালী না 
হয়, তবে কালে তাহারা সেই ০%5৮০এর একটা নীচ 

শাখায় পরিণত হয়। কোন্ হিন্দুর কি ০056০, 

তাহা এই প্রণালীতে নির্ণীত হইয়৷ থাকে । 
সৌরজগতের গ্রহাদির। যেরূপ সৌর- 

নীহারিক! হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাতন্ত্র লাভ 

করিয়া কেন্দ্রম্বরূপ সুর্যযমগুলের চতুঃপার্খে সবন্ব 
কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, ভারতবর্ষের বর্ণোপবণ- 

সমূহও সেইরূপ বিভিন্ন কারণ বশতঃ নান! শাখা 
প্রশাখায় বিভর্ত হুইয়। অনোন্যন্যতন্ত্রত। প্রাপ্তি 

পূর্বক মহাহিন্দুজাতির গণ্ডার মধ্যে স্বন্য মার্গে 
চলিতেছে । ১৯১১ থুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের 
08190 [40৬ এ ০০814 41000- 4190) 

[90081 থয 119])10001)99% শীর্ষক প্রবহ্গে আমি 

হিন্দুদিগের বর্ণউপবর্ণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত একটা 
উপম। দিয়াছি £-- 

090৮ 0 009 0000 0111021% 078655 01 8191) 

17956 91)101)5 00, (1)4 ৮১৪ 0):00955 1১ 51111 

[01104 01) 80197 007 ৮677 6১6৪ ), 09 59012] 

19871861005 00০৩0056685 00100351601) 

০91 09701871685 210 81)011517)03 (0101100911৬ 19৬ 

07০ ৮15052-8607708 051 200 7700110110711980077 01 

00০0781101)5--21) 11)]10 01590014915 05068, 

07 1720)97 50107023699) 9018 05519 £101) 01 

£০৮1108 270 0 10201005 21)0. 6৪01) 5019-0%91৫. 

11060 2 09509) 1৮) 2 090451009, 810031 01,5: 

006700107০1 0159 52756 024509, 08045 [00067 

12701602110, 10769 5010-09805, 99906) 21011 0230191। 
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১২ তত্বমোধিনীপপরিকা: ১৯ কা ওনডাগ 
1089097৮00৩ 0)0৮1567-%1065 01 71159801585 8 018৩ বলিয়াছিলেন যে, প্রতিবন্ধক জা খাইলে) 

0900 0১০ 10519550 39789, 0070৬10890৮, মৃতন সশ্পরদায সমুন্থিত হইতে লা: কিন্ত ডাী- 

90 11 5193৭ 81809068059 91890688501) 30111006 দের অস্তিত্ব পতন নির্ভর -করে তাহাদেক গন্ু- 

| নিহিত জীবনীশক্তির উপরে । এ দবস্থায় ' তাহা- 

010 15910, 1১ 0211 0710590 00 0109 9811)6 [9819110- (দের অস্থিন্ব লোপ না হইলে তাছাদের বৈবাহিক 

0110 109 1১01713 0118 0051 10190** অর্থাৎ ও অন্যান্য আচার, অন্যান্য সম্প্রদ্ধায়ের আচারা- 

মদ্ুকখিত প্রধান চারি বর্ণের ভিতর দিয়া আবার দির সহিত সমশ্রেণীতে পরিগণিত. এবং তাহাদের 
নানা বর্ণের লৃষ্রি হইয়াছে, এবং এখনও আমাদের র বিবাহাদি, জাধারণ প্রচলিত হিন্মুবিবাহের সহিত 
চক্ষের সম্মুখে হইতেছে ;' উহার কোনটি বা প্রচ- তুল্যরূপে সিদ্ধ হইতে. পারে। এই হসজ্ত 

লিত বর্ণবা সমাজ হইতে বহিষ্কৃতি-নিবন্ধন, কোনটি আচারে কেন আমরা হস্তক্ষেপ করিব? কারি 
বা বিভ্তিন্ন-বর্ণের সংমিশ্রণে, কোনটি বা বিদেশীয় প্রকৃত হিনদুক্তাবের অনুমোদিত, কোন্টিই বা ভাহার 
অথবা আদিম অধিবাসীগণের হিন্দুভাবের দীক্ষা! বিপরীত, কেনই বা আমরা ভাছার মীমাংসা করিতে 
গ্রহণে ( প্রাচীন কালে ব্রাত্য-ন্তোম অনুষ্ঠানের দ্বারা বসিৰ? যাহ! আপনাপমি ঘটিতেছে। কেনই হা 
এইরূপ ঘটিত) কোনটি ব! বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় আমরা তাহার প্রজিরোধ করিতে চেষ্টা! করিব? এই- 

(০০101090189 9011 2101 91718 1760 2 ৪০0০৪- 

[69 09৩ 1) 2 31001171 09049700) 00 10010 

অবলম্বনে সি হইয়াছে । উহাদের প্রত্যেকটাই এক 

একটি বর্ণ বা জাতি দ্ীড়াইয়া যাইতেছে এবং 

রূপ প্রশ্ের প্রত্যুত্তর এক কথায় এই যে, আমাদের 
পক্ষে কোনরূপ হস্তক্ষেপ অবিবেচনার কার্ধ্য হইবে, 

এইরূপ শাখা-বর্ণের ভিতরে এ একই কারণে আবার গবর্ণমেন্টের মূল নীতির বিরুদ্ধ' হইবে, জনসাধারণের 
অগণিত প্রশাখার সৃষ্টি হইতেছে । এইকূপ নান! 
প্রকারে বিতক্ত হইলেও সেই সকল শাখা-প্রশাখা 

মাতৃরূপী হিন্দু-সমাজের ভিতরে স্থান লাভ করি- 
য়াছে। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ হইতে চারদিকে অসংখ্য 

অশ্রীত্তিকর হইবে গসসমীচীন হইনে । হিন্দু জাতির, 
ভিতরে কোন সম্প্রদায় নিতান্ত আধুনিক এবং 
সেই সম্প্রদায়ের প্রহ্স্তিত বিবাহপদ্ধতি, দেশ প্রচলিত 
সাধারণ বিবাহপদ্ধতি হইতে বিভিন্ন,--ক্রিটিষ ধর্ঘদাধি- 

ঝুরি নামিয়া যেমন ভূগর্ডে প্রবিষ্ট হট এবং কালে করণ কর্তৃক ব্যাধ্যাত হিপদু-সাইনের দৃষ্ঠিতে 
এক একটা প্রকাণ্ড শ্বত্ বৃক্ষে পরিণত হয়, আবার: এতাদৃশ বিবাহ অঙ্গ হইবার পক্ষে এই ছুই কারণ 
তাহ! হইতে স্বতন্ত্র বৃক্ষ জন্মিতে থাকে, অথচ তাহারা 
সকলে মিলিয়া সেই মুল মাতৃবৃক্ষের সহিত অথ 
তাবে অবস্থান করে, হিন্দু সমাজের ধারাও ঠিক 
সেই ভাবের। 

বিভিন্ন শাখা-বর্গের উৎপত্তির কথা বলিতে গিয়া 

মাত্র যথেষ্ট নছে”। 

খিচারপতি, সার খবর দায়ক, মাহী মুদির 

বনাম মসিলামনি & সংক্রান্ত মোকজাম: রায়ে 

বলিয্লাছেন হে, সার জেদস্- ভিকেনের: পৃর্েধাক্ত 
মন্তকে বিবাহসংক্রান্ত হিন্যু'আইম: দজন্ধে; শাঞ্ 

81916) রিজ্লী সাহেব তীছার ৮৪০71 ০] কারগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর ব্যত' হইয়াছে? 
[101 গ্রন্থের, পরিশিষ্টভাগে বলিয়াছেন যে, 

বর্তমানে আমরা নান! বর্ণের উৎপত্তি যাহা 
দেখিতেছি, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের ভিতর 
দিয়া বহুযুগ ধরিয়। পুর্বকালেও এইভাবে 
অসংখ্য শাখা-বর্ণের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। 
জেম্স টিফেন * ১৮৭২ অকের তিন আইনের 
(8৯০৮ [11 ০৫ 1872) পাওুলিপি উপলক্ষে 

৮119 055819 0111018 বনানাজার 2701), 
9010) 5872) 0, 81. . 

শান্্ের বিধি'যুখ্যতঃ তাহাদেরই জনা, ফাহাছ! শাক 
বিছিত ধর্মমত, সাছাজিক এবং. নৈতিক হিং 
মানিয়! লইয়াছে। কিন্ত তাই ঝর্ধিয়। বছি কো 
সম্প্রদায় ধর্ম ও ন্যায় বুদ্ধিতে অন্য কোন।' প্রগালীতে 
সদস্পম বিবাহ লিদ্ধ বলিয়া! স্বীকার করিয়া: লয়, 
দেশগ্রচলিত প্রণানীর পছিত ভাহার মিল. নাই' 

ন|।-. নানা জন্গ্রদায়ে ও নানা লাখা-গুশাথাক্স 
বিভক্ত হইবার এবং নৃতন ধর্মভাব.ও নুন আঁচার: 

৯. 00121) 08565 ০1. ৮, 1950 2. 48 



ফ্াহান) ২০ আ 

ব্যবছার. গ্রহণ করিরার দিংক হিন্দুধর্দের স্বাভাবিক 
গুড়ি । .তাহায়. উপর আইন আদালতের হয্াক্ষেপ 
করা! সাজ নছে।. বদি কোন লম্প্রগার সঙ্গতধোধে 

ডালযরূপ ধর্গনড পোষণ ও ঘোবণ করে। আদালতের 

উচিত ' নহে, জাঙাকে €জোর রুরিয়া পরিভ্যক 
পুরাতন মত বা! ভাবের মধ্যে বাধিয়া বা অবরুদ্ধ 

করিয়া রাখা । এ 48 

. ৯৮৩৭, খুষটাব্দে ব্রাক্মদমাজের উৎপত্তি । 
গত শতাব্দীতে আরও কয়েকটি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি 
হইয়াছে । আর্্যসমাজ আজ কয়েক বশুসর মাত্র হইল 
উদিত হইয়াছে, তাই বলিয়া এই সকল সম্প্রদায়ের 

মধ্যে ঘে বিবাহপদ্ধতি চলিয়াছে, সেগুলি আদা- 
জাতের অনুমোদিত অন্যান্য ছিচ্ছু বিবাহ পদ্ধতি 

হইতে বিভিন্ন বলিয়াই যে অসিন্ধ হইবে তাহা সঙ্গত 

নে! বৃটিষ আইনমতে সংসিদ্ধ আচার বা 
8110 ০080129এর প্রয়োজনীয় উপকরণবিহীন 

আচার দ্বারা সঈম্পর কোন বিবাহ যদি কোন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং 

এইরূপ বিবাহের বিরুদ্ধে য্দি আইনের কোন 
নৃম্পষ্ট নিষেধ না! থাকে, তাহা! হইলে বুঝি না 
কেমন করিয়া! উহ! অসিদ্ধ হইতে পারে। 

*আর্যসমাজ হিন্দু অছিন্দু যেকোন লোককে 

লিজ সম্প্রদায়ভূক্ত করিয়। লইতে পাকে, এবং তাহার 

সহিত অন্যের বিবাহ দিয়! দিতে পারে, কিন্তু আমি 

(বিচারপতি নায়ার) বলি, এরূপ ব্যাপার ঘঙ্দি তাহাদের 

প্রথাসঙ্গত হয়, তবে তাহা প্রচলিত ধর্ঘশান্্-বিরুদ্ধ- 
হইলেও তাহা সিদ্ধ বলিয়। গণ্য করিতে হইবে। 
এইরূপ বিবাহ কোন সম্প্রদায়সম্মত কি নয়, তাছ! 
সেই সম্প্রদায়ই বিচার করিবে। প্রাচীন কালের 

কথাই বল, আর বর্তমান প্রথার কথাই বল, 

জাতি ব ০০৪১০ এর মধ্যে বিবাহ, সেই জাতির 

ক্লোকই' অর্থাৎ সেই ০9969এয. পঞ্চায়েতয়া 

তাহা পিদ্ধ কিনা মীযাংষা করিয়া থাকে ; বাছি- 

রের লোক তাহার বৈধত। অবৈধতা৷ সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত করে ন। বাহিরের লোকের ধারণার 

দো জনক হয় না, তথাপি দেই লক্প্রদায় বাহিরের 

লোকের শ্রদ্ধ! হারাই! ফেলিতে পারে এই মাত্র 

২০4০০ 

রত 

রী ্ ৩5৩ 

বলা যাইতে পারে । যদি কোন সম্প্রদায় কোন 

বিবাহকে সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করে এবং এ স্বামী- 

স্ত্রীকে তাহার দলস্থ বলিয়৷ গণ্য ও গ্রহণ করে, 
তবে অপর সম্প্রদায়ের পক্ষে এরূপ বিবাহের আসি- 

দ্ধতা ঘোষণ! করা সঙ্গত হইতে পারে ন।। 

“কোন হিন্ুর বিবাহ নিজ সম্প্রদায়ের পদ্ধতি 

অনুসারে. না! হইলেও এবং তাহা সেই সম্প্রদায় 
কর্তৃক শ্বীকত না হইলেও এ বিবাহ যে 

একেবারে অসিন্ধ হইবে এমন কোন কথ! 

নাই। অবশ্য স্বসম্প্রদ্বায়ের পদ্ধতিতে, না হইলে 

বিবাহট! সাধারখ-প্রচলিত হিন্দু আইনের পদ্ধতিতে 
হওয়া চাই। মানুষ যদি তাহার জাতি বা সম্প্রদ্দায় 

ছাড়িতে চায়, কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে 

পারে না।. সে ইচ্ছা করিয়া তাছার নিজ সম্প্র 
দায়ের নিয়মপ্রণালী রক্ষা বা ভঙ্গ করিয়! 

থাকে। যাবশু সে লন্প্রদায়ের মধ্যে থাকে তাবৎ 

স্বসম্প্রদায়ের মতে সম্পন্ন তাহার বিবাহ হিন্দুশান্স্ের 

অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে। স্বসম্প্রদাযের 

বিরোধী মতেও সে ধিবাহ করিতে, পারে, এবং 
তাহ। আইনানুসারে গ্রাহাও হইতে পারে । আইনে 

গ্রাহ্য হইলেও বদি এইরূপ বিবাহ তাহার জাতি 
বা সম্প্রদ্দায় বৈধ বলিয়া! গণ্য না করে, তাহা হইলে 

সে ম্বসম্প্রদায়ের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া তাহ! 

হইাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে মাত্র । 

*বৌদ্ধধস্্ন মুসলমানধর্্মী ও থৃম্টিধর্্নের সংঘর্ষে 
অনেক অভিনব সন্প্রদায়ের উৎপন্তি হইয়াছে। 
এই সকল সম্প্রদায় প্রচলিত, হিন্দুধম্ধের আংশিক 

মত বা ভাব, যাহা, 9:0890% হিন্দুদিগের চক্ষে 

অপরিহার্য, পরিহার করিয়াছে এবং পরধর্ম্ের 

আংশিক ভাব বা মত গ্রহণ করিয়াছে। 

ত্রাঙ্ছদমাজ ও আর্্যসমাজ এই নব সম্প্রদায়- 

সমুহের মধ্যে জগ্রগণ্য । সার শঙ্কর নায়ার 
তাহার রায়ের উপসংহারে বলেন-__ 
“1555 260৬ 202185 0৮ 201905511919 (0 8101)1% 

059 10193 ০06 1/699৮ 0৮01,900% 21009015775 0 

9301 90 ৮1191) 8100 009566 111001591369786 0) 

3001 11815319 0:00 07 ৮০ (58৮ 33018 03953, 

23 66512911009 চ0172 8129 0117827018৮) 19001- 
[1006 101 07৩1: 58110105076 15008151693 01 21701 
-0910 8700 ০0768010 2509339170০ 8101)010 & 



৩৩৪ 

009601. 11 1218119112৭. মথুন্বামী মুদালিয়ার 
মকন্দমায় বিচারপতি শঙ্কর নায়ারের রায়ের এই 

সার মন্। 

অতএব ত্রাঙ্মাসমাজ, আর্ধাসমাজ ও অন্যান্য 

অভিনব সম্প্রদায়ের বিবাহ-পদ্ধতি অ-দুষপীয় ও 
সম্পূর্ণ সিদ্ধ। (07116 6065 710/5$ অর্থাৎ স্থনীতি- 

বিরুদ্ধ না হইলে কোন অভিনব বৈবাহিক 088৩ 
বা প্রথা 47010121500 1৮ অর্থাৎ: 37081, 

০০975 দ্বারা পৃর্বেবাক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত হিন্দু- 

আইনের চক্ষে অসিদ্ধ হইযে না। স্বতরাং নজীরের 

বিপক্ষে খাটি মান্ধাতার আমলের হিন্দু ধর্মশান্ত্রে 
চক্ষে কিংবা কাশী ও ভাটপাড়! প্রভৃতি স্থানের 

পণ্ডিতদিগের মতে এই লকল বিবাহ সিদ্ধ কি 
অসিদ্ধ, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা 9০90910$0 
তর্ক মাত্র অর্থাৎ নিষ্রয়োজন । 

শোক-নংবাদ। 

শ্রীমতী স্কেশী দেবী- শ্রীধুক রৃতীন্তরনাথ 
ঠকুর মহাশয়ের পরী স্বকেশী দেবী গত ১৮ই পৌষ 
রহম্পতিবার শান্তিনিকেতনে ইন্ফু,রেজা রোগে পর- 

লোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তীঞছার বয়স: 
মাত্র ৩* বংসর হইয়াছিল । এই অল্প বরণে ভিনি 
তাহার আত্মীয় শ্বজনকে শোকসাগরে গাসাইয়া অনন্ত" 

ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ঈশ্বর তীগাকে আপন 
শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করুন। 

স্তীমতী করুণা দেবী--গত ২র! ফান্তন শুক্র- 
বার বেলা ১১৫* টার সময় শ্রীযু অবনীক্নাথ ঠাকুর 
ম্কাশয়ের কন্যা : করুণা দেবী : মাত্র ২৬ বৎসর 
খয়লে কলেরা রোগে মৃত্যযুখে পতিত হইয়াছেন 
জগতপিতা তাহাকে শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় প্রদান 
কক এবং শোকাহত পরিবারবর্গকে সাম্বনা দিন । 

শ্রীযুক্ত গোবিনলাল দাস-_গ ২০শে মাধ 
সমবায় গোবিনলাল দাস মহাশয় ইন্ফু য়েজা 
বোঃগ পরলোক গমন করিয়াছেন । তগবাঁন তাহাকে 1 
আপনার স্মেহময় প্রোড়ে গ্রহ করুন। আমর! তাহার 

তত্ববোধিনী পান্রিকা ১৯ কর) ৪ ভাগ 

রায় সাহেক' উীপ্রকা্টজা দেঁধ-_রাঃগড় 
নিবাসী রার়সাহেব : ধীকাশচজ্র দেব মধাশয় 'গত 
২২শে মাধ বুধবার ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন! 
আমর] তীন্বার পরলোক গত জানার গল কাষন। ফাকি: 
পরিজনবর্গের শোকসন্তাপ তগবান দূ করিয়! দিন): ” 

প্রাপ্তি স্বীকার। 
আমরা রুতজ্ঞত। সহকারে উৎসব উপলক্ষে নির 

লিখিত দান প্রাণ্তি শ্বীকার করিতেছি । 
শ্রীতজ্রকৃমার দাস প্ ২ 
প্রীবিনোদবিহ্থারী দত্ত ১. 
লীতগবতীচরণ মিত্র ১%*. 
শ্ীকনীন্রনাথ সুখোপাধ্যা ১৭ 
্রাধাকিশোর ভট্টাচার্য; ১. 

শ্রীজিতেন্্রি'ত সেন গঞ্ ১ 
শ্রীসতীশচন্দ্র পলে 1 ১ 

ফকিরচন্ত্র নাথ , ন্ 

শ্রীবিষুচচরণ বন্দ্যোপাধ্বীয় ৫. 
ভীচুণীলাল মন্ধুমদার ১৭% 

। শ্রীসঘটবেহারী চট্টোপাধ্যায় 8০ 

শীপ্রভাকর দাস ॥৬ 
শীএন, কে, মুখার্জি ১০ 
শ্ীজ্যোতিজ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মিট 

শ্রনারারণচন্্র দত ৫৭ 
শ্রীতূলসীদাস দত্ত ২ 
জহরিশন্ত্র মিত্র 2২ 

হী ইউ, এল, কুমার বধ 
শ্রীডি, এন দাস ঘি 

শ্বীকল্যাপচন্ত্র বড়াল 0 
জনৈক ভদ্র লোক ৭ শে 
শ্রীমাণিকলাল দাস 00008 
শ্রীশশীতৃষণ ঘোষ . 1 
জি, সারওয়ার এক্কোয়ার ৯৯. 
শ্রীমহেন্্রমাথ তত্বনিধি ক. পি 

মানুষ্ঠানিক দান । | 

বালীগঞ্জ নিবাসী স্্রীযূক্ত অমলকুষার রায় চৌধুরী তাহার 
মাতৃশ্রান্ধ উপলক্ষে সমাজে ১০২ টাকা দান করির! আদা- 

দের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন । ঈশ্বর তীহার পরলোক 
গত মাতার আত্মার কলাাণ বিধান বরুন । শোকসন্তস্ 

পোকলন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত নী সহামুভূর্তি পত্জিবারকে শান্তি প্রদান করুন ।. 
প্রকাশ করিতেছি। 



আদি ত্রাহ্ষমমাজের পুস্তকালনে বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা । 
_ শফাশ্বলের জেতাগণ মণিঅর্তারের ছারা পৃষ্তকের মূল্য ও আছ্ধামিক ভাকমাগুল “আদিখাত্বপমাজের কর্মাধ্যক্ষ 

$€রং অপাগ চিৎপুর রোড বোচ়ালাকে। কলিকাতা”এই$ ঠিকানার পাঠাংলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। 
. ১৭৬৯ আক হইতে ১৮৩% এক পর্যন্ত (কয়েক শক বাদে) বে সকল তন্ববোধির্নী-পত্রিক। বিক্রয়ার্থ পাওহ! 

ধাইবে, তৎসমুদায়েখ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধানো এক এক খও ৪২ টাক! মূল্যে বিক্রয় হইবে। 

পুর্ণ মুল্য। 

ব্রাধ্থিধর্ প্রথম ও ধিভীয় খও ভাঁংপর্যা- ; 

সহিত (মূল ও টীক1 দেবলাগয় অক্ষয়ে 
ও তাৎপর্য বাঙ্গাল! অক্ষরে ] ৩৬ 

ধাঙ্গালা ব্রাঙ্গধর্শ (প্রথম ও দ্বিতীয় খও) 1 
বাঙাল ত্রাঙ্গধর্ণ ( ভাৎপর্ধয সহিত) 9 
দশো পদেশ ৪৪ 

মাঘোৎলব 8৬ 

দেঘনাগর অক্ষয়ে কঠোপনিষৎ এবং রাজসনে 

গংছিতোপনিষৎ (ভাব্য সম্বলিত ) %/৬ 

বাজ! রামমোহন রাষ্ের স্জীতাবলী 0 

বন্ধমঙ্গীত সম্পূর্ণ (১২শ ভাগ পর্যান্ত,) 

(ভাল বগা ) ১ 
প্রন্ধঙ্গীত ১২শ ভাগ ৩ 
ব্রঙ্গোপাগন! 5৬ 

ছিচ্ছি বদ্ষোপাসন! ৮৬ 

_ মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃত । 

আত্মতত্ববিদা। টি 
পরলোক ও মুক্তি ৮৪ 

ঝাহ্মধর্দের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (মুল সংস্করণ) চও 
প্র (বাধা) ১৭. 

ঝ্রাঙ্গধর্শের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর 
প্রন্ধবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন 

সংগ্রহ একত্রে 1৮9 

ব্রাহ্মমমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত | 
বৃদ্বান্ত /5 

0867806 01 3111791 01518515101 
1)5561101802017 14809 ভিউ 

প09 75615৮25 11557 8001 1: 
গ্রীষপ্বধর্ষি দেবেজনাথ ঠাকুরের স্বরচিত 

জবীবনচগিত (কাগদে বীধা ) বক 
অন্থষ্ঠান পদ্ধতি ] | ৯৬ 

 - স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বহু প্রণীত 
রাজনাযারণ বন্ধুর বক্ত তা ( ৯ ভাগ) 0, 

খাজজাগায়« বনগুর বত ( ২ ভাগ) ৮৬ 

হিন্ুধর্ণের শ্রেষ্ঠতা নু 
102069802 01 81211101971 ০,5১১, 

2190 055 71810100 ১91712] ৬ এজ 
401 90891 85৪. 01)0101 জকি ও 
4& 25015 10 105 01919 

৮1396 ও 11815779198 টি জুটি 
ভূ ইরিনিজি 0£ 07597. 78987750000 

8৪ % $ট 

পূর্ণ লা । 
ঘাচার্ধ্য জীযুক্ত ছিজেন্রীনাথ ঠাকুর প্রণীত 

জার্যযধর্শ ও বৌদ্ধধর্থের ঘাত প্রাভিত।পঙ্ঘ। ও 7/ও 
"দ্য ত্রাঙ্গধর্ণ 19 

আচার্ষোর উপদেশ 'প্রথমথণ্ড 4৩ 
রী দ্বিতীয় থণ্ড ও 

রেখাক্ষয় বর্ণযাল! ১৬. 

যুক্ত ন্িতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিএ তবনিধি প্রণীত 
ত্রাঙ্ছধর্থের বিবৃতি ( ভাল বাধ!) রী 
রাজ। হরিশ্চজ রী ৪০ 
অ"বিজল রর ॥৩ 
সইতগঘৎ কথ! রী ৮, 
আলাপ (তালবাধা) ১15 
গ পিত1 নোহসি ৪০ 

শিক্চাসমস্যা ও কৃষিশিক্ষা ৪৩ 
বঙ্গসেন! সংগঠনে দেশের উন্নতি //৬ 
“্য।” (প্রসাদী পদচ্ছায়। ) ৬ 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 
মার্কস অরিপিয়সের আম্চিন্তা রও 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 
ধীপনিষধ বর্ষ (রবীন্ত্র বাবুর ) 1০ 
ধর্শ শিক্ষা ৮৬ 

. জীযুক্ত কাঙ্গালীচত্রণ সেন প্রণীত 
ব্রঙ্ধসঙ্গীত স্বরলিপি (২য় ভাগ) ১1০ 
অস্থাসলীত স্বরলিপি (৩য় ভাগ) ১০ 
ব্রন্ষসঙ্গীত স্বরপণিপি (৪র্থ ভাগ) ১৬ 
ব্র্গসঙ্গীন স্বরলিপি ( ৫ম ভাগ) ১ 
 বর্ষসীত স্থ়লিপি ( ৬$ঠ তাগ) ১৫৪ 

শ্ীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত 
নেট পঞ্চাশ 4০ ॥০ 

শ্ীনতী ইন্দিরা! দেবী প্রণীত 
আমার খাত ৃ চ৩ 

৮প্রয়বাথ শান্্ীর জীবন-চরিত ৮৪ 

গযুক্ত হুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
গীড় পরিচয় 16৩ 

শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
ধঙগীত মজুরী ৫ 

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
সঙ্গীত চক্তজ্রিক। 

পরলোকগত আচার্ধয ৬বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
'বক্ষোপানন! পদ্ধতি /৬ 
ধর্ধদীক্গণ ৬ 

সঙ্গীত নোনা ১য হইতে ৪র্থ রাগ  &/ত 
গৃহকর্ধ / 



পুর্ণ মূল্য। 

কুমার শিক্ষা র* 

প্রশ্র মঙ্জরী 4৭ 

প্রভাহকুন্ন 1/৩ 

বেহাল ত্রাঙ্মমমাজের বক তা 1৮৬ 

শ্যামাচরণ সরকারের জখীবন চরিত /* 

ঞীযুক্ত বসস্তকূমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত 
হরলীল। বব 

স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বন্থ প্রণীত 
াঞ্সমাজের সাব্য ও সাধনা বে 

যুক্ত শরৎ চন্দ্র ৌধুরী প্রণীত 
রঙ্ষনাগ ও" হরিনাম 

নামত ও ভক্কিতত্ব 
মানব মগুলে কি নুন্দর দেখা 

শ্রণবতব্ 

সঞজ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য 
উত্তরাখণ্ডের ধবনি 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
অনর্ধির কম্মনীবন 

সাধু উমেশচন্দ্র 
রাঞ্জমি জনক 
জন্মতন্ 
ঈশ্বরদাতা ও গ্রহীতা 
মহধি দেবেক্্রনাথ 

এ, কে, কৌকভ প্রণীত 
সঙ্গীত পরিচয় 

শ্রীযুক্ত গ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
[406 911)21105 টব. 05200 

/৪ 

৮০. 
৩ 

৬ 
৮৩ 

৮৬ 

৮৩ 

টু 

1৮৬ 

৮৩. 
5৬ 

%/৩ 

8/৬ 

৬ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
* পুষ্পাঞলি ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) 
* পারিবারিক প্রবন্ধ (৮ম সংস্করণ ) 

এ (খষ &) 
* সামাভিক প্রবন্ধ (চতুর্থ গু) 
* আচার প্রবন্ধ (দ্রিতীয় সংস্করণ ) 

| * বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় এ) 
৬ এশীয় ভাগ (তন্ত্রের কথ! প্রস্ততি) 
» স্বপ্নুলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস 
* বাঙ্গালার ইঠিছাস তৃতীয় ভাগ 
এতিহাদিক উপন্যাস ( বন্ত সংস্করণ ). 
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব ( পঞ্চম এ) 

ংক্ষিপ্ত | তৃদেব ক্সীবনী, 
 [অনাথবদ্ধু [ উপনাস] 

*' সদালাপ নং ১ (সচিত্র) 
*. ও নং২ (8) 

|৬ এ নং৩ (8) 

* নেপালী ছত্রি (&) 
1011 19155 ০4 4১55201--] 2170 

পরিজন কেরি 

প্রবর্তক । 
পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন ; বাধিক মুল্য স-ডাক ২।০ টাক11. 

সম্পাদক__্রমনীন্দ্রনাথ, নায়েক | 

নৃতন যুগের উপযোগী আদর্শ পত্রিকা । ভাৰ এবং ভাষায় ইহা সম্পূর্ণ নৃতন'। বাঙালীর শিরোমণি 
দেশগত প্রাণ কোন এক সর্ববত্যাগী মহাত্মার লেখনী স্পর্শে প্রবর্তক ধন্য ও গৌরবাস্থিত। বর্তমান" 
জগতের চিন্তার-ধার! বুঝিতে হইলে প্রত্যেকেরই প্রবরক পাঠ কর] উচিত। প্রবর্তক নুতন: বাংলার 
প্রাণের জিনিস। 

প্রবর্ধক সম্বন্ধে “ররিশাল হিতৈষী” লিখিয়াছেন--«...... ইহাতে অরবিন্দ বাবুর 

খু নূলা,)) 
প্রীযুক অতুল মুখোপাধ্যায় প্রীত 

নচিকেতা! | শ : 
স্বর্গীয় হিতেন্্রনাথ ঠাকুর প্রণীত__ 

হিত গ্রস্থাবলী ২৯... ২৯২ 
যুক্ত খতেন্্নাথ ঠর ্রণীত__ রর 

পদরাগ জগ 
| মুদীর দোকান ১৫৪. 

সপ্তত্থবর ১০. 

৪৬ 

২৬ 
বহু 

১৪৬. 

| 

8৯ 
(৬ 

| [৭ 

ও 

১৯ 
7৮৩ 

31৩. 

সি 
জি 
৮৬ 

৬ 
১8 

“জীবনী প্রসঙ্গ” 
“ইচ্ছা” প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছে। দর্ববলপ্রাণ ব্যক্তিগণ ও এই পত্রিকা পাঠ-করিলে প্রাণে বল... 
পাইবেন।” ১৯১৯ সাল হইতে ৪র্থ বর্ষ আরম্ত। নৃতন বর্ষে প্রবর্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে এবং 
ইহ মাটাগেগারের সচিত্র কভারে বাহির হইতেছে । 

বোড়াই চগ্ডিতল৷ 
চন্দননগর। 

প্রবর্তক কার্য্যালয় । 

শ্রীরামেশ্বর দে। 
কর্শকণী। “প্রবর্তক 

টনাননগর ॥ 



একা চ4/8জ রি ২ ০০ 3০ ৪. 8৫9. 

২ | ক মা ূ নরেকমবানিীয়ং খা 
উনবিংশ কল্স 

চতুর্থ তাগ। 
চর ব্রা্মল্বং ৮৯ | - ২78 

২ ০ 

“পাবা ১ আন্বীজাম্ছন ব্থলাখীজবিখ১গঞন গন 1 লব লিজা আালললন্দ দে পন্মিহঘযবটীথাটিনা ৩ 

বনদন্যাবি হঞ্মলিষল অগ্ধান্বহ' হল্মধিল হঞ্গজিলবধুষ গুখগাদলিল শি হালড। 

হাতনিতানীত্িগাত্ধ হলখাহর্মি। জধিল্ দমন পিছ সাও: ও পু ৩০ তু 
১) 

সম্পাদক, 

্ীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

উদ্বোধন শীক্ষিতীন্্নাথ ঠাকুর ৮. রঃ ৩১৫ 

ঈশ্বরকে জানার ফল ্ শীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর রঃ হী 

বৃতন ্ রক্গসঙ্গীত | টি ০ ৩১৯ 

নির্ভরেষ“মাপান ীদীবেজআকুমার দত্ত ০ ঠ 

অপধায়ে ভীনির্ধলচন্্র বড়াল বি-এ রা রি রর 

প্ীবাস শ্রীমনোরম। দেবী রি রর ত্২ 

- জাগর্ষা ্রীহেমচন্্র সুখোপাধ্যায় মা এডি 

গীতাধ্যায় সঙ্গতি . শীজোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর া . রর ৪২8 

লিঙ্গায়ঞ্চ ধর্ছে নীরঙ্িটিধজ ৃ ' জ্ীকাপীপ্রসন্ন বিশ্বাস ডিভি রঃ " ৩২৭ 

লর্ড বিশপের আদ্ধ বাঁসরে গ্ীপ্রযস্বন। দেবী বি-এ ক রঃ রন 

বাঙ্গালা ভাষার নিজপ্ব শ্রীগিরীশ্চন্্র বেদাস্ততীর্থ রা হর তি 

রামভরিতে খবিপ্রভাব কথক শ্রীহেমচগ্ত্র মুখোপাধ্যায় কবিরন্ব -.*৮ রর রি 

পীতা-রহস্য.( টিলক প্রণীত ). শ্ুক্সোিরিক্নাথ ঠাকুর ১ এ টন 

রাপাডের স্থৃতিকথ * শীজ্যোতিনিন্ত্রনাথ ঠাকুর ও এ রর 

শোক-সংবাদ ( ৮মাধুরী দগ্ধ) ও [৩৮ 

প্রাপ্তি স্বীকার 

৮ 

অধ্যক্ষদভার, কার্ধাবিবরণ ৃ রঃ হন ৫ 

কুড়ানো ৮ রা উদ ৩ ্ ঠা ৫ 

৫৫ নং আপার চিপ রোড ক ১ , আদিব্রাঙ্গসসাজ হস্তে হ্ীরণগোপাল চর নত্তী ছায়। মুত ও প্রকাশিত ॥ 

লাল ১৩২৫, । খু: ১৯১৮৭ সম্বং ১৯৭৫ 1 কপিগতাগ ৫€*১৮। ১লা চৈত্র শলিবার । 
.%.15 
১58 

এ কবধোবিনী পিকার রিকসা ৩৬ টাকা । আদিব্রাক্মসনাজের কপ্ধাধাক্ষের নামে 

উ(কমান্তল $* আনা । এই সংখ্যার মূল)।* আনা । পাঁঠাইতে হইবঘ। 



আদিত্রাক্ষসমাজ মেডিক্যাল মিশন। 
৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, জোড়ার্সাকো কলিকাতা । 

 স্রক্ষোপাসনার ছুইটী লঙ্গ-_ভগবতপ্রীতি ও 
তাহার প্রিয় কাধ্য সাধন । বহুকাল বাব আদি- 
সমাজ প্রথমোক্ত অঙ্গেরই সাধনা করিয়া আমিতে- 
ছিলেন । সম্প্রতি গত ১৭ই আধাঢ় সোমবার অবধি 
একটা মেডিক্যাল মিশন খুলিয়া আদিসমাজ ঈশ্বরের 
প্রিয় কার্ষা সাধনের দ্বার! ব্রঙ্মসাধনার পথ প্রশস্ত 
কয়া দিয়াছে । এখানে প্রত্যহ প্রাতে ৬॥ 
হইতে ৮1০ পধ্যস্ত এবং অপরাহ্ছে ৪ট হইতে ৬টা। 
পর্যন্ত সমাগত রোগীগণাকে স্থৃবিজ্জ চিকিৎসকের 
স্বারা বিশেষ যত্বপৃর্ধক বিনা মূল্যে হোমিওপ্যাথি 
মতে চিকিশুসা করিবার বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে । 
১১নং জোড়াপুকুর স্কোয়ার-লেন-স্মিত বহুদর্শা ও 
শ্যবিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত জি, এল 
গুপ্ত এম, ডি, মহাশয় এই মিশনের পরামর্শ দাতা 
চিকিশুসকের (00138016170 1১175519181) ) কার্য্য 

করিতে অনুগ্রহ পূর্ববক স্বীকার করিয়াছেন । আদি- 
ব্রাহ্মসমাজের নিন্মতলগুহে আপাতত এই মিশনের 

স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই মিশনের সাহায্য- 
কল্পে ধাহার যাহা সাধ্য, মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যস্ত এবং 
ইহার উন্নতির জন্য সাধারণের পরামর্শ সাদরে 
গুহ্থীত হইবে। 

অন্যান্য বিবরণ সম্পার্দক মহাশয়ের নিকট 
অঙ্গসন্ধান করুন। 

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
সম্পাদক আদিত্রাহ্মদমাজ। 

নুতন পুস্তক ! নুতন পুস্তক ! ! 

শিক্ষাসমন্যা ও কৃষিশিক্ষা | 
স্রীক্ষিতীত্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি বি-এ প্রণীত । 

( গ্মুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব মঞ্াশয়ের 

2 ভূমিকা সমেত ) 
ইহাতে শিক্ষণ সংক্রান্ত নানাবিধ জটিল বিষয়ের 

গসমস্য। বিশদভাবে মীমাংসিত হইয়াছে । এই পুস্তক- 
খনি ফেষল ছাত্রদ্িগের নয়-_ছাত্র-অভিস্ভাবক- 
দিগেরও প্রণিধানযোগা । এই পুস্তকের বহুল 
প্রচার আবশ্যক হওয়ায় উহার মুল্য অতি সলভ 
কর] হইয়াছে । আকার ডবল ক্রাউন ১৬পেজী 
১০০ শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ । মূল্য--1০ আনা । 

৫নং অপার চিপুর রোড, আদিত্রাম্মাসমাজ 
কাধ্যালয়ে প্রান্তব্য ৷ 

বাঁলযসথা গু 
জভগবুকথা | 

দ্বিতীয় সংস্করণ । 

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি বিএ, প্রণীত 
মুলা 1৮০ আনা। 

এই গ্রন্থে ঈশ্বরের, সভা, জান, অনন্ত) আনন্দ, 
অমৃত, শান্ত, মঙ্গল ও আত্বিতীযর় শ্বরূপের অতি ভুন্দর, 
সরল ও যুকিযুক্ত ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । এই গ্রন্থ 
পাঠে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্ষিবে। এই 
গ্রন্থ প্রত্যেক বালক ও বুবকের পাঞ্ করা উচিত । বে 
সকল পিত। যাতা সন্তানকে ঈশ্বরবিশ্বাসী করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহারা এই গ্রন্থ সন্ভানদিগঞে পাঠ কঙ্িতে 
বগুন। ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড আদিত্র/খসমান্ধ 
পুত্ত কাঁলরে প্রাপ্তব্য | | 

বলেজুমাধ্াকারর 
জব 

মনীবী রামেজ্দজ্জর ত্রিবেদী তাহার তূমিকার কফি 
লিখিয়াছেন একবার পড়,ন একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইবেন 
এই ছল” গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে স্কুল কলেজের পাঠাগারে 
ও সাধারণ লাইব্রেন্ীতে থাক! কর্তব্য, প্রকাণ্ড গ্রন্থ, 
দাম সাড়ে তিন টাক? । 

সাধু শিবচন্্র দেবের জীবন-চরিত 
প্রকাশিত হুইয়াছে। 

ইনাতে, সেকালের অনেক এঁতিহাসিক চিত্ত, আাস্ষ.. 
সমাজের কথা, কুচবিহার বিবাছের কথা ও অনেক 
মহা পুরুষের কর্ণ ও ধর্ম জীবনের কাহিনী প্রস্তুতি অনেক 
জ্ঞাতব্য বিষয় সন্গিবেসিত হহযরাছে। মৃূল্য--আড়াই 

টাকা মাত । 

নৃতন পুস্তক! নূতন পুস্তক ;! নুতন পুন্তক ! 
জীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি, বি, এ, প্রণীত । 

| “মা” (প্রসাদী-পদচ্ছায়। ) মুল্য ॥৯ 
ইহাতে ৬৯টা রামপ্রসাদী হরের পান 

সন্সিবিষ হইয়াছে । ইহা পাঠ করিতে 
করিতে অশ্রপাত সম্বরণ করা যায় না! 

মুপ্য ॥* আট আন মাজ । 

২। ও.পিতা নোহুলি। 

আদিত্রাঙ্মসমার্গ কাধ্াযালয়ে (৫৫ নং আপার ডিৎ- 
পুর রোড়ে ) প্রাণ্তব্য । মুল্য ।* আনা মাত। হুচ্দর 
'ছাপাও ইন্থাতে ঈশ্বরের পছৃক্াৰ বিশক্ষরূপে বুঝল 
হইয়াছে । বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী 

ধীরেন্দ্রনাথ টোপাধ্যায় ৫৭৩ নং সুকিয়া প্রীট--কলিকাডা প্রাণ্তব্য 



চৈত্র ত্রাঞঙ্গলন্বং ৮৯। 

পজনোফীপ্রতিকা" ঃ 
গা হুধজিকলাও আালীগ্রান্থল (যাখলাশ্ীলহিহ পগ্থনগ্জগণ। ল£ুখ লন্খ' সালললন্া জিম শদল্জিহখখথলীঞ্চলগ। উল, 

নঞ্খগ্যাহি সগ্বলিষন্দ নপ্যান্বহ হাপ্থবিণ লগ্মজমান€ধুষ ঘুক্খলগলিগ (নিল | হুযাঝা লব ধাঘঃগলঙা 

৯০৭ সংখ্যা 

বাংদিবলীতিান্ধ খলম্মঘলি। লঙখ্িনু সীমিলাধর দিমবাথে লাল লনতুঘাজলডাথ 

উদ্বোধন । 
ভগবানের রাজ্যে এটা একটা সত্য যে জীবন 

যখন শুদ্ক হয়ে যায়, জীবন যখন একবিন্দু করুণা- 

বারির জন্য হী. হাংকরে ছটফট করে বেড়ায়, যখন 

প্রাণ শুদ্বতার তাপে.দগ্ধ হবার উপক্রম হয়ঃ তখনই 

করুণাধারা স্থুশীতল ধারায় নেমে এসে জীবনকে 
শান্ত করে, সুস্থ করে। প্রকৃতিতে এই সত্যের 
কেমন স্তবলস্ত পরিচয় পাই। জীবজন্তু বৃক্ষলতা 

যখন গ্রীব্ষের তাপে দ্ধ হবার পথে চলে, সহসা 
আকাশের কোন এক কোণে মেঘ উঠে. বাতাস 
হয়ে জলের ধারা পড়ে” প্রাণীগণকে, সজীব করে; 

তোলে । .এই ভারটা বড়ই স্বাভাবিক । শিশুর 

কট যখন শু হয়ে যায়, শিশুর প্রাণ যখন পিপা- 
সায় কাতর হয়ে ওঠে, কিন্তু সে সেট। ব্যক্ত করতে 

পারে না, তখনও মাতার গ্রাণ কেঁদে ওঠে, মাতার 

স্তনয অবিরলধারে শিশুর উদ্দেশ্যে ঝরতে থাকে । 

এ সম্স্তই সত্য কথ! । (কন্তু আমর! জ্ঞানের অধি- 
কারী হয়েছি, তাই আমাদের জীবন শুষ্ধ হোতে 
থাকলেই আমাদের জান! চাই বোঝ৷ চাই যে জীবন 

শুদ্ধ হচ্ছে। সেইটা জানলে, ভগবানকে করুণা- 
ধারার জন্য. প্রাণ ভরে? ডাকলে, তবে আমাদের 
প্রাণ শীতল হবে। . আমাদের ্বীবন বোধ হয় যেন 
কতরুটা শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। কিন শুক হতে দিলে 
চলবে.না। তাই বুঝি..এবার, মাঘোতসবে.. সকল 
উৎসবক্ষেত্র থেকে উপাসনার জন্য এক গভীর 

রি 1 1///71। 
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আহ্বান জেগে উঠেছিল। উপাসনার দরকার কি 

অ.দরকার, এও যে ব্রাঙ্মমণ্ুলীকে বোবাতে হয়, এই 

তআঁশ্চর্যয | উপাসনা কি ? না, কাছে বসা । মায়ের 

কাছে বসব, মাকে ম্ুখদুঃখের কথা জানাব, এর 

আবার দরকার অ-দরকার কি ? সকল ধর্মেই উপ 

সন! দেখ! যায়। ত্রাঙ্গবর্ম সেই কথাটা! খুব স্পষ্ট 

করে? বলে? স্পম্টভাষায় মানুষকে উপাসনার জন্য 

আহবান করেন। আজকের এই পবিত্র সন্ধ্যাকালে 

মায়ের কাছে বসবার সেই মধুময় আহ্বান আমাদের 
কানে পৌচেছে। সংসারের সকল কথা ফেলে 

রেখে, একবার এসো, মায়ের কাছে বসে' মায়ের 

কখ। শুনে হৃদয়কে পবিত্র করি, জীবনকে ধনা 

করি । 

ঈশ্বরকে জানার ফল। 
ঈশ্বরকে জানা আর না জানা নিয়ে যে দুটো 

দল আছে, সে. কথ তোমাদের বলে? এসেছি । 

এবারে তোমাদের বলব যে ঈশ্বরকে জানার কল 

কি। ঈশ্বরকে জানা বলতে গেলেই স্বাকার 

করাতে হয় মে ঈশ্বর আছেন, আম্মা আছে 
ইত্যাদি। | 

তোমাদের হয়তে। মনে হবে যে ঈশরকে 

জানার - আবার ফল কি.? : তাকে জানলুম তে 

জানলুম, আর ন! জানলুম তো না-ই জানলুম; কিছ 



৩৩৬ তন্ববোধিনী পত্রিকা ০০ 

বিশাস করলুম বানাই করঙ্গুম যে তাকে জানা | কাটাকুটিক পরীক্ষার একটা বিষয় বলে' মনে করেন, 

যায় বা না-ই যায়; তার আবার ফলাফল কি ? | একথা অনেক ভাল ভাল ডারুারের মুখে শুনেছি। 
ধার যে মত তাল লাগে, সে সেই মত নিয়ে থাকুক, | এইজন্য বলি যে মন্তামতের তালমন্দ দেখার 

তার ফলাফল নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন? | দরকার আছে। মতামতের তালমন্দের উপর আঙা- 
নাঁ_ঈশ্বরকে জানা ব| না জানা, এর ফলাফল | দের জীবনের ভালমন্দ অনেকটা নির্ভর করে। আর 
দেখার দরকার আছে। মতামতের ভালমন্দের | একটা কথা এই যে, আমরা! দেখতে পাই যে, যে 
উপর সংসারের অনেক ভালমন্দ কাজ হয়ে বায়। ; মতের ফল ভাল, সে মতটা গ্ায়ই সত্য হয় ; আর 
দৃষ্টান্ত দিই । জপ্্মনির সম্রাট থেকে অনেক বড় ূ যে মতের ফল থারাপ সে মতটা প্রায়ই মিথ্য। হয়! 
বড় লোক বিশ্বাস করতেন যে যুদ্ধ করা কেবল! চুরি কয়ার ফল খারাপ, কাজেই চুরি করবার পক্ষে 
ভাল নয়, খাওয়া দাওয়ার মত ' যথাসময়ে যুদ্ধ না | বদি কেহ মণ দেয়, লে মতটা মিথ) বলে? জানব। 
করে' থাকা যায় না--করতেই হয়। এই মতট! | ধর্মের পথে চল্লে ভাল হয়, তাই তার সপক্ষে মত 

তারা জপ্নির যেখানে-সেখানে যখন-তখন প্রচার | সত্য বলে” জানব । ঈশ্বরকে জানতে গিয়ে যদি 
করতে লাগলেন, আর তার ফলে দীড়ালে! এই যে, | ভাল ফল হয় দেখি, তালে তাকে জান! দরকার 
জন্মনির ছেলেছোকর। থেকে আরন্ত করে” মেয়ে | এই মতটা বুঝে, প্রাণের ভিতর ধরে? জীবনকে 

বুড়ে। পর্য্যস্ত সকলেরই মন এ মতে গড়ে” উঠল । | উন্নতির পথে চালাবার চেষ্টা! করব। ১৫ 

যখন সমস্ত জণ্মনির লোকদের মন এ খারাপ মতের দেখ! যাক যে ঈশ্বরকে জানার ফল কি? মনে 

উপর গড়ে? উঠল, তখনই এ মন্ত্র যুদ্ধের আগুন | কর, একজন লোক ঈশ্বর আছেন বলে? বিশ্বাস 
জ্বলে' উঠে” কত ভাল ভাল লোক, তাল ভাল গ্রাম | করেন, অর্থাৎ তিনি মনে ঠিক জানেন যে, এই বিশ্ব- 

পল্লী, কত সমর বন্দর, কতজ্জান ধর্ম, সমস্তই | জগতের একজন শ্রক্জী আছেন, আর তিনি জগতের 

একেবারে হা-হা করে খেয়ে দিলে । আবার দেখ, | শর্ট বলে'ই আমানের প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত 
আমেরিক। ধণ্মের ঠিক পথটা বলে' দিয়ে যেমনি | সমস্ত্রই জানছেন, জার 'আমাদের দরকার বুঝে 
এগিয়ে এল, অমনি সমস্ত জগত, এমন কি জন্্মনির | সমস্তই দিচ্ছেন; কেবল তাই নয়, আমাদের 
লোকেরাও, সেই পথটা ভাল বুঝেতার দিকে | সমস্তের ভিতর দিয়ে যাতে ভাল হয়ঃ তারই ব্যবস্থা 
ঝুঁকে পড়ল। ফলে, সমস্ত জগতে শান্তি স্থাপনের | করছেন। এক কথার, সেই লোকটা ঈশ্বরকে 

সম্ভাবনা হোল। এত বড় যুক্ষট! বলতে গেলে | জ্ঞানস্বরূপ আর মঙ্গলম্বরূপ জেনে ভার উপর সম্পূর্ণ 
কেবল মতামতের উপর দীড়িয়ে হোল। এই মনে | নির্ভর করে? খাকেন। আচ্ছা বল দিকিন, এই 
কর যে, একজনের মত, দেবতার কাছে ছাগল বলি! লোকের মনে কি রকম একটা গাঢ় গভীর শাস্তির 

না দিয়ে কুমড়! প্রভৃতি ঝলি দেওয়া উচিত্ত। তার | ভাব থাকবার কথ ! সংসারের কাজে বদি আমরা 

মনটা স্বতাবতুই এমন নরম হবে যে, সে ছাগল বলি : পরস্পরের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করতে পারি, 

দেখলেই শিউরে উঠবে । আবার যার মন ছাগল | তাহলে কি রকম একটা নিঙরভাব মনে আসে খল 

বল দেওয়াই উচিত, তার মনটা আস্তে আস্তে । দিকিন ? ৰাপ-মা পরস্পরের উপর, বাপ-ছেলে 

কিরকম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে-_ছাগলের ছটফটানি | পরস্পরের উপর, ভাইবোন পরস্পরের উপর বিশ্বাস 

দেখে সে মজা! ভেবে হাসতে থাকে । এই রকম | ও নির্ভর করে? কাজ করতে থাকলে সকল কাজের 

নিষ্ত'র ভাব মনে পুষতে পুতে, ক্রমে সে মানুষের | ভিতরেই কেমন একটা! সাহস পাওয়! যায়; সকল 

উপরে নিষ্ঠুর ব্যবহার করলেও তার মনে ষে কিছু- | কাজের ভিতরেই কেমন একটা ভাল ভাব যেন 
মাজ্্র কট আসবে না, সেটা কিছু অসম্ভব কথা নয়। | সমস্ত ক্ষণ জেগে থাকে বল দিকিন ? এখন ভেবে 

ডাক্তারের! ডাক্তারী বিদ্যা শেখবার সময় অনেক | দেখ, যে ঈশ্বর সেই বাপ-মাকে সেই ছেলে-মেয়েকে 

কাটাকুটি করবার ফলে মানুষের শরীরটাকে আর | সেই ভাই-বোনকে সংসারে পাঠিয়েছেন, যিনি জামা- 
শরীর বলে" মনে করেন না, শরীরটাকে তাদের | দের প্রাণে সেই মঙ্গলভাব পাঠিয়েছেন, তার উপর. 

শপ 



চৈত্র, ১৮৪৪ ঈশ্বরকে জান নীর ফল ৩৩৭ 

বিন জর বিবাদ ও নির্ভর করতে পারেন, তার। ঈশ্বর মানুষকে ছে ছেড়ে চ যান নি; বরঞ্চ -ভালর দিকেউ 
তয় কোথায়? তার নির্ভরের জায়গা খুবই । নিয়ে যাচ্ছেন। এই রকমে তিনি যা! কিছু দেখেন, 
গভীর । ্ ৃ ৷ সকলের ভিতরেই ঈশ্বরের হাত, তার মঙ্গল ইচ্ছ। 
. তোমার মা মৃত্্ুশধায় পড়ে' আছেন, কিন্বা ৷ দেখে তার বিষয়ে সমস্ত সংশয় মন থেকে দুর করে' 
তোমার প্রাণাধিক ভগ্ী রোগের যন্ত্রণায় ছটফট : দেন। | 
করছেন; সেই ভীষণ সময়ে তোমার কি কট!  ঈশরে ফর শ্রদ্ধাতক্তি আছে, তিনি শুধু 
কিন্তু তুমি ঘদি তগবানের হাতে সকঙাই নিবেদন ' বাইরে বাইরে ঈশ্বরকে দেখে" চুপ করে" থাকেন 
করে দাও, তাহলে কেমন শাস্তি পাও বল ৰ না। তিনি আত্মার ভিতরে সুখ-দুঃখের মধ্ো, 

দিকিন? তারা ইছলোক থেকে চলে? যান আশানিরাশার মধ্যে ঈশ্বরকে আরও স্পঞ্ট দেখডে 
কিম্বা ইহলোকেই বেঁচে থাকুন, তুমি জার্দী যে, : পান। এই পৃথিবীতে আমরা রোগে শোকে, 
তার কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের ভালবাস! হারাবেন : পাপেভাপে কত-ন! কষ্ট পাই। এই সমস্ত কষ্টের 
না-এতে তোমার কতটা উদ্বেগ, শ্রান্তি আর ভয় ৷ মধ্যেও তিনি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা পিভৃভাব বুঝতে 
তাবন! দূর হোল বল দিকিন (পেরে ক্টকে কট বলে'ই মনে করেন না। 

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেক পদে ভাল করছেন, ' তিনি দেখতে পান যে, সুখ ছুংখ, বিপদ সম্পদ, 

এইটা যিনি প্রাণের সঙ্গে বিশ্বাস করবেন, তিনি ; এ সমস্ত কিছুই আমাদের মেরে ফেলবার জন্য 
কথায় কথায় অমঙ্গলের ভয়ে চমকে", উঠবেন না। ' কোন অন্ধশক্তি পাঠায় নি। যখন ষ্ার কাছে 

তিনি জগতের প্রত্যেক ঘটনায় প্রত্যেক জায়গায় সম্পদ আসে, তখন তিনি সেই সম্পদ ভোগ 
ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের পরিচয় পান। এই মস্ত বড় | ' করে'ই ক্ষান্ত হন ন!, তিনি সেট! ভগবানের দান 

আকাশের অসীমন্তাবের মধ্যে, প্রকৃতির ভিতর : বুঝতে পেরে ভীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে কৃত 

প্রতি মুহার্তে যে নতুন নতুন সৌন্দর্য্য ফুটে বেরোচ্ছে জ্ততী| প্রকাশ করেন। আবার বিপদের গাঢ় অন্ধ- 
“মেই সৌন্দর্যের মধ্যে, পৃথিবীর অসংখ্য জীবদস্র | কার যখন তাকে ঘিরে ফেলে, তখন তিনি তার 

মধ্যে, তিনি সেই জগতের শ্রহ্ট! পাতা ও বিধাতা , মধ্যে এই জেনে নির্ভয় থাকেন যে, তগবান তাকে 
পরমেশখ্বরের জ্ঞান, মঙ্গলভাব ও অফুরস্ত এশ্বর্যের ৃ এই বিপদের ভিতর দিয়ে তার নিজের কাছে 

পরিচয় পেয়ে খুবই হৃখী হন। আকাশের প্রতি আরও বেশী করে” টেনে নেবার ব্যবস্থা করছেন। 

নক্ষত্রে, পৃথিবীর প্রতি ফুলে তিনি ঈশ্বরকে দেখতে | ভার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর থাকলে আমাদের 
পান। এই যেশীতের পর গরম, গরমের পর । কর্তব্যের অধিকার দৃঢ় হয়; তাঁর আদেশ মনে 
বর্ষা, এইরকম করে? এক খতুর পর আর এক. ' করে', আর ফল ভালই হবে মনে করে” কর্তব্য 
ধাতু আলে, সেই খতুপরিবর্তনের মধ্যে, বড়বৃষ্টির পালন করবার একটা জোর আলে । ছুঃখকষ্টের 
মধ্যে, বরফপড়ার মধ্যে তিনি ঈশ্বরেরই মঙ্গল : ৷ বিষম কষ্ট পেলে সময়ে সময়ে সংসারটাকে মর- 

নিরম কাজ করছে দোখেন। এ বড় বড় পর্বৃত- ভূমির মতে। বড়ই শুদ্ধ কঠোর বলে' মনে হয়; 
গুলোর মধ্যে, পর্বব্তগুলোর উপত্যকার বনজঙ্গলের র কিন্ত্ব ভগবানকে ভালবাসতে শিখলে সেই ছুঃখ- 

হাতের কারিগুরি দেখে তার মন আনন্দে ভরে' | তার দেওয়া মংসারকে কেমন সরস কেমন কোমল 

যার। তিনি আরও দেখেন যে তার মতো কত  মনেহয়। তাকে হাদয়ে রাখলে ভাল কাজের 

অসংখ্য মানুষ ঈশ্বরের দয়া উপভোগ করে? তার | দিকে মন আপনিই ছুটে যায়। 
নামগান করেছে, আর এখনও কত অসংখ্য মানুষ এইভাবে ঈশ্বরকে সর্বদা মনের ভিত 

করছে। ইতিছাল ালোচদা! করে, তিনি বুঝতে | রাখাতে ঈশবর-ভক্তের মনে অহঙ্কার এতটুকু স্থান 
পারেন ধে ঈশ্বর কেমন করে' এই জগতকে : পায় না শাস্ত বিনয় সমস্ত মনটাকে অধিকার 
পালন কষ্সছেন। তিনি বেশ বুঝতে পারেন যে, | করে। তীর সঙ্গে কথ! কও, দেখবে, তিনি নিজের 



কগ। একটুও ওঠাবেন না; 
ভাল কাজ করতে পেরেছেন, সেই ভগবানেরই ! 
কথ। ভার মুখে সমস্তক্ষণ শুনতে পাবে । তিনি: 
নিজের মনটাকে এই বিশ্বপতির মস্ত ভাবে পূর্ণ 

করে" রাখেন। এই রকম শক্ত লোকেই প্রকৃতির : 

গান শুনতে পেয়ে আশ্চন্য, হয়ে যান, আর আনন্দে ' 
ডুবে যান। এই রকম ভক্তের প্রাণ থেকেই গান 

উঠেছিল 

আনন্দ ধারা প্রবাহে কিবা আজি 

হৃদাকাশ মাঝে 

শত চন্দ্রমা বিরাজে। 

দেখরে হাদে অনুপম 'ভাব সুন্দর মধুময়-_. 

একদৃষ্টে আত্ম।র পানে 
মাত৷ হয়ে অবনত 

শাছেন প্রেমভাবে তাকায়ে ১ শুন্য পূর্ণ আজি । 

ঈশ্বরের ভক্তদের গান শুনলেই বোঝ! যায় 

হারা সকলের চেয়ে প্রিয়, এমন কি আপনাব । 

চেয়েও প্রিয় ভগবানকে কত কাছে করে দোখেন। ৃ 

ভাদের কাছে ছুদগ্ড বর্সে থাক", দেখবে যে তাদের ূ 

শগাহ্ার ভিতর থেকে কি এক আশ্চধ্য জ্যোতি । 
ূ 

ূ 
র 

যে, 

বেরিয়ে তোমার ভিতর প্রবেশ করছে। ভক্ত : 
লোকের কাছে টপি চুপি চলতেও যেন সাহসে 

কুলোয় না-_ভয় হয় পাছে এতটুকুও শব্দে তার । 
| চর্চা হয়, মানুষের, অনেকু. উন্নতি হয় বটে ;. কিন্তু ধানের ব্যাঘাত হয়। | 

ঈশ্বরের প্রত শ্রন্ধাভক্তিকে. চলিত কথায় ধণন্ম"। 
নাম দেওয়া হয়। ধশ্ম শব্দের মানে হচ্ছে যা | 
ধরে' রাখে । শ্রন্ধাভক্তি জগতকে ধরে? রাখে, | 

' আ্ধাভন্তি জগতের লোককে উচ্ছতখলতা থেকে 
গুল রক্ষা করে, পরস্পরকে ধিনাশ করা থেকে 
রক্দা করে, তাই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিকে 
চলিত ভাষায় এককথায় ধণ্ম বলা হয়। .জগ- 

খর য়াতে তিনি ! 

১৯ বর, ৪ জাগ 

মারামারি কাটাকাটি ছয় কেন? তার উত্তর এই 

যে, সেখানকার বেশী লোক স্বাথে অন্ধ হয়ে ধর্মের 

কথ! মেনে চলতে মর না ॥ : এক সময়ে আরব 

দেশের লোকেরা জড়পুজ। করতে- করতে নান!" 
বিষয়ে আপনাদের খুবই,.অবনহ করে' ফেলেছিল। 

মনেই সময়ে. মহদ্সদের উন্নত র্টের কথ তাদের 
জাগিয়ে তুলেছিল। মুসলমানদেরও যে. কালে 
অবনতি হয়েছিল, তার একটা প্রধান কারণ, এই 
যে, সঙ্উ্স মুসপমানের! ঠির ধর্দ্পথ অর্থাৎ ঈশখরকে 
শ্রদ্ধাভক্তি.করে' তার আদেশমতে ভাল কাজ 

করার পথ থেকে, সঞ্ে। গিয়েছিল. । « এই যে আকাশ, 

সূর্যাচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রে তরা, অসভ্য জাতিরা যখন 

এই আকাশের দিকে: তাকিয়ে অবারু - হয়ে খোজ- 

বার বোঝবার চেষ্কা করলে যে, ৫ক এই সমস্ত 

গ্রহনক্ষত্র সূর্ধ্যচন্ত্র, ..ুথ্টি করলেন, কে-ই ব 
এ সমস্ত ধরে রেখেছেন, কারই ঝা নিয়মে এগুলো 

। নিয়মিতভাবে দেখা, দিচ্ছে আবার্. মরে, যাচ্ছে, 

সেই খোজার ভিত্তরে,..সেই. বোঝবার ।চেষ্টার 
ভতরে কত বড় উন্নতির মূল লুকিয়েছিল, তেৰে 
দেখলে অবাক হজ্জে হয় না.কি ? . শগীরটাকে ঠিক 
রাখবার জন্য যে সমস্ত চেম্টা করতে হয়, সেই 
সমস্ত চেষ্টার.তিশ্তর .দিয়ে মানুষের জ্ঞানের খুব 

আপনার . ভিতরে ঈশ্বরকে- দেখবার যে. চেষ্টা 
করা হয়, সেই চেষ্টার. ভিতর দিয়ে ভ্গ্তানের 

আরও অনেক বেশী চর্চা হয়, "অনেক :বেশী 
উন্নতি হয়” আনন্দ হয়-।.. ইতিহাসে এর অনেক 

দৃষ্টান্ত. দ্েখ। যায়।. হাতে. হাতে দেখি যে, 
ভারতের একজন খুব বড় ঝষি ছিলেন শা্ডিস্য। 

তিনিই পব প্রথম বুঝোঁছালেন, যে ঈশ্বর কেবল বাই-. 
.. রের ঈশ্বর নন,.-তিনি আমাদের আত্মার ও আত্মা! | 
কথাট। বড় শঞ্ত,; কিন্তুৎ এ ভাবে ছাড়া, এ কণ। 

বলবার কোন উপায় দেখিনে। এর ভাবটা এই 

1 ষে, জামাদের আম্মার ভিতরে সশ্বরকে দেখতে 

৷ চাইলে -আত্মারও মুল.কারণ বুলে'.. তাকে, জানা 
'শিষ্যেরা সেই সমস্ত অসভ্য জাতির মধ্যে যে উচু-.| যায়। -এই কথাটা আলোিনাঃকরতে গিবে ভারত- 
দরের ধশ্মের কথ!- প্রচার করলেন, তারই প্রভাবে | বর্ষে সেই. খধিদের সমুয়ে .যে কি. রকম. উন্নতি 

তো আজ ইউরোপের. লোকের! এই উন্নত্তি লাভ | হয়েছিল ইতিহাস . তার সাক্ষী । খধিরা-জআত্ধাতে 

তের ইতিহাস ভাল কুরে” . পড়লে দেখা 
'যায় যে, জগন্ডের অনেক উন্নতির প্রথম আর্ত 

হয়োছে ধশ্মের দ্বারা । তোমরা তো জান, . এক 

সময়ে ইউরোপ অসভ্যতা আর অজ্ঞানের অন্ধকারে 
একেবারে ডুবেছিল। সেই সময়ে যিশুথুষ্টের 



চৈজ, ১৮৪ 

আশ্চর্য্য তত্ব প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, আর যে 
সমস্ত ভাল ভাল কাজ করেছিলেন, আজ পধ্যস্ত 

সমস্ত জগতের লোক যতই সেগুলোর বিষয় জানতে 

পারে ততই অবাক হয়ে যায়। আত্মান্তে পরমা- 

স্বাকে দেখা, এরই উপয় বেদ উপনিষদ, রামায়ণ 
মহাতারত প্রভৃতি ভারতের সমস্ত শান্তর দাড়িয়ে 

আছে, বার জ্যোতিগ্রতায় আজ জগত মুগ্ধ। 

ব্রক্ষসঙ্গীত। 
গত মাঘোৎসবে ঘে করেকটী নৃতন সঙ্গীত গীত হইয়াছিল, সেগুলি 

নিযে প্রকাশিত হইল। 

০ ৩ নী 

তোরের বেলায় কখন এসে 

পরশ করে গেছ হেসে। 

আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে 
কে সেই খবর দিল মেলে, 

জেগে দেখি আমার আখি 
আঁখির জলে গেছে ভেসে ॥ 

মনে হল আকাশ যেন 

কইল কথা কানে কানে। 

মনে হল সকল দেহ 

পূর্ণ হল গানে গানে । 

হৃদয় যেন শিশিরনত 

ফুটল পূজার ফুলের মত, 

জীবননদী কুল ছাপিয়ে 
ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে ॥ 

জীরবাজ্জনাথ ঠাকুর] 

গান্ধারী তোড়ী--তাপ বাপতাল। 

আজিকে মধুর স্থবিমল প্রাতে 
মরম ঝাশরী উঠিল বাজিয়া। 
আজি নামে তব হে প্রিয়তম 

শত নব গান উঠিছে ফুটিয়। ॥ 

তোমারি মধুরে সকলি মধুর 

তব পুণা গন্ধ পড়িছে ঝরিয়।। 
শ্বমন্দ বাতাস তোমারি নিশ্বাস 

দিতেছে আমারে পাগল করিয়া ॥ 

জীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ] 
৮ 

হ্ীশ্বরকে 
[নজর 

ক ভি 

আমার ক ঠারে ডাকে, 
তখন হৃদয় কোথায় থাকে € 

যখন হছাদয় আসে ফিরে 

আপন নীরব নীড়ে 

আমার জীবন তখন কোন্ গহনে 

বেড়ায় কিসের পাকে ? 

যখন মোহ আমায় ডাকে 

তখন লজ্জা! কোথায় থাকে ? 

যখন আনেন তমোহারী 

আলোক-তরবারী 
তখন পরাণ আমার কোন্ কোণে যে 

লজ্জাতে মুখ ঢাকে ? 

ীরবীন্ত্রনাথ ঠাকুর ] 

রাগিণী ভৈরবী--তাল ঝাপতাল ॥ 

আমরি মরি কি রূপ ধরি 

এসেছ মা-_-মা আমার ! 
হৃদয় উজল করি, 

জ্যোতি অপরূপে ভরি, 

বারেক দাড়াও 

প্রণমি গো মা আমার ! 

তোমারি ভালে তপন ত্বলে, 

তোমারি হাসি ফুটে কমলে, 

তোমারি প্রভা জগতীতলে 

প্রগমি গো মা 

মা আমার ! 

জীক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর ] 

মিশ্র আড়ানা--এক তাল! । 

এস হে এস শ্ুুন্দর ওহে নবতপন। 

এস তিমির-হরণ, অরুণ-বরণ, 

পুণ্য কিরণ ঢালে! ঢালো-_ 

আলোকে কর আলো ভুবন । 

আমি খুল মন্দিরদুয়ার সথা, 
আধারে রয়েছি দাড়ায়ে একা, 

কখন উদ্দিবে তরুণ রেখা-- 

ভরিয়! নয়ন মন। 

আমি অধিক কিছু চাহি না আর, 

তুমি ঢেলে দাও নিখিল মাঝে, 
তোমার সকল জ্যোতিধার। 
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গুধু দিয়ে যাও রেখে যাও হে সখা-- 

আমার লাগি, কাতরে মাগি, 

একটি বিন্দু তার-_-ওহে বিশ্ব বিমোহন। 
( সেই) একটি বিন্দু একটি দীপ্ত কণিকা. 
কমতি উত্তম, অতি উজ্জ্বল, অতুল রত মণিকা__ 

তাহ। যতনে রাখিব ধ'রে আমারি বিজন ঘরে-_. 

তোমারি তরে গো তোমারি তরে-_ 

স্বালিব আরতি দীপিকা । 

আমি দিবস নিশীথে, অশ্রু, হাসিতে 

বচনে গীতিতে, আশীষে শ্রীতিতে 

তোমারে করিব বরণ হে, অনুদিন অনুন্ষণ | 
জীণকুমারী দেবী ] 

বেহাগ-তেওরা । 

ভুবন জোড়। আসন থানি। 

হাদয় মাঝে আমার হৃদয় মাঝে বিহাও আনি । 
রাতের তার! দিনের রবি 

আধার আলোর সকল ছবি 

তোমার- মআকাশভর! সকল বাণী। 

ভুবনবীণার সকল স্তরে, 

আমার হাদয়পরাণ দাওনা পুরে, 
£খ স্থখের সকল হরষে 

ফুলের পরশে ঝড়ের পরশে, 

তোমার করুণ গুভ উদার পাণি 

আমার হৃদয় মাঝে আমার হুদয় মাকে 

দিকৃনা আনি ॥ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 

০ রি ষ 

দাড়িয়ে আছ তুমি আমার 
গানের ওপারে 

আমার স্থরগুলি পায় চরণ, আমি 

পাইনে তোমারে ॥ 

বাতাস বছে মরি মরি 

আর বেঁধে রেখোনা তরী 

এস এস পার হয়ে মোরে 

হুদয় মাঝারে ॥ 

তোমার সাথে গানের খেলা 

দুরের খেল। যে 

বেদনাতে বাশী বাজায় 

মকল বেলা যে 

১৯ কড়া, ৪ ভাগ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 

নির্ভরের সোপান। 
( শ্রীজীবেন্ত্রকুমার দত্ত) 

দত্বয়া হৃধীকেশ হাদিস্থিতেন যথ! নিযুক্তোহশ্মি 

তথ! করোমি।” এ কথাটী ভাবিতে, বলিতে, 

শুনিতে কত মধুর! বুঝিবা এ বাক্যের প্রতি 

অক্ষরে কত ভক্তি, কত শাস্তি, কত শ্রীতি উচ্ছ- 
সিত হইয়া পড়িতেছে! 

“হে হৃধীকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে বিরাজ 
করিতেছ, তুমি যখন আমাকে যাহাতে নিযুক্ত কর, 

আমি তাহাই করিয়া থাকি ।” সত্যই তো তাই! 

কিন্তু আমরা এ সত্যতা উপলব্ধি করিতে কখন 

সমর্থ হই ? কখন্ আমর! প্রাণ খুলিয়া! হৃদয় ভরিয়। 

বলিতে পারি_-*ত্বয়া হাধীকেশ হুদিস্হিতেন যথা 

নিযুক্তোহশ্মি তথা করোমি” ? 
ভাগ্য স্থপ্রসম্গ । চারিদিক হইতে অজত্র স্থখ- 

সম্পদ, আনন্দ-গৌরব আসিয়া! আমাদিগকে সংগ্রাম- 
সঙ্কুল সংসারে স্বপ্রতিঠিত করিতেছে, আমর যখন 

যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি, তখনই তাহাতে 

আশাতীতরূপে কৃতকার্য হইতেছি, আমাদের 

স্পর্শে ভল্মরাশিও স্বর্ণরাশিতে পরিণত হইতেছে ; 

সেই সৌতাগ্য-সূ্য-করোজ্ৰল জীবনের গৌরব- 
মধ্যাহ্হে দাড়াইয়া উপরোক্ত মহাবাণী কি আমা” 
দিগের অন্তরে জাগরিত হইয়া থাকে 1 আমর! 

যে তখন শয়নে-ম্বপনে-জাগরণে” শুধু এই একটা 
কথাই শুনিতে পাই-অহষ! ! সঙ্গে সঙ্গে আমা 

দের বক্ষও অহঙ্কারে অনেকটা স্ফীত হইয়া উঠ্ে। 
কালবশে আবার যখন আমাদের ভাগ্যচক্র 

বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়, পদে পদে পয়াজয় 

ও ব্যর্থত আমাদিগকে গ্রাম করিতে আসে, 

আমর। রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্যের তীব্র আঘাতে 

একেবারে অভিভূত হুইয়া পড়ি, তখনও যে আমা- 

দের উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে পূর্বেবাক্ত মহাবাণী সমাক 
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কুর্তি পায় না--আমর! যে তখন নিরাশ ও হতা- | আমার মনে হয় ছুঃখের পর ছুঃখের, আঘাতের 
শার নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়া শুধু নি্ষল আর্ত- | পর আঘাতের “বজবেদনায়' যখন আমাদের অম্যর 

নাদকেই সম্থল করিয়া লইয়া থাকি। তবু এত । বাহিরঃপূর্ণ হইয়। উঠে, আমাদের সকল আশাদাধ 

নিষ্পেষণেও যে 'অহম্' এর আস্ফালন সম্পূর্ণরূপে | জল্পনা কল্পনা অনৃষ্টের নিষ্ঠুর তাড়নায় চুর্ণবিঢ়ণ 

থামে না। হইয়! যায়, বিশাল সংসারে কাহারও মুখের পানে 

দেখিলাম, সৌতাগ্য কিংব! দুর্ভাগ্য আমা- | চাহিবার ভরসামাত্র থাকে না, হাহাকার-_-ধু 

দিগকে “হ্ৃধীকেশের” কথ শুনাইতে আমিলেও র হাহাকার, অঙ্গকার_ শুধু অন্ধকার আমাদিগের 

আমরা সে কথ! শুনিতে পাই না--আমরা “অহম্! | সকল দস্ত-অভিমান, শক্তিসামর্থ্য ও পুরুঘকারকে 

এর মোহে এমনই বধির ও অন্ধ হইয়া! পড়িয়াছি ! গ্রাস করিবার জনা চারিদিক হইতে মহাকালের 

যদি আমাদের জপমন্ত্র কিছু থাকে তবে সে__ | তাগুবলীলার ন্যায় বিকট উইসাহে ছুটিয়া আসে, 

“অহম্!? সমুদ্রে যেমন একটার পর একটা তরঙ্গ মন্ত্রোধিবশীভৃত দুরন্ত পন্নগের মত আমাদের 

উখিত হইয়া! তাহাকে সর্ববদ! উদ্বেগচঞ্চল করিয়! ; দুর্দান্ত “অহম্, একান্ত বিমুগ্ধ, বিমুঢ় ও নিষ্পাত 

রাখে, তেমনিধার আমাদের চিত্বসাগরেও প্রতি- ৷ হইয়া পড়ে, আমাদের সেই মথিত ঢুর্ণিত অন্তরের 

নিয়ত 'অহম» এর ঢেউ জাগিয়। আমাদিগকে নানা- ! অন্তস্থল হইতে মর্ম্মভেদীস্বরে স্বতঃই স্ফুরিত 

ভাবে নাচাইয়া! মাতাইয়া, অবশেষে কীদাইয়। ডুবা- । হয়--“নিরাশয়ং মাং জগদীশ রক্ষ,”' প্রকৃত 

ইয়া যাইতেছে ! . আজীবন “হাধীকেশের, অপার | প্রস্তাবে আমাদের জীবনের সেই অনন্যগতি মুহুর্তেই 

করুণার মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও তাই আমাদের । আমর! উন্মুক্ত হৃদয়ে বলিতে পারি-_“ত্বয়া জষীকেশ 

বিরাম, বিশ্রাম, শাস্তি, সান্ত্বনা নাই ! হৃদ্দিশ্থিতেন যথ। নিযুক্তোহস্মি তথ। করোমি 1” 

যদি আমরা বাস্তবিকই বলিতে পারিতাম, “ত্বয়া। হারা ভুক্তভোগী, তাহার৷ জানেন, আমাদের 

হধীকেশ হদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহশ্মি তথা | এই পরম নিরাশ্রয়ভাবই আমাদিগকে চরম আখ- 

করোমি”, তবে আমাদের এ ছুরবস্থা হইবে কেন? | য়ের পথে লইয়া যায়-_ঘোর অকল্যাণ এমনি 

স্থখ, দুঃখ, জয়, পরাজয় আমাদিগকে বিচলিত করা ৷ ভাবেই আমাদের জন্য শাশ্বত কল্যাণের সি করে, 

দুরে থাকুক, তাহ! হইলে আমরা যে মন্দ কর্মের | মঙ্গলময় দেবতার রাজ্যে ইহাই তাহার মঙ্গলবিধান--. 

ভিতরে, পাপের দণ্ডের ভিতরেও ভগবানের মঙ্গল | ইহাই নির্ভরের একমাত্র সৌপান। 

হন্তের পরিচয় পাইয়া প্রকৃত আত্মপ্রসাদ অস্বেষণ উপসংহারে, সেই নামহীন দেবতার দুইটী নাম- 

করিয়া! লইতে পারিতাম ; অপহরণ করিয়া রাজ- | রহস্য একটু বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমর! তাহার 

দ্বারে অভিযুক্ত হইলেও আমাদের মুক্তির পথ | ঈপ্িত কার্য্ে নিযুক্ত হইবার সময় তাহাকে 

পরিষ্কার দেখিতে পাইয়া বলিতে পারিতাম, | “হৃবীকেশ” বলিয়৷ সম্বোধন করি কেন? মাবার 

দদ্ধয়া হাধীকেশ হৃদিশ্থিতেন যথা! নিযুক্তোধশ্মি | নিরাশ্রয় অবস্থায় তাহাকে “জগদীশ” বলিয়। কেন 

তথা করোমি” ! আহ্বান করি ?' 

কিন্তু তাহা তো হয় না! যতক্ষণ “অহম্ এর তিনি “হৃধীকেশ” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিপতি, একথ! 

ধন্মজালিক স্পর্শ আছে, ততক্ষণ আমাদিগকে | জানিলেই আমাদের ইন্দ্রিয়গণ আর কুকর্মে রত 

হাউই বাজির মত শুন্যে ভ্বলিতে, দহিতে ও নিভিতে | হইতে পারে না; তিনি “জগদীশ”, আমর! ক্ষুত্রা- 

হইবে। সমস্ত সংসার বিপর্ধ্যয় হইয়া গেলেও | দপিক্ষুপ্র হইলেও তিনি আমাদিগকে ভুলিয়া নাই__ 

আমাদের নিস্তার নাই-__কেছ আমাদিগকে রক্ষাও | আমরা তাহার খাস্দরবারেরই প্রজা, এ কথা বুঝিতে 

করিতে পারিবে না! পারিলেই নার আমাদিগকে সদয় আশ্রয়ের জনা 

এ এ গ কাহারও প্রতি নির্ভর করিতে হয় না। 

ঘোগ্যতা ও অধিকার দান করিবে? নির্ভরের সে এ জন্য নির্রের এ সোপানে পৌছিতে 

সোপান কোথায় ? হইলে আমাদিগকে প্রেয়ের পথ ছাড়িয়া শ্রেয়ের 
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৩২২ তন্ববোধিনী পত্রিক! 
পথ অবলগ্বন করিতে হয়। আমর! শ্রেয়ের পথে 

দাড়াইয়াই মুক্তকণ্টে বলিতে পারি _ “বয়! হৃধীকেশ 
জদিশ্থিতেন যথ! নিযুক্ষোহস্মি তথ! করোমি”কিংবা 
“নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ” । নতুবা এ দুইটা. 
মহাবাকোর দিব্যপ্রভাব আমাদিগের নিশ্ষল জীবনে 

প্রসারিত ব৷ কার্যকরী হয় না। 

আধারে। 
( নিশ্মলচন্্র বড়াল বি-এ) 

একটি সহজ হাসি হেসে 

গলিয়ে দাও সব দুখ, রে ভাই 

গলিয়ে দাও সব দুখ ! 

ভোমার সকল কাটা ফুটুক ফুলে 
দুঃখ হউক্ স্থখ, রে ভাই 

দুঃখ হউক্ সখ ! 

আছে আধার আছে কালো, 

তাই নেবাবে কি প্রাণের আলে। ? 

কালোর বুকে আলো! নাচে 
তায় হৃদয়-দেউটা জ্বলে, ও ভাই 

হৃদয়-দেউটা ক্বালে ! 

আলোকেরই পুত্র মোরা, 
জনম মোদের আলোকে; 

স্থির যে আলো! বুকের তলে _ 

প্ালা'ব তায় কালোকে, 

মোর! গ্বালা'ব তায় কালোকে ॥ 

পল্লীবান ।% 
(জীমনোরম। দেবী) 

আজকাল প্রায় সকলেই লিখিয়া থাকেন 

মালেরিয়ানিবারণ ও পল্লীবাস ব্যতীত বাঙ্গালীর 

আর বাচিবার দ্বিতীয় উপায় নাই । কিন্ত এ পর্য্যন্ত 

বিশেষভাবে কিছু চেষ্ট। হইয়াছে বলিয়া আমি শুনি 

নাই। দূরে থেকে উপায় নির্দেশে ত কোন ফল 
হইবে না, এখন কর্মক্ষেত্রে নামিবার জন্য কম্মীর 
আবশাক হইয়াছে, আর সময় নাই। ম্যালেরিয়া 

* মহিলাদের মনেও যে %এ বিবরে আলোচন! হইতেছে, ইহ! 
হের বিষয়। আমাদের মত লেখিকার সহিত অতিন্ন ন7 হইলেও 

আমর! প্রবন্ধটী সাদরে প্রক্যশ কারলান। তংবোঃ সং 

কঃ ৪ গাগ 

দুর হইলে ও পল্লীবাস স্থাপিত হইলে আবার বাঙ্গ!- 
লীর স্বাস্থ্য ও সম্পদ সকলই ফিরিয়া আমিবে, এ 
কথা সকলেই বলিতেছেন ; কিন্তু কেবল বলিলেই ত 

আপনা! আপনি লমস্ত হুইয়। যাইবে না। লে চে 
কই? প্রাণের সে আগ্রহ কোথায় ? একট৷ বিরাট 

জাতি এইরূপে দ্রুত ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে ইহা! 
দেখিয়া দেশনেতৃগণের হৃদয়ে সেইরূপ তীব্র বেদনা 
কই ? এখন মধ্যবিত্ত জনেকেয়ই প্রাণে পল্লীবামের 

বাসন৷ জাগিয়াছে, ইহাদের সাহস দিয়! কার্যে প্রবৃত্ত 

করাইবে কে? ম্যালেরিয়া-শ্মশান পল্লীতে গিয়া দুচার 
ঘর গৃহস্থ প্রাণে বাচিবে, না তাহার! ম্যালেরিয়ায় 
চি'চি' করিতে করিতে দেশের উন্নতি করিবে ? 

আমি নিজে পরীক্ষা! করিয়। দেখিয়াছি, 
যে স্থানটায় খুব ঘন বসতি, ডোবা-জঙ্গল কম, সে 

স্থলে ম্যালেরিয়া নাই ; এমনও দেখিয়াছি, একই 

গ্রামে যে পাড়ায় খুব ঘন-বসতি, সে পাড়ায় ম্যালে- 

রিয়া নাই বলিলেই চলে; আর যে পাড়ায় বিরল 

বসতি, ঝোপ জঙ্গল বেশী, সেই পাড়াতেই 

যত ম্যালেরিয়া । এ জন্ম প্রত্যেক গ্রামে 

বিস্তর গৃহস্থ ৮াই। বসতি বিরল হইলে জঙ্গল ৩ 
হুইবেই ; কারণ, জ্রতবঙ্ধনশীল আগাছা কে কত 

পরিষ্কার রাখিতে পারে? ঘন-সম্নিবিষ্ট বসতি 
থাকিলে সকলে নিজ নিজ গৃহসংলগ্ন ভূমি পরিক্ষার 
রাখিলেই সমস্ত গ্রাম পরিষ্কার থাকিবে। 

যে ম্যালেরিয়ার জন্য এত কাণ্ড, যে ম্যালে- 

রিয়ার জন্য লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও কিছুই 
হইতেছে না, তাহা! একরূপ বিনা চেষ্টাতেই দূর 
হইয়া যাইবে । কোন ঘোগ্যব্যক্তির অধীনে এ জন্য 

একটি পল্লীবাস-সনিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক । 
প্রথমে একটি গ্রাম ধরিয়৷ সমিতি কার্য আরঙ্ত 

করিবেন ; তারপঞ্জ ক্রমে ক্রমে কার্ধ্য বিস্তার কর! 
যাইবে । এই পল্লীবাস-সমিতির ধিনি সভ্য হইবেন 

তাহাকে পললীবাস অথবা পল্লীবাস-সমিতিতে সাহায্য 

করিতে হইবে। ধাঁহারা পল্লীবাস করিতে ইচ্ছুক 
অথচ ম্যালেরিয়ার ভয়ে এক সাহস করেন ন৷ 

তাহার এই সমিতির সভ্য হইবেন। এক সহ্র গৃহস্থ 

পূর্ণ হইলেই তাহাদের প্রদত্ত অর্থে একখানি পতিত 

গ্রাম অথব। স্বিধা মত গুহ, জমি কিনিয়! সকলের 

অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী সকলকে গৃহ.ও জমি 



টৈ ইং. ১৮৬৯ ॥ জা পর্ব " ৩২৩ 

রস তি ও শশী তি 

বিভাগ করিয়া দেওয়া ছইবে। সমিতির সভ্য | দরিেরা বদি এমন তাবে অদ্ধালনে ভগস্াস্থা, নিরন্তর 
হইবার পর সকলে নিজ নিজ অর্থ স্বীয় নামে যাহার ! খণস্ভারে অবসন্ন হুইয়া পড়ে তবে কেমন করিয়া 
যেখানে স্কৃবিধা সেইখানে জম! রাখিবেন কেবল ৰ জাতীয় উন্নতি হইতে পারে ? ইহারা! যঙ্গি পলীবাস 

খাতাগুলি সমিতির অধাক্ষের নিকট রাখিতে হইবে। ৰ করিতে পায়, ইচ্ছামত ফলতরকারি গাছ লাগাইয়। 

এমন স্থানে টাক! রাখিতে হইবে যেন ইচ্ছামাত্রই | ছুটি একটি গরু রাখিয়! স্থখে সংসার করিয়া দু 
টাক। উঠাইয়) লওয়। চলে । সমিতির সভাগণই নিজ- র পয়স। সঞ্চয়ও করিতে পারে। হাতে পয়সা ন! 

গ্রামে একটি চিকিতালয় একটি বিদ্যালয় ও একটি | থাকিলে শুধু শাক পাতা তুলিয়! ছু-কুন্কে চাউল 
বাজার পরিচালিত করিবেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ূ রীধিয়াও গৃহস্ছের ভু্গিন চলিয়া যাইতে পারে। 
ৰাঙ্গালার সমস্ত পল্লীতেই বসতি স্থাপন করা যাইতে । কথায় কথায় এমন পয়স! খরচ করিতে হয় না। 

পারে। যে সমস্ত বড়লোকের পল্লীবাসের আবশ্যক | উদর পূর্ণ থাকিলে, ভবিষ্যৎ ভরসায় প্রাণট৷ উৎমুদ্দ 
নাই, ত্বাঙার! তাহাদের নিজ দরিদ্র আত্মীয় ূ থাকিলে, তখন যদি দেশের উন্নতির কথ! বল তাহা 

একখর নিজবায়ে পল্লীবাস করাইয়। এই পল্লী- । শুনিতেও ভাল লাগে আর তাহা করিতেও প্রাণ 

বাস-সমিতির সাহাধ্য করিতে পারিবেন । অথব! : চায়; নচেও যাহারা পুত্রকন্যা লইয়া নিজে মরিতে 

কোন বড়লোক যদি নিজব্যয়ে দুই ঘর গৃহস্থকে : বসিয়াছে তাহার! দেশের ও দশের উন্নতি করিবে 

পল্লীবাস করান তাহা হইলে সেই গ্রামের নাম | কেমন করিয়া ? 

তাহার নিজ নামে অথব! তাহার নির্বাচিত নামে আবার যদ্দি পল্লীবাস স্থাপিত হয়, ম্যালেরিহ। 

রাখা হইবে । ইছা নাম রাখিবার এক ম্থযৌগ। | নিবারিত হয় তবেই পুষ্টকায় বাঙ্গালী শিশু ও 

আজকাল পল্লীবাসে অনেকেই ইচ্ছুক ; অকালবৃদ্ধ বাঙ্গালী যুবকের যৌবন-লাবণা ফিরিয়া 

হইয়াছেন, কারণ মধ্যবিত্ত লোকের সহরবাসে | মাসিবে; নচেশ বাঙ্গালী মরিবে। আজকাল 

দ্ুরবস্থার অন্ত নাই। যদি ৫* টাক! আয় | দেখ। যায়, প্রায় সব কাঁজেই সকলে ধনীদের মাথায় 

হয় তবে বাড়ীভাড়। দিতেই ১৫ টাকা যায় তার ! সকল দোষ চাপাইয়। নিশ্চিন্ত হন, যেন তাহাদের 

পর মাটি হইতে নিমপাত। পধ্যন্ত কিনিয়া লইতে ! দোষেই আমর! দরিদ্র হইয়াছি ; ধনীরা সমস্য 

হয়। ছেলে মেয়ের হাত ধরিয়া অসহায়ভাবে | সম্পত্তি বিতরণ করিয়া ফকিরি গ্রহণ করিলে 

এবাড়ী সেবাড়ী করিয়! বেড়াইতে হয় তাহাতেও : যেন লোকে স্থৃখী হয়। কিন্তু তাহাতেই কি এই 

পয়সা! খরচ মনের অশান্তি । ছুগ্ধের উপকারিতার | সীমাহীন জগদ্ব্যাপী অপার দারিত্র্য-হুঃখ প্রশমিত 

কথা সকলেই জানেন; তাহা সহরবাসী কয়জন | হইবে। ধনীদের ত অন্ত নাই_ ধনীদের সাহাযা 

খাইতে পান ? বযন্ক লোকের কথ! ছাড়িয়া দিই ; : দ্বারা উপকৃত হয় নাই এমুন সংকাধ্যই নাই । 

হাহাদের দুই জীবন সেই শিশুরাই উদর পুরা ) সকলেরই নিজের উন্নতির চেষ্টা নিজের করা 

দুধ ন! পাইয়। ছূর্বল-_রুগ্ন। সহরত্বাসী দরিদ্র : উচিত। কেহ যদি পতিতকে তুলিৰার জন্য হ।সঠ 

ভদ্রলোকের! যতদিন কাজ করিতে পারেন ততদিন | বাড়াইসা দেন, তবে পতিতের সাহায্যকারীর হে 

একরূপ চলিয়। যায়, যদ্দি দু-মাস অস্তুখে পড়িয়। । কম জোর দিয়া নিজের হাতে পাগ্সে বেশী জোর 

কাজ করিতে ন। পারেন তবে ভিক্ষার ঝুলি সম্বল : দিয়া উঠা উচিত । বে পতিত ব্যক্তি সাহাা- 
করিতে হয়। আর যাহাদের কিছু সপ্ত অর্থ ূ কারীকে দেখিয়। 75 রা ছা(ডয়। দে 

| | । তাহাকে তোলা বড়ই কঠিন ব্যগার | 
আছে তাহাদের ইচ্ছা! থাকিলেও সহারে বাড়ী করা ৃ িটিগিতী 

অসম্ভব ; কাজেই 'াহাদের চিরদিন গৃহহীন হইয়াই | জাগর্য্য। | 

থাকিতে হয়। বর্তমানে স্থুখ নাই, প্রাণে ভবিষ্যৎ ' 

ভরসা নাই; কোন গতিকে নিরানন্দ দিন গুলি | ঘুম যেন নাঠি আসে এ নয়নে মোর & 

কাটাইয়! দেওয়াই যেন ইহাদের একমাত্র কাজ। ূ আজি সারা নিশি জাগি, 

দ্রিজ্জ লইয়াই জাতি। সেই জাতীয় শাক্ত রব বাছিতের লাগি 
ত্তী 

: 
ূ 
ৃ 
ৃ 
ৰ 
ূ 

শপ পাপ পাপ শশী ৩ ও শীশিষপী পা 

পপ আর, পা রস: পপ পপ ০ সস 

( ই্রচেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ধ ) 



৩২৪ তখবোধিনী পিক আশা 
(রহ তাহার ধ্যানে নিয়ত বিতোর এ | কোনও বিধয়ের নিরপর্ণ ছুই পদ্ধাতি 'অনুগ্ধরে কর! 

ঘুম যেন দাহি "আসে এ নয়নে মোর | : ৰ যাইতে পাঁরে ;) এক, শাস্ীয়। আর-ঞএক পৌরাধিক। 

| ূ সমস্ত পোকের সহজবোধ) বিষয় হইতে। প্রতি- এমন চা্দিনী রাতে 5755 ] ঃ 
নীরব চরণ-পাতে | পাদ্য বিধয়ের ফলত কিরূপে নিম্পনন হয় তর্কশান্াকুলারে 

| সাধক-বাধক প্রমান যথাক্রমে উপস্থিত করিয়া তাহা 
দি ডি র দেখানে| হইল শাস্ত্রীয় পন্ধতি ৷ তৃমিতিশাস্ এই পদ্ধতির 
ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোক্প। | একটী উতকষ্ট উদাহরণ; ন্যারসথত্র ফিংব। " বেদাপ্ত- 

কি জানি কি আছে তালে শৃর--ইভাদের উপপাদনও এই বর্গের মসো আসে 
এসে ফিরে কোন কালে তাই ভগবদৃগীতায় রন্ষহৃত্ের ব। বেদাস্তঙতের যেপানে 

যাৰে চলে ফাকি দিয়ে__-হবে নিশি ভোর ! | উল্লেখ আছে লেখানে তাগার বিষঃটি হেতুধুক্ক' ও 
ঘুম যেন নাছি আসে এ নয়নে মোর। নিশ্চয্াত্মক প্রমাণের দার! সিদ্ধ হইয়াছে এইরূপ বর্ণনা 

না আসে নিঠুর যদি দেখিতে পাও! যায়---“বরঙ্গসথত্রপদৈশ্চৈর হেতুম্তিধিষি- 
তা হ'লেও নিরবধি শ্িতৈ১*(গী ১৩, ৪)। কিন্ত ভগবদ্গীতার মিক়্পণ 

র'ৰ চাহি পথপানে বাবে আধি-লোর মতি তের বাহারি দার রাহাত হাতল 
সারে কর! হয নাই। সগবদ্গীতার বিষয় প্ীকুষ্চ ও ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর । 

ও অঞ্জুনের কণোপকথনরূপে সহজ ও মনোরঞ্জক প্লীতিতে 
বিরহ বহিয়৷ বুকে বর্ণিত হইপাছে। সেইজন্য প্রতোক অধায়ের শেষে 

তারি ধ্যানে র'ব স্থখে | *ভগবদগীতাস্পনিষৎনস্থু ব্রক্ষবিদাায়াং যোগশান্ত্রেশ এইকপ 
সেও ভালো, বাক্ দুরে এ ঘুমের ঘোর | উল্লেখ করিম তাহার পর “গ্রীকবাজ্ঞুনসংবাদে* এইরূপ 
ঘুম যেন নাহি আসে এ নয়নে মোর । | গীতানিরূপণের স্বষ্মীপ প্রদর্শক শব প্রযুক্ত হইয়াছে । 

এই নিক্ূপণ ও শাস্ত্রীয় নিরূপণের গ্রভেদ স্পষ্ট- 

রূপে দেখাইবার জন্য আমি সংবাদাস্বক নিদপণকেই 
গীতাধ্যায় সঙ্গতি | পৌরাণিক নাঁম নিয়াহি । ৭** ক্লোকের এই সব দাগ্তক 

( গীতারহস্য-_-চতুর্দশ প্রকরণ ) বা পৌরাণিক নিরপণে “ধরা” এই ব্যাপক শক্ষের মধ্যে 
যে নকগ বিষয়ের অঙ্গাবেশ হয়, তাহার সবিষ্তর [বিচার 
আলোচনা! করা কখনই সম্ভব নছে। কিন্তু যত সংক্ষেপেই 
হউক না কেন, গীতার অনেক বিষয় যাহা পাওয়! যায়, 
তাহাদেরই সংগ্রহ অবিরোধে কেমন করিয়া হইল ইহাই 
আশ্চর্য | ইহ! দ্বারাই গীতাকারের অলৌকিক শক্তি 
ব্যক্ক হইয়াছে; এবং অন্ুগীতার আরস্ডে যে বলা হইয়াছে 
যে, গীতার উপদেশ “অত্যন্ত যোগতুক্ত চিত্তে কথিত 
হইয়াছে তাগার সত্তার বিশ্বাস হয়। অজ্জুন যাহা 
পৃ-ব্বহ অবগত ছিলেন তাহ পুনর্বার সবিস্তয় বলিবার 

কোন কারপ ছিল না। আনি বুদ্ধের নিঠুর কর্ণ করি 
কি না, এবং করিলেও কিরূপে করিব ইঘাঠ তাহ, মুগ্য 

(প্রশ্ন ছিল। শ্রারুষণ নিগের উত্তরে, ভ্'একটি বুক্তিবার 
দেখাহতে থাকিলে অঞ্ছুন সেই সম্বন্ধে কোন-না-কোন 

ৃ আপনি উত্থাপন করিতে ছিলেন। এই প্রকার প্রস্থোত্তর- 
-গব্গীতার ইহার কিরূপ বিন্যান করা হইছে, | রূপ সংবাদে গীতার বিচার-আলোচন! স্বভাবতই কখন 
চিনে তাহার 9 বরা [আগ হর্তি কিংবা সংক্ষিপ্ত আর কখন বা পুনরুক 

প্রবৃত্ধিলক্ষপং ধর্ছং খাধিনারায়ণোহব্রবীৎ | * 
মহাভারত) শান্তি, ২১৭, ২ 

কণ্ম করিব;র সময়েই অধ্যাত্থ্র বিচারের দ্বারা কিংব! ] 
ঞ্চির দ্বার! সর্ব স্মৈক্যরূপ সামাবৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে সম্পা- | 
দল বরা এবং তা প্রানী হইলেও সন্গাস আখের. 
চক্চা ন। করিয়। সংসারে শাস্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত ক 

পরল কর্তবা বলিয়া! সর্বদ। করিতত থাকা, ইহাই এই 
জগতে মঞ্জফ্ের পরম পুরুবার্থ কিংবা! জীবন যাপনের । 
উত্তম মার্গ, এরূপ ভগবদগীতায়, ভগবান্ কর্তৃক গীত 
উপানধদে প্রতিপারদিত হইরাছে। এ পর্ধান্ত থে 
[বত করা হইয়াছে তাহা। হইতে ইহা উপলব্ধি হইবে। 
তথাপি থে ক্রন-অন্থসারে মামি এই গ্রন্থে এই অর্থ বিবৃত 
করিয়াছি তহা! হইতে গীতাগ্রস্থের ক্রম ভিন্ন তওযায়, 

শি শপ * শত 

* “নারায়ণ কষযি, ধ্য ঃ অতি বলিয়াছ্ছেন।” নর ও নারায়ণ | হইয়াছে | উদাহরণ বখা,--জিগুণাম্মক প্রকৃতির 
ঞউ হই করের ৪ ৬ নাগায়ণ খুবি: ওপেন ) এবং এই এপ টানিযারি টত্তা | | 

নর আবার, নার়ারণীর ধশুই গীতার প্রতিপাদা-_ এই রে কর হহয়াহঙা আবার, ঠড টনি ক) জিগুণ- 
মহাভারতের বচন পুবেধ দেওয়। হইয়াছে। তাঁত ও ব্র্মচূত-- ইহাদের অবস্থার বর্ণনা এক হহলেও, 



টে, ১৪৮ 
২৫ 

রিরিয মৃহিত-রিতোক প্রসঙধে করছেন বার কর! হইয়াছে । [ ছিলেন, শ্রী গ্েরূপ করেন দাই ) কারণ, তাগব- 
উপ্টাপক্ষে। অর্থও কাম হবি ধর্পকে না ছাড়ে তবেই । ধর্সের উপদেশ এই বে, শুধু ক্ষরিয় কেন, বরাহ্মপ- 
তাহ! গ্রাহথ হয় এই তথ্ে--“ধর্। বিরুন্ধ; কামোংশ্রি 

(৭, ৯১).-এই একটি বচনেই পীত। ইঙ্গিত করিয়াছেন। 

ইঞায় পরিপাধ এই হয় ঘে গীতার মধ্যে সমস্ত বিষয় 
সমারেশ কর। হইলেও শ্রোত ধর্স, ম্মার্তধর্ম, ভাগবত ধর, 

সাংখ্য শান্ত, পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত, কর্ণ |বপার, ইত্যাদি 

৫ব সন্কল প্রাচীন পিদ্ধান্ত সমৃহ্রে আধারের উপ্র গীতার 

খরম্পয়ার জানের নিরূপণ কয়! হইয়াছে, চলই পরম্পরা 

বে বাকি অবগত নছে, গীত! পাঠ করিবার সময় তাহার 

বল স্ুলাউগা। বার; এবং গীতার প্রচিপাঙ্গনের গতি 

। 
] 

| 

দিগকেও নিরৃত্তিনার্গের খাস্তির সহিত, নিষ্কামবুজ্ধিতে 
আমরণ সমস্ত কর্ম করিবার প্রধত্ব করিতে হুইবে। 

যেকোন উপবেশই হউক নাকেন, তাছার কোন-ন।-.. 

কোন কারণ অবণ্য্ী থাকে; এবং সেই উপদেশের 

সফগত। চাছিপে শিষ্ের মনে উক্ত উপদেশের জ্ঞান 

অঞ্জন করিবার ইচ্ছাও গ্রাম হইতেই ছাগ্রত করিষ্ধা 
দেওয়! আবশ্যক । তাই, এই হই খিষণ্ধ স্পই করিবার 

জন্য ব্যাসদেব গীঞার প্রথম অধ্যায়ে ্ারুষের অঞ্জুনকে 

এই উপদেশ দিবার কি কারণ হুইঞ্জাছিল, তাহ। সবিস্তাপ্. 

| বর্ণনা! করিয়াছেন । কৌরৰও পাগুবদিগের সৈনা যুদ্ধের 
| জন্য সজ্জিত হইয়া কুরুক্ষেরে দওয়মান ) এক্ষণে যুদ্ধ 

৷ আরম্ত হইবার অল্পই বিলম্ব আছে; ইতিমধ্যে অঙ্ছুনের 

ফোন, দিকে তাহা! ঠিকৃ. উপলব্ধি করিতে ন! পারায় এই 

োকদিগের এইরূপ ধারণা হুইয়। থাকে বে, পীতা এক- 

প্রকার তেক্বীধাতি, অথব! শাস্ত্রীয় পদ্ধতি গ্রচলিত হুই- 

বার পুর্বে গীতা প্লচিত হুইয়। থাকিবে, এবং সেইজন্ত 

প্রীতার স্থানে স্থানে অপুর্ণত। ও বিরোধ দেখিতে পাওয়! 

বাক, কিংহ। নিণানপক্ষে গাঁতোক্ত জ্ঞান আমাদের বুদ্ধির 

অগম্য | সংশরনিবৃত্তির জন্ত টীকা দেখিতে গেলে বিশেষ 

লাভ ছয় না; কারণ, ভাহা বিগিন্ন সম্প্রদায়ের মতে 

রচিত হওয়ায়, চীকাকারপিগের 'যতনন্বপ্ধীয় পরম্প্র- 

বিচয়াধের সময় কর] ছুর্ধট হুয় এবং পাঠকদের মন 

ফোন কোন স্থগ্রবুদ্ধ জারও বিভ্রান্ত হইয়া! পড়ে! 

খাঠকও এইরপ ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন আমি জানি । : 

এই বাধ! যাকছাতে না থাকে সেইজন্ত আমার নিজের 

ধারণা অন্থসারে গীতার প্রতিপাদ] বিষয় সমূহের শাস্ত্র 

০ 

সস এ পপ ০ 

: 

কথ! অনুসারে কফ তাহার রথ উভক় সৈনোর মাঝ- 
খানে লইয়| গিক়! দাড় করাইলেন এবং অঞ্জুনকে বণি- 

লেনঃ “ছাদের সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে হইবে সেই 

ভীম্ম-জ্ে।গাদিকে দেখ+ ॥ তখন অজ্জুন উভয় নৈনোর 

দিকে দৃষ্টপান্ত করিয়। দেখিতে পাইলেন তে, আপন 

বাপ, কাকা, গিতামহ, মামা, ভাই, পুত্র, পৌন্র, বন্ধ, 

আত্মীয়, গুরু, গুরুতাই প্রস্ততি ছুইদ্িকে ভরিক। আছে, 
এবং এই ঘুদ্ধে সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে! যুদ্ধ কিছু 

একেবারেই উপস্থিত হয় নাই। যুদ্ধ কর! পুর্ব্ব হইতেই 

স্থির হইয়া গিরাছিল. এবং উভয় পক্ষেরই ণৈন্য 

গ্রহ অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। তথাপি পর. 

পঙ্চতি অনুসারে বিন্যান করিয়| এপর্যন্ত বিচার করিয়। | ্ পরের হধ্যে এই যুদ্ধের ফলে কুলক্ষরের প্রত্যক্ষ স্বরূপ 

আলিয়াছি। এখন এ স্থলে আর একটু উহ! বলিতে ূ যখন সর্বপ্রথম অঞ্জুনের পুর্টিতে উপস্থিত হুইল, তখন 

ঢাছছি যে) এই বিষয়ই জর ও অর্জুনের কথোপকথনে, 

অর্জুনের: প্র্থ কিংবা সংশয়ের প্রস্গক্রমে নৃনাধিক 

গ্মরিমাণে কি প্রকারে আলিয়। পড়িয়াছে। তাহা ঝলিলে, 

এই বিচার-আলোচন৷ পূর্ন! প্রাপ্ত হইবে এবং পরব 

ঞুকরণে সমস্ত বিষয়ের উপনংহার কর! মহ হহবে। 

জামাদের ভারতবর্ষ বখন জ্ঞান, বৈভব, যশ ৪ পুর্ণ- 

শৃয়াঙ্গের ভুখ সম্ভোগ করিতেছে রলিয়া তাহার খ্যাতি 

দিগন্তবিস্বৃত হইয়াছিল, তখন এক সর্বজ্ঞ, মহাপরাক্রমী 

যশন্বী ও পরমপূজ্য ক্ষত্রিয়, অন্য মহাঁধনুদ্ধর ক্ষত্রিয়কে 

ক্ষাত্রধর্্ানুযারী শ্বকর্তব্য প্রবুত্ত করিবার জন্য গীতা 

উপদেশ করিকাছিলেন, ইহঃর এ্তি পাঠকের প্লথনে 

লঙ্গমা করা আবহীক। জৈন ও কৌদ্ধধণের প্রবর্তক 

তাহার ন্যায় মহাযোন্কারও তাহা! থারাপ লাগিল 

এবং তাহার মুখ হইতে এই কথ! বাহির হইল “রাজা- 

লাঞ্ডের জন্য এই ভয়ক্কর কুলক্ষয আমর। করিতে বসি- 

পাতি ) ইহ! অপেক্ষ। ভিক্ষা করাও কি শ্রেয়ফর নহে?” 

এৰং পরে অজ্জুন শ্রীকঞ্চকে বনণ্িলেণ যে “শকুরা আমা 
প্রাপবধ করিলেও আমার কিছুই 'আসে যায়ন!, কিন্ত 

ত্রলোকোর রাঞ্যের জন্যও পিতৃহ]া গুরুহত্যা ত্রাছ- 

হত্যা বা কুণক্ষয়ের ন্যায় মছাপাপ করিতে আমি হচ্ছ 

করি না।৮ অআঞ্গুনের লর্বাঙগ কীাপিতে লাগিল, 

হাতপ! শিথিল হইয়! গেল, মুখ শুকাইয়! গেল, বিষ 

বদনে হক্ত হইতে ধনুর্ধাণ নিঃকেপে করিয়া বেচা) 

রথে চুপচাপ বধিয়। পড়িলেন_এই কথ! প্রথন অধ্যায়ে 

হছাধীর ও গৌতম বুগ্ধ। এই ছুঞনও কিয় ছিলেল। | আছে । এই অ্বধ্যায়কে “অক্জুনবিধাদ-্যোগ”ত বঙে। 

তথাপি ইহারা উদ্তগেটু বৈদিক ধর্ধের কেবল সর্যাস- কারণ, সনন্ত ধীতাগ ব্রক্গবিধ্যান্তরগভত ( কর্ষ )-যোগপাস্ত 

মার্থকেই গ্বীকার করিয়। ক্ষতিযা(দি সমব্য বর্ণের সন্মুখে নামক একই বিধয় প্রতিপাদ্য হইলেও, প্রত্যেক অধ্যায়ে 

যেস্ধপ সর্যানধর্ছের গাঁক, উদধাটিত করিয়। দিয়া" গে কি বুখ্ডকপে নিরৃত রর! হইয়াছে তাহাকে এই কুরখু- 



এই 

যোগশাগ্ত্রেরেই এক অংশ যনে করির। গ্রুত্যেক অধাযকে 

তাঙার বিষরানসারে অঞ্জুমবিযাদযেগ, সাংখাযোগ এই- 
বপবিঁডয় না হেও?। ছইরাছে। এবং এই লমন্ত 

'যোগ' একত্র হইলে পর তাছাই প্বরহ্মবিদ্যার অন্তর্থত 

কশযোগশান্ব' হইরা! দাড়ার। প্রথম অধাযের অন্তর্গত 

কথার নহম্ব কি, তাহ। আমি এই গ্রন্থের আরম বালি- 

ক্লাছি। কারণ, আমার সম্মুথে কি প্রশ্ন উপস্থিঠ তাহ! 
ঠিক না জানিনে নেই প্রশ্নের উত্তয়ও সমাক্রাপে মনে 
আসে না। সাংসারিক কর্ণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভগবঙ্- 

তঙজনেই প্রবৃত্ত হওয়! কিংবা সন্্যান গ্রহণ করা, "ইহাই 

যদি গীভার তাৎপর্য বলিতে হয়, তা! হুইলে অর্জন 

যুদ্ধের নিটুর কর্ণ ত্যাগ করিয়া! ভিক্ষা হাগিতে তখনই 
পস্ত ত খাকার গাভাঁকে এই উপদেশ দিবার কোন আব- 

শাকতা ছিল ন। | প্রথম অধ্যায়ের শেষে “বাঃ! বড় উত্তম 

কথ বলিয়াছ। চল, আমর! ছজনেই এই কর্ম সংসার 

ভাগ করির1 সন্ললাপাশ্রষ কিংবা! ভক্তিযোগ অবলম্বন 

করির। আমাদের আয্মার কলাণ সাধন করি!” এইরপ 

অর্থের দুই একটা ল্লোক শ্রীকৃষেের মুখে পুরিয়া দিয়া সেই 

খানেই গীতা সমাপ্ত করা উচিত ছিল। আবার এদিকে 

বুদ্ধ হইয়া গেগে ব্যাল তাহার বর্ণনাঙ্গ তিন বতলর 

ঝাল (মভা. আ. ৬২. ৫২) বদি আপন বাণীর ছ্র্যবহার 

করিতেন তাহা হইলে তাহার দোষ বেচারী অঞ্জুন, 
ও শ্রীকৃষঃকে স্পর্শ করিত না। তাহা হইলে কুরুক্ষেত্ে 

সমবেত শত শত মহারথী অঙ্জুনকে ও কৃষককে উপহাস 

করিতেন সত্য, কিন্ত যে আপনার আম্মার কল্যাণ সাধন 

করিবে নে এইরূপ উপহারকে অল্পই ভয় করিবে! জগতের 
লোক বাছাই বলুক ন1; “ব্হরেব বিরজেতৎ তদহয়েৰ 

প্রেত (জ।, ৪ )--যখনই উপরি হইবে, তখনই 

সন্গযাস গ্রহণ করিবে, বিলম্ব করিবে না-- এইরূপ উপনি- 

যদেও উক্ক হুইগাছে। অঙ্জুনের উপরতি জ্ঞানমূলক ছিল 
না.মোতমূলক ছিল, এইরূপ বলিলেও 'উপরতিই তে৷ 
হইস্মাছিল ; ইহাতেই অর্ছেফ্ষ কান্র হইল, এখন মোহকে 

ঝাড়িয়া ফেলিয়া সেই উপরতিকেই সম্পূর্ণ জ্ঞানমূলক 

করা ভগবানের পক্ষে কিছুমার অসাধ্য ছিল না। কোন 

কারণে সংসারের উপর বিড়ঝা জম্মি:ল সেই বিভৃফার 

দরুণ প্রথমে সংনার ত্যাগ কন্যা পরে পুর্ণ সিদ্ধি লাভ 
করিবার অনেক উদাহরণ ভক্ষিমার্গে ব| সন্স্যাসমার্গেও 

আছে । জজ্জুনেরও এই প্রকার দশ। হইত। সন্ন্যাস 

গণের জন্য বস্ত্র গেরুয়া কারবার জন্য এক মুঠ! 

গেকয়। মাটি কিংবা নুক্তিপুর্ধক ভগবানের নাম 

ংকীত্তন করিবাধ জনা তাল মুদঙ্গাদি সরঞ্জামও সমস্য 

কুরুক্ষেত্রে ন৷ মিলিত এমন নংহ। 
কিন্ত সেরূপ কিছুই না কারয়া বরং বিতীয় অধ্যানের 

সপ 

১৯ হা) ৪ ভাগ 

আরতেই গ্রীক আঞ্চুনকে বলিতেছেন অরুন, 
তোবার এই ভুবুদ্ধি কি করিয়া আমিল? এই ক্রেবা 
তোমার শো! পায়ন!! ইহা তোথান় কীর্িনাশ 

করিবে! গ্তএয এই হৌর্বপ্য ত্যাগ করিয়া ঝুদ্ধে 
প্রবৃপ্ত হও!” তথাপি 'অর্ছান কাপুরুষের ন্যার পুনর্বার 

প্রথমেই কামার সুর ধখিয়! অত্যন্ত দীনভাবে বলিগেন-- 

“জহি ভীখ্ম-ছোণাদি মহ্থাম্বাদিগকে কি করিয়া বধ 
করিব ? মন! ভাল ক মার! তাল, এই সংশয়ে আমাক 

মন বিশ্বান্ত হইতেছে) অতএব ইহাদের মধ্যে কোন্ 

ধর্থ শ্রেরন্বর তাহ! আমাকে বলো? জামি তোমার 

শরণাপন্ন হইতেছি”। প্রীরু্ণ দেখিলেন, অর্জুন মায়ার 
বশীভূত হইয়াছেন; এবং একটু হাসিয়! “'অশো- 
চ্যানগ্বশোচত্ত,ং** ইত্যার্ধি জানের কথা তগবান তাহার 
শিকট বলিতে আরম্ত করিলেন। অর্ছুন জ্ঞানী পুরুষের 
ন্যায় ভতড়ং নেখাইতে গিয়্াছিলেন এবং বর্খসন্রাসের 
কথাও পাড়িয়াছিগপেন । তাই, জগতে কর্দত্যাগ' ও 
কর্খবসাধন,-_ জানীপুরুধদিগের এই যষেছই আচরণ-পদ্থ! 

অথাৎ নিষ্ঠঠ দেখিতে পাওয়া! বায়,- তাহা হইতেই 
ভগবান নিজের উপরেশ স্থ্ করিলেন? এবং এই ছুই 
নিষ্ঠার মধ্যে কোন একটা নিষ্ঠ। গ্রহণ করিলেও তুমি ভুল 
করিতেছ ইহ! অঙ্ছুনের প্রতি ভগবানের প্রথম উক্তি । 
তাহার পর, বে জ্ঞাননিষ্ভ। বা সাংখ্ানিষ্ঠার উপরে 

অঙ্জুন কর্মক্ন্যাসের কথ। বলিতেছিলেন সেই সাংখা- 
নিষ্ঠার ভিত্তির উপরে গ্রকৃষঃ প্রথমে “এষা তেহতিথিতা। 

বুদ্ধিঃ” (গী. ২. ১১:৩৯) পধ্যন্ত উপদেশ করিলেন ; 

এবং আবার অধায়ের শেষ পর্যান্ত কর্যোগঘার্গ অবলখন 
করিয়! দুদ্ধই তোমার প্রত কর্তব্য এইরূপ অজ্জুনকে 

বপিয়াছেন। “এব। তে২ভিছিতা সাংখ্যে" . এইক্ধপ 

শ্লোক “অশোচ্যানন্বশোচত্ত,ং* - এই গ্লোকের পুরে 

ধরি আদিত তাছ। হইলে এই অর্থই অধিকতর বাঞ্জ 

হুইভ। কিন্তু সম্ত/বণের প্রসঙ্গ রুমে সাংখ্যযার্গের প্রতি- 
পাদন হইলে পর উহা! এইরপে আসিম়াছে--*হ্হা 

সাংখ্যমার্গ অছুসারে প্রতিপাদিত হইল ? এক্ষণে যোগমার্গ 

অঞ্চলারে প্রািপাদন করিতেছি” । যাহাহ হউক না, 
অর্থ একই সাংখ্য (বন! লঙ্ল্যান) ও যোগ (বা 
কম্মযোপ । ইহাদের মধো যেপ্রতেদ তাহা ১১ প্রকরণে 

প্রথমেই পম ম্পই্রপে দেখাইয়াছি। অতএব তাহার 
পুনরুভি না করিয়া ইহাই বলিতেছি যে, চিতশুদ্ধির 
জন্য স্বধর্্াতিসারে বর্ণাশ্রষবিছ্িত কল্ম কারন তোনপাভ 
হইলে পর মোক্ষের জন্য শেষে সমস্ত কর্ণ ত্যাগ করির। 
সরযাস গ্রহণ করাকেই 'সংখ্য'মাগ বলে; এবং কশ্ম, 
কদ1পি ত্যাগ ন। কৰিয়া শেষ পর্যাস্ত উহা! নিষ্ধামবুদ্ধিতে 
করিতে থাকাকেই যোগ কিংবা কর্পযোগ বলে। 

স্র্থশঃ 



পেশ নীতি প্রলজ। 1. 
. ্ ইকাদী প্রস বিশ্বাস). 

ৃ 'অপের বাসবার নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে (কিছু বলিব। 
বব বলিয়াছেন-- কতকগুলি নিয়ম এবং 

ক্রিয়্াকলাপের মধ্যে আবদ্ধ নহে । চরিত্রগঠন 
ধন্মের একটি প্রধান অঙ্গ। 
ভক্ষণ করিবে না। 
তোমরা একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস 

করিবে। নানা দেবতার দিকে ধাবিত হুইও না। 

তোমরা শিবমন্ত্র শিক্ষ। করিয়াছ, চরিত্র-নীতি শিক্ষা ৃ 
করিয়াছ, তথাপি বদি তোমর! সেই সত্য পথ হইতে 

জরষ্ট হও, তাহ! হইলে সেই কপটতার জন্য তোমা- 
দিগকে নিশ্চয়ই নিরয়গ।মী হইতে হইবে 1:৯২ । 

_ পকুম্মাগুকে লৌহ দ্বার! আবন্ধ করিয়া রাখিলে 
কি উহা পচিয়। নষ্ট হইবে না? কুচরিত্র ব্যক্তি 
বাহ্যিক ধন্ধন কর্মে আবৃত থাকিলে কিরূপ প্রকৃত 
ধন্ম মার্গ অধিকার করিতে পারিবে ?---এ ৯২। 

কদাপি মদ্য মাংস 

স্বাপন * 

| ঈদ আবর্জনা : পুর্ণ ঁ (কুপরনৃতিগত ) 

৩২ 

মধ্যে থাকিতে চান না। এ ৯৭। 

“বাহার ভিতয় এবং বাহির পবিভ্রতাপৃণ নহে 

ঈশ্বর তাহাকে কৃপা করেন না। বরং তাহার সেই 
পঙ্কিল মনের জন্য তাহাকে বারংবার জন্মম্বতার 
ূ মধ্যে পরিভ্রমণ করান। এ ১০২। 

“প্রস্তরথগুকে অধিকক্ষণ জলমধ্যে রাখলে কি 
তাহার কাঠিন্য নষ্ট হয়? সেইরূপ অপবিত্র মনে 

ঈশ্বরের উপাসনা করিলে কি ফল? এ ৯৯। 
“বল্মীক-স্তুপের উপর আঘাত করিলে কি. 

তন্মধান্থিত সর্প আহত হয়? সেইরূপ মন পবিত্র 

ন! করিয়া কঠিন ব্রত সংযমের দ্বারা কি ফল হইবে ? 

ঈশ্বর সেই কপট ভক্তকে কিরূপে বিশ্বাস 

করিবেন ? এ ১১৭।. 

কেন তুমি লোককে বৃথা উপদেশ দিয়া 

বেড়াইতেছ। প্রথমে নিজের শারীরিক এবং, 
মানসিক উন্নতি সাধন কর। যাহারা নিজের 

“তুমি গোময় ছারা একটি গণেশ নিশ্্বাণ | ( (আধ্যান্ত্রিক ) উন্নতি না করিয়া অপরের জন্য দুঃখ 

করিয়! তাহাকে চম্পকপুষ্প দ্বারা পৃজ। করিলে | কর 
যেমন গোমযের স্বভাব পরিবর্তন হয় না, মুত্তিক- 

নির্শিিত দেবমুর্তিকে বারংবার ধৌত করিলে যেমন | 
তাহার সৃপ্নয়ন্ধ নষ্ট হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি 

পার্থিব সৃষ্ট পদার্থের প্রতি সর্ববদ! ধাবিত হয় 

তাহাকে শিবদীক্ষা বা ব্রঙ্গজ্ঞান দিলে সে প্রকৃত 

ভক্ত হইতে পারে না। এ ৯৩। 

“যে ব্যক্তির কণ্ন তাহার শুভানের বিরুদ্ধাচরণ, 

করে, যে ব্যক্তি নিজের দে'ষ সংশোধন না! করিয়া 

পরের ছিদ্র অন্বেষণ করে, আমি সেরূপ ব্যক্তিকে 

চাহি না। এ ৯৫। 

“যাহার! ক্রুর ও কপটহৃদয় কিন্ত মুখে 

সরলতার ভান করে, তাহাদিগের সহিত মামার 

সম্পর্ক নাই। তাহারা লিঙ্গায়ত ধর্থ্দে দীক্ষিত 

হইবার উপযুক্ত নহে । তাহারা কেবল পার্থিক 

স্থথের অভিলাধী বলিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে পরি- 

ত্যাগ করেন, অর্থ) তাহারা ঈশ্বরের ধারণ! 

কারিতে অসমর্থ হয়। এঁ ৯৬। 

“যদি কাহারও গৃছের দ্বারদেশ হইতে অত্যন্তর | 

পর্যন্ত আবর্জনায় পূর্ণ থাকে তাহ! হইলে কি সে 

সেই গৃহের মধ্যে বাস করিক্ে পারে? সেইরূপ 

| ৪ 

। তোমার অবস্থাও সেইরূপ । 

সেই সকল কপটদিগকে আমাদের প্রড়ূ 
ঈশ্বর কখনই ভালবাসেন না” এ ১২৪। 

«“ভেক যেমন সর্পের মুখমধ্যে থাকিয়াও ক্ষণিক 

স্থখের জন্য সম্মুখ'্থ মক্ষিকার প্রাণনাশে প্রবৃন্ত 
হয়, সেইরূপ তুমিও তোমার অনিত্য মরণশীল দেহ 

মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ক্ষণিক পার্থিব স্থুখের জনা 

লালায়িত রহিয়ছ। চোর যেমন কারাগারে যাই- 

বার সময় কিঞ্িও ছুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা]! করে 

ফায়ারের ঈশ্বর এই- 

রূপ আন্ম প্রবঞ্চকদিগকে চান না।” এ ১৩৭ । 

“যে ব্যক্তি প্রকৃত ভক্ত নহে তাহার নিকট 

বাস করিও না, তাহার সহব'সে থাকি ও না, তাহার 

সহিত একত্রে যাও করি ও না, এমন কি দুর হই- 

তেও তাহার সহিত বঝাক্যালাপ করিও না। প্রকৃত 

ভক্তের গৃহে দাসহব করাঞ্ দশগুণে শ্রেরঃ। এ১৩৩। 
“যেসকল লোক জিহবার স্থখের জন্য মদ 

এবং মাংস ভক্ষণ করিয়া পরস্ত্রীর প্রতি লোহু করে 

তাহার জীবনে ফল কি ?” এ ১০৬। 

১ লএততটে 



কালেজও করের ছে প্রন শপ সপ 

(প্রীতরিরন্বদা দেবী বি.এ) ূ মেয়েদের জন্যেই নয়, এখানে রকল ধর্শোর পমন্ত 

জীবিতকালে যে মানুষটিকে আমরা শ্রদ্ধা জাতির মেয়েই শিক্ষা লাভ করে থাকে । খুকটান 

করেছি, মৃত্যুর পরেও তাকে গ্রীতির সহিত স্মরণ ৃ অপেক্ষ। ভিন্ন জাতি ও জন্য ধর্ণো
র ছাত্রই অধিক । 

করতে ভাল লাগে ; তার বিচ্ছেদের ছুঃখ আমরা | এখানকার এই স্কুল এবং কালেজের পারিতোবিক 

এই উপায়ে বিস্মৃত হই, আর স্মৃতির মধ্যে সঞ্জীবিত র বিতরণের সভায় প্রতি বসরই তিনি সভাপতির | 

করে তাকে ইহজীবনের সঙ্গীন্বরূপে লাভ করি। ; আসন গ্রহণ করতেন। উপদেশ দিবার সময় মেয়েরা 

যিনি চলে গিয়েছেন তাকে অমর করে রাখবার | শাতে ভাল মা হতে পারেন, সেই শিক্ষাই তাদের 
একমাত্র উপায়, ত্বাকে বারস্বার স্মরণ করা । এই ৷ বিশেষ শিক্ষা, এই কথাটি বলতে কখনো ভুলতেন 
উদ্দেশ্যেই শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। না__নিজের কথা বলে বলতেন, “মামি যদ্দি কোন 

আজ যে মহানুভব ব্যক্তির শ্মৃতিসতায় আমরা | | সদ্গুণের অধিকারী হয়ে থাকি, স্ৃশিক্ষ! লাভ করে 

প্রীতি ও ভক্তির অর্ধ্য নিবেদন করতে সমবেত | মানুষনামের যোগা হতে পেরে থাকি সে সবই 

হয়েছি তিনি বিদেশীয়, ভিন্ন জাতীয়, আর স্বতগ্্ | আমার মায়ের অনুষ্রহে-_ভারি শিক্ষা ও যত! 
ধর্মাবলম্বী, তবু সন্ধদয়ত! ও সহানুভূতির গুণে । জাতিকে উন্নত করতে হলে মায়েদের হৃশিক্ষা 
তিনি বঙ্গবাসী কেন, ভারতবর্ধীয়মাত্রেরি একান্ত | হওয়! প্রথম আবশ্যক এই ছিল তাঁর দৃঢ় মত এবং 
আত্মীয় হয়েছিলেন। লর্ড বিশপ ডাক্তার লেফ্রয় ! বিশ্বাস; তাই এদেশের মেয়েদের স্শিক্ষার জন্য 

যে বৎসর প্রথম কলিকাতায় আসেন তার অল্ল-| প্রভৃত সম্পত্তি দান করে তিনি সেই মতের সম্মান 
দিনের মধ্যে তার সঙ্গে পরিচয়ের সৌন্তাগ্য আমা- | রক্ষা! করে গিয়েছেন । এই দানই তার নারী 
দের ঘটেছিল। প্রথম দিনই তার সৌম্যমূর্তি, জাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন আর এই হতভাগ্য 

সৌজন্য, নারীজাতির প্রতি শ্র্ধা, বিশেষ তার দেশের প্রতি একান্ত প্রীতির পরিচয়। চা 
এঁকাস্তিক মাতৃডক্তি আমাদের হাদয়কে মুগ্ধ করে- ইউরোপে যে স্বীষণ যুদ্ধ হয়ে গেল,সেই প্রসঙ্গে 

ছিল। খনষ্ট পরিচয়ে পরে তার ধর্ম নিষ্ঠা, ! একদিন তিনি বলেছিলেন, আমরা আমাদের পাপের 

অগাধ পাণ্ডিত্য, খৃটশ্িষ্যের উপযোগী পরছুঃখ- । প্রায়শ্চি্ত করছি, খু্টশিব্য হয়েও আমর! দারি- 
কাত্তরতা, সহিষুঃত| ও ক্ষমা গুণের কথা ভাল করে  দ্র্ের মাহাত্ম্য বুঝতে শিখিনি; এ যুদ্ধের আবশ্য- 
জানবার স্থযোগ হয়েছিল বটে কিন্তু প্রথম পরি- | কত। ছিল, আর যঙ্দি মামর! এই যুদ্ধ হতে জীবনের 

চয়ের'দিনে তিনি আপন মায়ের সম্বন্ধে যে কথ! | যথার্থ মুল্য বুঝতে পারি, যদি শিখতে পারি, ধর্ম 

গুলি বলেছিলেন এখনও সে কথাগুলি মনের মধ্যে | প্রথম, ক্ষমতা তার অনেক নীচে তবেই এ যুদ্ধের 

উজ্ব্বল হয়ে আছে। মায়ের কথা বর্গবার সময় ূ সব দুঃখ সার্থক হবে। ১৯১৭ সালের খুৃষ্টের 

তিনি যেন শিশুর মত হয়ে যেতেন; তার কথা! | | জন্মদিনে উপাসনামন্দিরে তিনি জশ্মানদিগেরও 
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2165] মা আমার দেবী ছিলেন। পাছে মায়ের 

কোনরূপ কষ্$ কি অন্ুবিধা হয়, ত্তাই তিনি চিয়্- 

কৌমার ব্রতধারী ছিলেন। “যে ছেলের! মাতৃভক্ত 

হয়, দেখ! যায় তারাই নারীজাতির প্রতি বিশেষ : 

শ্রন্ধাবান। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা। যাতে প্রসর লাভ 

করে, দে বিষয়ে তায় বিশেষ আগ্রহ ছ্বিল। এই 

কৃপ। প্রার্থনা করিতে ষঙ্কোচ বোধ 

| তিনি যথার্থ থুষ্টতক্তের, ন্যায়ই 

উদ্দেল্যে লক্ষৌ। মেয়েদের ডাইওটিজান কালেজে | বলিয়াছিলেন হাক্রকেও প্রীতি 

জন্য প্রার্থনা করেছিলেন । তিনি ষথার্থ সাধু, তক্ত 
এবং বিশ্বাসী । যুদ্ধের সংস্রবে বার্ষিক উপাসনার 
দিনে ভারে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে ভারত- 
ূ প্রবাসী ইংরাজ সন্তষ্ট হয় নাই। ক্ষ ফেব্ন্য 

জন্যও ভগব€ 

করিতেন না। 

[সবক হয়ে 

এবং মাঞ্ছন। না 

তাহার কু ছিল না, তিনি শত্রুর 

ভিনি তার আনক এর দান করে গিয়েছেন) রুরিতে হইবে। | 

এ কাজ তার ছদয়ের উদারতার পরিচারক--এই এদেশের ' ছোট বড় কবেরি প্রতি সাহার 

চু - 



এছ সপ । কিন্্রানরন্রব্তনাার তিনিই 
লয়ে জে পারিতোবিক, বিরণ সভায় তিনি উপস্থিত ; তাহার জাত্মার স্বাঙগীন মঙ্গল বিধান করুন। 

ছিলেম--কগেক জন উৎসাহী যুবক পল্লীর চামার ূ 

ছেঝে ষ্বেপেকে একত্র করিয়া সন্ধ্যাকালে শিক্ষা 
দিতেন, এবং নির্দোষ আমোদে অত্যন্ত করিয়া বাঙ্গাল! ভাষার নিজন্ব। 
তাঙ্গের পানদ্দোষ প্রভৃতি সংশোধন করিতেছিলেন। (শ্রীগিরীশ্চন্্র বেদান্ততীর্৭ঘ) 
জ্পকালের মধ্যেই ছাত্র ছাত্রীরা বিশেষ উন্নতি | বাঙ্গালা ভাষার মূল কি? কোথা হইতে 
করিয়াছিল । ইহাদের অধিকাংশই হিন্দুস্থানী; ; উহার উৎপত্তি? এই প্রাশ্ের সমাধানার্থ অনু- 
সততা শেষ হুইবার পূর্বের ডাক্তার জেক্রয় যে স্ন্দর ; সন্ধানের ফলে মনীবিবৃদ্দের দুই প্রকার অক্তিমত 
সরল সহজ উর্দাতে তাদের উপদেশ দিয়াছিলেন ; দেখা! যায়। কাহারও মতে বাঙ্গালাতাব! প্রাকৃত্ত- 

তাহ! বাহার শুনিয়াছিল, নিশ্চয়ই আজ পর্য্যন্ত | ভাষা হইতে উৎপন্ন, কাহারও মতে সংস্কৃত ভাষাই 
ভুলিতে পারে নাই । বিদেশীর মুখে এমন পরি- | ইহার জননী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু 
ক্ষার উর্দ্. এমন সহ্থদয় কথ! কচি শোনা যায়। [এই উভয় মতেই ইহার স্থাতন্ব্যগ্রক নিজস্বের 
তিনি দিল্লীতে বহুকাল ছিলেন। চামারদিগকে উন্নত, ! কোনও উল্লেখ দেখ! যায় না। এই উভয় মতের 
ধর্মপরায়ণ ও সতপথে আনয়ন করিবার জন্য তিনিও | মধ্যে একটিরও সমীচীনতা৷ অনুভূত হয় না। কারণ 
সেখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন! | ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুসমৃদ্ধ বঙ্গদেশ সর্বধবিষয়ে অন্যানা 
যাহার! সমাজে সকলের উপেক্ষিত হেয়, তাহাদের | দেশ হইতে স্বাতন্ত্ররয লাভ করিয়াও কেবল ভাষা- 

জন্যই তীহার প্রাণ কাদিয়াছিল, তাহাদিগের মঙ্গল | বিষয়ে সর্ববতোভাবে পরতন্ত্র, একথা কিছুতেই 
বিধানে সচেষ্ট হইয়া! বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন । | নির্বিরববাদে স্বীকার করা যায় না । অতএব উহার 
স্বদেশের লোক বাহাদের দুরে রাখে, তাহাদের | মুলে কি তথ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিচার বিত-: 

দুর্দশার কথা একবার মনেও করে না) বিদেশীর | কের দ্বারা স্থির কর! আবশ্যক | এই দেশ কখনও 
প্রাণ বদি তাহাদের জন্যই ব্যথিত হয়, ব্যাকুল হয়) | নির্্মনুষ্য ছিল না । দেশান্তর হইতে আগত অধিবাসী 

তবে সে প্রাণ যে মহৎ প্রাণ,সে হৃদয় যে ভগবন্তক্কের | উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ইহাকে জনাকীর্ণ করি- 
উদ্লার হাদয় ছিল সে বিষয় আর সন্দেহ কি? য়াছে, এরূপ কোনও প্রমাণ ম্মাবিষ্কত হয় নাই। 

এক একটি মানুষ জন্মে ফাহাদের জাতি বর্ণ গোত্র | প্রত্ুত প্মরণাতীত কাল হইতেই এই দেশে জনতার 
ধর্ম দেশ খাকিলেও তাহারা তাহারি গণ্ডীর | অধিষ্ঠানের প্রমাণ দেখিতে পাওয়! বায়। মানুষ 

মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকেন না উদার হৃদয়ের | থাকিলেই তাহার একটি ভাষাও থাকে, স্ৃতরা* 

সহানুভূতির বলে বিশ্বমানবের আত্মীয় পদবীতে | আদিম অধিবাসীদিগের কোন না কোনরূপ ভাবা 

উন্নীত হয়েন। ডাক্তার বিশপ লেফ্রয় ছিলেন | ছিল বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। সেই ভাবার 

সেই পধ্যায়ের মানুষ-_-তিনি বিদেশী হইয়াও আজ | সহিত ইদ্ানীন্তন ভাঘার কতটুকু সম্বন্ধ আছে, ইহার 
স্বদেশীর অপেক্ষা আমাদের আত্মীয় । খৃষ্টান নিজন্বই বা কতটুকু, প্রথমতঃ তাহাই বিচার্য্য। 

হইয়াও তিনি কোন সন্কীর্ণ ধর্মমন্দিরের মধ্যে দ্বার প্রাচীন সংস্কতগ্রন্থে ছুই প্রকার ভাষার উল্লেখ 

রুদ্ধ করিয়। দূরে বসিয়া নাই ; দেশে কালে যুগে দেখিতে পাওয়া যায়। এইহার একটি আর্ধ্য ভাষা, 

যুগে যে একমাত্র ধর্মকে মানুষের মন চিরদিন শ্রদ্ধা | অপরটি ম্েচ্ছ ভাষা! নামে অভিহিত হইয়াছে। 
করিয়া 'আসিয়াছে,ক্ষমার ধর্, দয়ার ধর্ম, | দেবভাবা, দৈবী বাক্, বজ্তীয় বাক্ শব্দ ইত্যাদি আর্ধয 

ন্যায়ের ধর্ম--সেই চিরন্তন ধর্পের অধিকারী মানব, | ভাষারই নামান্তর । পক্ষান্তরে, গ্নে্ছভাবা, অপ- 

মৈত্রী-ধর্শোর শ্রেষ্ঠ পুরোহিত তিন, তাই আজ তার | শব্দ অবজীয় শব্দ প্রভৃতি নামে কথিত হইয়াছে । 

শ্মৃতিসভায় জানাদের হৃদয়ের একান্ত শ্রদ্ধা ও শ্রীতি যে লময়ে সঙ্যজগতে যাগযজ্ঞের বাহুল্য ছিল, 

উদ্দেশে নিবেদন করিয়া চরিতার্থতা বোধ করিতেছি। এঁ সময়ে ভাষাগত এই দ্বিবিধ পার্থক্যেরই পরিচয় 
দৃবতিাআউতত-৩ 

অর্পিত এস্ 



৩৩০ 

পাওয়া যায়। যজ্ঞ সময়ে যাজ্িকগণ অপশব্ 

হর্থাৎ অসংস্কত শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রায়শ্চিত্ত 
করিবার ব্যবস্থা আছে । মহাভাষ্যকার এই বিষয়ে 
একটা ব্রাঙ্গণ বাকা প্রদর্শিত করিয়াছেন । যথা-_ 

“যাজ্িকাঃ পঠস্তি আহিতাগ্রিরপশব্দং প্রযুজ্য 

প্রায়শ্চিন্তীয়াং সার্পস্ব তীমিত্তিং নির্বপেত” । ইহার 
অর্থ--যদি আহিতাগ্নি দ্বিজাতি অপশব্দের প্রয়োগ 

করেন, তবে সারম্বত যাগরপ প্রায়শ্চিহ করিবেন । 

যাঙ্গষিকগণ এইরূপ পাঠ করেন অর্থাৎ তাহাদের 
উহ্থাই আদেশ । এইয়প স্থলে অচার্ধ্য গোভিলও 

ক্রমে তিনটি সূত্র পাঠ করিয়াছেন। যথা--( ১) 
ভাষেত বজ্ঞসংসিদ্ধিং। (২) নাষজ্ঞীয়াং রাচং 
বদে। (৩) ঘদি অযততীয়াং বদে বৈষ্তবীম্চং 
যভুর্ববাজপেৎ। ইহাদের স্বুল অর্থ যজ্জসময়ে 

ব্রন্মারূপে পরিকল্পিত ব্রাঙ্মণ বদ্ধ সম্পাদনের উপ- 

যোগী উপদেশ সংস্কৃত বাকোর দ্বারা করিবেন, যদি 
তিনি অধজ্জীয় বাক্য অর্থাৎ অসংস্কতবাক্য উচ্চারণ 

করেন, তবে বৈষঃবী খক অবা যঙ্ুর্মন্ত্র অপ করি- 
বেন। এই বিধয়ে পাণিনীয় ভাষাবৃন্তির টাকাকার 
স্্টিধরাচার্যও একটি বৃহস্পতিবচন উদ্ধৃত করি- 
যাছেন। তাহা এইরপ-_ 

“নাসংস্কৃতাং বদেছ্বাণীং কর্মকুর্বরধত্তীয়াং 

বঙ্জে২পশব্দভাষী তু প্রায়শ্চিন্তীয়তে নরঃ ॥ 
অর্থ__যজ্জকর্ম্ের অনুষ্ঠান সময়ে যজ্ঞকর্তা অসংস্কৃত- 
বক্য প্রয়োগ করিবেন না; যদি অপশব্ষ প্রয়োগ 
করেন, তবে প্রায়শ্চিত্ত রি | 

বাকরণের প্রয়োজন কথন প্রসঙ্গে মহীভাষ্য- 

কার আর একটী বৈদিক বাক্যের উল্লেখ করিয়া- 
দ্বেন, তাহা! এই-__“তপ্মাদক্দণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ 
নাপভাধিতবৈ শ্লেচ্ছোহুথ বা এষ যদপশবঃ শ্রেচ্ছা- 
মাতৃমেত্যধ্যেযং ব্যাকরণং ত্রাঙ্মণ শ্েচ্ছন অর্থাৎ 
অপশব্দ ব্যবহার করিবে না; কারণ ধিনি অপশব্ 
বাবহার করেন তিনিই ম্লেচ্ছ ; আমরা গ্লেচ্ছু হইব 
না, এই উদ্দেশোই ব্যাকরণ পাঠ করা কর্তৃব্য। 
মন্ুসংহিতাতেও য়েচ্ছভাষা এবং আধম্যভাষা এই 
দ্রই প্রকার ভাবার পরিচয় পাওয়া যায়! 
হৃতরাং আর্যভাষা বা সংস্কৃত ভাষার অতিরিস্ 
ঘাবদীয় ভাষাই শ্রেচ্ছভাষা! বলিয়া বিবেচিত হুই- 
যাছে। অভএব ইহা! বেশ বুবিতে পারা যাক যে 

মানবসত্যতার সঙ্গে সঙ্গেই শব এবং জপশক 

চলিয়া আমিতেছে। কোন কোন মণীবীর মতে 
বৈদিক ভাষাই আদিম মানবদিগের সমস্ত ব্যবহার- 
সম্পাদক ভাষা । আপাতত ইহার অনুকূলরূপে 
বৃহদারণ্যকোপনিষদের একটি শ্র্গতি উল্লেখযোগ্য । 

যখা---সোহকাময়ত দ্বিতীয়োমে আম্মা জায়তেতি 

স মনসা বাচং মিথুনং সম ভব ॥ সেই প্রসিদ্ধ মৃত্যু 
অর্থাৎ ঈশ্বর কামন! করিয়াছিলেন, আমার দ্বিতীয় 

আত্মা অর্থাৎ শরীর হউক, যাহাতে আমি শরীরী 
হইতে পারি, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বেদ- 

বাকোর সহিত অর্থ বেদে যে সকল শব্দ রছি- 

মাছে, তাহাদের সহিত মিলিত হুইয় মিথুন-স্ভাব 

(স্ত্রীপুরুষ ভাব) ধারণ করিলেন অর্থাৎ বেদ- 

প্রসিদ্ধশব্দ[নুসারে বস্ুজাতের নাম কল্পনা করিয়। 

ক্রমে স্থগ্রিব্যাপার আরন্ত করিলেন । স্ত্রীপুরু ষ উত্ত- 
য়ের দ্বারা যেমন সন্তানের উৎপাদন হয়, তেমনই 

ঈশ্বর ও বাক্য এতদ্বভয়ের দ্বারা সষ্রিপ্রক্রিয়। 

নিষ্পন্ন হইল । ত্তগবান্ মন্ুর উক্তিও এই মতের 

সমর্থন করিতেছে । 

“সর্বেবযান্ত স নামানি কন্ম্াণি চ পৃথক্ থক 
বেদশবেভ্য এাবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নিপ্দীমে” 

অর্থ-_সেই মহেশ্বর স্যগ্রির আদি সময়ে সমস্ত শ্রাণি- 

বর্গের পৃথক্ পৃথক্ সংস্থান ও কর্ম বেদশব্ব হইতেই 
স্থষ্টি করিয়াছিলেন শারীরক মীমাংসাতেও এইমত 
সমর্থিত হইয়াছে । বেদিক ভাষায় ব্যাকরণের তত 

বাধন নাই, “করণে: কর্ণেভিঃ দেবাঃ দেবাসঃ, 

ইত্যাদি অনেক যাদৃচ্ছিক. প্রয়োগ বৈদিক তাষায় 
দেখিতে পাওয়। বায় । যদিও পাণিনি প্রভৃতির 

ব্যাকরণে এই ভাষাকেও সাধু করিবার জন্য প্রধ- 

ত্বের ত্রুটি হয় নাই, তথাপি এমন কোনও রীতি 

আবলম্থিত হয় নাই, যাহার ফলে লৌকিক প্রয়ো- 
গের মত বৈদিক প্রয়োগ অব্যভিচরিতভাবে সিদ্ধ, 

হইতে পারে। বৈদিক প্রক্রিয়ার অনেক সূত্রেই দেখা 

যায় “ছন্দরসি ব্থলং” এই এক ঘে'য়ে সুরের কথার 
দ্বার বেদে প্রযুক্ত অশুদ্ধ প্রয়োগের সাধুহ্ব কীর্তন 
করা হইয়াছে সাত্র। মানবজাতির সভ্যতা- 
বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকরণাদির উদ্ভাবন হই- 
যাছে, এবং তাহার ফলে ভাষার সংস্কার অর্থাৎ 

পরিমার্জন হইয়াছে । এই আগন্তক সংস্কারের, 



চৈ, ১৮৪৬ 
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ফলেই ইহার সংস্কিত ভাধা এই নাম হুইয়াছে। বিবিধ ব্যাকরণের রচয়িতা এবং “কলিকাল 
( কম্ ব্যাকরণের দ্বার! সংস্কার লাভ করিয়া ভাষা! সর্ববজ্* বিশেষণে বিশিষ্ট হইলেও তাহার এই 
সংস্কৃত নামে পর্যবসিত হইয়াছে, এই সিদ্ধাস্ত সহজে | নিরুক্কি যুক্তিসহ বলিয়া মনে ন7া। কারণ এমন 
মানিয়া লইবার উপায় নাই। কারণ ঘদি বেদের 
ভাষাকে অসংস্কৃহ বল! যায়, তবে “যক্্সময়ে অসং- 

স্কৃত কথা ধলিবে না” এই নিষেধ বাকের সহিত 

বিরোধ উপস্থিত হয়। বেদের মন্ত্র ছাড়িয়া দিলে 

যঙ্জনির্ববাহের উপায়ান্তর নাই। বিশেষতঃ বেদের 

ভাব! লংস্কারবর্জিত নে; প্রত্যুত উদান্তাদি স্বর- 
& তেদের নিয়ম বেদমন্ত্রেই প্রভৃতরূপে পালনীয়। 

ব্যাকরণকেও বেদপরবর্তী আগন্তুক বলিবার উপায় 
নাই, কারণ বেদবাকোই ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়া! যায়| মহাভাষাকার দেখা ইয়াছেন,-_- 

ত্রাঙ্মণগণ ইহা! নিক্ষারণ ধশ্ম অর্থাৎ ইহার কোনও 

কাম্য কল নাই, ইহ। অবশ্য কর্তব্য, এই মনে করিয়া 
ষড়ঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন করিবেন, এবং বেদের 

অর্থ ছদয়ঙ্গম করিবেন (১), এইরূপ শ্র্মতবাক্য 

আছে। বড়ঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ প্রধান অঙ্গ । এই 

শ্রুতিমূলক মীমাংসাদর্শনে এবং মীমাংস। সম্প্রদায়ের 

বিবিধগ্রস্থে নানারপ বিচার ও মীমাংসা দেখিতে 

পাওয়। যায়। স্ৃতরাং ব্যাকরণকে ভাষার সংস্কারক 

অনেক প্রাকৃত শব্দ আছে, যাহাদের সহিত 

সংস্কত শব্দের অতি দুরসম্পর্কও অনুভূত হয় 

না; বিশেষতঃ তিনিও বৃহ মাঁগধী ব্যাকরণে 

“ন দেশ্যস্য” এই সুত্রে বলিয়াছেন যে দেশ্য অর্থাং 

তশ্বদ্দেশপ্রসিন্ধ প্রাকৃত শব্জের অনুশাসন ( সূত্র) 

হইতে পারে না। ঘদি সংস্কৃতই সমস্ত প্রাকতেয় 

মূল হয়, তবে “দেশ্য” নামক স্বতন্ত্র শবের অস্তি- 
ত্বই অসম্তব। গ্রসিদ্ধ অলঙ্কারাচাধ্য দণ্তীর মতেও 

সাহিত্যে প্রচলিত শব্দগুলি সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ 

ও মিশ্র এই চারি শ্রেণীতে বিতক্ক হইয়াছে (২), 

তৎপর প্রাকৃত ভাষার সংস্কৃতোশপন্ন, সংস্কৃতসম ও 

দেশী এই তিনপ্রকার ভাগ করা হইয়াছে (৩)। 
স্তরাং সংস্কৃত গন্ধারহিত দেশী প্রাকৃতের স্বতন্ত্র সত 

স্পষ্টতই বিঘোষধিত হইয়াছে । তাহার মতে গোয়াল 

জেলে চাগাল প্রভৃতির ভামা কাবা শাস্্ে অপন্রংশ 

নামে পরিভাধষিত হইয়াছে । শাক্ষে অর্থাৎ বেদানু- 

সারী গ্রন্থে সংস্কৃত ভিন্ন যাবতীয় ভাষাই অপভ্রংশ 

নামে কথিত হইয়াছে (8)। অতএব স্থধীগণ ইছা 
আগন্তক বলিয়। স্থির করা! যায় না। যদি এই মত | অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে সংস্কত গন্ধরহিত 
স্থির হয়, তবে এই ভাষার নাম সংস্কৃত হইল কেন ? দেশপ্রচলিত শব্ষের অস্তিত্ব বিষয়ে মনীষাসম্পন্ন 

এই প্রশ্নের উত্তরে বল! যাইতে পারে যে বা।করণাদি ! ' বাক্তিদিগের সান্দহ হইতেই পারেনা। বহমান 

পাঠের ঘ্বারা যাহার বুদ্ধি এবং ঝাগন্দ্রর সংস্কত ৃ সময়ে যেমন ঠিল্দীভাষায় বিভিন্ন দেশবাসীর মলো- 
অর্থাৎ পরিমার্জিত হইয়াছে, তাদৃশ মানবই এই | 

ভাষার ব্যবহারে সমর্থ হয়, হয়ত এইরূপ উপায়- 

গত সংগ্কতত্ব উপেয় পদার্থে উপচারত হইয়া ভাষাকে 

₹শ্কত নাম প্রদান কারয়া থাকিবে । অথব৷ ব্রহ্মা 

যাছে। বৈদিক ভাষা হইতেই অপভ্রংশ বা প্রাকৃত 

ভাবীর উৎপত্তি হইয়াছে, অনেকেই এই মতের 

পক্ষপাতী। | 
সংস্কতরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ মুল হইতে উৎপাত 

নিবন্ধন ভাষার প্রাকৃত” এই সংজ্ঞ। হইয়াছে । 

প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সূরিকৃত গ্রশ্থেও এই . 

নিরুক্তি প্রদর্শিত হইয়ান্ডে। তিপি সংস্কৃত প্রাকৃত ূ রি 

টি া্ষবেন নিকারণে। ধর্দঃ ধড়ঙ্গে। | বেদোহধ্যেয়ো। তের ইতি । | 

৫ 

গততাবের আদান প্রদান হয়, পক্ষান্তরে এক প্রদে- 

শের চল্তি 'তাষা অপরদেশের লোকে বুঝিতে 

৷ পারে না, পূর্ববৃকালেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দেশ- 

৷ বাসীর পরস্পর কথোপকগনে ব্যাকরণ-নিয়গ্রিত 
পূর্বতন সংক্ষারামুসারে বেদভাষার উচ্চারণ করি- 

য়াছেন, তক্সিবন্ধনই ভাষার “সংস্কৃত” নাম শিন্ধ হই- 
প্রাকৃত ভাষা বাবত হইত বলিয়া! মনে ত্য । ছাত্র- 

দিগকে ভাপরূপে বুঝাইবার ক দেশ ানারও 
] 

ূ ব্যবহার হইত, বরণ 'দশভাবায় মাএ আব যতটা 

প্রকাশ পায়, অন্য কোনও তাষাতেই তহট। প্রকাশ 

হইতে পারে না। এমন কি বীর এ চটি বচনে 

তাদঠহায্র্ং নাম ৮২%5 প!চও ৪ 
অপত্রণ মিশা বা তালা 7. বাস 
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হঈয়ছে। তাহার মর্থ এই--“যিনি সংস্কত প্রাকৃত 

এবং দেশভাষা ও অন্যান্য উপায়ের দ্বার! শিষ্যকে 

বুঝাইতে পারেন, তিনি গুরু নামে অতিহিত হন (১)। 

প্রকৃতির নিয়মানুসারে মুখ হইতে যদৃচ্ছাক্রযে 

উচ্চারিত বলিয়া! এই ভাষা প্রাকৃত নামে পরিচিত 

হ্টয়াছে বলিয়। মনে হয়। জলবায়ুর পার্থকা 'অথব! 

অন্য কোনও অপরিজ্ঞাত নৈসর্গিক কারণেই যে 

দেশভেদে বাগ্বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়, তাহা! অনা- 
যাসেই হুদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। স্থতঙরাং 

দেশভাষা মাত্রই সাধারণতঃ প্রাকৃত নামে অভিহিত 

হইবার ঘোগ্য। অধুনা বাঙ্গাল ভাষাকেও 

ব্যাকরণের দ্বার অনেকটা শোধিত করিয়া বিভিন্ন 

দেশবাসী বাঙ্গালীর বোধগম্য একটি ভাষারূপে 

পরিণত কর! হইতেছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালার প্রাদে- 

শিক ভাষার সংস্কার হয় নাই, এবং হইতে পারেও 

ন]; সর্বজনীন প্রাকৃতের সহিত দেশ্য প্রাকৃ- 
€তের এইকব্প প্রডেদ বিবেচিত হইয়াছিল! এই 

হিসাবে বাঙ্গালা ভাষাও একপ্রকার প্রাকৃত বলিয়। 

গণ্য হইতে পারে । পরমার্থতঃ বাঙ্গালাভাঘা সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে বিশু প্রাকৃত হইতে অথব! সংস্কত হইতে 

উৎপন্ন হয় নাই। কারণ ইহার অন্যনিরপেক্ষ 
প্রডৃত “নিজন্গের” পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ 
শ্রত্োেক ভাষারই উশুপত্তি সম্বন্ধে বিচার করিয়া 
দেখিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে 

দেশজ কোনও ভাষাই সর্বতোভাবে সংস্কৃত প্রাকৃত 
অথবা অন্য কোনও ভাষ! হইতে সমুৎপন্ন হয় নাই। 

কোনপ্রকারে ইহার আত্মলভ হইলেই ভিন ভিন্ন 

ভাব! হইতে শঙ্খ আসিয়। ইহার পৃর্থত| সম্পাদন 
করিয়া থাকে। 

' সংন্কৃত ভিষন অন্যান্য সকল তাষারই ভিত্তি 
সচল, ইহার প্রমাণ অনেক স্থলেই পরিলক্ষিত 

হইয়া থাকে । সচল ভাবা এক শতাকীর মধ্যেই 

যে কতদৃৎ রূপান্তরিত হুইয়া৷ থাকে, আমাদের বঙ্গ- 
ভাষাই তাহার প্রকৃত নিদর্শন । রামমোহন রায় 

প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের লেখনীপ্রসূৃত বাঙ্গালা হইতে 

বর্দমান নাঙ্গলার প্রত এতেদ ঘটিয়াছে। সেকালের 
“তপনকার” বর্তমানে “আপনাররূপে পরিণত 
ভইয়া কারের অস্ষিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিয়াঙ্ছে। 
(১) নংস্কতে; প্রারতৈ বংকো বঃ শিষামনুরপতঃ| 

দেশভাবহপায়ৈপ্চ বোধবেৎ স গুককস্্তং ॥ আটিকতত্। 

আর দেখিতে পাওয়া যায় না। 

১৯ কর ৪ ভগ 

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গাল!, এই তিন ভাবার 

স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হয় 

যে মধ্যবর্তী কতকগুলি বর্ণের তিরোভাব, 
স্বরসন্ধি, পূর্বাপর স্বরের একীতাৰ ও বণের 
স্থান পরিবর্তন, এই ত্রিবিধ তাবধারই যেন 

সাধারণ। প্রাকৃত ব্াাকরণের একটি সত্তর 

আছে “্কগচ জ তদ পয়বাং প্রয়োলোপঃ” 

ইহার অর্থ অনাদিস্থিত অসংযুস্ত এই কয়টি বর্ণের 
প্রায়ই লোপ হয়, অর্থাৎ অনেক স্থলেই ইহাদিগকে 

অপর একটি 

সুত্রানুসারে (৪81১ প্রাকৃত প্রকাশ) সন্ধির 
প্রসত্তিস্থলে একম্বরের স্থানে অপব স্বর হয়, 

এবং কোন কোন স্থলে পূর্ববস্বরের লোপ হইয়া 
যায়। ইহা প্রকৃত পক্ষে সংস্কত ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ 

পররূপ বা একীপ্ভাব বলিয়। গণা হুইবার যোগ্য । 

যেমন দেব * কুলং. দেউলং | পুবব প্রদর্শিত সুত্রানু- 

সারে বকারের তিরোধান, 81১ সুপ্রানুসারে অকা- 
রের লোপ হওয়ায় “দেউল” এইরূপ সিন্ধ হয় । 

পাণিনি প্রভৃতির ব্যাকরণে “শকন্ধাদি”গণে 
পঠিত কতকগুলি শব্দের ঘটক স্বরবর্ণের পররূপ 

হইবার বিধান আছে । যেমন শক % অন্ধু-মশকন্ধু 

ইত্যাদি । শ্তরাং পাণিনীয় পররূপ ব্যবস্থা ও 

প্রাকৃতের লোপৰিধান, এতছুভয়ের ফলগত কোনও 

প্রভেদ উপল হুয়া না। সায়নাচার্যা অর্ণব বেদ- 

স্তায্যে (৯৯ পৃ, হোচ্ছে মু পূ) মহাশবের নিরুক্কি- 

কথনে বলিয়াছেন যে,--“মহতী-মহী। মহতী 

শব্দে ছান্দসঃ অচ্ছদলোপঃ” | অর্থ-_ছান্দস- 
রীতানুসারে মহতী শবে অত্ভাগের লোপ হওয়ায় 

“মী” এইরূপ সিদ্ধ হইয়ান্ে। এইস্থলে স্পঙ্টভঃ 
প্রাকৃতের রীতি প্রতিভাত হইতেছে । ছান্দস “ অ€* 

ভাগের লোপ কন্পনা না করিয়া প্রাকত রীত্যনু- 
সারে “তী” ভাগের তকার লোপ এধং ৪1১ সুত্রা- 

মুনারে অকারের লোপ করিলেই অনাযাজে “মী 

এইরূপ সিদ্ধ হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষার উচ্চ-. 
স্তরের গ্রাতি দৃষ্টিপাত করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া 
বায়, প্রকৃতির এই অপ্রতিহত্ত শক্তি সংস্কত শন্দ- 

জগতেও রাজত্ব করিয়া আমিতেছে। উদাহরখ- 
স্বরূপ এইস্থলে কিঞিৎ উপন্যস্ত হইতেছে অভি- 

ধানে পকপ্মকার” ও “কমার” এই দুইটি শব্দ 
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একার্থে গঠিত হইয়াছে। টীকাকারগণ উভয় 
শকেরই সাধুতা্জাপক নিরুক্তিও দেখাইয়াছেন। 
কিন্তু আমাদের মনে হয়,--কন্পমকার শব্দের ককার 

প্রাকৃত রীতিতে অন্তহিত হওয়ায় “কণ্দন আর” 

এইরূপ হইল ; অনন্তর সন্ধি হওয়ায় “কশ্মার” 

এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। 

| ( ক্রমশঃ ) 
বৃ. 

রেডি 

রামচরিত্রে খষিপ্রভাব। 
€(কথক- শ্রীহেমচজ্জ্ মুপোপাধ্যায় কবিরত্ব ) 

শ্রীরামচরিত্রের উপর দুইজন খধির প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বামিত্র খধষির দ্বার! তাহার 

কর্ণা-জীবন গঠিত, হইয়াছিল । 

য্ভবিত্র নিবারণার্থে বিশ্বামিত্র ্রীরা মচজ্দ্রকে 

পঞ্চদরশবর্ষধ বয়সের সময় লইতে আসিয়াছিলেন। 
ইহার অর্থকি ? এই বিস্প নিবারণ করিতে কি 

তিনি নিজে অশক্ত ছিলেন $? অথবা রাজা দশ- 

রথকেও লইয়া যাইতে পারিতেন ? বিশ্বামিত্র এ 

সকল উপায় উপেক্ষ। করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকেই এ 
কার্ধ্য ব্রতী করিলেন। ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বা- 

মিত্র এখন ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, যুদ্ধাদি ক্ষাত্র ধর্ম । 

তগম্বীর এই সকল ক্ষুদ্র ব্যাপারে অভিশাপাদি 

দ্বারা তপোক্ষয় করা উচিত নহে। কঠোর তপ- 

স্ঘার সময় রস্তাকে অভিশাপ দিয়া তিনি পরে অন্পু- 

তগ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের কার্য ব্রাহ্মণের 

করিলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটে। রামায়ণের 
যুগে বণাশ্রমধর্মমের উপর বিশেধ লক্গা ছিল। তাই 

ঞরামচন্দ্রের শুদ্র তপন্বীকে নিহত করিতে হইয়া- 
ছিল। 

আর এক কারণ এই বে, শ্রীরামচন্্র ঘেকি 
বন্ত, জগতে তাহার দ্বারা কি মহৎ কার্য সাধিত 

হইবে তাহা খধিপ্রবর বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
ভবিষ্যতে গ্রীরামচন্দ্রকে যে কি কার্য্য করিতে হইবে 

যৌবনোদগম সময়েই খাধিপ্রবর তাহাকে সেই 
কার্যের উপযোগী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। 
রাজপুরীর বিলাসিতার ভিতরে থাকিয়। চরিত্র 

অন্যর্ূপে গঠিত না হঘ্ব-সেই জন্যই খবিপ্রথর 

ালিয়/ কৌশলে প্ররামচন্দ্রকে লইয়া! গেলেন। 

রামরিত্রে খাষিপ্রভাব ৬১৩৩ 

প্ীরামচন্দ্র তখন পঞ্চদশবর্ষীয় বালক মাত্র । 
দ্শরথ সেই কাকপক্ষধর বালককে আশক্কা-প্রযুক্ 
বিশ্বামিত্রের সহিত প্রেরণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, 

কহিলেন ;--- 

বালং মে তনয়ং ব্রক্ষল্ৈব দাশ্যামি পুত্রকম্। 
অথ কালোপমৌ যুদ্ধে স্থৃতৌ স্থন্দোপনুন্দয়োঃ ॥ 
যঙ্ঞবিস্মকরৌ। তে তেনৈব দাহ্যামি পুত্রকম। . 

( বাল্মীকিরামায়ণম আদিকাণ্ডম্) 

ইহা! শুনিয়া মহবি বিশ্বামিত্র কহিলেন-_ 

ইতি নরপতিজল্লনাৎ ছিজেন্দ্রম্। 

কুশিকম্থতং সুমহান বিবেশ মনুযুঃ ॥ 

স্বভুত ইব মখেশুগ্রিরাজ্য সিক্তঃ | 

সমভবদুজ্কবলিতে। মহুধি বহিঃ ॥ 
( বাল্মীকিরামায়ণম্ আদিকাগুম্) 

কৌশিক-ছিজেন্দ্র বিশ্বামিত্র নৃপতির এই কথা! 
শুনিয়া! আজ্যসিক্ত যজ্জীয় বহর ন্যায় প্রজ্লিত 

হইয়া উঠিলেন। তখন রাজাকে বলিলেন-_ 
পূর্ববমর্থং প্রতি শ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছমি । 
রাঘবানামযুক্তো হয়ং কুলস্যাস্য বিপর্যয় ॥ 

যদীদং তে ক্ষমং রাজন গমিধ্যামি যথাগতম্। 

মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ কাকুত্স্থ সখী তব সহৃদ্বৃতঃ ॥ 

( বাল্মীকিরামায়ণম্ আদিকাণ্ম্) 

রাজন্ পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন আপনি 

তাহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছ৷ করিয়াছেন। ইহ! 

রঘুকুলের নিতান্ত গহিত আচরণ ; ইহাই যদ্দি 
আপনি উপযুক্ত বোধ করেন, আমি তাহ হইলে 

নিজস্থানে প্রতিগমন করি, আপনিও বৃথা! প্রতিজ্ঞ 
হইয়| বন্ধুগণের সহিত ম্থুথে অবস্থান করুন। 

তখন ভীত দশরথকে মহাযুনি বশিষ্ঠদেব বুঝা ই- 

লেন। বশিষ্ঠের কথায় আশ্বস্ত হইয়া দশরখ 

প্রীরামচন্দ্র ও লক্গষমণকে বিশ্বামিত্রের লঙ্ি 

যাইতে অনুমতি দিলেন । 

প্রকৃতই কি বিশ্বামিত্রের ক্রোধোদ্রেক হইয়া- 

ছিল? কখনই নহে। ইহা! ধবিজনোচিত কৃত্রিম 

কোপ মাত্র। মহ্যকার্ধ্য সম্পাদনকালে খবিগণ 

এ প্রকার অনেক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। 

যেমন ন্যায়ের প্রতিমুত্তি দুর্ববাসার ক্রোধের কথ! 

শুনিতে পাওয়া যায়। এ জাতীয় ক্রোধার্দি ধধি- 

জীবনের বিরোধী নহে। আধুনিক ইংরেজীশিক্ষিত 
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ব্যক্তিগণ অনেক সময় এই কথাটুকু ডূলিয়৷ গিয়া 
' হচ্চরিত্র সম্বন্ধে বড়ই অবিচার করিয়া বসেন। . 

ঞ্রামচন্দ্রের বীরত্ব-গৌরব যাহা! কিছু, সে সক- 
লই বিষ্মামিত্র কর্তৃক প্রদত্ত। প্রথমতঃ, তাহাকে 

বল। ও অভিবলা নানী ভুইটী বিদ্যা দান ১০০৪ | 

সেই বিদ্যা দুইটির গুণ এই-_- 
ন শ্রমে! ন জ্বরো বা তেন রূপন্য বিপর্যয় 

নচ ্বৃপ্তং প্রমতং ব! ধর্ষয়ন্তি নৈধতাহ ॥ 

ন বান্তোঃ সদৃশো বীর্ষ্যে পৃথিব্যামন্তি কশ্চন। 
ত্রিযু লোকেযু বা রাম ন ভবেত সদৃশস্তব ॥ 

বলা তিবলাঘৈঃ্ব সর্বজ্ঞানসা মাতরৌ । 
ক্ষুতুপিপাসে ন তে রাম ভবিষ্যেতে নরোত্তম ॥ 

বলামতি বলাঞ্চেব পঠতঃ পথিবাদ্যব। 

বিদ্যাদ্বয়মধীয়ানে যশশ্চাথ ভবেন্ুবি ॥ 
কামংব্গুণাঃ সর্ব্বে ত্যোতে নাত্রসংশয়ঃ | 

তপস৷ সন্তুতে চৈতে বহুরূপে ভবিষ্যতঃ ॥ 
(বালীকি রামায়ণম্ _আদিকাগুম্।) 

তারপর খষিপ্রবর শ্রীরামচন্দ্রের তাড়ক! রাক্ষসী 
বধের পর দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়৷ ভগ- 
ঝান্ কুশাশ্থের তপোবলসন্ভুভ অগ্মাসমূহ প্রয়োগ 'ও: 

প্রতিসংহার কৌশল সহিত দান করিয়াছিলেন 
_বিশ্বামিত্রের সহিত যে কয়দিন আ্ররামচন্দ্রের ও" 

লন্মমণের আসিতে হইয়াছিল, ততদিন তাহাদেরও 

মুনিঝষির মত থাকিতে হইয়।ছিল। কুশ-শয্যায় 

শয়ন, অতি প্রত্যুষে স্ানাদি করিয়া সন্ধ্যা বন্দন 
সমাপন করিতে হইত। 

বিশ্বামিত্র এই ছুই ভ্রাতাকে ভাগীরঘীর উত্তর 

ঈক্ষিণদকের দেশসমুহ ভ্রমণ করাইয়া জনক রাজার 

ভবনে লইয়৷ গিয়াছিলেন। এই দেশ ভ্রমণকালীন 

পথিমধ্যে খষিপ্রবর শ্ররামচন্দ্রকে তাহার পিতৃপিতা- 
মহগণের আতৃত কাণ্তিগা্থা সকল শুনাইলেন। 
রামচন্দ্র দেশভ্রমাণে বহুদর্শী এবং ইতিহাসভ 
হইলেন । . এই দেশভ্রমণ করার ও ইতিহাসঙ্ 

হওয়ার ষেকি উপকারিতা, দুঃখের বিষয় আমরা 
তাহা যেন দিন দিন ভুলিয়। যাইতেছি । 

মহর্ষি বিশ্বামত্রের মত সঙ্গী সমভিব্যাহারে 
যৌবনের প্রারস্তে সংযতচিত্তে দেশভ্রমণ করিতে 
কগিতে তত্ততস্থানীয় প্রাচীন কীর্ত শ্রবণ কর! প্রকৃতই 
কতই আনন্দের ।বধয়। প্রায় মহাক্মাগণের জীব- 

১৯ ঘা, ৪ গাগ 

নেই এইরূপ দেশভ্রমপাদি ঘারা সুশিক্ষা লাতের 

দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বখা--অন্জুন, 
বলরাম প্রভৃতির বনছদেশ পর্যটনের কথা পুরাণে 

বর্ণিত আছে। সংবম, অধ)বসায়, এবং একাস্তিকী 
তপস্যা ব্যতিরেকে মহুজ্জীবন গঠিত হয় না৷ 

শ্রীকৃষ্ণকেও সন্দীপনী মুনির নিকটে অধ্যয়ন করিতে 
হইয়াছিল। চৈতন্যদেবও প্রথম জীবনে অধ্যবসায়ী 
ছাত্র ছিলেন। বুদ্ধাদেবও প্রথমে বিশ্বামিত্র নামক 
একজন পগুতের নিকট বিদ্য। শিক্ষা! করিয়াছিলেন। 

'উক্ত প্রকারে বিশ্বামিত্রের দ্বারায় এ্রীরামচন্দ্রের 
প্রথম জীবন গঠিত হুইয়াছিল। 

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত 

গীতা-রহম্য | 
নবম প্রকরণ। 

অধ্যাতু। 

পরশ্মাস্তত, ভাবোহন্তোহবাক্তোহ্ব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 

বঃ স সব্যেষু ভৃতেধু নশ্তৎন্থ ন বিনগ্ততি ॥*&. 
. গীতা, ৮৮২৭ 

পূর্ববর্তী ছুই প্রকরণের মন্খার্থ এই যে, ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞ- 
বিচারে ধাহাকে ক্ষেঞজজ্র বলে তাহারই নাম সাংখ্যশাস্ত্ে 

পুরুষ ) সমস্ত ক্ষরাক্ষর বা চরাচর জগতের সংহার ও সৃষ্টির 

বিচার করিবার সধক্স, সাংখ্যমতানুসারে শেষে প্রর্কাতি 
ও পুরুব এই ছৃই-ই দ্বতন্ব ও অনাদি সূলতব্ব থাকিয় 
যায়; এবং আপনার 'সদস্ত ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিয়া 

মোক্ষলাভ করিতে হইলে, প্রক্কাতি হইতে আপন ভিন্নতা 
অর্থাৎ কৈবল্য উপলব্ধি করিয়া! পুরুষের ব্রিগুণাতীত 

হওয়া চাই, প্রক্কতি ও পুক্রষের সংযোগ হইলে পন্র 

প্রকৃতি আপন প্রপঞ্চ পুরুষের সন্ুখে ফেমন করিয়া বিস্তার 
করে এই বিধপ্ের ক্রন আধুনিক স্থকিশীস্্রবেভাগণ সাংখ্য- 
শাস্ব হইতে কিং ভিন কারয়। বলিয়াছেন ) এবং আধি- 
শোৌতিক শান্তর সমূহে দেন যেমন উন্নতি হইবে, তেমনি 
তেমনি এই ক্রন (বিগ আরও সংশোধন হইতে থাকিধার 
সপ্তাবনা আছে। যাই হোক, এক অব্যক্ত প্ররুতি 

হহতেই সমস্ত ব: ৮ পণার্থ ওণোত্কর্ধ অনুসারে ক্রমে ক্রমে 

উৎপন্ন হইস্সাছে, এহ নু সিদ্ধা-ও কোনই গাথক্য হইতে 

পারে না। তথাঁপ, এই 1৭48 অগ্ঠ শাস্ত্রের, আমাদের 

নহে, এইকগ মনে করিঞ্। বেপান্ত-কেশরী দেই সম্বন্ধে 

* "সেই (নাংখ্য ) অবান্ত হইতেও শ্রেঠ ও /1তন যে অন্ত 
কিবা শদ:ব, ঘাহ। সমস্ত এাঞি (বদ হইলেও নাশ পায় না”, তাহাই 
চনন প1৩। 



গার! তু সি ) ্ ও 

বিবাদ করিত বসের লাণ-..ভিবি এই সমস্ত-শাস্ের গ্রে 

চলিয! পিওুবন্কাণ্ডেরও মনে: কোন্ শ্রেঠ তব আছে এবং 
মুখ্য কেমন করিয়া! সেই শ্রেঠতবে ছিলিত হইতে পারে 
অর্জাৎ কেমন করিব ভজ্জপ হইতে পারে তাহা বুঝাইবার 
জন্য প্রত হইয়াছের। হায় এই রাজ্যের হধ্যে অন্ত 

কোর শাস্ত্রের গর্জন চলি দেন না। সিংহের সম্মুখে 
ব্রে়প শৃগাল চুপ্ হই যায় সেইরূপ বেদান্তের সম্মুখে 

অন্ত শান্রনকলও নীয়ব হইয়া বার । তাই একজন প্রাচীন 
সুভাবিতকার বেদাস্তের বথার্থ বর্ণনা করিয়াছেন 

যে, মিরর র 

তাবৎ গঙ্গস্তি শান্ত্রাণি জন্থৃকা বিপিনে যথা! । 

ন গর্জতি মহাশক্তিঃ যাবৎবেদান্ত-কেসরী ॥ 

ক্ষেঅক্ষেত্রঞজ্জের বিচারাস্তে নিম্পন্ন €ভ্রষ্টা” অর্থাৎ পুরুষ বা 

আত্ম! এবং ক্ষরাক্ষর জগতের বিঢারাস্তে নিষ্পন্ন সন্ব-রজ- 

তম্োগুপমন়ী অব্ক্ত প্রকৃতি স্বতন্ত্র হওয়ার, জগতের 

মূলতন্বকে এইরূপ দ্বিধা বলিয়! মানিতেই হয়_-এইরূপ 
সাংখ্য বলেন। কিন্তু বেদাস্ত আরও অগ্রসর হুইয়! এইরূপ 

বলেন বে, সাংখ্যের পুরুষ নিগুণ হইলেও অসংখ্য হওয়া 

প্রযুক্ত ইহ! মান! সংগত নছে যে, এই অসংখ্য পুরুষের লাভ 
কিসে হয় তাহ। বুঝিন্ন! প্রত্যেক পুক্ুষের সহিত তদনুসার়ে 

বাবহার করিবার সামর্থ্য প্রকৃতির আছে। এরূপ মান৷ 

অপেক্ষ! সাত্িক তত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহা স্বীকার করাই 
অধিক যুক্তি সংগত হইবে যে, এ একীকরণের জ্ঞানক্রিয়ার 
শেষ পর্য্যন্ত নির্বিবাদ প্রয়োগ কর! হৌক এবং প্রক্কাতি ও 
অনংখ্য পুকধের একই পরমতন্ত্ে অবিতক্ত রূপে সমাবেশ 

রি খাতে না? কারণ, গণ পেটেই” বাছুর হয় 
বলিয়া! বাছুরের উপর -গরুরসন্তাঙ্গ ঘাংদলোর উদাহরণ: 

যেরূপ দেখান বায়, প্রন্কৃতি ও পুরুষ সন্ধে সেয়প দেখান' 
বাক্স না (বে, শাং তা, ২* ২ ৩)। প্রন্কৃতি ও পুরুষ 
সাখ্য-শান্্াহপায়ে দূলেই অত্যন্ত ভিন্ন-_-একটি জড়, আর 
একটি সচেতন । জগতেন় আরম্ত হইতেই এই ছই পদার্থ 

বদি অতান্ত তিঙ্ন ও স্বতগ্ত্র হইল, তবে আবার একের 
প্রবৃত্তি অন্তটিয় লাতের জন্য কেন হইবে? ইহাই উহাদের 
স্বতাব, ইহ! কিছুমাত্র সম্তোবজনক উত্তর নছে। ম্বভাব- 
কেই যদ্দি মানিতে হয়, তাহা! হইলে হেফলের় জড়াছৈত 
মণগই বাকি? মূল প্রকৃতির গুণের বৃদ্ধি হইতে হইতে, 
নেই প্রকৃতিতে আপনাকে দেখিবার ও আপনা লক্বন্ধে 
বিচার করিবার চৈতন্ত-শক্তি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ইছা। 
তাহার স্বভাবই, হেফলেরও ইহাই সিদ্ধান্ত, কিনা? কিন্ত 

এইমত খ্বীকার ন! করিয়। সাংখ্যশান্্র এই তে? করিয়াছেন 
বে, “ষ্ঠ পৃথক এবং 'দৃশ্তজগৎ পৃথক | এখন এই 
প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, বে ন্যারাগ্সারে এই তেদ দেখান হয় 

সেই স্তায়ের উপযোগ করত আরও অগ্রে চলিব না কেন ? 
বানু জগৎ তন্নতগ্ন পরীক্ষ। করিলেও এবং চক্ষুর ছ্গামুর 
মধ্যে অমুক অমুক গুণধর্শ আছে নিপ্ধারণ করিলেও, 

এই লকল বিষদ্ষের জ্ঞাত ব! “দ্রষ্টা ভিন্ন রহিয়াই যায়। 
ধরা” পুরুষ "দৃশ্য জগৎ হইতে তিন্প, ইহ! বিচার.করিবার : 
কোন সাধন ব| উপায় কি নাই; এবং ইহা জানিবার, 
কোন মার্গ আছে কি নাই যে, এই দৃশ্য জগতের প্রক্কত 

স্বরূপ, আবাদের ইন্ত্রিয়ের দ্বারা আমরা যেরূপ দেখি' 

করা হৌক যাহ! “অবিভক্তং বিতক্রেবু* এই অন্কুসারে ূ তাহাই ঠিক কিংব! তাহা হইতে ভিন্ন? সাংখ্যবাদী: 
নিয় হইতে উচ্চ পর্যন্ত শ্রেণী সমূহে দেখা যায় এবং | বলেন যে, এই প্রপ্নের মীমাংস। হওয়। অসম্ভব. বলিয়। 

বাহান্ধ সহায়তাতেই সৃষ্টির অনেক ব্যক্ত পদার্থ এক অব্যক্ত প্রন্কৃতি ও পুরুষ এই ছই তব মুলেই ভিন্ন ও প্তগ্র 

প্রকৃতিতে সমাবেশ করা হম্ব (গী. ১৮ ২*-২২)। এইরূপ ধরিয়। লইভেই হয়। নিছক আধিভেতিক 

ভিন্নতার অবভাদ হওয়া অহঙ্কারের পরিণাম ? এবং পুরুষ , শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলেও সাংগোর 

যদি নি হণ হয়, তবে অসংখ্য পুঞ্রষের পৃথক থাকিবার গুণ | উক্ত মত অনঙ্গত বলিতে পার! যায় না। কারণ, 

উচ্থাতে থাকিতে পারে না। কিংবা বলিতে হয় যে, বস্তত | জগতের অন্য পদার্থ যেরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর 

পুরুষ অনংখ্য নহে। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অহম্কার-. ূ  । হইলে আমর! তাহাদের গুণধন্মের পরীক্ষা করিয়া থাকি, 

গুণরূপী উপাধির কারণেই উহ্বাতে অসংখ্যতা দেখ যার়। | সেইরূপ এই '্রপ্াঠ পুরুষ যাহাকে বেদাস্ম “আত্মা” 

তা ছাড়! আর এক প্রশ্ন এই উঠে বে, স্বতন্ত্র প্রকৃতির | বলেন সেই দ্রষ্টার অর্থাৎ আপনারই ইঙ্ছ্িক়্ের ভিন্ন- 

সহিত শ্বতন্ত্র পুরুষের যে সংযোগ হইয়াছে তাহ সত্য বা ( তিরূণে কখনও গোচর হইতে পারে না। এবং যে 

মিথ্যা? সত্য বলিয়া মানিলে সেই সংষোগ কখনই দূর পদার্থ এইরূপ ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারে না অর্থাৎ 

হইতে পানে না, সুতরাং সাংখ্যমতানুসারে আত্মা কখনই ইন্জিক়্াতীত, মানবী ইহ্দরিয়ের দ্বার) তাহার পরীক্ষা কি 

মুক্তি লা্ত করিতে পারে না । মিথ্যা বলিক়। যদি মান! যার, প্রকারে স্ভব ॥ ভগবান ভগবদ্ গীতাতেও এ আত্মার 

তাহা হুইলে, পুরুষের সংযোগ প্রযুক্ত গ্রকূতি, পুরুষের | | । এইপ্রকার বর্পন। করিঘ্াছেন__ 

সম্ুথে নিদ্ধের বাধার সাজাইতে যে বসিয়া যান, সে কথা র নৈনং ছিন্দস্থি শস্তাণি নৈনং দতি পাঁবকঃ। 

নিল হয়। গাভী যেরূপ বাছুরের অন্য ছুধ দেয় সেইনপ |. ন চিন ক্রেয়স্তাপো ন শোষরতি মাত: ((গী-২-২৩) 
ককাবর লাতের জন্যই প্রকৃতি কার্যাতৎপর. থাকেন, এই অর্থাৎ আত্ম। এরসপ পদার্থ নহে যে জগতের অন্য পদ্দা- 

ঙ 



ধের ব্যায় আমর তাহায় উপত্ব উফ জল গ্রেভৃতি, তয়ল 

পদার্থ চালিয়া দিলে তাহা ড্রুঘ হইবে, কিংবা প্রযোগ- 

শালার তীক্ষ শঙ্কের দ্বার খণ্ড খন্ড করিয়া তাহা আস্ী- 
রিকত্বরাপ দেখিয়! লইব, খব! অগ্নির উপক রাখিলে তান্া 

ধোক্। হইয়া ধাইবে কিংব। বাতাচস তাছা শুকাইকস! ধাইৰে ! 

সার়কথা, জাগতিক পদার্থের পরীক্ষা) করিবার, আধি- 

ভৌতিক শান্ত্রবেতাদিগের যে কোন উপায় আছে সে সমব্ত 

এস্থলে নিষ্ষল হইর। যার । তখন সহজেই প্রপগ্ন উঠে যে, 
আত্মার পরীক্ষ! হইবে কি প্রকারে? প্রশ্নটা! কঠিন বলিয়! 

মনে হয় সত্য; কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে ইহার 

মধ্যে কিছুই কঠিন নাই। সাংখ্যবাধীগণ তবে 'পুরুষ' 
নিপদ ও স্বতন্ত্র কিকপে স্থির করিলেন? আপন 
অন্তঃকরণের জঙ্গুভৃতি হইতেই কি নহে? তে 

এই রীতিই প্রস্কতি ও পুরুষের স্বরূপ নির্ণয়ে কেন 

প্রয়োগ করা যাইবে না? আধিতৌতিক শাস্ত্রের বিষন়্ 

ইত্জিয়গোচর হইয়া থাকে) এবং অধ্যাত্মশান্ত্রের বিষয় 

ইব্জিয়াতীত অর্থাৎ নিছক ন্বসন্বেদ্ট অথবা আপনিই 
আপনা.ক জানিবার যোগা। কে বদি এইরূপ বলেন, 

যে, আত্ম বি স্বসন্ষেদ্য হয় তবে প্রত্যেক মনুযোর এ 

বিষয্বে যেক্প ভ্রান হইবে তাহাই হইতে দাও? তবে 
অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? হা, প্রত্যেক মনুয্যেক্' 

মম কিংবা অন্তঃকরণ যদি সমান প্দ্ধ হয়, তবে এই 
প্রশ্ন ফোগা প্রশ্ন হইবে। কিন্তু যখন সকল লোকের, 
মনের শুদ্ধি ও শপত্তি এক প্রকার নছে বলিয়া 

আমর! জানি। তখন ধাচছাদের মন অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিজ্র 

ও বিশাল, তাহাদদেরই প্রতীতি এই বিষয়ে আমাদের 

প্রমাণ বলিক্া৷ মানিতে হইবে । অনর্থক “আমার এইরূপ 

মনে হয়” কিংবা “তোমার এইরূপ মনে হয়” বলিয়া বাদ- 

(বতগ। বাড়াইয়! কোন লাভ নাই। যুক্তিবাদ ছাড়ির 

দেও বেদান্তশান্্ সে কথ একেবারেই বলেন না। 

বেদান্ত শান্থ ইহাই বলেন যে, অধাজ্মশাস্থের বিষয় 

প্বসন্েদ্য অর্থাং নিছক আধিডৌতিক যুক্তির দ্বারা নির্দীত 

হইবার নহে বলিম্বা ষে সকল যুক্তি অন্তন্ত শুদ্ধ, পবিত্র ও 

বিশাল মন-বিশি্ মহাস্বাদিগের এই বিষয়ে অপরোক্ষ 

অর্থাৎ সাম্গাৎ অনুভবের বিরুদ্ধে ন যায় সেই সকল 

যুক্তিই গ্রাহা হইতে পারে । আধিভৌতিক শাস্ত্রে যেরূপ 

প্রতাক্ষের বিরুদ্ধ এই অনুয্তব ত্যাজা বলিয়া মান হয়, 
সেইরূপ বেদান্তশান্ত্র যুক্কি অপেক্ষা উক্ত শ্বামুডৃতির অথাৎ 
আত্প্রতীতির প্রামাণিকতা অধিক বলি বিবেচিত 

হর। বেষুক্তি এই অনুভূষ্ঠির অগ্চকূল তাহাই ৰেদাস্তী- 
দিগের মান্য। শ্রীমৎ শক্করাচার্যা আপন বেধাস্বশতরর 

গাষ্যে এই সিগ্ধান্তই দিয়াছেন । অধ্যাত্মশান্ত্রের অন্ুশীলল- 
ফারীদিগের ইহা .সর্কদা মনে রাখা আবশ্যক-_.. 

ক) % ভা 

গতি খলু থে ভাবা ন ভাংর্কেন সাধে)" : 7: 
প্রক্তিতাই পরং হত, তদচিবাসা লক্ষপদট. + 

পই্জিয়াতীত হশুয়া গ্রধুক যে পদার্থের চিন্তা করা অসাধা 

করিবে না; সমস্ত জগতের মূল প্রন্কৃতিরও  বাছিয়ে খৈ 

পদার্থ তাহা এইরূপ অচি্তনীর”। এরই একটী পুরার্দ 

প্লোক মহাভারতের মধো (মভা, ভীস্ঘ, ৫. ১২). পাওয়া বায 

এবং 'সাধঙ্েখ ইহার বদলে 'যোজয়ে। এইরূপ পাঠতেছে 

বেদাস্তুত্র সম্বন্ধীয় প্রীশক্করাচার্য্যেক্র ভাষ্যেতেও গৃহীত 

হইয়াছে ( বেশ, শাং তা” ২.১, ২৭)। যুণ্তক ও কঠোপ- 

নিষদেও আত্মজ্ঞান শুধু তর্কের ধার! প্রাপ্ত হওয়! 

যায় না, ইহা? কথিত হইয়াছে (মুং' ৩২. ৩) কফঠ ২, 

৮১৯ ও ২২)। অধ্যাত্বশান্ত্রে উপনিষদ গ্রস্থাগির বিশেষ. 

মাহাত্বোর কারণও ইছাই। মনকে কি করিয়। একাগ্র 

করিবে, সে বিষয়ে প্রাচীনকালে 'ভারতবর্ধে জনে 

আলোচনা! হইয়া! পরিশেষে এই বিষয়ে (পাতঞ্জল ) ফোগ-: 

শান্তর নামক এক স্বতন্ত্র শান্ত্রই রচিত হইয়াছে । যে সকল 
বড় বড় খধি এই শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন, এবং স্বভাবতই 

ধাহাদের মন পবিত্র ও বিশাল ছিল, এইরূপ মহাত্মাগণ 

মনকে অন্তমুথ করিক়া' আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে অনুতূতি 
পাইয়ছিলেন, কিংব! সেই সম্বন্ধে তাহাদের শুদ্ধ ও শান্ত 

বুদ্ধির থে স্বুরণ হইয়াছিল তাহাই উপনিধদগ্রন্থে কথিত হই- 
যাছে। তাই, যে ফোন অধ্যান্ততত্বের নির্ণয় করণে এই 
শ্রতিগ্রন্থ সমূহে কথিত অনুভূতির শরণ গ্রহণ ভি আমাদের 
অন্য পন্থা নাই ( কঠ. ৪. ১) মনুষ্য কেবল স্বীয় তীক্ষবুদ্ধির 

দ্বারা এই আত্মপ্রতীভির পোষক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যুক্তি 
দেখাইতে পাসে) কিন্ত তক্সিবন্ধন মৃল-প্রত্তীতির প্রামা পা 

এতটুকুও ন্যনাধিক ছইতে পারে ন৷। তগবদ্গীত। স্বৃতি 
গ্রন্থের অস্তর্থত সত্য । কিন্তু এই বিষয়ে তাহার যোগ্যত। 

উপনিধদের সমানই স্বীকৃত হয় ইহ প্রথম প্রকরণে 
আরম্তেই বলিয্াছি। এতএব গীত! ও উপনিষদে প্রকৃতির 
অতীত এই অচিস্ত্য পদার্থ সম্বন্ধে ফি-কি সিদ্ধাত্ত কর 
হইয়াছে; এবং উহাদের কারণের অর্থাৎ শান্ত্রীতিতে 
উহাদের উপপত্তিপ্ন বিচার এই প্রকরণের শেষ দিকে কর! 
হুইয়াছে। (ক্রমশঃ) 

রাণাডের-স্থৃতি কথা । 
শগুদশ প/রচ্ছেদ। 

“করমালা” তালুকে পীড়া । 
২৬, ২৭, ২৮ ফেব্রারী ১৮৯১। 

( শ্জ্যোতিরিজ্ঞমাথ ঠাকুর কর্তৃক জনুধিত ) 
১৮৮৮ অন্ধে কলিকাত! ছইতে ফিরিয়া আসিলে, কধি-. 

বিভাগের স্পেশ্যাল জঙ্জ, ডাঃ পোলনের জারগায় ওঁর স্ারী 
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নিয়োগ হইল.। (বখন উদি এপিষ্টাট স্পেশ্যাল জজ, | চলে যেতে হয) দেইজনা তস্তের কাজটা -সাঘাঙা 
ছিলেন তখন ওর পুণা ও সাতার! এই ছই জেলার আদা-: 

লতের তৰাবধান করিতে হইত.। কিন্ত এখন পুণা সাতার! | 
নগর ও শোলাপুর এই চার জেলায় ভ্রমণ করিতে হইত ; 
বলিরা আট মাল ভ্রমণেই কাটিয়! ধাইত। তঙনুসারে 
আমর! ১৮৮৯ জানুয়ারী মাসে নগর জেলায় ভ্রমণ 
করিতে গেলাম। সমস্ত জেল! ভ্রমণ করিয়া শোলাপুর 

বৎসরে ২৬শে ফেব্রুয়ারীতে আদমন্থমারী হয়। সেই 

দিন এধিককার কাজ সারিয়! এবং শোলাপুর জেলার 

অন্তর্গত “করমাল1”তালুকে আফিস ও সমস্ত লোকজন 
রাখিয়া আমর! ছুই দিন পুণান্ন থাকিয়া! আসিব এইরূপ 
মতলব করিলাম এবং সেইজন্য নগর-জেলার কাজ তাড়া" 

তাড়ি মারিয়া! আমরা করমালায় আসিলাম। সেখানকার 
কাজ ছুই দিনে সারিয়। আফিস সমেত সমস্ত লোককে 

শোলাপুরে রওনা করিয়! দিয়া আমরা আদমনুমারীর জন্য 

পুণায় বাইব এরূপ উনি আমাকে বলিলেন ও স্থির করি- 

লেন ।সেই অনুসারে তারপর দিন সমস্ত সময় একটুও বিশ্রাম 
ন1 করিয়! রাত্রি পর্য্যস্ত কাজ করিলেন। সেইজন্য খাইতে 

উঠিতেও একটু দেরী হইয়া গেল। আহারান্তে সেইদিন 
পড়া গুনিলেন না । তারপর দিন সকালে নিত্যান্থুসারে 

উঠিয়! কোকে। পান করিয়া ভ্রমণে :বাহির হইলেন। এই 
ক্ষেপে, চিরপ্ীব সখুকে সঙ্গে লওয়া .হইয়াছিল। সে মোটে 

১* মাসের হওয়ার সকাল বেলাটঃ তার কাঁজেই আমাকে 

থাকিতে হইত । তথ্যপি হত শীত্ব সম্ভব মেই সব কাজ 

লারিয়া! গর হাড়ী ফিছ্সিবার পূর্বে, :পাঠের জন্য: আমাকে 
প্রস্তত থাকিতে হইত) কারখ :লকাল বেলান্ন উনি ৮টা, 

স্টার লমর বাড়ী আলিলে পপ, ইংক্সেজী পাঠের জন্য ঘণ্টা 
জেড়েক পাওয়া! যাইত! কোনদিন আমার নিজের কাজ 
লারিতে জা! পারিলে, সেই দিনটা বৃখায়. বাইত, এবং তার- 

' বকধই হয়ে থাকে” এই কথান্ব উনি বলিলেন: "একেইত' 

দেরী হয়ে গেছে, কখ! কয়ে আর লময় নষ্ট কোঁরে। মা, 
৷ পড়ে নেও । “কিন্ত গ্রথদদে আমাকে একটু চিনি এনে 

দেও। তারপর আঘস কর। তোমর! যেক়ে মানুষ, 

| আমাদের পুরুষদের কাজের খোঁজখৰরে তোমাদের দরকার 

ফি?” আঘমি বলিলাম, “বটেই ভ1 আমাদের খোঁজ 
জেলার আদিতে আমাদের দেড়মাস লাগিল। এই! খবরে দরকার নেই? খোঁজখবর নেবার মত কাজই যা 

কি আছে? এই তালুকের আদালতে যতটা ফাজ 
সবজজ. করেন, ততটা কাজ আমর! মেয়েমানুষরাও করতে 

পারি।” এই কথায় উনি হাসিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন,-- 
"আজ সবজজদের উপর তোমার গদা! উঠিয়েছ কেন? 

কাজ কম করা কিংবা বেশী করা--সে লোকের গ্বতাবের 

উপর নির্ভর করে ; কিন্তু তীরা যে কাজ করেন তা গুরু. 
তর কাজ নযর়--এ তোমায় কিসের থেকে মনে হল ?*. 

আমি বলিলাম, “কাজের গুরুত্ব কে অন্বীকার করচে? 

কিষ্ক সেই কাজের গুরুত্ব কতটা তার অন্থভব করেন 

আমাদের এই ভ্রমণের সময়েই তা আমর! প্রত্যক্ষ দেখতে 
পাই। সরকার বাহাছুর গুদের নির্দিষ্ট বেতন ন! দিয়ে, 

হদি উত্তম ম্ধাম অধম এইকপ কাজ অনুসারে কমিশনের 
ব্যবস্থা করতেন তাহলে এর £চেয়ে অধিক হত ও শ্রমের 

সহিত কাজ করা হত; তাছাড়া গরীব বাদীপক্গেয় 

লোকদের অকারণে এখনকার মতো! আপীল করবার জন্য 

খর্চা হত নাঁ। কিন্তু একি! আমি রথ! কইতে. কইতে 
আবার কখ! একেবারেই ভূলে গিয়েছি!” এইরূপ বলিয়া 

আদ| চিনি -মিশাইয়! দিয়া পড়িতে বলিলাম । এই সময়- 

কার পড়িরার অংশে তারার বৈধব্য অবস্থা! ও তাহার 

বাপ-মায়ের মনের বিছ্বলতার বর্ণনা পাঠ করিবার লময় 

আমার মন থারাঁপ হইল, আমার যেন বুক ফাটিস্বা যাইতে 

লাগিল.। এবং এই মনেন্প আবেগের দরুন পড়া বন্ধ করিতে 

পরুদিজ জাড়। ওয় কাছে পড়িবার আর সুযোগ হইত না); হইল। তাহার পর, বিধবাদের পোচনীয় অবস্থার কথ 

ভাই, পারত-পক্ষে :আমি সময় নষ্ট হইতে দিতাম না. ) আমি এইরূপ বলিতে লাগিলাম ১ আমাদের সমাজে 

ঠিক সময়ে প্রত্তত থাফিতাম। এই সমস্থ আমি যেডোজ- 

টেলারের “তারা” নামক পুস্তক পড়িতে লইয়াছিলাম। । 

সেইদিন উন বাহির হইতে ফিরিয়া আসিতে ন্টা রাঙ্গিয় 

গিয়াছিল। আমি পুস্তক, খাতা ও পেনসিল লইয়া অপেক্ষ! 

কোন কোন রীতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর 'ও মারাত্মক ) তার ফল 

দিন দিন লোকের উপর ফল্চে এবং অত্যন্ত অ্নিত হচ্ছে 

এ কথা! খন লোকে বুঝবে তখনই ডাল হবে । এখন 

না বুঝুব, আত্তে আব্মে ক্রমশঃ বুখধে” ইত্যাদি কথ 

করিতেছিলাম। উনি বাড়ী আসিলে পর আমি সহজ- | ঘখন আমি গভীরভাবে ও আগ্রহের সহিভ বলিতেছিলাম, 

তাবে রলিলাম। “আজ ভ্রমণের জন্য রেশী সময় দিয়া- | তখন উনি বলিলেন,-_+আঞ্জ পথেই আমার শরীর খারাপ 

ছিলে? এই তালুকের কাজ কি কমমনে হয়? এটা 

নৃত্তন ছোলা-ফসলের সময় গ্রামের লোকদের 'এখন খুব 

গর্জ ; সেখানে যুনসেফদের নানাপ্রকার আন্থুরোধ উপরোধ 

করে; এই অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করতে ন! পেরে 

নিরুপায় হয়ে ২টার সময় আদালৎ বন্ধ করে মুনযেফদের 

হয়েছিল ও পেট কামড়চ্ছিল”্। আমি ছিড্াসা করিলাম 

“কেন বল দেখি? আজ সকাবে দাস্ত সাফহয় নিকি? 

রাজে কি ভাল ঘুম হয় নি1 কালরাজ্রে সেই যে ঘুমিয়ে 

ছিলুম তারপর একেবারে ভোরে উঠ$লুম। আমিই প্রথষে 

জেগেছিনু । *সখুও* সারারাতরে একবারও ওঠে নি” 



৩৩৮ তম্বব্যোধনা পাত্রকা ১০ কচ জগ 

উনি বলিলেন-_“সখুঃ' ওঠেনি বলেই তোমাকে আমি | আমি আযাদের শিরেনতান্নারকে. বলিলাম “ভুমি মামূলেদারের 

লাগাই নি। গভ হুই তিন' রাজি তার চোখের মদ | কাছে গিয়া দেখা কর এবং ওর অন্ধের এই সমস্ত বিক 
তোমাকে জাগৃতে হয়েছিল, তাই কাল তোমার বোধ ৷ রগ জানিয়ে, প্অনু্রহ করে আজকের রাত্রিট! ডাক্তারকে 

হয় খুব ঘুম পেয়েছিল। এতে তয় পাবার কোন কারণ । আমাদের এখানে রেখে দিন,--তার বদলে আফিসের ছই 
নেই । রাত্রে আমার বেশ ঘুষ হয়েছিল । আশপাশের ৰ জন কেরানীকে কাজের জন্য আপনার এখানে পাঠাচ্চি* 

হাওয়া খারাপ হবার কোন আশঙ্কা নেই? তা ছাড়া, এই কথা আমার নাম করে মামূলেদারকে বোলো! । এই 
আমন যে জল পান করি ত] ফুটিয়ে ফিপ্টর করে তবে পান কথা বলিয়া আমি তিতরে পর্দার মধ্যে আসিলাম ; আসির! 

করি। তখন এরূপ কোন সংশয়ের কারণ নেই । কিন্তু ূ দেখি ওর শরীরের অবস্থ। যেরূপ তাহাতে ভাবনা হুইবায় 

আজ আমার শরীর ত রকমই খারাপ হয়েছে সতা 1 | কথা? মুখের তাব বদলিয়া গিয়াছে। গ! দিয়া! ঘাম ছুটি- 

আমি বপিলাম, »তাহলে হয় ত ঠাণ্ডা লেগে থাক্বে। | তেছে, হাতের পাঞ্জ। ও নখ. একেবারে কালে হুইয়। 

চিনির উপর কয়েক ফোটা পুদিনা ও আমের রস দিচ্চি ও ! গিয়াছে। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া আমার বুক একেবারে 

খাদার রস জাল দিয়ে আন্চি ভাতে অন্থখটা কমে যাবে ।” | দমিয়া গেল? আমার খুবই তাবন! ও তয় হইল) আমার 
এইরূপ বলিয়া আমি উঠিলাম এবং অনেকক্ষণ পরে এই, এই ভাবটা ওর চখে না পড়ে এইজন্য সমস্ত দিন জোর 
গই জিনিস তৈয়ারী করিয়া! লইয়। আমিলাম। তখন | করিয়! ধৈর্য ধরিয়! রছিলাম ) ইতি মধ্যে ডাক্তার আসি- 

পঙ্গ! লাগাল হইয়াছিল, পর্দার ভিতর হইতে উনি ফিরিয়! লেন। আমি অত্যন্ত তর পাইর! বলিলাম ; কিমের সিলে দেখিলাম বেন পূর্বাপেক্ষা আরও হর্ষ লাক | নাহ হছে না পুন্রায় ডাক্তার বিশ্রামজীকে তার করচি। 

হইয়া! পড়িয়াছেন। আমার তৈরী সেই ছই ওধধ খাওয়া. তিনি কাল সকালে চিনতে 
ইয়া দিলাম এবং রবারের থলিয়! গরম জলে ভরিয়া তাহা এই অবস্থার আমাকে ছেড়ে বেও ন। আমি মাদূলে- 
দিক পেটে শেক দিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই ভাল বোধ ? দারকে এই কথা বলে পাঠিয়েছি, যে কাজের জনা তোমার 
হইল না। তখন আমি ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম। ! বদলে ছইজন কেরাণী পাঠানে। হয়েছে" । এইরূপ বলিয়। 

তিনি আসির| হিং, মউরী ও পেপরমেন্টের আরক একক্র আমি পুধার ডাকার বিশামজীকে ও আমার ননকে তার 

এই বলি সপফোপারলিনের একটা বড় ক্র পেটে সেক চু” ভাই খোড়ার গাড়ী করি নান আগাশাকে পাঠা 
দিবার জনা পাঠাই্রা দিলেন। “ভাত -দিও না, চাল | ইলাম, এবং তাকে বলিলাম ১ টান ্টশানেই 
ভেজে” তার কথ কিংবা সাবুদান! জলে সিদ্ধ করে' তাতে ; থাক্বে ও ভোর চাব্টের সময়, ডাঃ বিশ্রামজী ও আমার 

একটু লবণ মিশিয়ে পান করতে দেও । ছুধ দিও না।”-- | নস শী নিয়ে আস্বে। ( ক্রমশঃ ) 

এইরূপ ওধধ, শেক্ ও পথ্য চলিতে লাগিল । আমাদের | 

বাড়ীর আমি ছাড়া আর কেহই ছিল না। তথাপি আমা- শোক-সংবা্দ | 

দের আফিসের সমস্ত লোক কাছে দাঁড়াইয়া! থাকিত। প্রীমতী মাধুরী দত্ত__ামরা শোকসবপ্ 
এই সব লোক অধীন বলেই যে কাজ করিত তাহা! নহে। এ যা | চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে মদনমিত্রের লেন নিবাপী 
$র উপর তাদের যে ভক্তি ও ভালরাসা ছিল তাহার দরুন | শ্রীযুক্ত কালীনারাযণ স্বায় মহাঁশবের দৌহছিতী প্রীমতী 
এই সৰ লোক তৎপরতার সহিত কাজ করিত । ওঁষধো | মাধুর] দত্ত গত ১৬৪ ফান্তন তারিখে পরলোক গমন 
পচারের প্রয়োগ সন্বেও পীড়ার কিছুই স্াস হইল না । ! কারয়াছেন। ঈশ্বর তাহার আত্মাকে শাণ্তিময় ক্রোড়ে 
চার পাচ মিনিটের পর আবার পীড়াটা স্থরু হইল। অপ- আশ্রয় দিন এবং শোকগ্রস্ত আত্মীয়গণকে শাস্তি প্রদান 
রাহ প্রায় তিন চারিট। বাজিয়া গেল, তখনও আমাদের | করুন। ইহার মাতা শ্রীমতী সরোধিনী দত্ত তদীয় 
আফিসের কর্মচারীদের গান কিংবা আহার হয় নাই। | কন্যার স্থৃতিকল্পে আইদব্রদ্সম।জে ৫২ টাকা দান 
“সখু' খুব ছোট, এক বছরের ও হয় নাই। আমাদের | করিয়াছেন: 

অ্রহএওকের) (গর ৭৩ একক 

শিরেস্তাদার বাহিরে বাহিরে খুকীকে দাইয়ের ছুধ খাওয়া- ূ সপ 
ইয়। সাম্পাইতেছিল, আমার কাছে আসিতে দিত ন!। 
আমার ব্যাকুলতার দরুন সখুকে আমার মনে পড়েনি ূ প্রাপ্তি স্বীকার | 
বলিলেও অতুক্তি হয় না। তিনটে পর্যন্ত ডাক্তার বসিয়। 
ৰ ) তারপর তিনি আহার করিতে গেলেন )। | 
৪ রা আমি একবার সন্ধ্যাকালে ৭ আর ূ ১৪২ নং বারাণসী ঘোধের ফ্রী নিবাসী শ্রুযুক নরেজ্্নাথ 

কেন্ত রাত্রি ৮্টার পর আদমস্থমারীর কাজে নিযুক্ত ঘোষ মহাশয় আদিব্রাম্ষষমাজে ১*২ টাক দান, 

থাকতে হবে বলে আমি আসূতে পার্ব না” এইবপ বলিয়া করিয়াছ্েন। | 

তিনি চলিয়া গেলেন । কিন্তু আমার বড়ই ভাবন! ইইল। | পাল 

আমরা রুতদ্ঞতা সহকারে স্বাকার কারতেছি যে, 



চেঞ্জ, ১৮৪৬ 
৩৩৯ 

১৮৪০ শকের ৪ঠ। ফাল্গুন দিবসের অধ্যক্ষভাঁর কার্য্যবিবরণ। 
গছ ১ল ফান্তন বৃহস্পতিবার দিবমের আহ্বান অন্থসারে | ১৮৪১ শকের জন্য কম্মচারা নিয়োগ । 

মহধি দেবেন্দ্রনা:থর ৬ নম্বর ত্বারকানাথ ঠাকুরের গলিস্থিত 

ভবনের দালানে 8ঠ1 ফান্ন রবিবার অধ্যক্চদভার অধিবেশন সভাপতি 

হইঙ্গাছিল। মাননীয় শ্ীুকক আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় শ্রীযুক্ত সতোক্্রনাথ ঠাকুর 

সভাপতির আপন গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মাননীয় জষ্িস শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী । 

ঠাকুর,স্রীযুক্ত শিতিক মল্লিক এবং যুক্ত চন্তামণি চট্টো- সম্পাদক 

পারধ্যায় অনুস্থতার কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রযুক ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তবনিধি । 

উপস্থিত সভ্য । সহকারী সম্পাদক 

শ্রীয়ুক আশুতোষ চৌধুরী । শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চ্টেপাধ্যায় বি-এল। 

“ কিতীজআনাথ ঠাকুর । তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক 
““ নরেন্দ্রণাথ ঘে!ষ। কলেকগঙালা 

সা গা মা বত 
অধ্যক্ষ “ পাঁচে গোপাল মলিক। 

১। আদিব্রাদমাজের পরম স্ুহৎ ৬শরৎ চক 
চৌধুবীর পরলোকগমন বিক্াপিত হইল । 

স্থির হইল-_তাহছার পরলোকগমনে আদিত্রাঙ্গ-. 
সমাজ একজন বিশেষ বন্ধ হারাই । তাহার পরিবার- | ৪ । , চিন্তাষনি চট্টেপাধ্যার । 

বর্দকে সমাজের সমব্দেনা জানানে। হউক । 
২। শ্রীযুক ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুরের, প্রপ্তাবে এবং (কপিকাত! ও প্রান্তবসী) 

আমুজ্ঞ কেদার নাথ দালগুণ্ডের সমর্থনে শ্রীযুক্ত যোগেশ | ৫1 » সুধীজ্নাথ ঠাকুর 

চঞ্জ চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত ন্ুরেশ চন্ত্র চৌধুরী সব্বপন্মতি- | ৬) ৮৮ খতেক্্নাথ ঠাকুর 

ক্রমে আগামী বৎসরের জন্য অধ্যক্ষপভার সভ্যবূপে | ৭1 £% সিদ্ধিনাথ চটোপাধ্যায় 

(স্বপদে বা 63:0$1019 ) 

১। শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 
২। ১১ আশুতোষ চৌধুরী 
৩1 ১, ক্ষিতীজ্নাথ ঠাকুর 

গৃহীত হইলেন । ৮8, কের্দারনাথ দাস-গুপু 
৯) ১, নরেক্ছরনাথ ঘোষ 

৩ 
রর ক লি াছদানিক ০ ১০। » ডাক্তারজ্ঞানেন্্রলাল গগ্ত 

21885515 ১১। পাচুগোপাগ মাল্লক 
সম্পাদক ষচাশরের নানা কার্ষ্যের ঝঞ্চাটে ১৩২৫ | ১২। শামুক সিতিকঠ মল্লিক 

সনের বঞ্জেট উপান্থৃত করিতে পার হায় নাই। ১০২৬ [১৩ ,, খগেনম্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
লনেয় বজেট এক খণ্ড করিয়। অধ্যক্ষদিগের নিকটপাঠানে। | ১৪। রান বাছাছুর যু স্রেশচন্্র সিংহ বল্যাশব 

হইয়াচছে। দ্বির হইল-- ১৫। রায় বাছাহপ্ন শামুক চুণালাল বন্ধু 
(ক) ১৩২৬ সালের আনুমানিক আয়বায় গৃহীত | ১৬। শ্রীযুক্ত শ্যামলাপ সরকার 

হউক । রর ১৭। ১১ যোগেন্ত্রনাথ শরোমশি 

(খ) বদ্ধমান আাক্ষলমাজের খাজান। দিয়া উহ্থাকে ূ ১৮। ৮ নির্শাপচন্দ্র বড়াল 

আদিলমাজের অধীনে পূর্বের ন্যার রাখা! হউক । |৯১৯। 5, হপিপদ ভ্রিবেদী 
€(গ) কালন! ব্রাঙ্গলমাজের দিল করির়! দিয়! | ২*। ডাক্কার শীযুক্ত উপেশ্্নাথ চৌধুরী 

উহ]র যথারীতি খালান। দিয়! উহাকে আদিসমাজের | ২১। শ্রীযুঞ্ তুলসা দাস দত | 
তত্বাবধানে আনা হউক । . ২২। মহামহোপাধ্যার জীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদা (ভূষণ 

৪। আদিরব্রাহ্মাসমার্জের ( ১৮৩৭-৩৯ ব্রেবার্ষিক ২৩। ন্ায়সাঠেৰ ৰং বানিকলাগ পায় 

কার্ধ্যবিবরণ অ।লোচিভ হইল । ২৪। ড। কার ৪ গঙ্গাপর বন্দোপাধ্যায় 

এহ বিবরণ ইতিপুক্রেই অধ্যক্ষগণের নিকট পাঠানো রে হী রা 21882 
হথয়াছিল এব. গঠ ফাল্তন মাসের তত্ববোধিনী পত্রিকাও | ২৬। ভরিযু্ত বিন) মল্লিক 
তঙ্থা প্রকাশিত হইয়াছিল। ২৭। ৮১ চারুচজ্্র বন্দোপাধ্যায় 

সির হহল-এই বিবরণ গৃহীত হউক । ২৮।  » যোগেশজ্ত্র চৌধুরা 
| ২৭। ৯» স্ুরেশচন্দ্র চৌধুরী 

৫ ১৩২৬ সনের জন্য অধাক্ষসভা সংগঠন ( মফঃম্থলের সত্য) 
ও কর্মচারী নিয়োগ আলোচিত হইল। 11৩০1. জীধুক্ত কালীগ্রনন্ধ বিশ্বাস--ধারব!র 

শ্থুর হহল-_নিমলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বৎসরের ; ৩১1 ১ উপেন্দ্রনাথ সেন+-গৌছাঁটি 

জন্য আঁদিব্বাক্গলমাজের কার্ধা নির্বাহ জন্য, যথা, লখিছ চ্ ৩২। ৪, জ্ঞানাতিরাম বড়, য়) গোৌহাট.. 

পদে নিযুক্ত হছুলেন । পুননিয়োগ না হওসা পধ্যন্ক | % রাজগোপাল চারিয়র-_বীর; সম 

ইহাক্সাই স্থায়ী খাকবেন। টি ৩৪। », সত্যেজ্জ মোহন চৌধুরী--স্রপুর 
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৩৫ 1 রাজেজনাথ বনু"-বৈদাযনাথ দেওঘর 
2৬ | চণ্ডীচরণ রার-চৌধুয়ী--রংপুর 
৭ | যোগেক্জনাথ মুখোপাধ্যায়--চট্টগ্রাথ |. 

৬। ১৩২৫ সালের ৬ই ভাদ্র ত্রাঙ্গসশ্মিলন 
উপলাক্ষ ব্যয় আলোচিত হইল। 

এইই উপলক্ষে মোট ৫৮ খরচ হইয়াছে । কাম 

মোছন লাধব্রেরীর হল পাইবার কথ। ছিল, কিন্ত 
তা ন। পাগযয়াতে সিটিকলেজ ছলে সম্মিলন হইয়াছিল । 
এইই সম্মিলনকে হ্বামী অনুষ্ঠান কারবায় চে! ছই- 
তেছে। ূ 

স্থির হইল-_-গত ৬ই তাদ্রের ক্রাঞ্গসম্মিলন উপলক্ষে 
৫৮1৯ ব্যয় অনুমোদিত হটক। ৰ 

৭। আদিত্রক্ষসমাজের বর্তমান গৃহ বিক্রু- 
য়ের প্রস্তাব আলোচিত হইল। 

মাননীয় জট্টিস্ ও আদিসমাজের অনাতর সভাপতি 
পযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী প্রত্মাব করেন যে আদি- 
সমাজের বপ্তমান উপাসনাস্থল লোকলংগ্রহ প্রভৃতির পক্ষে 
বিশেষ সুবিধাজনক নহে, সেই কারণে ইহ! বিক্রয় 
করিয়। অন্য কোন সুবিধামত স্থলে ইচাকে স্থানান্তরিত 
করা উচত। দেখা গিয়াছিল যে ইহার মূলা প্রায় 
এক লক্ষ টাকার কাছাকাছি উঠিতে পারে। সেই টাকা: 
দায়! অন্য ভূমি কর্ম ও বাটা নির্দাণ হইতে পায়ে। 
অধ্ক্ষল্ভী এবিষয়ে অনুমোদন করিলে বলের সহিত 
একার্ধেয নাম! যায়। টি 

স্থির হইল _বর্তধান ব্রাক্ষমমাজ গৃহ বিক্রয় করিরা 
হি স্থানে গমী ক্রয় করিয়া! নূতন গৃঠ নির্মাণ কর! 
হউক । এবিবয়ের ভার সভাপতি জীবুক আশুতোন 
চৌধুরী মহাশয়ের উপর দেওয়! হউক । 

৮। ব্রাঙ্ষামাজের একটী সম্মিলিত লমিতি 
স্থাপনের প্রস্তাব আলোচিত হইল । 

স্বাঙ্ধাসমাজের শাখাবিভাগেযর় কারণে ত্রাঙ্ছলধাজ 
বে দুর্বল হুইয়। পড়িয়াছে ও পড়িতেছে লে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। প্রস্তাবটা এই যেত্রাঙ্ধসমাছের তিন শাখ! হইতে 
ভিন ভিন জন করিনা প্রতিনিধি লইন্স! একচী সম্মিলিত 
মম্িতি প্বংপন করা হউক; সেই সমিতিতে ভ্তাক্ষ- 
সদাজের উদ্নতিকল্পে সকল প্রকার উপযুক্ত বিষয় উপস্থিত 
কর] মাইতে পািবে। - কিন্তু কোন বিষয়ে বিরাদ বিষ 
স্বাদের হৃরপাত ₹ইগেই তাহার আলোচনা, বন্ধ, করি! 
দেওয়! হুইবে। এট বীণমস্ত্রের উপর সমিতিস্থাপন 
অধ্যক্ষসভার অনুযোদিত হইলে, অন্যান্য শাখার নিকটে 
গ্রন্তাব উপশ্বিঠ কর! হইবে। 

স্থির হইল--য ভাবে সাম্মলিত সমিতি স্থাগনেয় 
প্রস্তাব কর! হুইয়!ছে, সেই মর্শে প্রস্তাব গীত, হউক। 

৯। শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র চৌধুরীকে সাহায্য! 
স্বরূপে গত আধাঢ় মাস হইতে প্রতি মাসে অনধিক ৷ 
১*২ ট্রাক! সাহাব/দানের প্রস্তাব আলোচিত হইল।. 

সপ শি ৩. আপ পচ পর ৮০ আর - সপ 

সা শি ৩ 

পা আপ 

১৯ ক, ৪ ভাগ 

আপাতত ইহাকে সমাজের বগ্রালন্ধের ভার দিলে চলিতে 
পারে। ইহ! বাতীত সম্ভব হইলে তবযোধিনী পন্ধিকার 
৭৫ বৎসরের বিষয়শ্চী ইঞ্ছার খায়া করাই! লইথার 
ইচ্ছা আছে। 

স্থির হইল-_-জীযুর নুরেশচতা চৌধুরীকে সমাজ 
হইতে আগামী বর্ষ হইতে আপাতত মাসিক ১০২ টাকা 
সাহাধ্য কর! হউক । 

৯০। কটকপ্রবানী শ্রীযুক্ত কুমুদনাখ চট্টো- 
পাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ১৩২৪ সালের 
২২ শে মাঘ তারিখের পত্র আলোচিত হইল। 

ঠিনি বলেন যে কটকের “তদ্লোকগণের আঙি- 
স্রাঙ্মমমাজ সম্বন্ধে অধিকতর উৎসাহ, অত £ব অতি শীষ 
আমাকে কটক আদিব্রাঙ্ষলমাজজে শনিবারে উপালন। 
করতে অন্থমতি প্রদান করুন এবং এখানকার সম্পাদক 
মহাশয়কে পত্র প্রদান করুন ইহাই আমার প্রাথথন। |” 

স্থির হইল-_শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রার্থনা 
অন্থ্যাযী কটক ব্রাচ্ধমমাজে আাদিত্রাঙ্গলমাজের পক্ষে 
উপাসনা করিবার অধিকার দেওয়। হউক এবং 
এ বিষয়ে তখাকার সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লেখ! হউক । 

১১। আদিত্রাহ্মসমাজজ মেডিক্যাল মিশন অন্বস্ধে 
অন্যতর টা জীবুক্ দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভি- 
মত আলোচিত হইকা। 

গত শ্রাবণ মাল অবধি আনিত্রাঙ্মসমাজের তত্বাবধাহে 
একটী মেডিকাাল মিশন খোল! হইয়াছে । ইহার যাহাছে 
সমাগত্ত রোগীগণকে বিনামূল্যে ছোমি গপ্যাধিমতে চিকি- 
ৎস। ফর| হয় এবং ধতধ প্রদান করা হয়। ইরষ্টভীডের হলে 
ইহার উপর সমাঞ্েয় অর্থ ব্যয় করা যাইতে পায়ে কিন! 
তন্িবয়ে মতভেদ হগত্বাতে অন্যতর উট উযুক ছিপেন্ত- 
নাথ ঠাকুর মেডিক্যাল মিশন খুলিবার পক্ষে মত দিয় 
সম্পাদক এ্ীদুক ক্ষিন্বীজ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিযাছেন-_ 

“আমি তোমার প্রস্তাবে মত দিতেছি কিন্ত বমাজের 
টাকা ব্যয় না করিয়া আলাদ। একটা (৪00 খুলিলে ভাগ 
হয়, ভাতে আমরাও বথাসাধা দিব। 000০0 ভিন 
বাড়ীতে কোন 7১8090$ রাখার ব্যবস্থা ন। হয় ।” 

এই হিশবের দ্বব্যবন্থা করিবার জন্য একটী কযিষ্ট 
ক্লে ভাল হর়। 

স্থির হইল _জাগিত্রাক্ষলমাজ মেডিক্যাল মিশন 
আপাতত যে ভাবে চলিতেছে সেই ভাবে পরিচাণিজ্জ 
হউক । 

১২। - বগুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস- 
গুপ্ত এবং ধারবারপ্রবালী শ্রীযুক্ত কালী প্রসঙ্গ 
বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়ের প্রচ্ারমণ্ডলী সংস্থাপন বিষয়ক 
প্রস্তাব আলোচিত হইল। 

স্থির হইল--পত্রখানি অধ্ক্ষগাণের নিকট প্রচার 
| হউক। 

১৩। ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত মতীশচন্র ঘোষের 
ইনি বেদান্তবিষরক শেষ পরীক্ষার জনা গ্রন্থ; ১৩২৪ সালের ১৭ই মাথের পত্র আলোচিত হইল । 

ঘইতেছেন। ইহার চর নির্দল। উলি বয্োোনধ। 
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে সমাজের আচার্য ও প্রচ।রঞ্চ 
কার্ষোর কপফোগী হইধেন ঝলিরা মলে হস 

_ পত্রখানি নিয়ে উদ হইল-_ 
"আমি একগব ১ রা, ্রাক্ধ বাহিত ০ 

প্রগনী। 



চৈ ৮৮৪, অধ্যঞ্চনভাঁর কর্য্যবিবরণ ৩৪১ 
গত বৎসর &ক *আ্রাজধর্শ'। গ্রন্থ বছ সংখ্যক ভ্রয় 

করিয়াছি । ইছাকে ব্রাঙ্গদের বাইবেল ব! গীতার মত হনে 
করি । ইহা প্রত্যেক আদ্গধর্শানুয়াগী নাাকিরই দৈনিক 
পাঠা হওয়া! উচিত । 

কিন্ত ইহার বর্তমান আকার তাহার অন্তরায় । “বাক্ষ- 

ধর্দ'ঃ পুস্তকখান1 ইংয়েজি পকেট এডিসন 'বাইবেল, 
“প্রেয়ার বুক আর্যমিশন “গীতা” সার রবীন্নাথের 
'লান্তিনিকেতনের উপদেশ অথবা “'অন্ধনঙ্গীত'* পুস্তকের 
আকার হইলে স্ৃবিধ। হয়। ইহার আকার বৃহৎ হও 
সুবিধাজনক নছে। পাতলা কাগ্গ ও ক্ষুত্র অক্ষরে মুদ্রিত 
হইলে, মৃল্যও সুলভ করা যাইতে পারে। মূলা বাহাই 
হউক কাগজ পাঁতল! ৪ আকার ক্ষুদ্র হওয়া অতি 
আবশ্যক । 

আশী করি নুন্তধন লংস্ষরণ সময় আমার প্রপ্তাধন! 
বিবেচিত হইবে। 

আমি আগামী মাঘোৎসবের দময় ৯* খান! ক্র 
করিব ।+ 

নূতন সংস্করণের ত্রাঙ্গধর্ণ রয়াল ১৬ পেতী আকারে 
ছাপা হইতেছে ইহা! পকফেটসংন্কর়ণ বাইবেলের মার 
ব্যবছত ইবে আশা! কর যায়। 

' স্থির হইল- পত্রলেখককে লেখা হউক হে ত্রাক্ষ- 
ধর্শের পকেট সংস্করণ ছাপা হইতেছে। | 

১৪ । হুগলি পাওয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্তরকুমার 
ছাসগুপ্ডের বাধিক ১২ টাকায় পত্রিক! প্রাপ্তির জন্য 

১৯১৮ সালের ওর! মার্চের পত্র আলোচিত হইল । 
ইনি বনূদিনের গ্রহক। চক্ষে দেখিতে পানন। ! 

কলিয়! পত্রিকা বন্ধ করেন। কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন 
যে_প্পড়িয়! শুনাইবার লোক আছে, আমি বার্ধিক 
ভাকমাণুল স্বরূপ ১২ এক টাক! দিব।* 
স্থির হইল--ললীযুক্ত চঞ্জকুমার দাঁসগুগ্তকে বাধিক 
১৯ টাকার তব্ববোধিনী পত্রিক! দেওয়া চউক । 

১৫। মহধিদেবের বিবৃত প্জ্ঞান ও ধর্শের 

উন্নতি”্র শ্বত্ব আনিত্রাঙ্মমমাজে দানের প্রস্তাব 

আলোচিত হইল। 

উু্ত ক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর ইহার শ্বস্বাধিফান্ী। 
তিনি এই সর্থে তাহার স্বত্ব সমাজে প্রদান করিতে 

গ্রস্তত আছেন যে “উক্ত গ্রন্থের এক লংখ্করণ ছুরাইন। 

গেলেই পক্সবর্তী এক বংপরের যধ্যে অন্তত ৫০ শত 

কাঁপির একটা সংস্করণ সমাজের ব্যয়ে প্রকাশ করা 

হইবে, এবং প্রতি বৎসরের শেষে ইহার ছিসাব তত্ব- 

যোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করা হইবে। এই সর্তের 

অন্যথ] হইলে উার স্বত্ব তাহারই নিজস্ব থাকিবে ।* 

স্থির হইল-_-জ্ঞান ও ধর্দের এক খণ্ড সভাপতি 

ষহাশগ্জের নিকট প্রেরিত হউক এবং আগামী অধিবেশনে 
তাহার মতামত সহ প্রস্তাব পুনরায্স উপস্থিত কর হউক । 

১৬। ঢাকানিবাসী শ্রীযুস্ত অবিনাশচন্ গুপ্ত 
মহাশয়ের নবকুমার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের লাই” 
স্রেরীর জন্য আদিত্রাঙ্গসমাজের প্রকাশিত পুস্তক 
বিনামূল্যে প্রার্থনা করিয়! ১৩২৪ সালের 841 

মানের পত্র জালোচিত হইল । প্র 

অবিনাশ বাবু গাছার শিক্ষাসমাচার পত্রে তন্ব- 
বোধিনী পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে প্রকাশ করিয়! 
আমাদের কতঙ্ঞত| সাজন হইয়াছেন । আদিসমাজের 
যে সকল পুস্তক দেওয়া যাইতে পারে লেগুপেত এক এক 
খণ্ড প্রদান করিলে উপযুক্তরূপেই রঙা প্রকাশ করা 
হয়। 

- স্থির হইল--যে সকল পুস্তক বিমামূলযে বা! অল্প- 
মূল্যে দেওয়! সপ্তব সেগুলি সেইন্দপ মূলো দেওয়! হউক । 

১৭। পণ্ডিত শীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর নিকট 
প্রাপ্যের বাবস্থ। বিষয়ে তাহার ১৯১৮ লালের ৩র! 
এপ্রিলের পত্র আলোচিত হইল। 

পত্রের অংশ নিম্নে উদ্ধত ছইল-. 
“সবিনয় নিব্দেন-_. 

আমার মিপিনা প্রক্জ ছাপ! সম্বন্ধে আমার মিকট 
আপনাদের যে পাওন! আছে, তদ্িযয়ে আমি এইরূপ 
প্রস্তাব করিতেছি-- 

এ পর্য্যন্ত বে অংশ ছাপা হইয়াছে বা হইবে, তাহার 
খয়চ আমি কিছু দিব ন। 
এই ও ইঞ্ছার পরবর্তী অংশ সমস্তই আমি সমাজের হত্তে 

অর্পণ করিব, সমাজ ইহা প্রকাশ করিয়। বিক্রম করিবেন 
হাঁপ! প্রভৃতি ইছার প্রকাশ ও প্রচার বাধতে সমা- 

জের ধাহা বায় হইবে, পুস্তক বিক্রয়ের আয়ে তাহ। উঠি! 
গেলে, লাতের অংশ সমাজ ও আমার যধ্যে অর্ছেক 
হুইবে। আপনার! এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলে জনু- 
গৃহীত হইব ।” 

স্থির ছইল-_পণ্ডিত যুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর প্রন্তাৰ 
গৃধীত হউক । 
১৮। মাদ্রাজের গ্যুক্ত পি, এল নারায়ণের পত্র । 

তিনি তত্ববোধিনী পত্রিক। বিনাম্ুলেঃ প্রার্থন। করিয়া" 
ছেন। এবং মহরধিদেবের আদ্ষধর্্থ ব্যাখ্যযনের তেলে 
ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের কন্ুুমতি প্রার্থণ। করিয়াছেন । 

স্থির হুইল--ইযুক পি, এল নারারণের প্রত্যাব 
গৃহীত হউক। 

১৯। পতিসর ঠাকুর কাছায়ীর জেনায়েছ 
ম্যানেজার যুক্ত নগেন্জরনাথ রায় চেঁধুরীর পতিসর 
মহধি ইনগ্রিটিউটের বেঙনের বিল ছাপা সম্বন্ধে 
১৩২৫ মালের ১৪ই আস্টিন তারিখের পত্র আলো।- 

চিত হছইল। তিনি উত্তপত্রে লিখিয়াছেন থে-_ 
কোন্ অডারে ছাপ! হইয়াছে, তাহ! মধু বাবু ১৩২০ 

সালের ২১ শে মাথের পঞ্জে জানিতে চাছেন। উ্ 

পত্রের উত্তরে ৩৭ শে মাঘ ৮৯ নং পথে অর্ডারের বিষয় 
জানান ছয়। ৩০ শেমাধ মধু বাবু পেফান লই এখান 
হইতে চলিয়! বাওয়ায় লে সময়ে জানকী বাবুর উপর 
কার্ধ্যভার থাকে । তিনি উদ্ত ৮৯ নং পঙ পাইপ বখ। 
সময়ে রলিদ বছিগুণি না পাঠামে এক্ষণে জার তাহ! 
কোন প্রয়োজনে লাগিবে না, সৃতরাং উচ্ছার মূল্য 
দেঞুয়। হইবে লগ! বলির হিজেন বাবুকে লিখেন। 

তাহার পর আমি ও জানকী বাতু কয়েক খার ছলিকাতা 
গেলে উক্ত টাক! ন! পাইলে তাহার গও হয় -বলিয়। 

 দিজেন খাযু কাছুত্ি দিনতি করেদ। অদঙগত রূপে 



৩৪২ 
টাক! দেওয়া ধাংতে পারে না বলির! ঠাহাকে প্রত্যেক 
বার বলা হহয়াছে। | 

স্কির হইল _পতিসর মহধি ইনষ্টিছ্িউটের বেতনের 
পিলছাপ1 বাধতে পাওনা ৩২।* ছাড়ির়| দেওয়া হউক। 

২০।. কাধ্যাধ্যক্ষের ভাদ্রোৎসব ও মাঘোশুসব 
উপলক্ষে সমস্ত কার্য সৃশৃখলার সহিত নির্বাহ 
করিবার জন্য ৫২ টাক। পুরস্কার দিবার প্রস্তাব 
আলোচিত হইল । 

স্থির হইল-_কার্যাধ্যক্ষকে ৫২-টাক| পুরস্কার দিবার 
গ্রশ্থব গৃহীঠহউক। 

২১। কম্পোজিটার শ্রীগোপীনাথ ঘোষের 
মাতৃশ্রা্দ উপলক্ষে ৫২ সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব 
সালোচিত হইল । 

স্তির হইল-__-কম্পো্টর গোপীনাথ ঘোষকে ৫২ টাকা 
সংভাষ্য দিবার প্রস্তাব গৃহীত হউক । 

২২। বদ্ধমান রাজ-ফ্টেটের স্পারিটে ন্ডেণ্ট 
শক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ১৬ই মাঘের পত্র 
আলোচিত হইল। 

কিনি লিখিয়াছেন বে কালন৷ ব্রাহ্মদমাজের ব্যবস্থা 
অধোরনাথ চট্টোপাধ্যায় করিতেছিলেন । সম্প্রতি গাহায় 
বুঝা হইয়াছে । সত্বর উদ্ত সমাজবাটীর কবুলতি প্রন্ধান 
করিয়। সমাজের ব্যবস্থা করিতে লিখিদ্াছেন। 

গ্বির হইল--সমাজবাচী4 কবুলতি সম্পাদন করিয়। 
সমাজের ব্যবস্থা! কর! হউক । 

২৩। মালাবার ত্রাঙ্মাসমাজের সম্পাদক রায় সাহেব 

এ, পোপালম মহাশয়ের ৩০শে জান্বয়ারীর পত্র 
আলোচিত হুইল । 

তত্বরোধিনী পাত্র! ১৯ পয, 9 ভাগ 

ব্রাঙ্গধর্্ম প্রচারের জন্ত মালাবারী ভাষায় একখানি 
সাপ্তাহিক পৰ্ৰের প্রয়োজন, অর্থাভাবে পারিতেছেন না, 
তজ্ছন্ত ত্াক্মলমাজের নেসাগণের নিট সাহাধ্য খ্রার্থন! 
করেন। | 

স্থির হইল---বর্তখান বৎসরে সাহার প্রস্তাব গৃহীত 
হইভে পাবে না। 

২৪। শ্রীযুক্ত স্রেশচন্দ্ চৌধুরীকে আচার্য 
কার্য করিতে দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল । 

স্থির হইল-_শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্্র চৌধুরীকে উপাচাধ্যপদে 
নিঘুক্ত কর! হউক । 

২৫। শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত 
দ্বিজেন্্রনাথ বনু, প্রযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কু, শ্রীযুক্ত 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাথ্যায়, সম্পাদক পতিসর মহর্ষি 

_ ইনষিটিউট, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত 
যোগেশ্চন্দ্র চৌধুরা, মহাশয়গণের প্রেসের দেন। 
সম্বন্ধে আলোচন! হইল । 

স্থির হইণ-_-উহ্বাদের দেন। হিসাব হইতে বাদ দিয়! 
উহাদের হিসাব পরিস্কার করিয়া লওয়! হউক । 

২৬। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগু ন্ট মহাশয়কে 
ব্রাঙ্মাধশ্ম প্রচারের জন্য পাথেয় দিবার প্রস্তাব 
আলোচিত হইল। 

স্বির হইল--ব্রঃক্গধর্জ প্রচারের জন্য একটী পৃথক 
অর্থভাগ্ডার খোল! হউক এবং ঝায়বাহাদুর শ্রীযুকু স্থুরেশ 
চক্র পিংহ মহাশগ়ের উপর এহ বিষয়ের যথাষথ ব্যবস্থা 
করিবার বিশেষ ভার অর্পিত হউক । ূ 
ট্ীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর । শ্রমাশ্ততোষ চৌধুরী । 

সম্পাদক সভাপতি 

৬ই ফান্তন ১৩২৫। 

কুড়ানো গান। 
( ক্ষিতীক্নাথ ঠাকুর কর্তৃক হিন্দী অববা্বনে) 

(১) 

প্রাশারাম ভজ- ন।--মনরে, দেখ ন। 
ংসার কি কারখান]। 

'সাধুসঙ্গে সদাই রে রহ 
ছাড়িয়া রঙ্গ ছলন! 

বাপ মা বল স্ত্রী-পুত্র আর 
হবে নাকে ক্কেউ আপনা 

খনদৌলত রুপা সোন৷ 
নাহি কিছু রবে তোর 

খরণী ছাড়িয়া যেতে হযে 
' ইহ] স্মরণে রাখ না 

শেষের দিনোতে এক হবে যেতে 

এ কথ! সবারি জান! 
সে সময়ে ওরে ভগবৎ-নাম 

হাদয়ে ধরিতে ভুলে। না। 

€ ২ ) 
মুখ রে কি আর দেখ দরপণে 

দয়া ধরম তোর নাহি কিছু মনে 
হরিনামের তরী করে তারি দেওয়া ঘটে 

সাধু যোগী কত হয়ে গেল পার 
পাপী ডুবিল জলে। 

তিলে তিলে মায়া চলিছে বাড়িয়। 
জম! হয়ে বর্তনে 

ভাগ্য, ওব হায় টুটিবে যেদিন 
কাকে খাবে যতনে 

কাগজের তরী করে ছেড়েছ জলপরে 
কত সাধু যোগী হয়ে গেল পার 

পাপী ডুবিল জলে। 

ব্য শেষ ত্রাহ্মমমাজ । 
আগামী ৩০শে চৈত্র রবিব!র বর্ম শেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বতসর নিঃসেধিত হইবে। জন্ম 

ম মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনস্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন-_এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা 
কার সময় আদিত্রাঙ্মসমাজ গৃহে ভীহার বিশেষ উপাসনা হুইবে। 



রী একমবাহিত গা] 
(7 1] 

তক্রেধিনীপরতিকা 
৮1 

“পজধা ঘযাদিওলব খাীজা্খল হাতগান্ীগহহ ঞ্থলজগল। মহ লিন সালললনা দিষ লালদ্মারিংহহহঠীঙ সি লী 

ধঙ্গজাঘি অঙ্লিমল্ মগ্যান্থম' হঞ্ঠহিল অঞ্মমালধুন দুখলগমিনলিলি। হয লব্ধ বীঘাজলতা 

স্বাংনিবলীস্বিতত স্বলগাঘমি। লভিল্ দীমিঘার দিষদাছ' ভাসলত্ত ন্তুষাঙললীঘ » 

£ ১ আশরসজন 

শি 

সম্পাদক 

শ্বীসত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 

শ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

উনবিংশ কল্প 

চতুর্থ ভাগ 

১৮৪৬ শক 

কলিকাতা 

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড 

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে 

শীরপগোপাল চক্রবর্তী ছারা 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 

০০ 

লাল ১৩২৫ খৃঃ ১৯১৯। সন্ত ১৯৭৫ কলিগতাব্য ৫৯১৮ 



উনবিংশ কল্প, চতুর্থ ভাগ। 

| ১৮৪, পক, ব্রাঙ্মলন্বৎ ৮৯ । * 

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সৃচী । 
বিষয় লেখক গঙ্ঠা। 

অধ্যক্ষসতায় কার্ধাবিবরণ *** 0৩৩৯ 
অপেক্ষায় ( কবিত।) শীক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর *** রি ৪৩ 
আদর্শ বা দাঁদ ঠাকুর (নাটিক।) কথক শ্রীহেমচম্ত্র যুখোপাধ্যায় কবিরত্ব :.. ৫১, ৯০১ ১১৬, ১৫৫ ২১৩) ২৫৭, 
আনন প্রীগৌরীনাথ চক্রবর্তী শাস্ত্রী ... রর ৭৫ 
অশাধারে .* জীবিশাণচন্্র বড়াল বি-এ রর . রি ৩২২ 

আপগারে (কবিতা ) শ্রীমতী বিধুমুখী দেবী ০ ০০ ১২৭ 
আগার পরাণ ধায় (গাঁন) ঞীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর **, রঃ ১৯৭ 
আমায় কুটার তুমি (গান ) শ্ীনির্শলচন্ত্র বড়াল বি-এ রঃ ১৫০ 
আমায় রাখে! (গান ) শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ঠা | ১৬৩ 

আর বায় ( ১৮৩৯-বৈশাখ-চৈর ) ক | রি ৭৩ 

আরাধন। দ্লীসীতানাথ দত্ত তস্বভৃষণ ০, ঠ ১৬৬ 
আর্ধ্যবিবাহের অভিব্যক্তি (আধুনিক) শীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ চি বার-এট-ল ... ২১৮, ৩১১ 
আদিত্রাঙ্মদমজের ব্ৈবার্ধিক কার্যাবিবরণ ্রক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর রি ৫৭ 
ঈশ্বরকে জান! আর ন! জান! প্রীক্ষিতীক্রনাথ ঠাকুর *** রঃ ২৪৭ 
ঈশ্বরকে জানার ফল . জ্রীক্ষিতীজ্জনাথ ঠাকুর রর ৩১৫ 
উদ্বোধন শ্রীরক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকঞ্জা.. *** ৮. ১৩৫, ১৬৩ 
উপাসন। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর রর টি ২৯৮ 
উননবতিতম সাশ্বংসরিক বরঙ্গোৎপব শ্রীন্বরেশচন্ত্র চৌধুরী রর ৪ ২৮৭ 

'প্রসঙ্গ-- 
কুন্বমলায় শ্গেচ্ছাব্রতী; কাল'নোহন দাসের মহত্ব; 
গপি মহারাজের অনশন ধ্রত ; স্ত্রীলোকের ভোষ্ট দ্রিবার আর্ধিকার 1 রয়াল মোসাইটীর প্রথম ভারতীয় সদসা ; 

“কৃতী বাজ।লী ছাত্র। শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর *৭৭ ০৩৩ ১৪ 
সনাঁতি ও তাহার গ্রতীকার; যুদলমানের বঙ্গসাহিতা চচ্চ| । 
লমাজ সেবা! ; ক্ষিতীজনাখ ঠাকুছ রি ৮৯, ও 
অঙ্গাতীব; ছোলি উৎসধ ও যদাপান ; | 
যোঁদ্ধমন্দির়ে ভূত পায়ে প্রবেশ.) বঙ্গের নাধিক পু 

উক্ষিতীক্তনাথ ঠাকুর | ১২৫ উত্তর বঙ্গ জমীদার সম! 

একখানি পত্র *** *** ১৬২ 
ওরে ও মন (গান) শ্রীজীবেন্ত্রকুমার দত্ত *চ* ২৪৭ 
কথালাপ ৮*মছযি দেণ্জেনাথ ঠাকুর ২. ৭৭৭ ২২৬ 

* কর্ণাটের পুর্ব গৌরৰ প্রীকালী প্রসক্ন বিশ্বাস ৪ রর ইত 
কর্ণাটের বৈষাব কৰি প্রীকালীঅসম়্ বিশ্বাস ৮" ও ১৩৯ 
কযাড় সাহিত্ঞা শ্রীকালী প্রসর বিশ্বাস ৮০ ২৫ 
কি ভয় (কবিতা) জ্রীমণ্ভী বিধুমুখী দেবী ৯৪ 
কুড়ানে। গান _ ্রক্ষিতীনত্রমাথ ঠাকুর . ১" ** ৩৪২ 
কেশবচন্ত্র_্বাক্ষলমাজর সহযোগী সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্তরনাথ ঠাকুর ০ রর ৮৬ 
কেশবচজ্ছর ও বর্ম বিধ্যালয আক্ষিতীআ্নাথ ঠাকুর:  ** রি রি 
গান সংবাদ- ১2০ রি থ্খ ৩ 

উদেবকুমার চৌধুরীর উপনয়ন | ৩৯ 
জীলুনৃতেন্্রনাথ ঠাকুরের অন্রপ্রাশন ও নাষকরণ ১২ 

গীতাধ্যায় সগগতি (টিণক প্রণীত) ই তিরিক্নাথ ঠাকুর রঃ ্ ৩২৪ 
গীতারহস্য (টিলক প্রণীত )জ্যতিরিজ্ঞনাথ ঠাকুর ১৬, ৬২, ৯২১ ১২৯১ ১৪২, ১৭২) ২০৯, ২৩৭, ২৬৪, ৩৯৩, ৩৩৪, 
গ্রস্থপরিচয় বীক্গিতীজনাথ কু ৯৯৭ ৩৭) ৭১, ২৪৫। 
গ্রন্থপ্রা্ডি *০* হ* ৩৭ 
জান ও চিন্তা জীমতী প্রতিত! দেবী ..  ** রঃ 6৩ 



চ1 খড়ির আত্মকাহিনী 
চ। পাণনর অপকারিতা ( উদ্ধত) 
চিন্র-দর্শন 
চিত্রপরিচয় 

আগর্যয। 
বঞ্ধারাতে (গান ) 
তন্ত্রের ইতিহাস 
তুমি এস (গান ) 
দশরথ 
দাক্ষিপাত্যে জল-প্রপাত (সচিত্র ) 
দাক্ষিণাত্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ 
দানপ্রাপ্তি 
দিদিমার আশীর্বাদ ( কবিতা.) 
ছুর্দিনে ( কবিত।) 
ছর্নীতি ও তাহার প্রতীকার 
দেহ-রূপাস্তর (কবিতা) 
ধর্মজগতে নবশক্তির বিকাশ 
ধর্ম ও যুদ্ধ 
ধিক বলং ক্ষাত্র বলং 
নববর্ষের অভিবাদন 
নববর্ষে (কবিতা ) 
নববর্ষে 

নারিকেল ফল ও পাখীর ডিম 
নির্ভরের সোপান 
পল্লীবাস 
পযপ়শে তোমার (গান) 

প্রতিপান ( কবিতা ) 
প্রাণ গেল (গান) 
প্রার্থনা (কবিত! ) 
প্রার্থনার প্রয়ো খন 
পুল্লাভন স্মৃতি 
বজসাহিত্যের নবীন যুগ 
বঙ্গমাহিত্যের প্রাচীন যুগ 
বাঙ্গাল! ভাষার নিজন্ব 
বঙ্গের বর্তমান শিক্ষাসমস্য! 
বারাণমী কথ 
রন্ধসর্গী ত-_.. 

আলিকে মধুর বিমল প্রাতে ; হে প্রাণের দেবতা ; 
আমরি মরি; 

ভোরের বেলাঈ; (আমার ) কণ্ঠ ঙারে ডাকে; 

রর 

ভুবন জোড়া! আসন খানি; দাড়িয়ে আছ তুমি আমার শ্ীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 
এস ছে এস হুলর 

সরাঙ্গধর্্ন ( ইংরাজী অগ্বাদ ) 
এাক্ষসমাজের পুণ্যাহ 
জন্বমমাজ ও প্রচারক 
প্ত্রীন্বধর্থের ব্যাখ]ান” 
বিপক-সঙগত 
বিবেক-তস্ব 
বেল যার (গান) 

লেখক পৃষ্ঠা | 

: ঝ্লায়বাহাছুর ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বন্গ এফ.-সি-এস্ ১৯৯, ১২৮, ১৮৮১ ২5৪ 
৪৩৩ বু ১৯৩ 

ভ্ীধামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যার .. ১৯৮ 

্ অভ 

শ্রীহেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ৩২৩ 
শ্রনিশ্মলচন্ত্র বড়।ল বি-এ ১১৪ 
গ্ীগিরিশ্ন্ত্র বেদাস্ততীর্থ ৩৩, ৮১, 
জীনির্ধলচন্ত্র বড়াল বি-এ ছ্ ১৭২ 
ভীহেষচ্জর মুখোপাধ্যায় কবিরত্ব ... কর 
শ্রীকাণী প্রসন্ন বিশ্বাস ১০৩ 
জীকালী প্রসন্ন বিশ্বাস ১৪৩, ২৫১ 

০০৯ ৭6) ২৪৬) ৩১৪ 
শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিলী দেবী ১৬১ 
শীনির্শলচন্জ্র ব্ড়াল বি-এ ৯৪ 
প্রীক্িতীজ্রনাথ ঠাকুর ক নি 

শ্রীপ্রসঙ্নমমী দেবী ০৪০ ১৯৭ 
প্ীচিস্তামণি চ্টেপাধ্যায় ৫ 
শ্রীচিস্তামণি চট্টোপাধ্যায় ৪ ১৪৭ 
শ্রীক্ষিতীজ্নাথ ঠাকুর ১৬০ ৩৯ 

ও 

্নির্লচন্ত্র বড়।ল বি-এ ৪৪ 
ভ্ীহ্ধীন্দ্রলাল রায় ৮, রঃ ৬৭ 
জীনগেন্জনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল বার- এট-ল ১৮৬ 
শ্রীজীবেন্্রকুমার দত্ত ৮০০ ৪ ৩২০ 
শ্ীমনোরম। দেবী ৮০ ৩২২ 
শ্রীনিশ্মলচন্ত্র বড়াল বি-এ বণ 
গীহিরশ্রয়ী চৌধুরাণী থঙ 

শক্দিতীন্ত্রনাথ ঠ।কুর ৯৮৩ 

প্রীজীবেন্্রকুমার দত্ত টে শর 
শ্ীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যা। 4৪০ ২৯৯ 
জীচিন্তামণি চট্োপাধ্যায় ১৪০ ২৭5 
গটীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী ৪৯ 
জ্রীযোগেশচক্ত্র চৌধুরী ৩০ 

শ্রীগিরীশচন্ত্র বেদাস্ততীর্থ ৩২৯ 
প্রীযোগেশচন্ত্র চৌধুরী ঠা ১৫১ 

' ভ্ীঅতুলচন্ত্র ভুখোপাধ্যায় ২৫৪ 

প্রক্ষিতীক্নাথ ঠাকুর ০৪০ 5 ১৪৪৯ 

৩১৯-২০ 
জ্ীনবর্ণকুমারী দেবী ৩১৯ 

জমতী ইন্দিরা দেবী বি.এ ২৮৪ 
জীক্ষিতীক্্রনাথ ঠাকুর ১৬৭ 
শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর ১৯৩ 

 স্ীক্ষিতীকন্ত্রনাথ ঠাকুর : ২৩৬ 
জপঞ্চানন রান : রঃ ২৪১. 
প্ীনরেশচজ্জ বন্দেতপাধ্যায় বিদগানিধি এম-এ বিএল ১২৩, ১৩৬ 
প্রীক্ষতীজনাখ ঠাকুর ৮ ১৩৮ 



&/০ 

এন্কেশী দেবী ; ৬করুণ| প্েবী ; 
এশৌবিনলাল দান? রাক্স সাহেব “ প্রকাশচন্্র দেব; 
হম ধুরী গত ও ৬১৬ এ 

ত্রীয়ামপূর মিলন: শ্রীচিস্তামণি চট্টাপাধ্যার় রে রঃ ২৭ 
সত্যধর্ম ও উপধর্ণ | শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর নত. “উজ শত ২২১ 
ত্বধর্দের গরিণতি আজীবেন্ত্রকূমার দত্ত ৃ ** **" ২৮ 
সন্ধ্যায় ( কবিতা) আক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর ৮৯ 5 ৯৮৭: 
সমর'ক্ষত্র হইতে পত্ত ূ *** ৩৬ ১৯২ 
যাঁদ ্ | রর ৩৬) ৭১) ১৬২, ২২৪, 

সম্পাদকীর ব্যকব্য (ত্রহ্গানন্দ কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে) ণ২ 

স্বর...) প--_ | 
হর তেন! 741; শ্রীমতী 'প্রতিষ্ত। দেবী ১৪ ৭ ৭. 

নব বরষের সং.) শ্ীমতী প্রতিভ! দেবী নর রঃ ৬৯. 

হে প্রাণের দেব! ; উসরেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যা় ০০ রঃ ৮৫ 
৬ছিতেন্্রন।পের প্রতি (ক্বিত।) প্রক্ষিত্ীজ্রনাথ ঠাকুর কত রঃ €১ 

হিশ্বুৎ সানা মাননীয় সার আগুতোয চৌধুরী **, *** ২৯৩. 
৬হেনেজ্্রনাথ সিংহ প্রীপ্রেমানন্দ সিংহ ২৭৭. 
101510.119 10018800166). 17810919060 07 912 [10215 10৩৮] 01091007807 3.8 ২৮৪. 

রাহী ওরা 

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা ॥ 

ঞরামচজ্জ্ শাস্ী ৮০০৪ 
বেষাসিক-ন্যায়মালা [ ০৩০ *** ২৩১ ১১০১ ২৮৬ 

উক্ষিভীজনাথ নন তথ্বনিধি 
খৌগমহিল| রাজনদিলী মাপিনী পণ্ডিত এ্হরিদেব গাস্তরী *০* ১১৩, ১৩৮ 
ভাগত মিল] ও রাজ। রামমোহন রার আীমতী প্রিঃস্বনা দেবী ' ২১৬ 
ভাগ্রোৎসবে ব্রাহ্মদন্মিলন চিস্তামণি চট্োপাধ্যায় ** ১৬৫. 
ভার.তর জাগরণ পক্ষিতীত্তরনাথ ঠাকুর রি | ৪ 
মণিলাল পারেখের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ ১" *** ১৮৩ 
ম্ধির কথ! ( উজ্'ত) আচার্য্য--ভ্ীশিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ ** *৯* ২৭১ 
মহধির জীবনের কয়েকটা কথা ( উ্ ত) .. রঃ ** ১৯১ 
মারের রূপে ভরেছে গুঁবন (গান ) প্রক্ষিতীঞ্্নাথ ঠাকুর ** ৮০ ১৪. 
মাআমার (গান) শ্রীক্ষিতীজ্রনাথ ঠাকুর রঃ ১৪২ 
মাথোৎসবের উদ্বোধন শমুধীন্ত্রনাথ ঠাকুর রি ৮ ২৮৮ 
মেঘের মাল! ( কবিত। ) (নম্লচন্র ব্ড়াল বি-এ টি € 
বসায়ন বিজ্ঞানে আকর্ষণ ৬হেমেজনাশ ঠাকুর ৮** ০৪৬ ৭ 
রাণাডের স্বৃতি কণা জ্রজ্যেতিরিজ্নাথ ঠাকুর ২১, ৬৬, ৯৫, ১৫৯, ১৮৫, ২৯১, ২৪১, ২৬৭, ৩০৮) ৩৩৬১ 
রামচবিত্রে খধিপ্রভাব কথক শ্রীহ্মচন্ত্র মুখোপাধ্য'য় কবির ** ৩৩৩ 
রামায়ণী ( দশরথ চরিত্র) কথক শ্রীক্মচন্্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ব ৮৮ 
রাঁধণবধের সুলত্ব | চি মুখোপাধ্যায় কবিরত্ত -* ২৩৩ 
রামপ্রসাদ সেন কবিরগ্জন | ৮ঈঙ্বরচন্্র গুপ্ত রঃ ৯৯) ১৩১) ১৫৭১ ১৭৭ 
রামায়ণের ত্রাতৃধন্ম কথক--হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ধ ৮৫ ২৫. 

1 লর্ড বিশপের শ্রান্ধ বাঁসরে উপ্রিয়খখদ! দেবী বি-এ ৩২৮ 
পিঙ্গায়তধন্মে নীতি প্রসঙ্গ শীকালী প্রস্ন বিশ্বাস ৩২৭. 
পিঙ্গারতধশ্রে পৌরোছ্ত্যি শ্রীকালী প্রসন্ন পিশ্বাস ১২৭ 
শাগ্তলিকথ। শ্ক্ষিতীআনাখ ঠাকুর রঃ রি বক্ষ 
শাসল শ্রীহেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায় কবিরদ্ব ... *** ৮ 
শোক সংবাদ-_ | 

»উমাশশী দেবী; ৬ব্প্রন্তা বছু ; -গুরুদাস চটোপাধান £ চি 
“মাধুরীলত! দেবী 7 »ইরাবতী দেষী ; ১০৬ 
সার গুঞ্দাস বন্দোপাধার় তাই উমানাথ গণ 7 র তি হি 
»ৃণালিনী দেবী । এআজিত কুমায় চক্রবর্তী ; ই৮৬. 



. “আদি ত্রাঙ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রেয় পুন্তকের তালিকা! ! 
শঙ্ষঃশ্থগেখ ক্রেতাগণ মণিঅর্ডারের খারা পুস্তকের মূল্য ও আমমানিক ডাকমাগুল “আদিখাক্ষলমাজের কশ্মাধ্যক্ষ 

৫&নং অপার চিৎপুর রোড যোড়ার্সাকে। কলিকাত।”এই ঠিকানাগ্গ পাঠাহলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন । 
৬৯ শক হইতে ১৮৩৯ শক পর্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তববোধিনী-পন্রিকা বিক্রয়ার্থ পাগু়! 

বাই, ৩২৫. /য়েক প্রতি বৎসরের একজ্র বাধানে। এক এক খণ্ড ৪২ টাক! মূল্যে বিক্রয় হইবে । 

পূণ মুল্য। পূরণ হুলা। 

বরাঙ্মধর্থ গুথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাংপর্য্য- আচার্ধা শ্রীযুক্ত ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 
সহিত (যুল ও টীক! দেবনাগর অক্ষরে আধ্যধর্দ ও বৌদ্ধধর্দের ঘাত প্রতিঘাসজ্যা ৮০ 

ও তাৎপধ্য বাঙ্গাল! অক্ষরে ] ৩০ | ' দো আান্দধণ্ম 1* 

বাঙলা ব্রাঙ্গধর্খ্ন (প্রথম ও দ্বিতীয় খও) 1 ০৮ উপদেশ পি ্ 

বাঙ্গাল! ব্রাঙ্ধধন্্ ( তাৎপর্ধ্য সহিত ) 1» | রেখাক্ষয় বালা টু 

শো পদেশ "| শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্রগাথ ঠাকুর বিএ তত্বনিধি প্রণীত 
বাযোনবর ূ 1” । স্রাঙ্গধর্শের বিবৃতি ( ভাল বাধা ) ৯ 
গেবনাগর অক্ষরে কঠোপনিষৎ এবং রাজলনেছ রাজ হরিশ্চ্দ্ রী টু 

ঘংছহিতভোপনিষৎ (ভাষ্য সম্বলিত ) *০ | অশাখিজবল রঃ ॥৩ 

ঝাঁজ! রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী ০ | গ্লীভগবৎ কথা ১৮৯ 

বরঙ্গলঙগীত সম্পূর্ণ (১২শ তাগ পর্যান্ত,) নু ৃ ( এ বাঁধা ) রঃ 

ৃঁ টা এ চি ূ শিক্ষাসমস্যাস্ী কষিশিক্ষা ৩ 
রঙ্ধসঙ্গীত ১২শ ভাগ রর | বঙ্গসেন! সংগঠনে দেশের উদ্নত্ি /৬ 
াজ রনী 4». | “মাশ (প্রসাদী পছচ্ছাঁয় ) 4 

স্োপালন ৈ 

রি এটার কক বির শীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীন্ত 

মী 0804 যাস অরিলিয়সের আক্মতিস্ত! ৪৩ 
৪ ্৮* প্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 
পরলোক ও সুজ ৮* ৷ পনি ব্রদ্ধ ( রবীন্্র বাবুর ) 1 
স্বাক্মধর্টের ব্যখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ ) প* | ধর্ধশিক্ষা /০ 

রী এ (বাধা) ১ এ 

ব্রাঙ্মধর্থের মত ও বিশ্বাস, ভবানীপুর । | জীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত 
বনক্ধবিদাযালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও গ্রবচন 4 ্রঙ্ষসঙ্গী 5 স্বরলিপি € ত্য ভাগ ) ১1৬ 

সংগ্রহ একত্রে ৮০ | ব্রচ্মসঙ্গীত স্বরলিপি (৩র ভাগ ) ১০ 
বরাঙ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত র্দসঙ্গীত স্বরলিপি (পর্থ ভাগ ) ১০ 

/৯ ্রঙ্মসঙ্গীত স্বরলিপি ( ৫ম ভাগ) ১০ 

(07591177601 ১1117121 01211919171 রদ্ধনলীত স্বরলিপি (৬ ভাগ) হয 

10955110502 00019 হর শীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত 

11৩ 1051505 1255617 7001 :1808518 সনেট পঞ্চাশং 4০ 8 
জীমন্মংধি দেবেস্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত ্্দতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত 

জীবনচগিত (কাপজে বাধা) ১৮০ ূ আমার খাত! * 

জনুষ্ঠান পঞ্ধত ১%* | ৮প্রি়নাথ শান্ত্ীর জীবদ-চরিত ধগ 

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বন্ধ প্রণীত 0. শ্রীযুক্ত হরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার অপীকচ 
বাজনায়ারণ বন্থুর বক তা! (১ম ভাগ) ূ গীত পরিচয় রি? 

খাজমাগায়ণ বন্ুর বক্তা ( ২র ভাগ) &* | শুক রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
হিন্দুব্ের শ্রেষ্ঠত ॥* | বঙ্গবত মঞ্জুরী ৫. 
[0610170৩০01 13721710151) চ.৪,7১ ৰ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বান্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
2761 076 131210100 58758) » বশ) সঙ্গীত চশ্রিকা ২. 
4১01 98107) 2৪ 2. €/110010) » % ৮. পরলোকগত আচার্য্য ৬বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
4১ [9715 6০ 00)০ 0191% হুন্দোপাসনা পদ্ধতি /% 

“12015 ট21)0)915)) ।) % 9) 1 ধর্শদীক্ষ। %/ 

20619900176 01 001150181) [36301790010 সঙ্গীত মুক্তাবলী ১য হইতে ৪র্থ ভাগ *. উর 

| ১ & % 1 গৃহকর্ণা রি 



9/৬ 

পূর্ণ মূল্য । ৃ রগ 
৪: 4 ॥০ | শ্রীযুক্ত অতুলচন্দর খোপা 
গ্র্ধ ম্রী 51 হর ভা তকুতুম রি সবগায় হিডেন্্রনাথ ঠ কর নী * রে বহাল। রাক্ষদমানের বু ত রঃ া হিত গ্রস্থাবলী ২৭ ২ ডা রি 1৮* 'যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত ূ শ্রীযুক্ত খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত-- 

শ্রীমুক্ত বসস্থকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত রা ৮ 
হরিলীল। রঃ ূ রে দার দোকান ১৪০ স্গীয় ঈশানচন্্র বনু প্রণাত ৰ নর ১৫, বাঙ্গসমাজের সাধ্য ও সাধনা ৭. ৬ভূদেব মুখ্যেপাধ্যায় প্রণীত 

যুক্ত শরৎ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত ৮/ 1 * পুষ্পাুণি (দ্বিতীয় সংস্করণ ) টা ধঙ্জনাম ও করিলাম । * পারিবারিক প্রবন্ধ (৮ম সংস্করণ ) এ, নামতর ও ভকিতর ট রি (৭ম &) ৪ 
মানব মগুডলে কি স্থন্দর দেখায় * সামাজিক প্রবন্ধ (চতুর্থ এ) ১, প্রণব | * আচার প্রবন্ধ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১ সক জ্ঞান ও 0 * বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় &) ॥* উততরাখণ্ডের ধ্বনি রি * এ ১য় ভাগ (তন্ত্রের কথা প্রস্ততি ) ঃ* নহি দেবেননাথ “1 * স্বপ্রলকধ ভারতবর্পের ইতিহাস 1০ মহধর কশ্মঙগীবন ১ * বাঙলার হঠভাল ভতীয় ভাগ | ॥* সাধু উমেশচন্ছ রি এতিহাপিক উপন্যান (বট সহস্ক)প ) 1০ বার্বি জনক / | শিক্ষাবিধারক প্র? (পঞ্চ এ ) ১৭. ডি 2. | সংক্ষিপ্ত ] ভুদেব জীবনী 1৮, ঈশরদাতা ও গৃহীত) রর " | [অনাঁণবন্ধ [ উপনাা ] ১) মহষি দেবেস্রনাথ 1 * সদালাপ নং ১ (চির) নং এ, কে, কৌকত প্রণীত * সে নং২ (8) 
সর্দত পরিচয় 0 |৩৬ তব নং৩ (8) ৪ 

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত * নেপালী ছাত্র €&) ৮ 1)06 011) আগা . 047079 ॥» | 17211 12193 04 45580)--]. 132718, ১1৭ 

& রে 

প্রবর্তক । 
পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন ; বাধিক মূল্য সডাক২॥০ টাক1। 

সম্পাদক-_শ্রীমনীক্ষনাথ নায়েক । 

নূতন যুগের উপযোগী আদর্শ পত্রিকা । ভাব এবং ভাষায় ইহা৷ সম্পূর্ণ নূতন । বাঙালীর শিরোমণি 
দেশগত প্রাণ কোন এক সব্রত্যাগী মহাতআ্মার লেখনী স্পশে প্রবন্তক ধনা ও গৌরবান্বিত। বরমান 

জগতের চিন্তার-ধারা বুঝিতে হইলে প্রত্যেকেক্পই প্রবন্তক পাঠ করা উ:টভ। প্রবর্তক নূতন বাংলার 
প্রাণের জিনিস । | 

গ্রবন্তক সম্বন্ধে “ররিশাল হিতৈধী” লিখিয়াছেন__₹“...... ইহাতে অরবিন্দ বাবুর “জীবনী প্রসঙ্গ” 
“ইচ্ছা” প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । ছুর্বব্তুপ্রণ ব্যক্তিগণ ও এই পত্রিকা পান কমিল প্রাণে বল 
পাইবেন ।” ১৯১৯ সাল হইতে ৪র্থ বব আরম্ত। নুতন বর্ষে প্রবন্তকের কলেবর বুদ্ধি হইয়াছে এবং 
ইহা আর্টাপেপারের সচিত্র কারে বাহির হইতেছে। ্ 

প্রবক কাবংলৈয় 1 চন্দননগর । 

বোড়াই চণ্ডিতল 2 টি 
চন্দননগর। | কন্মকও! অ্রবর্তক্ক 












